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যদি কোনও পক্ষিকুলসমাবৃত নিজ্জন প্রদেশে হঠাৎ 
শব কর! যায় তবে যেমন চারিদিক হইতে কিচির মিচির 
ধ্বান উথিত হইয়া কর্ণ বধির করিয়! তুলে, ত্রিশ কোটা জন- 
সমাকীর্ণ ভারতের এই মনুষ্যহীন প্রদেশে নৌরোজী মহাশয়ের 
"স্বরাজ" শব, তেমনই একটী বিকট কোলাহল উৎপন্ন 
করিয়াছে । কেহবা ভয় পাইয়া! কোলাহল করিতেছেন, 
'কহ বা অর্থ নী বুঝিয়াঃ চীৎকার করিতেছেন, কেহ বা 
গনর্থ ভাবিয়৷ গোল করিতেছেন, কেহ বা অর্থ বুঝাইতে 
বাইয়া “হত-ইতি-গজঃ” করিয়া সারিতেছেন। কিন্ত 
[কিলেরই মূখে “স্বরাজ । স্থরাউ্র কথাটা বঙ্গদেশে নৃতন হইলেও 
ধষয়টা বঙ্গদেশের কাছে নৃতন নহে। বিগত পাচ বৎসর 
মাল আমরা পূর্ণ স্বাযত্তশাসনের দাবী শুনিয়া আসিতেছি। 


ইরাজ ইংলগ্ডে যে স্বায়ত্বশাসন তভোগ করে আমরাও সেই 
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১৩১৪ । | ১ম সংখ্যা 
স্বায়ভূশাসন চাই, ইশার কমে আমরা কিছুতেই 

না এবং ইহার কমে আমাদের কল্যাণ নাই__ অর্থাৎ ইংরাজ 
ইংলগ্ডে যেঈন স্বাধীন আমরাও সেইরূপ স্বাধীনতা৷ চাই, এই 
কথা ইতিপৃর্কে পুনঃপুনঃ শুনিয়াছি। কেউ বা গ্রান্ 
করিয়াছেন, কেউ বা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কেউ বা 
ইহাকে যুবজনস্গুলভ মান্তক্ষবিকারের ফল বলিয়া ঘোষণ। 
করিয়াছেন। কিন্তু যখন রাজনীতিক্ষেত্রে পন্ককেশ অশীতিপর 
বৃদ্ধ জাতীয় মহ্াসমিতির উচ্চ সিংতাসন হইতে ঘোষণা 
করিলেন 5০972) 1106 040০2 *₹1০৩ 0535৭ 
1২171249070 তখন আর উহা! উপেক্ষণীয় রহিল না। 
তখন বজ্পাণি লগ্ন টাউম্স্‌ মর্চে ধরা তরবারীখানি ঘসিয়া 
মাজিয়া বাহির করিয়া বললেন “তরবারী সাহায্যে ভারত 
জয় কর! হইয়াছে, তরবারী যোগেই তাহা রক্ষিত হইবে ।” 
কথাটা যে মিথ্যা তা টাইম্দ্‌্ও জানে, আমরাও জানি। 
এবং ত্রিশ কোটী লোক যদি স্বরাজ চায় তবে তাহাতে বাধ! 
উৎপন্ন করা কাহারও সাধ্যায়ভ্ত নহে, তাহাও বজ্পাণি 
মহাশয় জ্ঞাত আছেন, তাই জন্মের শোধ একবার তরবারী- 
খান! ঘুরাইয়া লইলেন। যাহা হউক, স্বরাজ আর এখন 
স্বগ্নররাজ্যের কথা নয় বা মন্তিফবিকারের ফল, নয়। তবে 
আমাদের নরম (000967216) মহাঁশয়রা * হা৮97, 


চ প্রবাসী । 
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13710570050101216” প্রভৃতি ছাই চাপা দিয়া 
স্বরাজ্কে কিছু ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টায় আছেন। তাহার! 
ভূলিয়া গেছেন আগুন কখনও ঠাণ্ডা হয় না। হয় 
মিবিযা যায় না হয় চাপা ঠেলিয়া স্বীয় দীপ্তি গরকাশ করে৷ 
এবার স্বরাজ কোন চাপা মানিবে না। আমর! চাই 
57074] টড 211 0010057 তাহা আর কিছুরই 
8700 থাকবে না। দুঃখের বিষয় এখনও এমন 
ভরান্তজীব নাকি আছে যে স্বরাজ চায় না। বাস্ত'ৰক, আর 
এঞপিতামহগণ য'দ জানিতেন যে তাহাদের লংশে এমন 
কুলাঙ্গারও জন্ম গ্রহণ করিবে যাহারা জাতীয় জীবনের ফোন 
এক অবস্থায় স্বরাজকে লোশনীয় মনে না করিয়া আধ্যনামে 
কলঙ্ক আরোপ করিবে, তবে তাহারা নিশ্চয়ই দিগৃদিগন্ত 
অতিক্রম করিয়া স্ববীর্ষো ভারতে বাসস্থান নির্দেশ করিতেন 
না। যাকৃ ইভাঁদের কথা। কিন্তু ইভাঁরা ছাড়া স্বরাজ 
লইয়া আরও ছুই দলে কিঞ্চিৎ লাঠালাঠি চলিতেছে । 
* ইহারা নরম ( 19901415) ও গরমের (01600150) 
দল। এক দলের অভীষ্ট, ইংরাজের কপালন্ধ ইংলগ্ডের 
লেজুড় স্বরূপ স্বরাজ; আর এক দলের আকাজ্জা স্ববীর্য্যলন্ধ 
স্বাধীন স্বতন্র স্বরাজ অর্থাৎ “স্বরাজ” । উভয় দলেরই 
আকাঙ্ঘা স্বরাজ, অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই, এক দল চায় 
ছায়া, আর এক দল চায় বস্ত। যদিও নরম দলের একজন 
মুখপাত্র গরম দশের আদর্শকে +11790101102119 [0700৮ 
না বলিয়া থাকিতে "পারেন নাই। তবে গোখলে মহাশয় 
বলেন যে ও আদর্শ কাধ্যে পরিণত" হতে পারে না! 
যুক্তির চুড়ান্ত বটে!! যে আদর্শ কার পরিণত হইতে 
পারে না তাহা “ 075975008]15 [6716০0”, হয় কিরূপে 
ইহা বুঝাটবার জন্ত এ পর্যন্ত কোন দর্শনশান্ত্রের আবির্ভাব 
হয় নাই। উইকে খেয়াল বলিতে পারিতেন, কোন 
আপত্তি হইত না। উহা 47062], শুধু তাই নয়, 
4500501910100015 00766011962] 11! অথচ কার্যে 
পরিণত হষ্টন্তে পারে না। আমরা মূর্থ মানুষ, তথাপিও 
*যুক্তি শুন্য, আমাদের “ধন্ধ” লাগিয়া গিয়াছে। তবে এ 
, যুক্তিত্ু একটা নিতান্ত অপরিহার্যা কারণ রহিয়াছে। 


৭ম.ভগি। 
গোখলে মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়াঁছেন যে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ 
সমগ্র জাতীয়জীবনকে গ্রাস করিয়াছে । সেটা আর এখন 
উপেক্ষার জিনিষ নয়, তাই আদর্শটার পিঠ. চাপ্ড়াইয়।' 
“হত-ইতি-গজ” করিয়! রাখিয়া দিয়াছেন । কেন না, তিনি 
এখনও ভিক্ষার ঝুলি ছাড়িয়া! স্বাবলম্বন অবলম্বন করিতে 
প্রস্তুত নহেন। তাই শ্তাম ও কুল ছুই রাখিতে যাইয়া গোল 
করিয়া ফেলিয়াছ্েন। কেহ কেহ বুঝাইতে চেষ্টা করিতে- 
ছেন যে নরম ও গরম দলে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। 
আমরা তাহা স্বীকার করি না। পার্থক্য যথেষ্ট। এক 
দূলের দৃষ্টি বাচিরে, আর এক দলের দৃষ্টি ভিতরে । টলেমি 


. ও কোপারনিকাসে যে পার্থকা, সুর্য পৃথিবীর চারিদিকে 


ঘুরে না পৃথিবী সুর্যের চারিদিকে ঘুরে এই ছুয়ে যে পার্থক্য 
এ উভয় দলের মধ্যে সেই পার্থক্য বর্তমান । সুতরাং এ 
পার্থক্য অগ্রাহ্ করিলে দেশের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল 
ভইবে না। বিষয়টা তশ্লাইয়া দেখিলেই পার্থক্য কোথায় 
তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে এবং কোন্‌ পক্ষের আদর্শ 
কাধ্যে পরিণত হইতে পারে এবং কোন্‌ আদর্শ যথার্থ যুক্তি- 
সঙ্গত তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সুতরাং কথার কাটা- 
কাটি ছাড়িয়া আসল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া 
যাক্‌। হি 

প্রথম বিচাধ্য বিষয় এই যে পস্বরাঞজ” বস্তুটি কি? ইহার 
প্রকৃতিও স্বরূপ নির্ণয় করিলেই আসল কথাটা আপনা 
হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যে স্বরাজ ইংলটগ যে 
স্বরাজ উপনিবেশে সে স্বরাজ কি? গোথ্লে মহাশয় নিজেই 
বলিয়াছেন, “] ৬21 0৮ [60191610196 717) 11711 
08 ০0) 1090 9006719901916. 216 10 
0)০315” স্বরাজ এতদতিরিক্ত আর কিছুই “নহে। গরম 
দলের যিনি সর্বাপেক্ষা গরম তিনিও নরম দলের এই 
সর্বাপেক্ষা নরম মহাশয়ের সঙ্গে গ্রুকেবারে,এক মত । তবে 
পার্থক্য কোথায়? নরম মহাশয়ের বাক্যে যাহা বলেন কাধ্যে 
ঠিক তাহার উল্ট| সুর ধরেন অথব! কাধ্যক্ষেত্রে বাক্যের অন্ত 
অর্থ করেন, এইখানেই বিষম গোল। অন্ঠেরা তাদের 
দেশে যা, আমাদিগকে যদি আাদের দেশে তাই হইতে হয়ঃ 
তবে হাটু গাঁড়িয়া পশ্চিম মুখো বাঁসয়া থাঁকলে ত| -হইতে 
পারে না, এই কথাটা না বুবিয়াই যত গোল বাদ্ধিতেছে এবং 


১ম সংখ্যা । 1. 


ছুই দলে ভীষণ পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে । কেন না, এক 
পক্ষের যাহা ব্যবস্থা অন্য পক্ষের তাহা বিষ। 

_.. অন্তেরা আপনাদের দেশে কি? তাহারা নিজেরা কর স্থাপন 
করে এবং নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য নিজেদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের দ্বারা তাহা ব্যয় করে, এক পয়সাও বেশী ব্যয় 
করে না; তাহার! নিজেদের বিধি ব্যবস্থা নিজেরা প্রণয়ন 
করে এবং নিজেদের মনোনীত লোক দ্বারা তাহা নিজেদের 
উপর প্রয়োগ করে; নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা করে 
এবং অবস্থাভেদে ব্যবস্থার পরিবর্তন করে, নিজেদের সৈন্ঠ 
নিজেরা পরিচালন করে এবং নিজেদের দেশ নিজেরা রক্ষা 
করে ; নিজেদের শিল্প বাণিজ্য নিজেরা সংরক্ষণ করে এবং 
মবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিয়৷ বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে 
আলম্মরক্ষ। করে; ইচ্ছান্ুনারে বিদেশাকে গ্রহণ করে ঝা 
বহিষ্কার করে। এ সব বিষয়ে তাহার নিজেদের সুখ স্থৃবিধা 
দবাধা পরিচালিত হয়, কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, অন্ত 
সকাহারও সুখ সুবিধার দ্বারা আপনাদের সুখ স্থুবিধাকে 
নিয়মিত হইতে দেয় না। ইহারই নাম স্বরাজ এবং ইহা 
পাইলে নরম গরম *উভয় দলই সন্তষ্ট। কিন্তু ইহা কি 
00067 1371051 1১21205000005 সম্ভব ? একেবারেই 
না, কাহারও অধীনে স্বরাজ সম্ভব নয়। ভারতে এই স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংলগ্ডের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ কি থাকিবে? 
আম্রুট আমাদের রাজকাধ্য পরিচালনা করিব, ইংলগু সাক্ষী- 
গোপাল হইয়া বসিয়া থাকিবেন। ইহা ছাড়! আর কিছু 
হইলেই স্বরাজ ব্যাহত হইল, আর যা কিছু থাকুক স্বরাজ 
থাকিল না। যদি বলা যায় ভিতরের ব্যাপার সব আমরা 
পরিচালন করিব কিন্ত ভারতের আন্তর্জাতিক নম্বদ্ধ ইংলগ 
নির্ধারণ করিবেন, ফ্রান্স বা জান্মাণীর সঙ্গে কি সন্দ্ধ 
থাকবে তাহা ইংলগ বিচার করিবেন। ভাল কথা, কিন্ত 
যদি যুদ্ধ বাধে সৈন্ত যোগাবে কে? ইংলগ্ না ভারত? 
যদি ইংলও টসম্ত যোগায়, খরচ দেবে কে? যদি ইংলও দেন, 
যদি ইংলও ঘরের ইয়া বনের মহিষ তাড়ান, তবে কাহারও 
আপত্তি থাকিবে না, সেটা প্রকৃত পক্ষে ভারতের যুদ্ধ নয় 
ইংলগ্েরই যুদ্ধ। আর যদি যুদ্ধব্যয় ভারতকে বহন 

. করিতে হয় তবে যুদ্ধ বাধিবেকি না তাহ! 'ভারতই নির্ণয় 
করিবে, সুতরাং 1১515070877 থাকিবে না। অপর 
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পক্ষে যদি ইংলগু বলেন আন্তজ্জাতীয় বিষুশব সম্বন্ধে আমার 
নিদ্ধারণ অনুসারে তোমাকে ব্যয় যোগাইতে হইবে, সে 
বিষয়ে তোমার মতামত শুনা যাইবে না, যেমন এখন হয়, 
যথা, তিব্বত অভিযান, পারস্ত মিশন-__তাহা হইলে 
1১572000800 রহিল বটে; স্বরাজ রহিল না।. আমার 
টাকা ইচ্ছান্ুসারে ব্যয় কারবার বা না করিবার আঁধকার 
ঘদ্দি আমার না রহিল তবে স্বরাজের মেরুদণ্ই ভগ্ন হইয়া 
গেল। স্বরাজ ও অন্টের 1১21207910009 এই ছুই কখনও 
একত্র হইতে পারে না। সুতরাং নরম মহাঁশয়দের 
52০976). 81000713169) 128720305005 একটা 
যুক্তিবিরুদ্ধ কথার কথা মাত্র। এবং কতদূর “[9০0- 
০০১1০” তাহা সহজেই অনুমেয় | 

দ্বিতীয় কথা এই, কিরূপে স্বরাজ ভারতে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে। নরম মহাঁশয়রা বলেন, ইংরাজের অনু- 
কম্পায়। ভারতে সামাজা স্থাপনের জন্ত ইংরাজ দায়ে 
পড়িয়া যে সকল প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিল সেই সকল দলীলের 
জোরে আমরা ইংরাজের নিকট হইতে স্বরাজ লাভ করিব। 
আমাদের দলীল আছে বটে, কিন্তু জগতের ইতিহাসে নজীর 
নাই। শক্তিমান বিদেশ কেহ প্রজাকে স্বাধীনতা দিয়াছে 
ইহা ইতিহাসে বলে মা। গুঁতে। ছাড়া স্বরাষ্ট্র লাভের অন্য 
কোনও উপায় আছে ইহা হীঁতহাসে লেখে নাই। পৃথিবীতে 
স্বর্গরাজ্য স্থা!পত হইলে কি হইবে জানি না, কিন্ত এখনও 
মানবজাতির এতট! উন্নত হয় নাই এবং ছুই এক হাজার 
বছরের মধ্যে এতট৷ হইবে ইহাও আশা এরা যায় না যে 
সোনার খন ভারত ব্যবসাদার ইংরাঞ্জের নিকট হইতে দান 
স্বরূপ স্বরাঞ্জ লা কারবে। বন্ধা। বন্ধা থাকয়াই সন্তান 
প্রসব করিতে, পারে, কিন্তু ইংলগু ভারতের জন্ট স্বরাজ 
প্রসব করিবে ইহা একেবারেই অসম্ভব। ভারতে কখনও, 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ইহা বরং স্বীকার করা যায়, 
কিন্তু ইলগ্ড ভারতকে স্বরাজ দিবে ইহ! কল্পনাও কর! যায় 
না, বিশেষতঃ বিগত দেড় বসরের অভিজ্ঞতার পরে। 
ইংরাজও তাহা কল্পনা করিতেছে না। যখন ইংরাজ- 
রাজত্ব ভারতে স্প্রাতষিত হয় নাই, যখন দেশীয়দিগের 
চক্ষে ধুলি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তথন তর্কের খাতিরে 
ইংরাজ এমন তেমন ছু, একটা কথা বালিয়াছিল বটে, কিন্ত 
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এখন যে মর্লার তারানা ভিডি পরম টে শ্রেয় 
করন! করিয়াছিলাণ সেই সাধু মল। বলিতেছেন দ্যতদুর পর্য্ত 
কল্পনার আখি যায় ততদূর পধ্যস্ত ভারতের ভাগ্যে স্থায়ত্ব- 
শাসন দেখা যাইতেছে না।” ইহার পরও যাহারা ভারতের 
- স্বরাজসৌধ ফিরিঙ্গীর রুূপাভিত্তির উপর গগ্রতিষ্ঠিত করিতে 
উপদেশ দিতেছেন, তাহারা দেশের শত্র, হয় তো অজ্ঞাত 
সারেই দেশের শক্রতা করিতেছেন । ইংরাজ কি কখনও 
রাজী হইবে ভারতের রাজস্ব ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া 
দিতে? আমরা যদি স্বরাজ পাই তবে আমাদের শিল্প- 
বাণিজ্যের উন্নতির জন্ বিদেশী নুন ও কাপড়ের উপর কি 
গুরুতর শুক বাধ্য হইয়াই বসাইব না; যে দেশে গুরখা ও 
রাজপুত, বা শিখ ও মারহাট্রার অধিবাস সেই দেশ রক্ষার জন্ঠ 
কি গায়ের রক্ত দিয়! একপাল ফারগ্গী পোষণ করিতে রাজী 
হইব? ভাব্তের রাজকাধ্যে বিদেশী নিযুক্ত হইয়া তখন কি 
কোটী কোটা টাকা বিদেশে লইয়া যাঁইতে সমর্থ হইবে? 
আমাদিগকে জীবন রক্ষার জন্তই এরূপ করিতে হইবে। 
ইংরাজ কি এই সত্তে আমাদিগকে স্বরাজ দিবে? তাহা! যে 
দিবে না, স্বদেশী আন্দোলনে ফিরিঙ্গীর অপব্যবহার তাহার 
জাজল্যমান 'প্রমাণ। উহা যে দেখিয়াও দেখিবে না, তাহার 
ুদ্ধিবৃত্তি যুক্তির অতীত। ইংরাজ রাজ্য ছাড়িতে পারে, 
বাণিজ্য ছাঁড়িতে পারে না। আমাদিগকে স্বরাজ দিলে 
তাহার যদি বাণিজ্যের ক্ষতি না ভইত তবেনা হয় এই 
একটা উৎকট কল্পনাই করিয়া ফেলিতাম। স্বরাজ পেলে 
তো কথাই নাই, রাজ না পেলেও যখন প্রাণপণ করিয়! 
ভারতে ইংরাজের বাণিজ্য বিনাশ ব্যতীত আমাদের জীবন 
রক্ষাই অসম্ভব, আমার্দের যখন এইরূপ খাগ্যখাঁদক সম্বন্ধ, 
তখন ইংরাজের কান্ডে স্বরাজ চাওয়ার মত একটা বিকট 
বিড়ম্বনা! আর কিছুই হইতে পারে না। ইংরাজের নিকট 
হইতে স্বরাজ ছিনাইয়া লইতে না পারিলে আমাদের স্বরাজ 
লাভ অসম্ভব। কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে ইংলগ 
ভারতে গুপনিবেশিক শাসনতন্ধ (0010712] 0 01 
0০৮৪7717৩76) প্রতিষ্টিত করিতে পারেন, যেমন ক্যানাডা, 
আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়াতে আছে। প্রথম কথা, ইংরাজ দয়া 
করিয়া ওপনিবেশিকদিগকে স্বায়ত্-শাসন দেয় নাই, মার্কিন 
স্বাধীনতা -সমর১(4517711081) ৬৬21 01 1110619677051709) 


৭ম তীগ। 


তাহার ও ্্ কানা সী কেন না,ন! হালে এক 
মুহর্তে ক্যানাড৷ মার্কিন যুক্তরাজ্যের সঙ্গে মিলিত হয়। 
বুয়রেরা যে পাইল তাহা গুঁতোর বলে, ইংরাঁজের অনুকম্পাঁয় 
নয়। সিপাহীবিদ্রোহের পরের বছর দাবী করিতে পারিলে 
আমরাও পাইতাম। এখন আমাদের দাবীর পেছনে সে 
গুতোর ভয় নাঈ, সুতরাং অরণ্যে রোদন মাত্র সার। 
অস্ট্রেলিয়ায় বাস্তবিকই স্বরাজ প্রতিঠিত হয় নাই। ইংলগ্ডের 
সহায়তা ব্যতীত সে আজ জাপানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় 
সম্পূর্ণ অসমর্থ। বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া গ্রতাক্ষভাবে ইংলগ্ডের 
সস্তান। আমাদের সঙ্গে ইংলগ্ডের সে সম্বন্ধ নাই, হইতেও 
পারে না। আসল কথা এই, ভারতে ও্পনিবেশিক 
শাসনপ্রণালী এবত্তিত হওয়ার পক্ষে যে প্রতিবন্ধক তাহা 
এই সকল ক্ষুদ্র অর্ধাচীন উপনিবেশগুলিতে বর্তমান নাই। 
ইংলগু যে আজ জগতে প্রবল শক্কিরূপে বর্তমান, তাহা 
কেবল সে ভারতের প্রভূ বলিয়া, কেবল ভারতের অর্থ 
শোষণের দ্বার তাহার নিকট উন্মুক্ত বলিয়া । সে দ্বার বন্ধ 
হউক, সে প্রতুত্ব চলিয়া যাক্‌, ইংলও এই মুকর্ভেই জগতের 
কাছে অতি নগণ্য হইয়া পড়িবে। স্থতরাং ভারতে ওঁপ- 
নিবেশিক শাসন প্রণালী প্রবর্তন করিতে হঈলে তাহাকে 
আত্মহত্যার ভন্ত প্রস্তুত হইতে "হইবে কেবল দয়! প্রকাশ 
করিলে চলিবে না । 
157000115 অর্থ যদি 1:021919107% 0০912911এ ছুজন সভ্য- 
সংখ্যা বৃদ্ধি বা রাজকাধ্যে ছুঈজন বেণী ভারতবাসীর নিয়োগ 
না হইয়া প্রকৃত ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাদন হয়, তবে ইংলগ 
স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া ভারতকে তাহা দিতে পারে না। 
যে ভারতের অর্থ ও সম্বল (705007০65) শোষণ করিয়া 
ইংলও আজ এত বড় সেই ভারত যদি স্বীয় অর্থ সামর্থ্য ও 
সম্বল নিজের স্তথস্বার্থে নিয়োগ করিতে সমর্থ হয়, যদি সে 
তের বেগার হইতে নিষ্কৃতি পায়, তবে জাপান জগুংকে 
যেরূপ চমতকৃত করিয়াছে, ভারত তাহা অপেক্ষাও শতগুণ. 
বেশী চমত্কৃত করিবে । তখন শক্তিসামর্ঘ্যে অসীম ধনবল 
ও জনবল সম্পন্ন ভারত ক্ষুদ্র ইংলগড সমেত সাম্রাজ্যের আর 
সকল অংশকে একেবারে কোণঠেসা করিবে। এখন সামাজ্োর 
মধ্যে ইংলগ্ের*যে স্থান, তখন ভারত সেই স্থান লাভ 

করিবে। তখন আর ভারত "সাম্রাজ্য বৃঁটশ সামাজা থাকিবে : 
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সর সখ্যা।]. 


না; ভারত সাহাঙ্যে পরিণত: ভিউরে। ইংলণ যে কখনও 
এ বন্দোবস্তে রাজি হইবে না, তাহা অতিবড় মূর্থরেও 
অধিগম্য.। ইংলগও তখন হাতীর চাপায় পড়িয়া প্রাণ 
হারাইবার ভয়ে “ছেড়েদে মা কোন্দে বীচি” বলিয়! প্রত্যাহার 
মাগিবার পথ পাইবেন না। তিনি তখন বলিবেন, “না 
বাপু, 9616 (০৬৮০৫017010 10710) 0170 107009176 
প্রয়োজন নাই, তার চেয়ে তোমাদের পস্বরাজ” আমার 
পক্ষে শতগুণে শ্রেয়। তোমরা তাই নিয়ে থাক, আমি 
দেশে ফিরে যাই 1” এখন স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে, যে আদর্শ 
0১501001০2]1% [676০6 তাহাই কার্যে পরিণত হইতে 
পারে। , স্থতরাং নরম মহাশয়দের আদর্শের ন্যার তাহাদের 
স্বরাজ স্থাপনের উপায়টিও যে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা 
এখন আর না বলিলেও চলে । 

তবুও না হয় নাক কান চোক মখ বুজিয়া বুদ্ধিবিচারে 
জলঞগলি দিয়! শ্বীকারই করিলাম যে ভিক্ষায় স্বরাজ মিলিবে, 
কিন্ত তাহাতে লাভ কি? স্বরাজ বক্ষা করবার যে শক্তি 
আছে তাহার প্রমাণ পাইলাম কই? ইংরাজ যাহা দিলেন 
ফরাসীর হস্ত হইতে যে তাহা রক্ষা করিতে পারিব তাহার 
নিদর্শন কোথায়? যদি বলা হয় যে ইরা রক্ষা কারবে, 
তবে তো পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি, উংরাজের সঙ্গে সে সম্বন্ধ 
থাকিলে স্বরাজই হইল ন1, আর যে সম্বন্ধ থাকিলে স্বর!জ 
হয়, তাহাতে ইংরাজ কখনও রাজী হইতে পারে না। যে 
বন্ত স্বোপাঞঙ্জিত নহে দান লব্ধ, তাহার প্রতি মমতা! হইবে 
কেন? এক যুবক এক দিন ৫০০২ টাকার শাল দরিয়া ৫২ 
টাকার জুতা পুছিতেছিল। ইহা দেখিয়া একজন কারণ 
জিজ্ঞাসা করায় যুবক উত্তর করিল, প্জুতা মামার স্বোপা- 
র্জিত, শাল পিতৃদত্ত, তাই এই বিভিন্নতা।” প্রকৃত স্বরাজ 
বাহুবলে অঞ্জন করিতে হয়, আর যাহা কিছু তাহা স্বরাজ 
নাম বাচ্য হইতে পারে না। সেই জন্তই বলি স্বরাজ লাভ 
ইংরাজের তোষামদে নহে কিন্ত দেশের জাগরণে সিদ্ধ হইবে, 
ইহার অন্ত পন্থ। নাই, অন্য উপায় নাই। কিন্তু এখানে 
স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতেছে "তোমরা কি স্বরাজের উপযুক্ত ?” 
উত্তর দিবার আগে জিজ্ঞাস্য এই, প্রশ্নকর্তী কে? যদি 
্রশনকর্জ। ইংরাজ হন, তবে তাহাকে বলি, তোমার বাপু এ 
অনধিকারচর্চায় প্রয়োজন কি? যদি তোমার দ্বারে ভিক্ষা- 
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পারগাতে াডাভাম, তবে না তয় য় উপযক্ততার সা্ফিকেট 
দাবী করিতে পারিতে। সেবাবসা তো আমরা ছাড়িয়া 
দিয়া।ছ। ধাহারা এখনও ছাঁডিতে পারেন নাই, তাহারা 
আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই কটন ওয়েডারবারণের £5901- 
701710189 ভুজুরে পেশ করিতে কস্থুর করেন নাই। 
তাদের বিচার তুঁম কর, কি ফল হইবে তাহা চোখে আঙ্কল 
দিয়া দেখাইয়া দিয়াি। আমার্দের পণ, "অজ্ঞিব স্বরাজ মোর! 
[নিজ ভুজবণে 1” সুতরাং তোমার সঙ্গে বিচার বিতক 
একেবারে খতম। যে দিন সে ভূজবল আসবে, সঙ্গে সঙ্গে 
স্বরাজও আসিবে । যত দিন না আসে ততদিন অন্ধুপযুক্ত, 
(17010970991 01 00010000777 795 1070 ০০010% 
ইহার আবার কথা কি? স্ববীধ্যবলে আজ স্বরাজ আদায় 
করিতে পারি, উপযুক্ত হইয়াছ, আয়োজন করতে পাঁচ 
বছর লাগে, ততদন স্বরাজ পাইব না। বৃক্ষ তমার নাম 
কি? “ফলেন পরিচীয়তে”। কিন্তু তোমার কাছে চাহিব 
না। তোমার সঙ্গে ব্যাপার বাণিজ্য শেষ করিয়াছি । 
কন্ প্রশ্নটা যদি ভিতর হইতে আসে, শনজ ভূজবলে 

স্বরাজ উদ্ধার সম্ভব কি? এঁষে হিন্দু মুসলমান ছুই ভাই 
বিবাদ করিতেছ ?” তবে বলি সম্ভব, নির্ধাত সম্ভব। ছুই ভাই 
বিবাদ করিতে করিক্কুতই (ও ভাইএ ভাইএ ঘরাও বিবাদ 
সর্বদেশে সব্বকালেই ঘটে, তাহাতে স্বরাজ কাহারও 
আটুকায় না) শঞর নিকট হইতে স্বরাজ উদ্ধার করিব; 
কেন না,__ 

“আত্ম পক্ষে ঘরে ছন্দ করি যতক্ষণ, 

ওরা শত সহোদর মোরা পঞ্চজন । 

সেই দবন্থ হয় যবে পরপক্ষ গত, 

তখন,আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত ॥৮ 
ধাহারা মনে করেন যে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা! জাতি- 
গত মৌলিক প্রাচীন বিবাদ বর্তমান আছে, তাহারা 
নিতাত্ত ভ্রান্ত, ফিরিঙ্গীর মিথ্যা ইতিহাসের গৎ মুখস্থ করিয়া 
বিপথগামী হইয়াছেন। যর্দিও বা কিছু ছিল তাহা বাবর 
আকবর প্রভৃতি মনস্বী সমাটগণের রাজনীতিকৌশলে 
বিদুরিত হইয়া গিয়াছিল। যেখানে স্বার্থের বিরোধ নাই 
সেখানে বিবাধ থাকিতে পারে না। ভারতে হিন্দু মুসল- 
মানের স্বার্থ যে এক তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন 
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না, উনের সপ্পদ হিপ মাতা [ রতি ভাহানের। 
পরম্পরের মধ্যে কোনও বিবাদ থাকিতে পারে না। 
তবে যে এখন সময়ে সময়ে হিন্দু মুসলমানের বিবাদের 
কথা শুনা যায় তাহার অধিকাংশই ফিরিঙ্গীর স্বার্থ প্রণোদিত । 
আমাদের মধ্যে কিসে বিবাদ বাধাইয়া সে নিষণ্টকে 
রাজ্যভোগ করিতে পারে ইহাই হইল তাহার বর্তমান 
রাজনীতি, অন্ত উপায়ে সে ত্রিশ কোটা প্রজার উপর 
কর্তৃত্ব করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ । সেই জন্ঠই সে হিন্দুদেরও 
পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইতে সর্বদা সচেষ্ট। কিন্তু “তাহে 
মুগ্ধ প্রতারিত বোধহীন নরে”। বোধহীন নর সর্ব 
আছে, সুতরাং আমাদের মধ্যে সময়ে সময়ে ব্বাদ বাধ । 
হিন্দূমুসলমানবিবাদের এই একমাত্র অর্থ, বাস্তবিক উভয়ের 
কোনও জাতিগত বিদ্বেষের হেতু নাই। বিবাদের কারণ 
বাহিরে, কারণ দূরীভূত হইলে বিবাদ দূরীভূত হইবে, 
কাজেই কারণ দূর করিবার জণ্ঠ পরস্পরের এীক্য অসম্ভবও 
নহে, সুদূরপরাহতও নহে। যাহার চক্ষু আছে তিনি তাহা 
সহজেই দেখিতে পাইবেন। শক্রপক্ষ আওরংজিবের 
ণ্জিজিয়াকে”শ আপনাদের ইতিহাসে এমন রংএ চিত্রিত 
করিয়াছে, যাহাতে উহা হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষের একটা 
স্বৃতিচিহ্নদূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এই মিথ্যা ভ্রাস্তি 
অপনোদন নিতান্ত দরকার। আওরংজিবকেও যে বর্ণে 
চিত্রিত কর! হয় তাহাও মিথ্যা। তিন সন্দগ্ধমন৷ ছিলেন। 
তাহার অবিশ্বাস হিন্দু মুসলমান উভয়ের উপরই সমভাবে 
ছিল। হিন্দু বশিয়া তিনি প্রজাদের মধ্যে ইতরবিশেষ 
করিতেন তাহা নহে। হিন্দুগণ যে জিজিয়! দিত তাহার 
কারণ কি? ধর্মযুদ্ধে মুসলমান গ্রজ! রাজার জন্য প্রাণ 
দিত, সে যৃদ্ধে হিন্দু প্রজাকে আহ্বান করা চলিত না, 
স্থতরাং ক্ষতিপূরণ স্বন্ধপ হিন্দু প্রজা 'জিজিয়া” দিত। ইতা 
একটা যুদ্ধকর। মুসলমান প্রজা যাহা দিত, হিন্দু প্রজার 
তাহা দ্বিবার অধিকার ছিল না বলিয়া তাহার! তাহার 
পরিবর্তে “জিজিয়া” দিত। উহা কদাপি জাতিবিদ্বেষ- 
মূলক ছিল না, জাতিবিদ্বেষমূলক যুদ্ধকর বরং ইংরাজ 
রাজত্বে হিন্দু মুসলমান প্রজাকে দিতে হইতেছে । আমরা 
গায়ের রক্ত - দিয়া ইংরাজসৈন্ত পোষণ করিতেছি। অথচ 
ব্রিটিশ সৈম্ভবিভাগের যে অধিকার, যে স্থথ সুবিধা, তাহা 


1ম ভাগ । 


তিনি আমরা সম্পূর্ণ বক্তা উহা অপেক্ষা জারতিবহেষ- 
মূলক অত্যাচার আর বেশী কি হইতে পারে? অথচ 
ফিরিঙ্গী নাকি সভ্য, আর ই1তপূর্ধে আমরা অসভ্য মুদলমান 
সম্রাটগণ কত্তৃক অত্যাচরিত হইতাম এবং তাহাই নাকি 
ফিরিঙ্গার এদেশে রাজত্ব করিবার একটা প্রধান ওজুহাত। 
ইহা অপেক্ষা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন আর কি 
হইতে পারে? অদ্ধ সভ্য () মুসলমান অদ্ধকারযুগে যে 
অন্যায় করিত বলিয়া ফিরিঙ্গী তাহার ইতিহাসে আজ 
কার্তন করিতেছে এই বিংশ শতাব্দীর দিবালোকে ফিরিঙ্গী- 
রাজ যে তাহা অপেক্ষা শতগুণ অন্তায় করিতেছে, তাহার 
খবর কেহ পায় না! [ফাঁরদীর এমনই কৌশল ! আগে 
যাহা কিছু অন্তায হইত, তাহ! সরল ভাবে হইত, লোকে 
বুঝতে পারিত, ফিরিঙ্গী অন্ঠায় করে এমন কৌশলে যে কেহ 
তাহার সন্ধান পায় না। এই যে হিন্দু মুসলমান প্রজ্জার গায়ের 
রক্ত দিয়া খুষ্টায় পাদ্রীসম্প্রাপায় (017919)) প্রতিপ।লন 
করা হইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর অন্ঠায় মানুষ আস 
দিবালোকে কি করিতে পারে? আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
দক্ষিণ আফ্রিকা বা আষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবাসী যেরূপ 
কুকুর বিড়ালের ্টায় বিতাড়িত কোনও মুসলমান সম্মাটের 
(তাহাকে তোমাদের মিথা! ইতিহাস যতই অত্যাচারী বলিয়া 
বর্ণনা করুক না,) অধানস্থ হিন্দপ্রজা কি ইহার শতাংশ 
অত্যাচার৪ কখন ভোগ করিয়াছে? বাস্তবিক হিন্দু 
মুদলমানের বিদ্বেষের কথ! ফিরিঙ্গীর স্থার্থপ্রস্থত রাজনীতির 
কল্পনা । বস্তুতঃ ইহার কোনও অস্তিত্ব নাই। যে সকল 
মুললমান হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ দেখাইতেছেন তাহারা 
অশিক্ষিত এবং ফিরিঙ্গীর হাতের যন্ত্র। সুতরাং এ বিবাদ 
হিন্দু মুসলমানের বিবাদ নহে, ফিরিঙ্গীর রাজনীতির “ক্র। 
হায়, ভাই মুসলমান, তুমিই না দিগ্রিপ্য়ীবেশে ভারতে 
প্রবেশ করিয়াছিলে, তবে আজ. তোমার 'এ মতিচ্ছন্ন হইল 
কেন যাহাতে নিজের হিত বুঝিতে, না পারিয়৷ শক্ররই 
প্দলেহন করিতেছ ? তোমার প্রতি যে ফিরিঙ্গীর ভালবাসা 
তাহা রাজনৈতিক চাল তাহা কি এখনও বুঝিবে না ভাই? 
তোমার প্রতি যদি ফিরিঙ্গীর এতই সম্প্রীতি তবে কার্জন- 
গবর্ণমেন্ট অন্বকুপহত্যারপ তোমার মিথ্যা অপবাদটার 
্বৃতি চিরস্থায়ী করিবার জুন্ঠ এত আয়োজন করিলেন কেন? 


১ম সংখ্যা। 


মিন্টো গবর্ণমেট আবার সম্রাট বাহাছুর শার র সমাধি ধর উপর 
স্থৃতিন্তস্ত স্থাপন করিতে ন! দিয়া তোমার প্রতি আদর ও 
'সম্মানের. পরাকাঠ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন! আবার এ দেখ 
ঘিনি কত আদর করিয়া তোমাকে প্রিয়তমা পত্রী বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সেই ফুলার সাহেব একটু দুরে সরিয়া গিয়াই 
বলিতেছেন তোমরা “465061)000 1772170]5 [001 [0610 
010) 10৮৮০] 2100 006 567৮110 025125 0017৮0150 
€9151277. ইহাতে বঙ্গীয় মুসলমানগণকে ফিরিঙ্গীকি চক্ষে 
দেখে তাহা অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আর 
কেন ভাই, সোজা পথে ঘরে এস, ঢুই ভাইয়ে মিলিয়া মায়ের 
কষ্টদূর করি। ভাই শক্রর প্ররোচনায় তুমি যদি তোমার 
ভাউএর উপর কোনও অন্তায় কর তবে হিন্দু ভাই তোমাকে 
ক্ষমা করিতে প্রস্তত। কেন না, তাহার শিক্ষা “মেরেছিস্‌ 
তুই কল্সীর কানা, তাই ব'লে কি প্রেম দিব না।” কিন্ত 
ভাই একটা কথা তোমাকে ন! বলয় থাকিতে পারিলাম না । 
-তুমি যদি আত্মভৃত না বুঝিয়া৷ দেশের অনিষ্ট করিতে ফিরিঙ্গীর 
হাতের যন্ত্র থাক, তবে জানিও শক্রর সে ষড়যন্ত্র বার্থ 
হইবেই। দেশে যে জাতীয় জীবনআ্োত বহিয়াছে, স্বর্গ 
হইতে জাতায় জীবনগঙ্জার যে ধারা নামিয়াছে, তাহার 
গতি রোধ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। সে তাহার 
গন্তব্য পথে যাইবেই,সে সাগরে যাইয়৷ মিশিবেই, তুমি তাহার 
বাধা জন্মাইতে পারিবে না। গোমুখী হইতে গঙ্গা যখন 
ধরাতলে অবতীর্ণ হয়াছিলেন, তিনি কোন বাধা মানেন 
নাই, এক ঢেউ সাম্লাইতে যাইয়৷ এ্ররাবতেরও প্রায় 
প্রাণান্ত হইয়াছিল। যাদ৪ গোমুখীতে গঙ্গার মুখ খুলিয়। 
দিয়াছিল তবুও সে আোতমুখে দীড়াইতে পারে নাই, এখানে ও 
. কেউ পারিবে না, ষে দাড়াইবে তাহার লাঞ্চনার একশেষ 
হইবে। আ্োতের সঙ্গে যে গ! ভাসাইবে সে সাগর সঙ্গমে 
যাই] পৌছুবে। এ শোত কোন সাহায্য যাবে না, 
কোন বাধা মানিবে না,_প্সহায়ত! কার লাগে বিশ্ব 
ডুবাইতে প্রণয়ের জলে ।” তাই ঝণি ভাই আর বিড়ম্িত 
হইও না। 
আমার হিন্দুত্রাতাদদের নিকটও একটা নিবেদন আছে। 
আর রক্ত দেখিয়া! মুগ্ছা গেলে চলতেছে না। জননীর, 
_ ভগিনীর সম্মান রক্ষার জন্তও তোমাকে অস্ত্র ধারতে শিখিতে 


ভারতের স্বরাষ্ট্র | চা 


কেডা সরকার, যখন ন তোমার রক্ষার তার হিডেন নারাজ 
তখন তোমাকে আত্মরক্ষার ভার লইতে হইবে। তুমি 
এমন শুটয়াছিলে যে আর কিছুতেই তোমাকে উঠাইতে না 
পারিয়া ভগবান এবার তোমার এমন জায়গায় ঘা মারিয়া 
ছেন, তুমি আর শুইয়া থাকিতে পারিবে না। তোমাকেও 
উঠিতে হইয়াছে। কুমিল্লার হিন্দু মুসলমান বিবাদও তোমার 
জন্ঠ স্বর্গের সম্বাদ বহন করিয়! আনিয়াছে, সে সংবাদ গ্রহণ 
কর এবং তাহার মর্ম বুঝিয়া কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও । 


আমি দেখিয়া শুনিয়া করজোড়ে উদ্ধনেত্রে কেবল 
ভাবিতেছি,-- 
, "নিজে তুমি ভগবান, যোগাইছ উপাদান, 


তব কাধ্য সকলই মঙ্জল।” 

আর এক শ্রেণীর আপত্তি এই যে তোমাদের সমাজে 
নানারূপ বৈষম্য বর্তমান সুতরাং তোমরা! স্বরাজের 
উপধুক্ত নও । অর্থাৎ যে সব দেশে স্বরাজ প্রতিষিত 
হইয়াছে বা চিরদিনই আছে সে সব দেশে বৈষম্য আদৌ 
নাই। ন্বর্গরাজো কি আছে জান না, কিন্ত স্বরাজ্যের জন্ 
যে সাম্য নিতান্তই দরকার এ কথা আমরা স্বীকার করিতে 
এখনও প্রত হই নাই । এই পৃথিবীতে এমন অনেক দেশে 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত আছে যাহা্দের সামাজিক ও নৈতিক 
অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন। মহাপুরুষ রাজা রামমোহন 
রায়ের সঙ্গে আমরা বেশ বলিতে পারি-_এবং সে সময়কার 
অপেক্ষা আমাদের অবস্থা এখন অনেক বিষয়ে উন্নততর- যে, 
“এ দেশের লোকের নীতি ও ধর্মের ক্রাট বিষয়ে যাহ! 
আপান |লখিয়াছেন তাহাতে এতদেশয় ব্যক্তিদের ও 
ইউরোপদেশীয়দের গাহস্থ্য ধর্মবিষয়ে উৎপ্রেক্ষা দিয়া দোষের 
নানাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম, কিন্ত 
তাহার কোনও প্রয়োজন নাই”। আমেরিকা যখন ইংলগ্ডের 
করাল গ্রাস হইতে অপনাকে উদ্ধার করিয়া! স্বরাষ্ট্র স্থাপন 
করিয়াছিল তখনও সেখানে দাস বিক্রয়ের জঘন্ত প্রথা 
বর্তমান ছিল, এবং স্বরাষ্ট্র স্থাপনের পরে আপনাদের মধ্যে 
মারামারি কাটা কাটি করিয়! সে প্রথা তুলিয়া দিয়াছে। 
কিন্তু বৈষম্য (ক গিয়াছে? দাসত্ব প্রথা চলিয়া গিয়াছে 
বলিয়! কি “দাস নাই ? সে দিনও একজন শ্বেতকায় রমণী 
অন্ঠ বর্ণের স্বামী গ্রহণের মহা অপরাধে (1) কারাগারে 


৮". প্রবাসী। 


নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন 1 কেন! জানে, অতি বর্বর নি 
প্রথা এখনও আমেরিকায় বর্তমান? অথচ আমেরিকার 
স্বর'জ পৃথিবীর গৌরবের বস্ত। সুৃতরাৎ সামাজিক দোষ, 
দুর্বলতা সবেও মানুষ স্বরাজের উপযুক্ত হইতে পারে। 
কেবল তাহাই নহে, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্ত স্বরাজ 
অবস্ঠ প্রয়োজনীয় । অনেক বিশিষ্ট সাথাজিক উন্নতি স্বরাজ 
ছাড়া অসম্ভব । আমর! এখন সামাজিক উন্নতির যে স্তরে 
অবস্থিত সেখানে স্বরাজ ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। আমাদের 
বর্তমান অবস্থা স্বরাষ্ট্র লাভের অন্তরায় নহে কিন্তু প্রেরণক 
(7:700101৮0)। মনুষ্যসমাজ পূর্ণতা গ্রাপ্ত না হইলে কখনও 
বৈষমা সমাজ হইতে দুরীভূত হইবে না। এক আকারে অহা 
দুরীভূত হইলে অন্ত আকারে তাহ! আবি্ভৃতি হইবেই । আমি 
বৈষম্যের পক্ষপাতী নষ্ট বরং বৈষম্যের ঘোর বিরোধী, সাম্য 
আমার আদর্শ। কিন্ত প্রকৃতির নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিতে 
পারিবে না। এই যে আজ যাহারা গোলামী করিয়া! শূদ্রত্ 
প্রাপ্ত হইতেছে এবং যাহার! দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিয়! 
দ্বিজত্ব লাভ করিতেছে নব স্বরাষ্টে কি ইহাদের বৈষম্য 
অবশ্ন্তাবী নহে? আজ যাহারা স্বদেশের শক্রতাচরণ করিয়া 
সরকারের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করিতেছে সময় উপস্থিত 
হইলে সেই সরকারই কি উহাদিগকে এক গালে চুণ আর 
এক গালে কালি দিয়! বিদায় করিয়া দেবে না? কেন না, 
যাহার! টাকার খাতিরে দেশের বিরুদ্ধে ঠাড়াইতে পারে, 
তাহারা যে সরকারের বিরুদ্ধে একদিন ফড়াইবে 
(96055106006 (50567010707) না তাহা কি সরকার 
বুঝে না! মান্য কি কখনও এই রূপ গোলামদিগকে 
সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারে! ইহাদিগ্পকে*কি তখন 
“্পারিয়।” অপেক্ষাও হেয় হইয়। জীবন কাটাইডে হইবে না? 
ভ্ববে পারিয়া মোদের ছাড়ে কই! সামাজিক উন্নতির চেষ্টা 
করিতে হইবে না তাহা নহে, বরং প্রাণপণে করিতে হইবে। 
মনুষ্যত্ব লাভ আমাদের লক্ষ্য, স্বরাজ তাহার উপায় মাত্র, 
কিন্তু অপরিহাধ্য উপায়। বাহারা বলেন আগে মনুষ্যত্ব লাভ 
করপরে স্বরাজ চাহিও তাহারা ভ্রান্ত, তাহারা ঘোড়ার সম্মুথে 
গাড়ী স্থাপন করিতে চান। ঘি মনুষ্ত্বই লাভ হইল তবে 
স্বরাজ পররাজের কচ্‌ কচিতে আমার প্রয়োজন কি? 
মনুয্যত্ব লাভের নই স্বরাষ্ট্র চাই অতএব স্বরাজ আমার 


] ৭ম. ভাগ ] 
অবশ পা ব্ামাকে ্বরাষ্র পাড় রি হইবে, 
ইতি। বন্দেমাতরম্‌ । 

শ্রীধীরেন্্রনাথ চৌধুরী 


আস্মুরী ভাষা । 


পুব্রে এক প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে দেবোপাসক ও 
অস্থুরোপাসকগণ এক সময়ে একই জাতির অন্তর্ভত ছিল। 
উভয় সম্প্রদায়ের ভাষ| হইতে এ বিষয়ে কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় কি না তাহার আলোচনা কর! যাউক। 
অবস্তা । ৎ 
অস্থরদিগের ধর্ণগ্রস্থের নাম “অবস্তা” এবং অবস্তা 
মধ্যে গাথা” নামক অংশই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পহেলবী 
ভাষায় ইহার অনুবাদ ও ভান্য লিখিত আছে। অনেকের 
বিশ্বাস পারসীকদিগের ধর্মগরস্থের নাম জেন্দাভেম্তা এবং, 
উতা জেন্দ ভাষায় লিখিত । কিন্তু প্ররুত কথা ইহা নহে । 
ইউরোপে একজন পণ্ডিত এক সময়ে, একটা ভুল করিয়া- 
ছিলেন। সেই ্রান্ত মত যে কেবল ঈউরোপেই প্রচলিত হইয়াছে 
তাহা নহে--ইহা৷ ভার তবর্ষে আসিয়া লোকের মনে একটা 
রাস্থ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে । প্রকৃত কথা এই যে “জেন্দ' 
বলিয়া কোন ভাষা নাই | 'পহেলবী” ভাষায় অবস্তা গ্রন্থের 
ষে অনুবাদ ও ভাষ্যাদি লিখিত আছে তাহারই নাম 'জন্দ? | 
বর্তমান প্রবন্ধে আমরা অবস্তাঁর ভাষা লইয়াই আলোচন! 
করিব। | 


আবস্তিক ও সংস্কৃত ভাষা । 

গাথার ধর্ম বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিত্ব আস্মুরী- 
ভাষার বিষয়ে এগ্রকার কোন সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। 
বরং ইহাই সত্য যে এই ভাষ| দেঝভাষ! অপেক্ষা অনৈক 
নিয়স্তরে অবস্থিত। পালি ভাষার সহিত আহ্রী ভাষার 
তুলনা কর! যাইতে পারে। উভয় ভাষাই এক সময়ে জন- 
সাধারণের ভাষা ছিল। বুদ্ধদেব যেমন এক সময়ে প্রচলিত 
ভাষায় ধর্মা প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনি অতি প্রাচীন 
কালেও একবারি জনসাধারণের ভাষাতে ধর্ম প্রচারের ' 
চেষ্টা কা হইয়াছিল এবং, উভয় ধর্শের উপদেশই জন- 


” ১ম্‌ সংখ্যা রা | 


্ 


কখনই সংস্কত ভাষায় কথা বলে নাই এবং বলিতে পারেও 
না। ইহ! কেবল শিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 
শিষ্টগণ শান্ত্রাদি রচনায় এই ভাষা প্রয়োগ করিতেন এবং 
সাধুসমাজে আলোচনার সময়েও উহা ব্যবহৃত হইত। কেহ 
কেহ বলিতে পারেন যদি উভয় ভাষাই একজাতির ভাষা 
হইবে তবে ইহাদের মধ্যে এত পার্থক্য কেন? এই প্রশ্নের 
উত্তরে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে উহাদের গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া আমরা যতটা পার্থক্য দেখিতেছি, বৈদিক যুগে ততটা 
পার্থক্য ছিল না। পারসীকগণের পূর্বপুরুষ ও ভারতীয় 
আধ্যগণ্ যত দিন একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন 
নিশ্চয়ই ইহারা একই ভাষায় কথোপকথন করিতেন। 
ঘটনা! চক্রে অস্থুরোপাসকগণ ভারত হইতে বিতাড়িত 
হইলেন। তখন ইহ্ার্দিগকে ইরান প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হইল। একদল লোক যদি মাতৃভূমি পরিত্যাগ 
'করিয়া বহুদূরবন্তী কোন বিজন প্রদেশে বাস করে, তাহা 
হইলে ছুই এক পুরুষের মধ্যেই তাহাদের রীতি-নীতি আচার- 
ব্যবহার ও ভাষ৷ ইত্যাদির পরিবর্ভন ঘটিয়া৷ থাকে। আর 
তাহারা যদি বিদেশীয়দিগের সংশ্রবে আসে তাহা হইলে 
ত কথাই নাই। অন্ুরোপাসক্দিগের জীবনেও তাহাই 
ঘটিয়াছিল। তাহারা যে ভাষা লইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, আমরা “অবস্তা'তে যে সেই ভাষাই 
পাইতেছি তাহ! নহে। সেই প্রাচীন ভাষাই বহু পরিবস্তিত 
হইয়া 'অবস্তার' ভাষাতে পরিণত হইয়াছে । 
দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের ভাষ! চিরকালই 
পৃথক। - অশিক্ষিত লোকে'ও বাঙ্গলা বলিয়া থাকে এবং 
শিষ্টসম্প্রদায়ও বাঙ্গল1 ভাষায় কথা বলেন। উভয় ভাষাই 
বাঙ্গলা কিন্তু এক হইলেও এতদৃভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। 
আবার শিষ্টগণ বাঙ্গলাভ্বাষায় কথাও বলেন এবং পুস্তকা- 
দিও লিখিয়! থাকেন। কথিত ভাষাও বাঙ্গল৷ এবং লিখিত 
ভাষাও বাঙ্গল৷ কিন্তু এই উভয় ভাষা এক হইলেও এক 
মহে। এখন ভাবিয়া দেখ অশিক্ষিতদিগের কথিত ভাষ। 
এবং শিষ্টগণের লিখিত ভাষা এতছুভয়ের মধ্যে. পার্থকা 
. কৃত! বগদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কি প্রকার ভাষ! ব্যবহৃত 
হয় তাহা অবগত হইলেই সমুদয় সঙ্গেহ ভঞ্জন হইয়! যাইবে। 


সাধারণের তাষাতে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । জনসাধারণ 


আস্থুরী ভাষা । মী 


নিয়ে গৃয়াসন সাহেবের সংগৃহীত কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া 


যাইতেছে । 
১। কলিকাতার ভীষ! :-- 
একজনের দুই ছেলে ছিল, তাদের মধ্যে ঘে ছোট, সে তার বাপ্‌কে 
বলিল, বা! ইত্যাদি 
২। মানভূম £_য়্যাহক নকের ছুইট| ছাওগ|। রছি না। তাহারদের 
মাঝে ছটক| বাববাকে কহিনাক বাঁব্ন ! 
৩। মেদিনীপুরঃ এক লোকার ছুট! পে। থাইল। তান্নেকার মরু 
কোচ্যা পে। লিজের বাফুকে বল্ল বাফুছে !-- 
ও। মালদহ 2 য়্যাকজন মানুষের ছুট ব্যাটা আছগ্ল।। তারঘোর 
বিচে! তাহাদের মধ্যে) ছোটুক! আপনার বাবাক্‌ কহুলে বাবধন্‌।-_ 
৫। বগুড়।ঃ - একঝনের ছুই ব্যাটীছেল আছিল। তারকেরে মধ্যে 
ছোটঝন্‌ কৈল ঝ|।--- 
৬। দিনাজপুর £__একজন মানুষের ছুই ছাওয়৷ ছিল। তায়ূদের 
মধো' ছোট ছ[ওয়া আপন ধাপ্‌কে কহিল ধাপ্‌! - 
৭। রাচি:--এক লোকের দু বেট! রাহে। উহার মাঝে ছোট বেট! 
বাপ্‌কে কেলেক্‌, এ বাপ্‌ 1 
৮। ঢাক! মাণিকগঞ্জ £_ য্যাকজনের ছুইডী ছাওয়াল আছিলে|। 
তাগে মৈদ্দে ছেটডি তার ধাপেরে কৈলো! বাব! 1 
৯) চট্টগ্রাম :__-এগুআ। মান্স্তের দুয়া পোয়। আছিল্‌। ছোড়ুয়। 
তার বায়ূরে কইল, বায়াজি!-_ 
১০। নোয়াখালি হাতিয়।২ একজন মাইনসের দুগ। ছোল! আছিল্‌। 
হিয়ার মধ্যে ছুঙুগায় হেইতার বাফেরে কইল্‌বায়াজি!_ 
১১। নোয়াখলি (রামগঞ্জ):--এক জনের ছুই হুত আছিল! ছোট- 
গ।য় বাপেরে কৈল্‌ ঘাঁউ।__ 
১২। ময়মনসিংহ (হইজং) ১__একজন মানলগ্‌ ছুইগা! পল৷ থাকিধার্‌। 
তানি অলাক্‌ হুটু পলার! ঘাপ্রাগে কয় যে বাধা ।__ 
১৩। ত্রিপুরা! £--এক প্লেডার ছুই পু আচিল্‌। ভারার মাইজে 
ছুরুল! তার বাপেরে কউল বাবুও ।-- 
১৪। বাখরগঞ্ভ ঃ--একজন মানষের ছুগ্গ। পোল! আছিল। তারগে 
মধ্যে ছোটুগ্গ! হের বাপরে কইল বাধ! !-_ 
১৫। যশোহরঃ -একজনের ছুট পুল ছিল। তারগে মোদ্দি ছেট 
জেন তার বাপেরে কলে খাবা 1_ 
কিন্তু পুস্তকে লিখিতে হুইপে অনেকে এইরূপ 


লিখিবেন £- 


কোন এক ব্যক্তির দুইটা পুত্র ছিল। তন্মধো কনিষ্ঠ পুত্র তাহার 
পিতাকে সম্বোধন করিয়। বলিল পিতঃ !_- 


এই বাঙ্গলার সহিত কথিত বাঙ্গলার পার্থক্য কত।. 
অথচ এ সমুদয়ই বাঙ্গল|। সমসাময়িক বঙ্গভাষাতেই যখন 
এত তফাৎ আবন্তিক ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ষে পার্থক্য 
থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিশুদ্ধ বাঙ্গল যেমন 
কোন স্থানেই কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় না তেমনি সংস্কৃত 
ভাষাও কখন জনসাধারণের ভাষা ছিল না। সভাপগমিতি 
ও সাহিত্যেই কেবল এই ভাষা আবদ্ধ ছিল। বৈদিক 
সময়ে প্রাক্কতজনের যে ভাষা ছিল তাহাই কালক্রমে 


সেই প্রারুতভাষাই সংস্কৃত হইয়া! সংস্কততাষার আকার 
ধারণ করিয়াছে। লোকের একটা সংস্কার আছে যে 
. সংস্কৃত হইতেই পালি, বাঙ্গলা, হিন্দী ইত্যাদি ভাষার 
উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এ বিশ্বাম সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মুক। 
সংস্কত ও প্রাকৃত এই দুইটা কথ! হইতেই বুঝা! উচিত যে 
প্রাকৃত ভাষাই পূর্ব ও সংস্কত পরে। প্রাকৃত - প্রকুৃতি+ 
ফ্চ। প্ররুতি-মূল, স্বভাব; এবং প্রাকৃতিক- মৌলিক 
বা স্বাভাবিক । আর যাহা বিশুদ্ধ করা হয় তাহাই সংস্কত 
জনসাধারণ যে ভাষায় কথাবার্তা বলে তাহাই “প্রাকৃত, 
আর এই “প্রাকৃত” ভাষা সংমার্জিত করিলেই, সংস্কত্ভাষা 
হয়। অবস্তার ভাষা আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিব 
যে ইহা একসময়ে জনসাধারণের ভাষা ছিল। শিক্ষিত 
লোকের বাঙ্গল যেমন অশিক্ষিত লোকের বাঙ্গলা হইতে 
পৃথক, তেমনি সংস্কৃত ও আবস্তিক ভাষাতেও পার্থক্য 
রহিয়াছে। 
আমার্দের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, আস্থরীভাষা সংস্কত- 
ভাষা হইতে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে . প্রকৃতিগত 
কোন পার্থক্য নাই। শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কৃ, তদ্ধিত, 
অব্যয় উত্যাদি সমুদয় ব্ষিয়েই উভয় ভাষার মধ্যে সাদৃশ্ঠ 
রহিয়াছে। একটুকু আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা 
প্রমাণিত হইবে। 
১। বর্ণ ও উচ্চারণ । 
যে সমুদয় বর্ণ উচ্চারণ কর! কঠিন অবস্তাভাষাতে সে সমুদয় 
বর্ণ নাই বলিলেই চলে । 
স্কৃতভাষায় স্বরবর্ণ ১৩টি কিন্তু জানুরীভাষায় খ, %&, 
৯, প্র, ও না । তৃপ্ব দীর্ঘ ভেদে “এ তিনটা এবং ও, 
, দুইটী। 
সংস্কৃত ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৫টি। ইহার মধ্যে যে কয়েকটা 
বর্ণের উচ্চারণ কঠিন, অবস্তাভাষায় সে কয়েকটা বর্ণ নাই। 
ছ, ঝ, ট বর্গ, ভ, ল এই কয়েকটা বর্ণের প্রয়োগ দেখা যায় 
না। ডি এবং,'ঞএর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। অব- 
স্তাতে ণ* এবং “'জ'এর অনুরূপ কয়েকটা বর্ণ আছে। 
পূর্ববঙ্গের লোকে যে ভাবে “চাচা” উচ্চারণ করে, অবস্তার 
এর উচ্চারঠও ঠিক সেই প্রর্কার। অবস্তাতে 'অ'এর 


প্রবাসী। 


পরিবন্তিত হই আস্মুরীভাষায় পরিণত হইয়াছে। আর 


[৭য় ভাগ। 


অনুরূপ (তিনটা বর্ণ। | একটা সং সত জং এর মত্ত। দ্বিতীয় 
জ'এর উচ্চারণ “জবরদক্ত' কথার “জ+ এর স্তায়। তৃতীয় 
জি 2297৩ শবের “৮ এর হ্টায়। 
নিশ্নলিখিত দৃষ্টান্তে সংস্কত ও আবস্তিকভাষার সাদৃস্ত 
ও পার্থক্য উভয়ই বুঝা যাইবে। বন্ধনীর মধ্যে অবস্তা- 
শবের উচ্চারণ দেওয়! গেল। 
১। সংস্কৃত 'অ' স্থলে অবস্তাতে প্রায়ই “এ” ব্যবস্থত 
কিন্ত এই “এ'কারের উচ্চারণ অতি হুস্ব। 
নরম্‌-নরেম্‌। 
রথম্‌_ রথেম্‌; 
অয়ম্-অয়েম্‌। 
২। অ+ স্থানে “অই”, “আ” স্থানে আই, বা 


হয়। 


«আউ, 


হয়। কোথায় 'ই' হইবে এবং কোথায় “উ, হইবে তাহ! 
পরবন্তী স্বরের উপর নির্ভর করে। এই “ই* এবং “উ'এর 
উচ্চারণ অতি হুম্ব। 


পতিম্_পইতিম ( প”তিম্‌)) 
ক কইন্ত। (কান্তা )) 
দারু-দাউরু (দা”রু )। 

“আতপ চাল” উচ্চারণু করিবার সময় যে ভাবে “চাল? 
উচ্চারণ করিতে হয়, 'পইতিম এবং “কইন্য1” ইত্যা্দিও 
সেই ভাবে উচ্চারণ করিতে হুইবে। 

৩। “এ স্থানে অঞ এবং “ও” স্থানে “অও? ব্যব্হত 
হয়। এই সমুদয় “অ” কারের উচ্চারণ আত হুম্ব। 

দেব-দ্এব (যেন দ্‌ এব); 
গো গণ (যেন গ্‌ ও)। 
৪1 রেফ্‌ স্থলে অরে এবং “খ" স্থলে অরে বা “এরে' 


ব্যবহৃত হয়। “র'তে যে “একার যুক্ত হয় তাহার উচ্চারণ 
অতি তস্ব। | 
কর্ণ- করেন ঢ $ * 
বৃত্র_বেরেএ ; 
অমৃত অমেরেত। 


বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে "ঘ্বৃতকে “ঘেরৃত* “ঘেরত” 
বা “ঘেরেত' উচ্চারণ করা হয়। অনেক অশিক্ষিত লোকে 
বৃক্ষ'কে “বেরেক্ষ' বলয়! থাকে। বঙ্গদেশে এরূপ ৃষ্টাস্তের. 
অভাব নাই। 


সসখ্যা।] 


৫ কে জাতে দারা কখন 


বাদী জ হইযা বায় 


বাষু_ বু; 
পিতা-পিত; 
কতর- কতার; 
গব্যন্গাব্য ; 
বিতস্তিম্‌ -বীততীম্‌। 
জ্রুত-্জাত ; 
স্তত-স্তত। 

৬। “ক” স্থানে খ' হইয়া থাকে । 

চক্র-চথ 

জিরিদ হত 

কৃ+ষ্ স্থলে কখন খ্+ষ্হয়; কখন বাক এর লোপ 


ভয়। 


ক্ষদ্র-্খ্যুদ্র 
ক্ষত্র লখ্যত্র : 
ক্ষুধা -ষুধ; 
তন্ব।_তষ; 
দক্ষিণ দষিন,। 
৭) "স্থানে “ঘ' এবং “ঘ" স্থানে গ/। 
নগ্ন-্নক্ম; 
উগ্র-্উত্ব; 
ঘর্ম-গরেম ; 
দীর্ঘ-দরেগ । 
পূর্ববঙ্গে “ঘর' স্থানে “গর? বলিয়া থাকে । 
৮। তি স্থানে থ”। 
2 কুত্রস্কুখ; 
পুত্র- পুথ ) 
্ * মৃত মুধ | 
৯। ধে" স্থানে “দ'। 
ধাতা দাতা ; 
ধারাশ্দারা । 
ধন-দন। 
. * পুর্ববধঙ্গেও এই প্রকার উচ্চারণ । 
১০। শি স্থানে "” এবং কথন কখন “হ হইয়া থাকে । 


আস্ররী ভাষা। | দু 


শত -সত 
পণ্ড পন্থু 
শ্র্থুর 
শুধফ-্ভুশক। 
১১। স্থানে শি 
উষ্ট-উশ্র ১ 
ৃষ্টি-দরশতি ঠ 
যষ্টা-্বশ তা । 
১২। “সস্থানে হ; এবং কখন কখন “থ' হইয়া থাকে। 
সখি-হখি; 
ঃ *... শল্ত) সম্তস্হহা; 
সপ্ত-হণ্ত) 
এবং লোত লহওথ | 
শিশুগণ “স” স্থানে 'থ' উচ্চারণ করে এবং পূর্বববঙ্গে 


অনেকেই “স" স্থানে “হ' বলয়! থাকে। 


১৩। পণ"স্থানে ফ?। 
প্রশ্ন-্ফম ; 
গ্রীতি ফ্রিতি; 
প্রোক্ত _ ফ্রওথ্থ। 

১৪। “বৰ স্থানে প্র । 
অশ্ব-অস্প ) 
বিশ্ব বীম্প; 
শ্বেত -স্পএত। 

১৫। এভ"স্থানে ক । 

ভূমিম্‌স্ব্মীম্‌; 
রীতা লক্রাতা ; 

* ভানু বানু । 

পূর্ববঙ্গের লোক 'ভাই'কে “বাই” “ভাল'ফে “বাল, 


বলিয়া থাকে । 


১৬। “হ" স্থানে “জ?। 
হিম-ুজিম। 
অহি- অজি । 
বাহু_বাজু। 

১৭1 “ল' স্থানে রঃ। 
শ্ল-ন্র) 


১২ 


শ্রীল-শ্রীর ৷ 
লুপ-রুপ। 
ংস্কতেও অনেক স্থলে 'ল' স্থানে “র” হয়৷ থাকে । 
১৮। সংস্কত “অস্” স্থানে অবস্তাতে 'অংহ+ হউয়! 
থাকে । ঙ 
বসনং _ বংভনেম্‌ 
বচস্‌_ বচং, 
পয়স্‌- পয়ংহ, 
নমসা _লনমংহ | 
উভয় ভাষার মধ্যে যে এত বিভিন্নতা৷ দেখান গেল, 
ইছার মধ্যেও কি আশ্চর্য সাদৃশ্ত ! আবার এমন অনেক 
কথা আছে যাহা উভয় ভাষাতেই সাধারণ । নিম্নে দুই 
একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। 
অস্ত, অন্য, অপ, আয়ু, ইহ, ইযু, উপর, উ্া, কাম, 
গাথা, জয়, জা, তনু, তাযু, দূত, দূর, নর, নব, পদ, মধু, 
যব, যদা, বস্ত্র বাত, বিষ, বীর, স্ত্রী ইত্যাদি। 


২। সন্গি | 


“অক: সবর্ণে দীর্ঘঃ”__ ইহা! অবস্তা ভাষার নিয়ম, যেমন 
বর+আম-বরাম । 
হু+উথ্ত_ হৃখত ( -হুক্ত) 

অপরাপর সন্ধির নিয়মেও সাদুশ্ঠ রহিয়াছে । 


ংস্কত অবস্তা 
অ+ইকিন্া ঈ - এ: অএ 
অ+উ » নট ০ ও; অও 
অধ (অবস্তার অরে”)- এর £ অর্। 


এ সমুদয় স্থলে সংস্কৃত সন্ধি অপেক্ষা, অবস্তার সন্ধি 
স্বাভাবিক বলিয়া মনে ভয়। ভাষা কতকগুলি কল্পিত 
শব্দের সমষ্টি নহে ; ইভা একটা জীবন্ত বস্ত। “ভাষ ধাতুর 
অর্থ “বলা”। যাহা স্বভাবতঃ বলা হয় তাহাই ভাষা । 
এখন দেখা যাউক ভাষায় সন্ধির অর্থকি। মনে কর দুইটা 
কথা উচ্চারণ করিতে হইবে, পরম এবং ঈশ্বর। এই দুইটা 
'কথা তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতে গেলেই উহাদের সন্ধি 
অর্থাৎ মিলন হইবে। পরীক্ষা করিলে দেখা ফাইবে যে 
উক্ত ছৃইটী* কথা তাড়াতাড়ি বলিতে গেলে উচ্চারণ 


প্রবাসী । 


1 গম ভাগ। 
পরমেশ্বর না হইয়া “পরমএশ্বর'ই হয় এবং এই উচ্চারণই 
সাধারণ লোকের ভাষ৷। অবস্তার এই উচ্চারণ (পরমএশ্বর) 
মাঞ্জিত করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ (পরমেশ্বর) হইয়া থাকে। 


স্কৃত, অবস্তা। 
অ+এ লু রঙ ; আই 
অ+ও লু ওঁ ; আউ 


প্রকৃতপক্ষে এ এবং আই, ও এবং আউ প্রায় সমতুল্য 
উচ্চারণ । 


৩। শব্রূপ | 


ংস্কতের হ্টায় অবস্তাতেও সাত প্রকার বিভক্তি এবং 
প্রত্যেক বিভক্তিতেই তিন প্রকার বচন। সংস্কৃত শব্রূপের 
সহিতও অবস্তা শব্দরূপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
১মা। পুত্রঃ 25 পুথো। 
পুত্রম পুথেম্‌। 
গিরিম্‌_গইউরীম্‌। 
চির তনুর । 
ুত্রান্_পুথ ন্‌। 
সেনয়া-হএনয় । 
দেবা _দত্রব্য 
চিকিত্বা _ চিকিথু!। 
পুক্রাভ্যাম্‌_পু থুএইব্য 
পুত্রৈঃ-পু খাইশ্্‌। 
তন্থুভিঃ-তন্কুবিশ্‌। 
ধামেভিঃ- দামেবী* 
পুক্রায়পুথাই। 
মন্যবে _ মইন্তাবে। 
দাত্রে-দাথে। 
বিশে-বীসে। 
বিছুষে _বীদ্ুসে | 
গিরিভ্যাম্‌_গইরিব্য। 
গিরিভ্যঃ- গইরিব্যো | 
তন্ভভাঃ- তন্ুবো। 
পৃত্রাৎস্পুথাৎ। 
পুল্লেভাঃ- পু খইব্যো। 


২য়।। 


৩য়া। 


(চিকিতু শব্দ) 


৪র্থা। 


৫মী। « 


১মসংখ্যা |] আস্করী ভাষা । ৮৯৩, 


জি এর 
শী, শব 1 পৃথাহ্থা। 


পৃত্রয়োঃ» পুথয়োঃ | 
দাত্রোঃ-দাথাও 
বিছুষঃ » বীছুষোঃ । 
পৃত্রাণাম স্প্র থর্নম্‌। 
তনুনাম্‌_ তনর্ম। 
ণমী। পৃত্রে_ পুথে। 
দাতরি-দাতরি । 
বচসি - বচহি। 
পু্রেষু_ পুথ্এষ। 
বচস্থ বচন । 
তন্ুযু - তন্ুষ। 
ংস্কৃত ইকারাস্ত, উকারাস্ত, কিন্বা ব্যঞ্রনাস্ত শবের রূপ 
অকারাস্ত শব্দের ন্যায় নহে। উহাদের রূপে যে বিভক্তিতে 
যেখানে যে প্রকার বিশেষত্ব আছে, অবস্তাতেও সেই 
স্থানে সেই প্রকার বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে । সংস্কৃত 
শ্বিন' শবের রূপ সাধারণ নিয়মের বহিভূতি। ইহার 
ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তির সহিত অবস্তার স্পন্‌ ( ₹শ্বন্‌ অর্থাৎ 
কুকুর) শবের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, যেমন__ 
শ্বালস্পা। 
শ্বানম্‌-স্পানেম্‌ ! 
শুনে_হুনে। 
গুন:-স্থনো ইত্যাদি । 


সর্বনাম । 
সংস্কৃত সর্বনামের সহিত অবস্তার সর্ধনামের অত্যন্ত 

সাদৃশ্ঠ আছে। 

্ অন্মদ্‌ শব 
অহমু-আজেম্‌ (“হ* স্থানে জ+) 
ব্যম্‌ল্বয়েম্‌। 
মাম্‌, মলম, মা 
নঃ-নো। 
মে_মে 
মৎ-মৎ * 
অন্মৎ- অহ্মত 


মম,্মমম 
অন্মাকম্_ অহ্মাকেম্‌। 
অপরাপর সর্বনামেরও ছুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া 


যাইতেছে । 


ত্বম্‌_ত্বম্‌ তু তু, তীম্‌। 
তে, তব-তে, তব। 
যুক্মাকম্‌ঃ বঃলযুক্মাকেম্, বো । 
তদ্‌ শব 
সঃহো! 
তৎ-তৎ 
সাহা 
এতদ্‌ শব্দ । 
এষঃ-_ অএহো 
এতেযু-অএতএষু 
এতয়া ₹অএয়ো! 
ইদম্‌ শব্ব। 
অয়ম্-অয়েম্‌ 
ইমে-ইমে 
এত্যঃ-_অএইব্যো 
". যত শব্দ। 
যঃশুযো 
বম্‌-রেম্‌ 
যন্্াৎ স্যহমাৎ 
যাক্ষ! 


কিষ্‌ শব্দ। 
* কঃস্কো 
কেন কন 


কাঃ.কা ইত্যাদি । 
8৪ | লিঙ্গবিধান। 


অবস্তার লিঙ্গবিধানও সংস্কাতের অনুরূপ । যেমন__ 
দএব (দেব) হইতে দএবী (দেবী) 
মএষ (মেষ) » মএষী (মেষী) 
পইতি (পতি) * পথথী (পত্ধী) ' 


১৪. প্রবাসী । 


রর 7 . বা হ বিরান না 


বীদ্ধহ্‌ (বিদ্বান), বিথুষী (বিছুষী) 


৫। স"খ্যাবাচক শব | 
অবস্তার কয়েকটা সংখ্যাবাচক শব্দ নিয়ে দেওয়া গেল £-- 
এক - অএব (- এব) 
দ্বিুদ্ 
ত্রি-থি। 
চতুর চতুর্‌ 
পঞ্চন্‌» পঞ্চ 
ম্বপহগ্‌ 
সপ্তন্‌-হপ্তন্‌ 
অষ্টন্‌- অশ্তন 
নবন্-নবন্‌ 
দশন্সদশন্‌ 
দ্বাদশন্- দ্বাদশন্‌ 
সপ্তুতি স্হপ্ততাইতি 
শত-সত ইত্যাদি। 
প্রথম _ ফ্রতেম 
তৃতীয় - থিতা 
অষ্টম _ অষ্টেম 
নবম »* নাউম 
দশম -দসেম 
শততম _ সততেম ইত্যাদি। 
৬। ধাতুরূপ। 
স্কৃতের স্ায় অবস্তাতেও ধাতু সকলকে দশগণে বিভাগ 
করা যাইতে পারে এবং উভয় ভাষাতেই আত্মনেপদী ও 
পরশ্মৈপদী ধাতু রহিয়াছে। 
(১) ভাদিগণীয় ধাতু 
এই গণীয় ধাতুর উত্তর “অ+ আগম হয়। 
ভরতি ₹ বরইতি (বর”তি) 
ভরসি - বরহি। 
ভরামি 'ম্ত বরামি। 
সংস্কতে যেমন “সঘ" স্তানে “সীদ' আদেশ হয়, তেমনি 
অবস্তাতে “হ?্‌” স্কমনে “হিদ" হইয়া থাকে । 


আবার, 


[ ৭ম ভাগ। 
রর টা . | 75 
অস্তি-অন্তি। ৮ 
অসি- অহি। 
অন্রি-অহ্‌মি। 


“লট” বিভক্তিতে যেমন বিদ. ধাতুর একটা বিশেষ রূপ 
আছে, অবস্তাতেও সেই প্রকার রূপ দেখা ষায়। 
বেদ-বএদা ( আমি জানি) 
বেদ_বএদ্, বএধ (সে জানে)। 
(৩) হ্বাদি। 
উভয় ভাষাতেই এই শ্রেণীর ধাতু অভ্যন্ত হইয়া থাকে। 
দধাতি-দ্রধাইতি ( দরধাতি ) 
দধাসি-দধাহি। এ 
দধামি-দধামি। 
দধ্যাৎ-দইথ্যাৎ ( দণথ্যাৎ ) 
(৪) দিবাদি। 
দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর 'য আগম হয়। 
নশ্ততি- নস্যেইতি ৷ 
তরায়ন্তে থায়েইস্তে। 
.. গ্লিষ্যতি_অএফ্েইতি। 
(৫) স্বাদি। 
স্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর “নু” আগম হয়। 
কখোতি- কেরেনওইতি। 
কণোমি-কেরেনুষি। 
কণোমি- কেরেনওমি। 
বেদে “ক” ধাতু “করা” অর্থে স্বাদিগণীয়। এখানেও 
উভয় ভাষার আশ্চধ্য সাদৃষ্ঠ । 
(৬) তুদাদি। 
পৃচ্ছতু _ পেরেসতু । 
পৃচ্ছন্ত পেরেস। 
পৃচ্ছানি - পেরেসানি । 
সংস্কতে যে স্থলে বিশেষ নিয়ম, অবস্তাতেও সেই নিয়ম; 
যেমন “বিদ্‌* স্থানে বিন, “কেরে (কৃত) স্থলে “কেরেস্ত” 
€(-কুস্ত) আদেশ। 
(৭) রুধাদি। 
রুধাদিগণীয় ধাতুর অন্তান্বরের পর “ন্, আগম হুয়। 


১ম সংখ্যা 1 


অবস্তাতেও রি নিরম। | নিক: সং যুক্ত হইবার পুর্বে 
্কতে ধেমন “ছিদ্‌* স্থানে কখন “ছিন্দ' কখন বা “ছিন্দ্‌” 
'আদেশ করিয়! লইতে হয়, অবস্তাতেও তেমনি পচিত, স্থানে 
কখন “চিন্দ” কখন বা ণচনখ্ আদেশ হইয়া থাকে। 
সংস্কৃত ছিনত্তি- অবস্তার চিনস্তি। 
ছিন[ন্- *. চিন্হমী। 
(৮) তনাদি। 
উভয় ভাষাতেই তনাদগণীয় ধাতুর উত্তর “উ” আগম 
হ্য়। 
তনো।ম» তনওম। 
তনে ল তদ্ধে। 
তশ্বীত _তদ্বীত। 
(৯) ক্র্যাদি। 
বৃণে » বেরেনে 
গ্রানাম ফ্রীনামি। 
উভয় ভাষাতেই এই তরেণার ধাতুর উত্তর না” আগম 
হহল। 
* (১০) চুরাদি। 
এই শ্রেণার ধাতুর ভন্তর উভয় ভাষাতেই “অয় সংযুক্ত 
হয়। 
নাশয়ামি » নাসয়োমি 
তপয়ত _ তাপয়েই।ত। 
অপাতয়ন্_ অপতয়েন্‌ 
লিট। 
উভয়, ভাষাতেই লিট বিভক্তিতে ধাতু অত্যন্ত হইয়া 
থাকে এবং ধাতুরূপেও সৌসাদশ্ত রহিয়াছে । 
শুশ্রম _ সুক্রম 
দদদাথ টি দর্দাথ 
দধার»দধার 
বিবেদ - বিবঞদ 
উচে- বওচে 
দত্রে_দাড্দরে। 
আসরে -অএঞ্হাটরে। * 
দিছিষিম - দি্বীষ্ম। 


আহ্রী টব ] ১৫ 


লুউ | 
মংস্কতভাষার লঙ, লু$ ইত্যাদি" বিভক্তিতে ধাতুর 
আদিতে “অঃ আগম হয় কিন্তু বৈদিকভাষায় এ নিয়মের 
বাযতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় (পাঁণিনি ৬1৪৭৫)। 
অবস্তাতে সাধারণতঃ “অ+ আগম হয় না; তবে ছুই এক- 
স্থানে "অ' কিন্বা “মা” আগম হইয়া থাকে যেমন-_ 
অদাৎ সআদাৎ রর 
সংস্কতের নায় অবস্তাভাষাতে৪ও লুঙ বিভক্তিকে ৭ 
শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। কোন কোন ধাতুর 
অব্যবহিত পরেই বিভক্তি যোগ করা হয়। কোন কোন 
স্থলে বিভক্তি যোগ করিবার পূর্ব্র ধাতু অভ্যস্ত হইয়া 
থাকে। অপর পাঁচ শ্রেণীর ধাতুতে সাধারণতঃ সংস্কৃতে অ, 
স্‌, সঃ ইষ্‌, শিষ্‌ এবং অবস্তাতে অ, হ্‌, হ, ইষ্‌ ও 1হ্ষ আগম 
হয়, যেমন-__ 
অধাৎ_ অদাৎ, আদাৎ 
অবিদৎ বীদ্‌ৎ 
অমংগ _ মস্ত 
অনৈষীৎ- নএষৎ ইত্যা্দি। 
লুট :9 লুঙ। 
ংস্কৃত পাত্য,- অবস্তার 
».. পাতারঃল * 
».. পাতান্মিন » পাতাহাম। 
».. বক্ষাতে_ ৮০. বথৃষ্বেইতে। 
আশীলিঙ্‌। 
সুংস্কত ভূয়াৎ - অবস্তার বুয়াৎ 
*ভুযান্্র- ». বুয়াম। 
". নাম ধাতু। 
প্রশ্নয়তি - পরেসন্েইতি 
পতয়তি - পইথ্যেইতি 
এনস্ততি - অএনং হঈতি। 
প্রশ্ন, পতি এবং এনস্‌ শব হঈতে পূর্বোক্ত 2 
ক্রিয়াপদ সাধন করা হইয়াছে। 


যউন্তধাতু । 
পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থে উভয় ভাষাতেই ধাতুর 


পাত। 
পাতারো। 


রা যা 


উভয় '্ হইতে পারে । কখন কখন 'ড্'এর লোপও সাধারণ সংস্কত। বৈদিক। 


হইয়া থাকে। বিভক্তি সংযুক্ত করিবার সময় বডস্ত ধাতুকে 
অভ্যন্ত করিয়া লইতে হয়। 
অবস্তাতে দিস্‌ স্থানে দএদিস্‌ 
বির *» বোইবিদ 
পর্ত » পাপেরৎ 
দর » দর্দর 
সন্ত ধাতু । 
উভয় ভাষাতেই “ইচ্ছা” অর্থে ধাতু অভান্ত হয় এবং 
ইহাতে “স" যুক্ত হইয়া থাকে । 
যেমন “জি স্থানে জীজিষ 


থ্ঝ » চিথ্ষুষ 

জা » জিথ্শ্নাওংহ (- জিজ্ঞাস) 

বর্জ ০ বীবরেষ 

দব » দ্িবজ (-দিপ্ন) 
কন্মবাচ্য । 


কর্মবাচ্যে সংস্কৃত ধাতুর ষে বিশেষত্ব, অবস্তাতেও সেই 
প্রকার দেখ যায়। 
মন্যতে _ মন্তেতে 
ক্রিয়তে _ কির্যেতে 
শুয়ে ক্রয়ে 
শুশ্ুবে _ ক্রয়ে | 
শেষোক্ত ধাতুতে লিট বিভক্তিতেও অবস্তা ভাষায় কর্ম 
বাচ্যে ঘ' আগম হইল। 
স্কতে নুঙ বিভক্তিতে গ্রথমার একবচনে “ই” হয়। 
ইহ! একটা বিশেষ নিয়ম । আশ্চর্যোর বিষয় এই যে 
অবস্তাতেও ঠিক এই প্রকার ব্যতিক্রমই দেখা যায়। 
সংস্কৃত অবাচি  অবস্তার অবাচী 
অশ্রাবি লু * অ্রাবী। 
(৭) বৈদ্দিকভাষা । 
বৈদ্িকভাষা সাধারণ সংস্কত হইতে কিছু স্বতন্ত্র। কিন্ত 
বৈদিক সংস্বতের সহিত অবস্তাভাষার অনেক সাদৃশ্ঠ আছে। 


সাধারণ সংস্কৃত । বৈদিক । অবস্তা । 
দ্বাতারৌ দাতার! দাতর 
পিতরৌ পিতরা পিতর 
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অবস্তা। 
তনুম্‌ তন্বম্‌ তথ্বেমূ 
দেব্যঃ দেবী দএবী 
বস্ত্রানি বস্তা বত 
গিরিণ!, গিরী গইরি 
যৌ যা যা 
যানি যা যা 
তানি তা তা 
অনয়া অয়া অয় 
ইমে উমা ইম 
আসীৎ আস আস , 
নমঃ শ্মমি মি 
ভরামঃ ভরামসি, ভরামহি 
দধামঃ দধ্মসি, দরেমহি 
উশ্মঃ উশ্মসি, উদ্মবহি 


বৈদিক লোটের অনুরূপ বিভক্তিও অবস্তাতে পাওয়া যায়: 


বৈদিক ভরাৎ-- অবস্তার বরাৎ 
» ভরাসি- » বনাহি 
» কণবাণিস্ত ». কেরেন বানি 
৮» তনবান ৮» তনব 
» গ্রীণাৎল » ফ্রীনাৎ 
(৮) কৎ ও তদ্ধিত। 
কৃত ও তদ্ধিতেও উভয় ভাঁষার মধ্যে আশ্চর্য্য সাদুস্ঠ । 
নিয়লিখিত প্রত্যয় যে কেবল অবস্তাতেই ব্যবহৃত হয় তাহা 
নছে, এ সমুদয়ের প্রয়োগ সংস্কতেও রহিয়াছে। 
অ, অন, অন, অইনি (সংস্কৃত অনি) অন্ত অর, অহ্‌ 
(সংস্কৃত অস্) আ, আন, ই, ইন, ইন, ইশ ইস্‌), ইষী, 
ঈ, উ, উন, উষ, উ, ক, ত, ইত, তর তেম (তম), তাত, 
তি,তু, থ, থ্য (ত্য), থু (স্তর), শব, থ(_-ত্ব)থ, 
থি, থান (₹ত্বান ), থু, ন, নহু (-নস্‌), নি, স্ব, ম, মন্‌, 
মি, , মন,মন্ত, য, যহ (-ঈয়স) যু, র, রি, রু, ব, বন্‌, 
বস্ত বহ্‌(-বস্‌) বরু ইত্যা্দি। 
প্রতোক প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত দিলে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ দীর্ঘতর 
হইয়া যাইবে_এই জন্ত কেবল মাত্র কয়েকটা দৃষ্াস্ত দেওয়া 
যাইতেছে। " 


১ম সংখ্যা ।] ? 
রি রি সে 


“ধা টি দধান-দথান 
* ভৃ ্ ভরস্তী_ বরেত্তী স্ত্রীলিঙে) 
বিটি. » বিদ্বম্‌সবিধ্বহূ 
বৃ টা বরণ-বরেন 
গম রে গত -্গত 
ন্না ্ স্নাতলম্নাত 
সত রি স্তুতি লস্তইতি 
আস্‌. * সত্য-হইথ্য 
পৃচ্ছ  » প্রশ্ন ₹ফ্রন 
,অন্থর হইতে আন্গুরি-আহুরি 
সপ্ত ্ সপ্তথ_হপ্ডথ 
গো রী গব্য-গাব্য 
্ £ গোমস্ত.₹গওমস্ত, 
মধু নী মধুমস্থ,্ম মধুমন্ত, 
বন্থু  » বসিষ্ঠ- বহিশ্ত 
ভেষজ » ভেবজাতর- বএষজ্যোতর 
* ভেষজ্যতম - বএষজ্যোতম্‌ 
অন্মদ্দ » অন্মাক ০ অহ্মাক 
০ 8 মাবৎ » মাবস্ত, 
যু্মদ্‌ ্ ত্বাবৎ -থাাবস্তু, 


শেষোক্ত ছুইটী দষ্টান্ত (মাবৎ এবং ত্বাবৎ ) কেবল 
বেদেই পাওয়া যায় এবং এই ছুইটাই সাধারণ নিয়মের 
বহিভূতি।' আশ্চর্যের বিষয় এই যে অবস্তাতেও ইহার 
অনুরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে । 
উভয় ভাষাতেই অপত্যার্থে “ষণ্‌, প্রত্যয় হয় যেমন £__ 
ঠ্লংস্কৃতে রঘু1+ষণ্‌- রাঘব। 
অবস্তাতে নরু+ষণ্‌.নরব | 
সংস্কতে অপত্যার্থে “আয়ণ, প্রত্যয় হয় যেমন £__ 
বদরি+আয়ন স্বাদরায়ন। 
অবস্তাতে উত্ত অর্থে অন” এবং “অয়ন” প্রত্যয় হইয়া 
থাকে । 


জমম্প+অন -জামাম্পন। * 
গওরি+ অয়ন -গণ্রয়ন। 


আম্মরী ভাষা । ৮১৭. 


(৯) অব্যয়। 
অবস্তার অবায়ও সংস্কতের অনুরূপ.।'. 
সংস্কত “তম্‌ প্রত্যয় - অবস্তার “তে” 


ভর 8.৫. এ 
ই 2০7দ--ততী 
দা » - ৮5 দা 
যেমন অভিতঃ - অইবিতে। 
কু সকুথু। 
ইহ -ইধ 
কদা _ কদা। 


* ক, হ চ (-সচ), নূঃ মন্থ (০ মক্ষু ) অএব (- এব ), ন 
না (নানা ), মা, চঃ উত, 'তু, বা,জি (-হি) ইত্যাদি 
অব্যয় উভয় ভাষাতেই সাধারণ। অবস্তার উপসর্গাি 
এই 2-- 

অইতি (- অতি), অইপি (অপি), অইবি (» অভি), 
অনু, অন্তরে (অন্তর ) অপ, অব, আঁ» উপ, উস্‌ ও উজ্‌ 
(-উৎ), নী (-নি), নিশ্‌ (-নিঃ), পর (- পরা), 
পইরি (স্পরি) সফ্র (প্র), পইতি (-্প্রতি), ৰী 
(-বি) হম (-সম্) ইত্যাদি। 

কষ ক্ষুদ্র বিষয়ে ও*উভয় ভাঁষার মদ্যে সৌসাদৃশ্া দেখা 
যাইতেছে । 

(১০) ছন্দ। 

অবস্তার ছন্দও বৈদিক ছন্দের অনুরূপ । 

গাথা নামক গ্রস্থের তৃতীয় অধ্যায় ত্রিষ্ট ভ্‌ ছন্দে রচিত। 
গায়ত্রী এবং অনুষ্টন্ভাদির অনুরূপ ছন্দও অবস্তাতে পাওয়া! 
যায়। যজুর্কেদে, গায়ত্রী আস্মুরী, পংক্তি আঙ্গুরী, উষ্চিহ্‌ 
আন্ুরী, ইত্যাদি সাত প্রকার আস্মুরী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
গায়ত্রী ও উষ্চিহ্‌ ছন্দ যে দেবতাদিগের প্রিয় তাহা! খখেদেও 
বমিত আছে (€১০।১৩০।৪)। এ সমুদয় ছন্দই নিশ্চয়ই অস্থুর- 
দিগের ধন্মশাজ্জ হইতে গৃহীত হইয়াছে। নতুবা এ সমুদয়ের 
নাম 'আস্রী' হইবে কেন? কেবল নামেই যে ইহারা 
«আস্ুরী” তাহা নহে অন্ুুরদিগের ধর্মগ্রস্থেই এই সমুদয় ছন্দ 
রহিয়াছে । “গাথা” ইহাদিগের প্রধান গ্রন্থ; ইহার ভিন্ন 
ভিন্ন অধ্যায় গায়ত্রী, পংক্তি ও উষ্থিহ্‌, ইত্যাদি'ছন্দে রচিত । 
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(১১) উপসংহার । 
উপসংহার করিবার পূর্বে অবস্তা হইতে একটা মনত 
উদ্ধার করা যাইতেছে । 
তেম অমবস্তেম্‌ য্জতেম্‌ 
হুরেম্‌ দামোনু সেবিশ্তেম্‌ 
মিথেম ধজাই জওথাব্যো। 
যশ্ত ১০৬ 
কথায় কথায় সংস্কৃত করিলে এইরূপ হইবে £__ 
তম্‌ অমবস্তম্‌ যঙ্জতম্‌ 
সুরম্‌ ধামন্ুু শবিষ্ঠম্‌ 
মিম যজৈ হোত্রাভাঃ | 
এই একটা মাত্র মন্ত্রহইতেই প্রমাণিত হয় যে এক সময়ে 
এই উভয় সম্প্রদায়ট একজাতির অন্তভূত ছিল এবং একই 
ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত। 
মহেশচন্ত্র ঘোষ । 


শীট 


অদ্ভুত লক্ষ্যবেধ। 


ইংরাঁজিতে একটা প্রচলিত কথা আছে যে কল্পনা অপে- 
ক্ষাও সত্য অদ্ভুত। আমাদের দেশে রীতিমত আধুনিক 
ধরণের ইতিহাস কখন ছিল না; কাব্যপুরাণাদির উপাখ্যান 
হইতে সত্য সংগ্রহ ভিন্ন উপায়স্তর নাই । কিন্ত কাব্যপুরাণ 
-কল্পনার স্বাধীন ক্রীড়াক্ষেত্র_রূঢ-সত্যের গণ্তীবদ্ধ 
ইতিহাস নহে। এই হেতু তাহার সকল উপাখ্যান খাটি 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্ত যদি 
আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কোন সত্য প্রমাণিত হইয়া যায়, 
তখন ইংরাজি প্রবাদের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া আমর! 
আশ্চর্য্য হই। 

কাব্যপুর!ণের সকল উপাখ্যানের মধ্যে প্রাচীন যৃদ্ধবিদ্া 
সম্বন্ধে আমাদের বড়ই হীন ধারণা আছে। কিন্তু অন্ততপক্ষে 
কবি শ্রীহর্ষের সময় যে বন্দুক ছিল, তাহার প্রমাণ কৰি 
দিয়াছেন। তিনি দময়স্তীর রূপবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
থে দময়ন্তীর না!সকা যুবঞনের হৃদয়বিদ্ধ করিবার নালিকান্ত্র 
অর্থাৎ দোনালা বন্দুক। 


“ধনুষী রতিপঞ্চবাণয়োরুদিতে িশ্বজয়ায় তদ্‌ক্রঘৌ 
নলিকে ন তদুচ্চ নাপিকে তবয়ি নালীক-হিমুক্তি কাময়োঃ ”॥ 


প্রবাসী । 
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তদপেক্ষা প্রাচীনকালেও বন্দুক ছিল কি নাজানি না। 
একজন লেখক ভারতী পত্রিকায় ৩।৪ বৎসর পুর্বে প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে রামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ 
বন্দুক কামান লইয়া হইয়াছিল। ইহা! সত্য বা মিথ্যা হউক, 
কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে অতি প্রাচীন সময়ে ভারতে ধনুর্বিগ্তা 
যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল এবং ধন্ুর্ক্দ রীতিমত অধীত ও 
অধ্যাপিত হইত। ততকালে বলচর্চ। ও শঙ্সচর্চা ব্রাঙ্গণ 
ক্ষব্রিয়ের মধ্যে আদরের সহিত অনুষ্ঠিত হইত ; আত্মরক্ষা ও 
সবলের অত্যাচার হইতে ছূর্বলকে রক্ষা করা ধর্ম ছিল। 
বলশালী ও শস্্নিপুণ বাক্তি সমাজে পুজার্হ বিবেচিত 
হইতেন। প্রাচীন কাব্যপুরাণবন্ণিত শস্ব প্রয়োগকৌশল এক্ষণে 
আমাদের অবিশ্বপনীয় মনে হয়। কিন্তু চ্চা, অভ্যাস ও 
অধ্যবসায়ে জগতে অসস্তাব্য অনুৎপাগ্চ যে কিছু আছে 
তাহা ত” বোধ হয় না। 

প্রাচীন ধন্ুর্বিগ্ভাবিশারদগণের মধ্যে পরশুরাম অন্ততম। 
তিনি বাণ দ্বারা সমুদ্রাপসরণ করিয়া কেরল দেশ উৎপন্ন 
করিয়াছিলেন। দশরথ শবমা লক্ষ্য করিয়া! খধিকুমার 
বধ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সপ্তুতাল'বিদ্ধ করিয়াছিলেন । 
রামায়ণবর্ণত অনলাম্্, পবনাক্ত্র, পঙ্জন্ত্্। মোহনাস্, 
শববেধ প্রভৃতি বাণের অদ়্ূত শক্তি যে শুধু কবিকল্পনা 
তাহা বল! ছঃসাহস বিবেচিত হইতে পারে। 

মহাভারতে দ্রোণাচাধ্য ও অঞ্জুন ইষিকান্্র গ্রয়োগদ্বারা 
কৃপপতিত বস্তু উত্তোলন করিতেন বণিত হইয়াছে। অর্জুনের 
লক্ষাবেধ সর্বজনবিদিত। শরখ্য্যাগত ভীম্মের পিপাসা 
শান্তির জন্য অর্জুন ধরণীপৃষ্ঠ বাণবিদ্ধ করিয়া জল উৎসারিত 
করিয়াছিলেন। 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে টাদকবি পূর্থীরাজের 
অসাধারণ শব্ববেধ ক্ষমতার বর্ণনা করিয়াছেন। পাণিপথের 
যুদ্ধে সাহাব উদ্দিন ঘোরী কুতপ্রতা ও কপটাচার দ্বারা পৃরথী- 
রাজকে বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে লৌহপিপ্ররাবদ্ধ করিয়া লইয়1 
যান ও পরে পরম দেশহিতৈষী মহাত্মা পৃথ্বীরাজের চক্ষু অন্ধ 
করিয়া দেন। চাদকবি পূর্ীরাজের পরম অনুগত বন্ধু 
ছিলেন; তিনি তাহার অনুসরণ করিয়া ঘোর রাজ্যে গমন 
করেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে পৃর্থীরাজের শববেধ ক্ষমতার 
প্রশংসা শুনিয়া ঘোরী পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হয়েন। সপ্ত- 
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টিটি পি রর গিরি অন্ধ ্পৃথীরাজকে শব 
মাত্র লক্ষ) করিয়! নির্দিষ্ট একটিকে সাতটির মধা হঈতে 
' নির্বাচন করিয়া বিদ্ধ করিতে হুইবে। চাদের এ কৌশল 
বিশ্বাসঘাতকের প্রতিহিংসা লইবার জন্য । চাদ ঘোরীকে 
বলিলেন পৃরথ্থীরাজের লক্ষ্যবেধ সময়ে তিনি যেন উতৎসাহবাক্যে 
তাহাকে উৎসাহিত করেন। পৃথীরাজ মুক্তবন্ধন হইলেন, 
হাতে পনুর্বাণ পাইলেন। এমন সময় ঘোরীর উৎসাহবাক্য 
শুনিয়া সেই শব্ধ লক্ষ্য করিয়া বাণমোচন করিলেন এবং 
ঘোরীকে বিদ্ধ করিয়া আপনার শব্দবেধ ক্ষমতার পরিচয় 
প্রদান ও প্রতিহিংসা! চরিতার্থ করিলেন । 
যুরোপীয় সাহিত্যেও অপূর্ব লক্ষ্যবেধের পরিচয় পাওয়া 
যায়। স্কটের আইভানতো উপঙ্গাসে লক্স্লি ছন্ম নামধারী 
সিংহসাহম রিচাডের অদ্ভুত লক্ষাবেধের বর্ণনা, উইলিয়ম 
টেলের বর্ণনা, ফরাশী ওঁপন্ানিক ডুমার মটিক্রিষ্টোর 
বন্দুকের গুলি চাঁলাইয়া শক্তকাগজে সমান্তর।'লে ছিদ্র করার 
বর্ণন! অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। অঙ্গুলি অনাহত রাখিয়া 
হস্তধৃত ঢুয়ানিতে লক্ষাবেধের বড়াই বাংল! উপন্তাসেও আছে। 
'কোচিনের এক মাসিক পণ্রিকায় স্থিরলক্ষ্য ভ্রাত্বদ্গলের এক 
বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারা পরম্পরাভিমুখ হইয়া 
দাঁড়াইয়া বন্দুক ছুঁড়িতেন, মধ্পথে ছুই বনদুকের গুলি 
পরম্পরাহুত হইয়া দক্ষিণবামে সরিয়! যাইত। আমি গল্প 
শুনিয়াছি যে সাওতালেরা হুঙ্গস্থল নানাবিধ বাণ সাহায্যে 
একটা সমগ্র বাশ একেবারে চিরিয়৷ দ্বিধা করিয়া ফেলিতে 
পারে। ৃঁ 
অধুনা এইরূপ অপূর্বব শস্্বিশারদ ঢুইটী পুরুষের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে। একজন রাণা সরতান সিংহ ও অপরজন 
যুক্ত লঙ্পুভাই কল্যাণজী শাহ! বহু আনন্দ ও গৌরবের 
কথা যে ইহার! উভয়েই ভারতীয় । 
রাগ! সরতাঁন সিংহ গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় গিয়া 
পার্সী কোরি য়ন থিয়েটারে বছদিবস ধরিয়া ঠাহার অদ্ভূত 
লক্ষ্যবেধ কৌশল দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় কংগ্রেস, 
প্রদর্শনী ও থাষ্টনের ম্যাজিক সাধারণকে এমন নিযুক্ত 
রাখিয়াছিল যে এমন কৌতুহলোদ্রীপক ব্যাপারও বহুলোকের 
অনৃষ্ও অশ্র্ত রহিয়া গিয়াছে। 
রাঁণ৷ সরতান সিংহ লীম্ঘড়ী'রাজৰংশ সম্তৃত। উদ্রয়পুরের 
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পুরুষ সরতান সিংত রাণাকে যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছিলেন । 
সেই সময় হইতে ইহাদের বংশ রাণা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। 
বর্তমান রাণ! সরতান সিংহের পিতার নাম ভূপতি সিংহ। 
ইহার জম্ম ১৯২০ সংবত। অতএব তাহার বর্তমান বয়স 
৪৪ বৎসর । ইহার কাকা কেশরী সিংহ ইহাকে অত্যন্ত ভাল 
বাসিতেন, এবং দশ বৎসর বয়স হইতে ইহাকে বন্দুক চালনায় 
শিক্ষিত ও অভ্যন্ত করিতে আরম্ভ করেন । * শস্্রটালনায় 
পারদর্শিতা লাভে উদ্যন্ত করিবার জন্ঠ রামায়ণ মহাভারতের 
বীরত্ব-কথা সর্বদা কীর্তন করিয়া বালকের সম্মুখে অতি উচ্চ 
আদশ ধারণ করিয়াছিলেন । 

অত্যাস বড় জ্রিনিষ। অধ্যবসায়, অভ্যাস ও প্রকাস্তিক 
সাধনার দ্বারা রাণা সরতান সিংহ অর্জুনকল্প শল্সবিশারদ 
হইয়া উঠিয়াছেন। প্রভেদমা্র ধর্নর্বাণ স্থলে বন্দুক ব্যবহার ) 
কালমাহাত্ম্যান্থসারে তাহা উপযুক্তই হইয়াছে । 

তিনি অজ্জুন তুল্য সব্যসাচী এবং ভয়ানক-বেধ, ইষি- 
কান্ত্র প্রয়োগ, অনৃষ্ঠবেধ, চলল্লক্ষাবেধ, মৎস্তবেধ, শৰবেধ 
করিতে সক্ষম । তিনি ৩০৩৫ প্রকার প্রয়োগ দেখাইয়! 
থাকেন। এখানে অত্যদ্ভুত কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রদত্ত হইল। 

সব্যসাচী-_ইনি বন্দুকের কুর্দা দক্ষিণস্বদ্ধে, বামস্কদ্ধে বা 
মধ্য বক্ষে রাখিয়া, দক্ষিণ বা বাম হস্তে ব৷ পাদানুষ্ঠ দ্বারা 
শুইয়। বসিয়া দীড়াইয়া শ্লোক পাঠ করিতে কারতে লক্ষ্য 
বিদ্ধ করিতে সক্ষম। অজ্ঞুন দক্ষিণ ও বাম হাতে তুল্য 
ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সহজভাবে বাণ চালনা করিতে 
পারিতেন, এ জন্থু তাহার নাম সব্যসাচী হইয়াছিল। ইনি 
তদপেক্ষাও উচ্চতর ও নৃতনতর আখ্যা পাইবার উপযুক্ত । 

ভয়ানক বেধ-_রাণাজী আপন পুত্রের মস্তকের উপর 
নারিকেল রাখিয়া বিদ্ধ করেন। এইরূপ ভয়ানক অবস্থায় 
লক্ষ্য সন্ধান করতেও তিনি কিছু মাত্র সময়ক্ষেপ করেন না) 
বন্দুক তুলিয়াই আওয়াজ করেন ও নারিকেল গুলিবিদ্ধ 
হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়। ইহা বাস্তবিকই ভয়ানক। 

ইষিকাল্স প্রয়োগ--কুপের মধ্যে ভাসমান শুষ্ক লেবুর 
পার্থ জলে এমন কৌশলে তিষ্যকভাবে গুলি মারেন যে 
গুলির বেগজনিত ধাকায় সেই শুষ্ক লেবু উৎক্ষিপ্ত হইয়া 


কুপের উপরে আঙিয়! পড়ে। ইহার ক্ষমতা বাস্তবিক 
অর্জুন তুল্য । 

অনৃষ্ঠ-বেধ_-একটি বড় জালার মধ্যে চারিটি বিভিন্ন 
বর্ণরঞ্জিত মুত্ভাও্ড রক্ষা করিয়া সেই জালাটিকে দড়ির 
সাহায্যে টাঙাইয়া দেওয়৷ হয়। দড়িতে পাক দিয়া ছাড়িয়া 
দিলে জালা দ্রুত ঘুরিতে থাকে । ত্বস্থায় জালা মধ্যস্থ যে 
কোন বর্ণের ভাগ রাণাকে বলিবামাত্র তিনি গুলি চালাইয়া 
ভাঙিয়া দিতে পারেন, অন্ত গুলি অভগ্র থাকিয়া যাইবে। 
ইহা অতি আশ্চধ্য ক্ষমত৷ ! 

চলল্লক্ষ্য-বেধ__একটা কাঠের ঢেরার চারি মুখে চাঁরি 
বর্ণের চারিটি মৃৎ্পিও সংলগ্ন করিয়া সেই ঢেরা আবস্থিত 
কর! হয়; তখন যে বর্ণের মৃত্পিণ্ড বিদ্ধ করিতে বলা 
যাইবে, রাঁণা তাহাই বিদ্ধ করিতে সক্ষম। 

মত্ম্ত-বেধ--৮1১০ গজ উচ্চে বুণ্যমান কাগজের মতস্তের 
প্রতিচ্ছায়া জলে দেখিয়া মতস্তের চক্ষবিদ্ধ করিয়া থাকেন। 
ইহাই দ্রৌপদী-স্বয়মধরের মত্স্ত বেধ। রাণা অধিকতর বাঁহাদুরী 
দেখাইবার জন্য দোছুল্যমা'ন বড় একটা তরাজুর ছুই পাল্লায় 
পা দিয়! দীঁড়াইয়া জলের গপ্রতিচ্ছায়া দেখিয়া ভ্রাম্যমান 
মতস্তের চক্ষুবিদ্ধ করিয়া থাকেন। নিজে দোছুল্যমান এবং 
লক্ষ্য চঞ্চল; এরূপ অবস্থায় সফলতা! বড়ই আশ্র্যজনক ! 

শব্দ-বেধ-_ বন্ত্াবৃত করিয়া চঙ্ষু দৃষ্টিহীন করিয়া চারিটি 
বিভিন্ন বর্ণরঞ্জিত মুতকলসের শব্দ প্রথমে রাণাকে শ্রবণ 
করান হয় এবং প্রত্যেক শব্ষ কোন বর্ণের কলসের তাহা 
বলিয়৷ দেওয়া হয়। তৎপরে কলস সকলের স্থান অদল 
ব্দল করিয়া রাখিয়া আবার শব শুনান হয়। তখন যে 
বর্ণের কলসকে বিদ্ধ করিতে বলা যাইবে, "্রাণা তাহাই 
বিদ্ধ করিয়া দিবেন। 

জলস্ত মোমবাতি গুলি মারিয়া নিভাইয়া দিতে পারেন, 
কিন্তু বাঁতি গুলির আঘাতে একটু নড়িবেও না। 

এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় তিনি বহুস্থানে 
প্রদান করিয়াছেন। 

ইহার পুত্র শ্রসিংহ পিতার উপযুক্ত পুর্র। তিনিও 
এই সকল প্রকার লক্ষ্যবেধে পিতৃতুল্য পারদশী হইয়! 
উঠিয়াছেন। 

ইহাদের উদ্দেশ্ত ভারতের প্রনষ্টবিগ্তা পুনরুজ্জীবিত 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 
করিয়া সাধারণকে সেই বি্যায় শিক্ষিত করা । অর্থাভাবে 
কোথাও শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পাঁরিতেছেন না। আমা- 
দের দেশে ধনকুবেরের অসপ্ভাব নাই। যদি অর্থাভাবে 
এমন বিদ্যা অধিগত হইবার উপায় থাকিতেও জর্নসাধারণের 
আয়ত্ত না হয় তবে ক্ষোভ ও পরিতাপেও এই ক্রটির 
প্রায়শ্চিস্ত হইবে না। অনেকের ধারণ! হইয়াছিল যে 
আধুনিক যুদ্ধ প্রণালীতে স্থির লক্ষ্য না হইলেও চলে ) কিন্ত 
বোয়ার ও জাপানীরা সে ভুল ভাঙ্গিয়! দিয়াছে । 
ইহার বৃত্তান্ত মান্দা বোশ্বাইয়ের সংবাদপত্রে মধ্যে 
মধ্যে আলোচিত হয়; বঙ্গ এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন; 
ইহা বাংলার পূর্বস্বভাবান্ুরূপ হইলেও বর্তমানে লজ্জার 
বিষয়। কলিকাতায় তাহার লক্ষ্যবেধ সংবাদ কোন 
পত্রিকাতেই যথোচিত ভাবে আলোচিত হয় নাই বোধ হুয়। 
রাণা সরতান সিংহের দৃষ্াস্তান্থবর্তী অপর লক্ষ্যবেধনিপুণ 
শ্রীযুক্ত লন্নুভাই কল্যাণজী শাহ ১৯৩২ সংবতে জন্মগ্রহণ 
করেন। বর্তমানে তাহার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র। ইনি 
কাঠিয়াবাড়ের ভাঁবনগরের অধিবাসী, ইহার বংশ তদ্দেশ 
প্রসিদ্ধ বৈশ্ঠবংশ। ধন্মে ইনি শ্বেতাম্বরী জৈন। ভাবনগর 
ংলো-ভার্ণাক্যুলার গুজরাতী বিগ্ভালয়ে ইনি বিদ্যাভ্যাস 
করেন। বাল্যকাল হইতেই ইহার শস্ত্রবিদ্ভা, কলা, শিল্প- 
কৌশল প্রভৃতির প্রতি অন্থুরাগ পরিদৃষ্ট হইত। ইনিও 
রাণা সরতান সিংহের মত রামায়ণ, মহাভারত ও চারণ কৰি 
বর্ণিত বীরত্ব কথায় উৎসাহিত হইয়! সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। 
৮ বৎসর পূর্বে রাণা সরতান সিংহের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া 
তিনি সেই আদর্শে উপনীত হইতে সচেষ্ট হয়েন এবং 
তিনি সফলকাম হইয়াছেন। কাঁয় মনে সাধনা করিলে 
অসাধ্য কিছুই থাকে না। ইনিও মত্স্তবেধ, ভয়ানক 
বেধ, অনৃশ্তবেধ, শবাবেধ প্রভৃতি প্রয়োগে তুল্য নিপুণ । 
১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রিন্স অফ ওায়ল্সের সমক্ষে 
লক্ষ্যবেধ কৌশল দেখাইয়া তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত 
হইয়াছেন। বহু ইংরাজ ও দেশীয় সন্্রা্ত লোকের বিম্ময়োৎ- 
পাদ্ন করিয়াছেন; তন্মধ্যে আমাদের দেশপুজ্য শ্রীযুক্ত 
বালগঞ্গাধর তিলক অন্থতম। 
রাণা সরতান সিংহের প্রয়োগকৌশল হইতে যে-ষে. 
বিষয়ে ইহার পার্থক্য আছে, এ স্থলে সংক্ষেপে তাহাই বর্ণিত 


১ম সংখ্যা |] 





২১ 


টা শ্রীযুক্ত লল্ুভাই কল্যাণজী শাহ। 


ইইল। তিনি স্বন্য্যের হস্তধূত নারিকেল ঝা পদমধ্যবর্তী লম্বত 
বৃত্ভাগু গুলি চাঁলাইয়। বিদ্ধ করিয়। থাকেন। লক্ষ্য স্থির 
করিবার জন্ঠ ইনি এক চক্ষ মুদ্রিত করেন না। দীড়াইয়া, 
(সিয়া, আরাম চেয়ারে শুইয়া, হাতে পায়ে বন্দুক ছু'ড়িয়া, 
দ্বুখ পশ্চাতের লক্ষ্য বেধ করিতে সক্ষম। মত্স্তবেধ করিতে 
মাধ ইঞ্চি মাত্র চৌড়া দর্পণপ্রতিফলিত ছায়! দেখিয়া মৎস্তের 
ক্ষু বিদ্ধ করিয়া থাকেন। ইনি বলেন যে এই সকল প্রয়োগ 
র্বারণণেও হইতে পারে ; এবং তিনি এক্ষণে ভাবনগরের বন্ঠ 
মীঁড়, তীল প্রভৃতির নিকট ধনুরধিস্তা অভ্যাস করিতেছেন । 


এই সকল দৌঁখয়া অতি অবিশ্বাসীকেও স্বীকার করতে 
হইবে, ভারতে ছিল সব, আছে সব; কেবল প্রকাশে 
প্রবর্তনা দিবার মত উৎসাহ ও, উত্তেজনার শুধু অভাব! 
ভগবানের আশীব্বাদ আমাদের জড়তা অবসাদ ঘুচাইয়া 
উন্নতর পথ মুক্ত করিয়া দিউক; আমরা প্রণষ্টগৌরবে 
নঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়। ধন্য হই! 
শ্রীচারচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


_ পেকিন রাজ-পুরী । 
(২) 
বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী | 


এইরূপ এরবাঁদ শুনা যাঁয় যে চীনের বৃদ্ধা মহারাণী নীচ 
ংশোস্ভবা দাসীকন্ঠা, কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইনি মাঞ্চু- 
সৈম্ভগণের 'একজন লেপ্টেনাণ্ট-জেনারেলের কন্তা। কোন 
উচ্চবংঘায় মাঞ্চভিন্ন এই জেনেরালের পদ পাইতে 
পারেন না। ইনি মাঞ্চসৈন্যের "শ্বেত পতাকা” (ড/111৩ 
19210067) বংশসন্ৃত। এই *শ্বেত পতাকা” বংশের মধ্যাদা 
কেবল “গীত পতাকা” (০110৮ 1)21776:) বংশের নিয়ে 
মাহ। চীন সমাট এই “গীত পতাকা” বংশের সর্বশেষ্ঠ 
ব্ক্তি। মাঞ্চগণ যখন চীন দেশ জয় করে, তখন এই “শ্বেত 
পতাকা” ও প্পীত পতাকা” বংশদয়ের মধ্যে ঘোরতর দন্দ 
উপস্থিত হয়, কিন্ত-_অবশেষে গীত পতাকারই জয় হয় এবং 
সেই হুইতে এই গীত পতাকা বংশের লোকই রাজত্ব করিতে- 
ছেন। বর্তমান বুদ্ধা সম্াজ্জী শৈশবকালে তাহার পিত। 
কতৃক সযত্রে শিক্ষিত ও লালিত পালিত হইয়াছিলেন। 
উচ্চ বংশীয় কুমারী মাঞ্চুরমণীগণ তাহাদের সমসাময়িক 
সমাট ও সম্বাটমাতার নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইয়া 
থাকেন। এবং সমাট ও বৃদ্ধা সম্াজ্জীর বাছনিমত যাহাকে 
ইচ্ছা! তাহাকেই সমাটের নিয়শ্রেণীস্থ। পর্রী* স্বরূপ গ্রহণ কর! 
হইয়া থাকে। প্রায় ১৭১৮ বৎসর বয়সের সময় বর্তমান বৃদ্ধা 
মহারাণী তৎকালীন সম্াটমাতা৷ ও সমাটের নিকট (প্ররিত 
হইয়াছিলেন। তাভার সৌন্দর্য্য, তীক্ষ বৃদ্ধি, প্রভাৎপন্নমতি এবং 
মনোমোহন ভাব সকল, উচ্চবংশের সঙ্গে একব্রযোগে সোনায় 
সোহাগারূপে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল গুণের একত্র 
সমবায়ে তীহাকে তৎকালীন সম্নাটের মহিষীরূপে নির্ব্বাচন 
করা হইয়াছিল। তৎকালীন বৃদ্ধারাণী প্রথমত ইহাকে 
নির্বাচিত করিয়া সম্াটের নিকট প্রেরণ করেন, সম্রাটও 
তাহাকে মনোনীত করিয়া! পত্বীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
'রাজপুরীতে বাসের আদেশ করিলেন। ইনি সম্রাটের 





% ইহারাও একপ্রকার বিবাহিতা স্ত্রী, 5০০০91425 ৬0০1 পাঁট- 
দ্বাণীর নিম্নে ইহাদের স্কান। 


প্রবাসী । 


 পঞ্চমা মহিবী হইলেন। তাহার পূর্বে স্াট আরো চারিটা 


1 এম ভাগ। 


মহিষী গ্রহণ করিয়াছিলেন । | 

অতি অন্নকালমধ্যেই ইনি নিজগুণে সম্টমাতার 
সম্মাটের ও পাটরাণীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হইয়৷ উঠিলেন। 
শীঘই উনি সমাটের পত্বীগণের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার 
করিলেন। কেন না এই পত্রীগণ নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে 
ক্রমে নিম্ন হইতে উচ্চপর্দে উন্নীত হইতে পারেন। কেবল্প 
পাটরাণীকে কেহ আতক্রম করিতে পারেন না। প্রথমা 
পড়ী বা পাটরাণীর মৃত্যু হইলে তনিয্গ্ক রাণী পাটরাণীর স্থান 
অধিকার করিতে পারেন । 

সমাট শিয়েন কেং সিংহাসনে আরোহণ করিবার ছু 
মাস পূর্বে তাহার প্রথম পত্রীর মৃত্যু হয়। তাহার মৃতাতে 
শোক চিহুস্বরূপ পাটরাণীর পদে কেভই উন্নীত না ভইয়া 
এ পদ কিছুদিন শুন্য রহিল। অতঃপর তাহার শেষ 
বিবাহের প্রথম! পত্রী যখন পাটরাণীর পদে উন্নীত হলেন, 
সেই সময়ে বত্তমান বৃদ্ধা মহারাণী সমাট শিয়েন কেংএর পঞ্চম! 
পত্রীরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। 

উহার বিবাহের দু বৎসর পর ,ইষ্টর এক পুণ্র জন্মে 
এবং এই পুত্রের জন্মের পাঁচ বৎসর পর সম্াট শিয়েন 

ংএর মৃত্যু হয়। সম্াটের মুষ্ত্য হইলে পর এই বৃদ্ধা 
মহারাণীর পুত্র টুংছি সম্বাট পদে অভিষিক্ত হষয়াছিলেন। 
শিশুসমাট টুংছির তরুণবয়স্কা জননী এবং তাহার পিতার 
প্রথমা গড্রী বা পাটরাণী একত্র যোগে সম্্রাটমাতা (1101)7955 
1০৮97) নামে অভিহিত হইয়া! তীঁভার অভিভাবক 
নিযুক্ত হইলেন। বাঁলকসম্াটের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইয়া 
একজন পুর্ব প্রাসাদের (1595 1১০12.০০) এবং আর 
একজন পশ্চিম প্রাসাদের (৬/০5. [১919০৪) সম্াটমাতা 
আখ্যা গ্রহণ করিলেন। এবং উভয়েই তুল্য ক্ষমতার 
অধিকারিণী হইয়া তুল্যভাবে একযোগে রাজ্যশাসন ,করিতে 
লাগিলেন। পূর্বব প্রাসাদের সমাজ্ঞী সম্রাট শিয়েন কেংএর 
পাটরাণী ছিলেন। এবং পশ্চিম প্রাসাদের সমাজ্জীই বর্তমান 
বৃদ্ধা মহারাণী যিনি এখনও সুবিশাল চীন সাম্রাজ্যের ভাগ্য- 
পরিচালক। ইহার নাম প্জে-শি” (75৪-1737)। পূর্ব 
প্রাসাদের মমাজ্জী সাহিত্যে অতি স্ুপপ্ডিতা ছিলেন কিন্ত 
পশ্চিম প্রাসাদের সমাজ্জী বা বর্তমান মহারাণী শাসনকাধ্যে 


সম সংখ্যা ।] . 


পাস 


রি দক্ষ বিয় বি রা রি রানির পরস্পরের 
গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও সম্রাট শিয়েন কেংএর জীবিত 
কালেই হউক, বা তাহার মৃত্যুর পর বালকসমরাট টুংছির 
অভিভাবক রূপেই হউক, তীহাদের মধ্যে পরম্পর আতি 
সন্ভাব ছিল। সেই সপ্ভাবের কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। 
১৮৮১ থৃঃ, পুর্ব প্রাসাদের মহারাণীর মৃত্যু হয়। বর্তগাঁন 
মহারাণী স্টাহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
বালক সঘ্রাট টুংছি সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় 
হইতে চীন সাম্রাজ্যে নানা বিপদ ও অশান্তি চলিতেছে । 
টাঁ পেইং বিদ্রোহের সময় ইউরোগীয় সৈশম্তের আগমনে ভীত 
হইয়া সম।টু শিয়েন কেং পেকিং হইতে জেলে নামক স্থানে 
গমন করেন এবং তথায় তাহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে 
চীনের বড় বিপদের সময় গিয়াছে । বিদেশী রাজগণের 
সহিত সভ্ভীব রক্ষা করা এবং সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল কেবল 
সমাট ও তাহার মন্ত্রিগণের উপর নির্ভর করিত। রাজধানী 
পেকিন হইতে স্থানান্তরিত হওয়ায়, বিদেশীকে দ্বণাকারী 
কতকগুলি রাঞ্জকন্মচারী ঘোষণা করিল যে “আমরাই বালক 
ঘাটের অভিভাবক* নিযুক্ত ইইয়াছি।” যদি এই উভয় 
রাণী বালক সমাটের পক্ষ হইয়া এই রাঁজবর্মচারীর দলে 
যোগ দিতেন, তাহা হইলে রাজ্যে ভয়ানক বিপদ ও 
অরাজকতা উপস্থিত হুইত। কারণ এই বিদেশী-দ্বেষিগণ 
কখনই পেকিনস্থ বিদেশী রাজদুতগণের সঙ্গে এক মত হইয়া 
কাধ্য চালাতে পারিত না। রাজ্যশাসনের ভার 
মীহাদদের উপর পতিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই পবিত্র 
আসনে উপাবিষ্ট বালকসম্রাট ও তাহার অভিভাবক ছুই 
নহারাণীর.পক্ষ হইয়া যাহাতে রাজ্যের মঙ্গল হয় সেই চেষ্টা 
করিতে হইবে উভয় দলের প্রধান দলপতিগণ আসিয়া 
বাজদরবারে আপনাপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। 
শুখন বর্তমান মহারাণী তুন্পবয়স্কা ছিলেন, রাজা সংক্রান্ত 
কছুই জানিতেন না ব| বুঝিতেন না । রাজপুরীর বাহরে 
ক কি ঘটন৷ ঘটত তাহার সংবাদও রাখিতেন না। কিন্তু 
াহার অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমত1, ও 
পত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি কিংকর্তব্য, কোন্‌ দলের মত গ্রহুণীয়, 
ভাহা- “তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিদেশী- 
দ্রাহীদিগকে ভত্সন1 করিলেন এবং প্রিন্স ফুংএর পক্ষ সমর্থন 


পেকিন রাজ-পুরী। 


২৩ 
করিলেন। তখন প্রিন্স বু রঃ দেন শাসন ও ১ সমাজ 
সংস্কারের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু ইনি 
বিদেশীদ্রোহী ছিলেন না। প্রিন্স ফুং প্রধান মন্ত্রী ছিলেন । 
তিনি ইংরেজ ও ফরাসীগণের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন: 

এই অন্পবয়স্কা মহারাণীর সর্বপ্রথম এই রাজ-নৈতিক 
বুদ্ধির পরিচয় সমস্ত রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হওয়ায় ভাঁভার 
যশঃ অত্যান্ত বৃদ্ধি পাইল এবং রাঙ্জের প্রধান গ্রুধান রাজ- 
নৈতিক নেতাগণ প্ররুত পন্থা বুঝিতে পারিলেন। গ্রাও 
কাউন্সিলের মেম্বরগণ এবং রাজপরিবারের প্রিন্স ঝা 
কুমারগণ এই নবীন! রাণীর বুদ্ধির ও ক্ষমতার পরিচয় 
পাইনা স্থখে ও দুঃখে আজীবন তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া 
আসিতেছেন। প্ররুতপক্ষে ইনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে 
তাহার অমাত্যবর্গ ও পারিষদগণের সঙ্গে একযোগে কার্ষ্য 
করিলে সামাজ্যের কি শুভ ফল হয় ওকি করিয়া কার্ধ্য 
করিতে হয়। 

এই ছুই মহারাণী অসামান্ত রাজনৈতিক বৃদ্ধি ও শাসন 
কাধ্যে দক্ষতা দ্বারা বালক টুংছিকে নিরাপদে রক্ষা করিয়া 
দ্বাদণ বর্ধাধিক কাল রাজ্োর শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া 
যখন ট্রংছি অষ্টাদশ বর্ষে উপনীত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, 
তখন তাহার হস্তে রাজ্যর ভার দিয়া নিজেরা অবসর 
গ্রহণ করিলেন। এই কাল মধ্যে রাজ্যে শাস্তি স্থাপিত 
হইয়া রাজ্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াঁছিল। 

কিন্তু এই দুই রাণীর ভাগ্যে অধিক দিন অবসর ঘটল 
না। সমাট টুংছি রাঞ্ভার গ্রহণ করিয়৷ তাহার ছুই 
বৎসর পরেই অর্থাৎ বিংশ বৎসর বয়সে পঞ্চতবপ্রাপ্ত হইলেন। 
এই সাংঘাতিক" ভর পশ্চিম প্রাসাদের বর্তমান বৃদ্ধা- 
রাণী প্রাণে বজর্সট আঘাত পাইলেন এবং শোকে ঘ্রিয়মানা 
হইলেন; কিন্তু অল্লকাল শোকছুঃখে মগ্ থাকিয়া পুনরায় 
রাজ্যশাসনের ভার নিজহস্তে লইলেন। রাজমাতাদ্য় বর্তমান 
সমাট কোয়াংশিকে পাঁচ বৎসর বয়ক্রম কালে সিংহাসনে 
বসাইয়। পুনরায় এই বালক সমাটকে রাজ্যশাসনের উপ- 
যোগী করিবার জন্ত কাধ্য আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে বর্তমান সম্ট বর্তমান মহারাণীর দেবর 
ও ভগ্মীপুত্র । 

বর্তমান সমাজ্জী রাজ্যশীসনের ভার লওয়া অবধি 


২৪ 
চীন সাম্রাজ্য সংক্রান্ত ঘটন! সকল বিশেষভাবে আলোচনা! 
করিয়া দেখিলে তাহার শাসনক্ষমতা| ও দুরদর্শিতার বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায়। যখন রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহক্োত প্রবল- 
বেগে বহিতে লাগিল, তখন তিনি চীন-তরণীর কর্ণধার 
হইয়া ছুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্য দিয়া তাহা চালাইতে লাগ- 
লেন। যেমন একদিকে জলমগ্ণ পাহাড় এবং অপরদিকে 
ভয়ানক জলাবর্ত থাকিলে এই ছুইয়ের মধ্য দিয়া তরণী 
চালাইতে হইলে প্রতি মুহ্নর্তেই বিপদের আশঙ্ক। করিতে 
হয়, সেই সময়ে এই মহারাণীর পক্ষে চীন-রাজ্য-তরণী 
চালানও তাদুশ ভয়াবহ কাধ্য হইয়াছিল। যদিও তিনি 
সময় সময় তাহার তরণীকে পাহাড়সংঘর্ষে লইয়া গিয়- 
ছিলেন, সে কেবল জলাবর্ভ পরিহার করিবার জন্ত ৷ 
তথাপি তীহার রাজনৈতিক গতি “মিতভাবে” (0900126) 
ছিল। চীন সাম্রাজ্য বু শতাব্দী হতে বিদেশী রাজগণের 
সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখেন নাই। রাজ্যের প্রধান প্রধান রাঁজ- 
নৈতিকগণ বিদেশিগণের সঙ্গে কি গ্রণালীতে ব্যবহার করিতে 
হয়, বর্তমান কালে অপর রাজ্য সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিতে 
হইলে কি গ্রকার রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, 
তাহাতে সম্পূর্ণ অনাভজ্ঞ থাকায়, সময় সময় ভয়ানক ভ্রম 
করিয়াছিলেন । বিদেশিগণের সঙ্গে রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক 
সময়ে আহম্মকীর পাঁরচয় দিলেও কেবল কপটতাচরণ দ্বারা 
(34017০109) চীন এ যাবৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ তইয়া- 
ছেন। মহারাণী নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিলেন যে এই 
উপায় ভিন্ন ইউরোপীয়গণের হস্ত হতে রক্ষার অন্ঠ উপায় 
নাই। 

১৮৮৯ খুঃ অষ্টবিংশ বর্ষ রাজ্যশাস্ন' করার পর স্্াঙ্জা 
রাজ্যশাসনদ্ড বর্তমান সত্রাট কোয়াং'ণর হস্তে অর্পণ 
করেন। এই সময় এই বুচৎ সাম্রাজ্য শান্তি ও স্থখভোগ 
করিতেছিল। বিদেশিগণের জন্ত বাণিজ্যবন্দর মুক্ত হইল 
এবং রাজ্যে কাষ্টম হাউস বা বাণিজ্য শুন্ক-আদায়-বিভাগ 
স্থাপিত হইল। 

সম্রাট কোয়াংশুর রাঙ্ত্বের প্রথম ভাগে রাজ্যে বিশেষ 
কোন ঘটনা! ঘটে নাই। তিনি মঞ্ত্রিগণের পরামর্শীনুযায়ী 
এবং বৃদ্ধারাণীর “সাম্য” নীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্যশাসন 
করিতে লাগিলেন। এযাবৎ বোধ হইয়াছিল যে তাহার 


প্রবাসী । 


1 গম ভাগ । 


নিজের বিশেষ কোন একটা মত নাই এবং রাজ্যের উন্নাতি- 
কল্পে তাহার কোন চেষ্টা নাই। ১৮৯৪ খুঃ' কোরিয়ার 
উপর প্রভৃত্ব লইয়৷ জাপানের সঙ্গে মতান্তর উপস্থিত হয়, 
তাহাতেও তিনি বিশেষ কোন খেয়াল করেন নাই। কিন্ত 
জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার চৈতন্ত উদয় 
হইল। কারণ এ যাঁবৎ চীনারা জাপাঁনীদ্িগকে কোন একটা 
বিশেষ জাতির মধ্যেই গণ্য করিত না। চীনারা মনে 
করিত যে জাপাঁনীগণ চীন হইতে সাহিত্য, শিল্প ও হন্ম্য 
নির্মাণ প্রণালী ধার করিয়া! লইয়াছে এবং তাহারা কেবল 
একটা অন্ুকরণশীল জাতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
জাপানের জয়ে চীন আপন দুর্গীতি বুঝিতে পারিল এবং 
সেই হইতে নিজেরা জাগ্রত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। 
সমাট কোয়াঁংশি জাপানের বিজয়ে নিজেদের ছুর্থতির বিষয় 
চিন্তা করিয়া ঘ্বণায় অধীর হইলেন। তিনি মনে করিলেন 
যে জাপানীরা' যে চীনাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছে, তাহা 
কেবল বিদেশী সভ্যতা ও যুদ্ধবিদ্ধা! অনুকরণ করিয়া। তিনি সেই 
জন্ঠ যত শীঘ্ব সম্ভব আপন সাম্রাজ্যের সংস্কারকার্যে ব্রতী 
হঈলেন। তিনি মনে করিলেন যে এই.বৃহৎ সামাজাকে তিনি 
উন্নতির পথে ধাবিত করিতে পারিবেন। এই আশায় রাজ্যের 
সমস্ত বিভাগের আমূল সংস্কারকার্ধ্য করিতে আরম্ভ করিলেন । 
তিন বৃদ্ধারাণীর কর্তৃত্ব না মানিয়! কতকগুলি পারিষদ পরি- 
বেষ্টিত হইয়। নানাপ্রকার নূতন বিষয় প্রচলনের মন্ত্রণা করিতে 
লাগিলেন। নানাপ্রকার সংস্কারকার্ধয এত দ্রুতগতিতে আরম্ত 
করিলেন যে, মনে করিলেন যে অতি সত্বরই এই রক্ষণশীল 
জাতি উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। রক্ষণশীল দলের 
কতকগুলি লোক উন্নতিশীলগণের ন্তায় আরো কতকগুলি 
নৃতন বিষয়ের সংস্কারের প্রস্তাব করিলেন। ভিন ভিন্ন মতের 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সংস্কার কার্যের প্রস্তাব 
করিলেন। ইহাদের কোন কোন ব্যক্তি দম্াজ্জীর “সাম্য” 
নীতির পথ পরিত্যাগ করিবার জন্য সম রটকে পরামর্শ দ্িলেন। 
মূল কথা যাহার যাহা ইচ্ছা! সেই সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া 
এক গোলযোগ উপস্থিত করিল। ক্রমে রাজ্যে প্রধান ছুই 
দলের স্থষ্টি হইয়া উন্নতিশীল দল বৃদ্ধারাণীর “সাম্য” নীতি 
পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিয়া সম্রাটকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিল যে “এ নীতি অত্যন্ত রক্ষণশীল উহাদ্বারা কোন 


জামনগরের জামসাহেব 


( কুমার শ্রীরণজিৎ সিংহঙ্গা ) 





১ম সংখ্যা] 


উন্নতির আশা নাই ৮ অপর পক্ষ অর্ধ রঙ্গণসিলদূল 
সম্্রাটকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে “সাম্য” নীতি রাজোর 
প্রকৃত মঙ্গলের পন্থা, তাহা পরিত্যাগ করিলে রাজ্য ছারখার 
তইয়। যাইবে ! কারণ উন্নতিশীলগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা 
উন্নতির পক্ষে অতি দ্রুত গতি। এই দুই বিরুদ্ধ পক্ষের 
মতের সংঘর্ষে সম্রাটের শাসননীতি যেন চূর্ণ হইবার উপক্রম 
হইল। তখন রাজ্যের আর একদল লোক ভবিষ্যদ্িপদ 
গণিয়া বৃদ্ধা রাণীর শরণাপন্ন হইয়! পুনরায় তাহার নিজ 
ভন্তে শাসনদণ্ড চালনা করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন 
করিলেন । তিনি পুনর্বার শাসন কাধ্যের ভার নিজতস্তে 
গ্রহণ কক্সিলে রাজ্যের সুখ ও শান্তি বুদ্ধি পাইবে এপ 
ভাবও প্রকাশ করা হইল। সমাজ্জী এই তৃতীয় পক্ষের 
প্রস্তাব স্বহাস্তে পাইয়া! নিজে পুনরায় রাজকাধ্য চালাইতে 
সম্মত ভইলেন এবং সম্রাট বাধ্য হইয়। বৃদ্ধারাণীর আদেশানু- 
মায়ী কার্ম্য করিতে স্বীকার করিলেন। অতঃপর সম্বাট 
এক ঘোষণাপত্রদ্ার! প্রচার করিলেন যে "রাজমাতা বুদ্ধারাণী 
পূর্ব্বে মহা বিপদের সময় ছুইবার নিজ হস্তে অতি দক্ষতার 
লহিত শাসনকার্য “সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তিনি এখন 
পূনরায় নিজহুন্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন । তিনি পূর্বে 
1াহা করিয়াছিলেন তাহা রাজ্যের মঙ্গলের জন্ই। 
মামি তাহার পরামর্শীনুযায়ী কাঁশা করিতে সম্মত 
হইলাম এবং আমি এবিষয়ে তাহার সম্মতি গ্রহণ 
করিয়াছি।” সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হইলেন না বটে কিন্ত 
ঠাহার হস্ত হইতে ক্ষমতা অপসরণ করা হইল। তিনি 
দ্ধারাণীর পরামর্শানুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য হইলেন। 
দ্বা সমাজ্জী' যে বিষয়ে অনুমতি দিবেন না তিনি তাহা 
হরিতে পাঁরিতেন না। এই ঘটনাকে সাঁহেবরা ১৮৯৮ 
ষ্টাবে ০০০1০ ৩6৪ বলিয়া উল্লেখ করিয়। থাকেন। 
সমীজ্ঞী উন্নতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় দলের কর্মচারি- 
'ণকে স্বার্থান্বেষী মনে করিয়! কাধ্য হইতে বরথান্ত করিলেন। 
যেসকল সংস্কারপ্রার্থী উন্নতিশীলগণ ধূত হুইল তাহা- 
?গকে সরাসরি বিচার করিয়া রা'জদ্রোহের অভিযোগে 
গহারো প্রণদণ্ড করিলেন, কাহাকেও ব] যাবজ্জীবন 
পাপ্তর পাঠাইলেন /এবং কাহারো কাহারো বা অতি 
ন্টুরতার সহিত শাস্তি বিধান করা হইল। সগ্াটের 


মণিমঞ্ীর |. 


ব 
নিক একজন নন উন্নৃতিণীল দ দলতৃক্ত ছিলেন, তাহাকে শিক্ষক 
বলিয়া, তাহার প্রাণদণ্ড না করিয়া নির্বাসন দও প্রদান 
করিলেন। কারণ শিক্ষক পিতস্থানীয়। সেইজন্ত সমাটের 
শিক্ষক কোন গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হয় 
না। সমাজ্জী ও *সাম্য”বািগণের এই ভাব উন্নতির বিরুদ্ধ 
পথ; বিদেশীগণ উন্নতিশিলগণেব প্রতি প্রগাঢ সহানুভূতি 
দেখাইতে লাগিলেন । তাহারা মনে করিতে, লাগিলেন 
বৃদ্ধারাণীর এই ভাব বিদেশীবিদ্বেষস্থচক । 

কেহ কেহ মনে করেন “কো য়াং-ইউ-ওয়েই” প্রমুখ 
স্বার্থান্বেষী সংস্কারকগণের মতে চলিয়া রাজ্যসংস্কারকার্ধ্য 
দ্রুত*গতিতে চলিলে রক্ষণশীল চীনজাতির মধো অন্তর্কিদ্রোহ 
উপষ্চিত হইয়া রাজ্য ছারখার হইবে। কিন্ত আমার নিকট 
একথা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ পরবন্তী ঘটন 
সকল দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা! যাইতে পারে। সেই সময়ে 
যদি সংস্কারকাধ্য আরম্ভ হইত তাহা হইলে হয়তঃ ১৯০০ 
খুষ্টান্দে বকৃসার বিদ্রোভ সংঘটিত হইত না। কেননা এই 
সময় ট্ুকুর মাঝে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেকটা উন্নত 
হইতে পারিত। 

তখন যে যে প্রস্তাবিত সংস্কারের জন্ত রাজ্যে বিপদ 
আশঙ্কা করা হইতেছিল,* সেই সেই সংস্কার রুশ জাপান 
যুদ্ধের পর অতি ক্রুতগত্তিতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্রাজ্ঞী 
নিজেও যে ভ্রম বুঝিতে না পারিয়াছেন এমন নহে। তাই 
তিনি এখন বিদেশীদিগকে অপেক্ষাকত অধিক ভাল 
বাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিদেশিগণের যাহা ভাল 
তাহা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন । 
| [ ক্রমশঃ ] 
শ্রীরামলাল সরকার । 


মণিমঞ্জীর । 

( প্রবেশক |) 
পঞ্চনদের কেকয় রাজ্যে বসস্তোৎসবের মহা ঘট! লাগিয়া 
গিয়াছে বিপাশার তটাবস্থিত পুরোপকণ্ঠোপবন মকরন্দোগ্ঠানে 


উদ্চোগ আয়োজনের সীমা নাই। পুষ্পপল্লবশোভিত উদ্ভান- 
তোরণে বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত চীনাংগুক-কেতু মন্দবাতান্দোলিত 


২৬ 
হইয়া কুক্কুমান্লিপ্ত রমণীতস্তসক্কেতের মত সবিলাস লীলা- 
মহকারে নাগরিকৰিগকে উৎসবমেলায় আহ্বান করিতেছে । 
ধারাযন্তে শীতল সলিল উদ্দোতক্ষিপু হইয়] ছড়াইয়া পড়িতেছে; 
শৃঙ্গারক যন্ত্রে ধরাতল স্্গদ্ধি সলিলাবসিক্ত করা হইয়াছে । 

রাজোর যাবতীয় অভিঞান্তা মহিলা! মদনমহোৎসবে 
আনন্দ করিতে একত্র হইয়াছে । কুসুম্তকুন্ুমর্জিত, 
কালা গুরুগন্ধামোদতবসনপরিহিতা হইয়া, মুখে শুভ্রলোধ- 
রেণু মাখিয়া, গণ্ডে, বঙ্গে কুগ্কুমচন্দনের বিচিত্র কারুচিএিত 
পত্রলেখা রচনা করিয়া, পুষ্প প্রসাধনসুয়িষ্ঠা মাহলারা ভূঁষণ- 
শিঞ্জনে পুষ্পৎপন্মপরাগরঞ্জিতবপু ভ্রমরদলের মত কাননটিকে 
মধুর নিক্ষণ-নন্দিত করিয়া দলে দলে ছায়াশীতল নদীতটে 
বা ধারাযস্ত্রের সান্ধ্য শীকরশীতল বাধু সেবন করিয়া 
ফিরিতেছে। ক্রীড়া-শৈলের পাদমুূলে কেহ নাচিতেছে, 
কেহ বা দ্বিপদীথণ্ড বা চচ্চরী রাগিণীতে মদনমনোহরের স্তৃতি 
গান করিতেছে । বেণুবীণার মধুর সঙ্গীতে কেহ বা সমগ্র 
কানন পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। 

স্বয়ং রাণী ত্রপিষ্ঠা শুকপন্ষচ্ছবি বসন ও পুষ্পকাঞ্চি, 
পুষ্পমেখলা, পুষ্পহার, কেয়ুর, বলয়, নুপুর পরিয়া, বর্ণে, গন্ধে 
বিচিত্র হইয়! ফুলরাণীর মত অশোকবকুলের দোহদ সংস্কার 
করিতে আমিয়াছেন। শত-সখী-সঙ্গে আজ তিনি উৎসবমস্তা। 
সথাদের কাহারো কর্ণে কর্ণকার, কাহারো! শিরীষ, কাহারে! 
চুতমঞ্জবী; সকলের হস্তে লীলাকমল ; [বিবিধ বর্ণর(ঞত 
গন্ধানুলিপ্ত চলচেলাঞ্চলে হংসমিথুন অস্কিত। 

বর্ণগন্ধগানে আনন্দোৎফুল্ল মকরন্দোগ্যানে প্রসক্তভঙ্গী বলি, 
অলিশ্তামলিতোদরশ্রী, পল্লবরাগচ্ছুরিত ঘনচ্ছায়, কৃতদেহদ 
অশোকতরুমূলে তিনটি মহিলা বসসিয়৷ ঝথাপকথন করিতে- 
ছিল। সর্বাঙ্গে তাহাদের অশোকের দীপ্ত |/লিমা ও বকুলের 
মুছু গন্ধ জড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতেছিল। ইহারা মাধাঁবক! 
মালবিক1 ও বাসাস্তকা )- সকলেই ধনীর পত্ী। 

মাধবিকা বুদ্ধিজীবী মণিভদ্রের, মাপবিক1 ভ্রষ্টচরিত্র 
নন্দকের এবং বাসন্তিকা তরুণাভাধ্যার চারিব্রসদ্ধিগ্ধ বৃদ্ধ 
নুসোমের পড়ী। ইহারা উৎসবশ্রান্ত হইয়া অশোককুঞ্জে 
নবোদগত-শ্যামশম্পণয্যায় বসিয়া আপনাদের সুথছ্‌ঃখের 
কাহিনী বিবৃত করিয়া চিন্তভার লঘু করিতেছিল। কথা- 
বার্তার মধ্যে" তির্যগাবর্তিত-কন্ধরা বাসস্তিক! সহসা বলিয়া 


প্রবাসী । 


[পম ভাগ। 


উঠিল “দেখ সখি, দেখ, কৃতদোহদ অশোকমূলে কি একটা 
জলিতেছে।” অপরা সধীদ্বয় তাহার নির্দেখানুসারে সেই 
দিকে দেখিল। মালবিকা বলিল, “হলা, ওট| বোব হয় 
কাহারো স্থলিত রহ্াভরণ। হলা সখি মাপবিকা, তুই কি 
বলিস ?+ মার্ধাবক1 কিছু বলিল না, উঠিয়া গিয়া বক্ষ্যমাণ বস্ত 
উঠাউয়া লটল। শম্পসচ্ছাদিত বস্ত প্রকাশিত হইয়া 
দৃষ্টিগোচর হইলে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল উহা একখান 
মণিমন্ত্ীর। মগ্ধীরম(ণিক্যমযুথমঞ্জরীসৌন্দর্্মুদ্ধা মহিলাত্রয় 
উহা পাইবার জন্ত ব্যাকুল হইল। ভূঁষণপ্রিয়তা রমণীর সাধা- 
রণ স্বভাব। বাসস্তিকা বলল 'আম উহা! প্রথম ধেখিয়াছ, 
উহা আমার, আমায় দেও।” মালবিকা বলিল, “বাঃ, তা 
কেন? আমিই প্রথম উহা রত্না ভরণ বলিয়া! চিনিতে পারিয়াছি) 
উহা আমার প্রাপ্য, আমার দেও।, মাধবিকা কহিল, 
“ইঠা কাহারে! নহে, আমার। আম ইহা সর্বপ্রথম হস্তগত 
করিয়াছি; আরম ইহা কাহাকে ও [দব না।” ক্রমশ বিতণ্ডা 
উষ্ণতর হইতে লাগিল কিন্তু সমস্ত মীমাংসিত হইবার কোনই 
লক্ষণ দেখা গেল না। তখন মাধধবিকা কহিল, পঁববাদে 
মীমাংসা অসম্ভব। নিঃস্বার্থ ব্যক্তির মধ্যস্থতা ভিন্ন এ বিবাদ 
মামার্ধসত হইবে না। এ্রীরাণী ত্রপিষ্া এ দিকে আসিতে- 
ছেন। এস, তাহারই উপর বিচারের ভার দেওয়া যাক।, 
এই সাধুপ্রস্তাবে সকলে সন্তুষ্ট ও সম্মত হইল। তাহারা 
রাণার শিকটে গিয়। সসন্ত্রম অভিবাদন করিয়৷ ঘটনা বিবৃত 
করিয়া বিচার প্রার্থনা করিল। 
ঈষৎ-ন্মিত-ক্ষালিত-স্কভাগা রাণী উদগত প্রবালকান্তি- 
করপল্লবে মণিমঞ্জীর খানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “বর্তমান 
অবস্থায় মীমাংসা অসস্ভব। এই পণ নির্দিষ্ট হৌক,_যে 
আপনার স্বামীকে যথেষ্ট পরিহাস করিয়! তাহার চরিব্রগত 
বিশেষ দোষ সংশোধন করিতে পারিবে, এই মণিমঞ্জীর 
তাহারই হইবে'। সকলে সম্মত,হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। 
এবং !ক উপায়ে স্বামীকে পরিহাস করা যাইতে পারে, ইহার 
চিন্তায় তাহাদের মস্তিফ সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিল। 
মাধবিকার চেষ্ট।। ূ 
কেকয় রাজ্যের প্রধান জ্যোতিষী কঙ্কটভট্ট মাধবিকার 
প্রতিবেশী ছিল। মাধবিকা তাহার সাহায্য-গ্রহণ উপযুক্ত 
মনে করিয়া, তাহাকে সৃকল কথা জানাইয়া বুদ্ধি ও পরামর্শ 


১ম সংখ্যা]: 


প্রার্থনা করিল ] রা রশ স্থির হই গ্রেল। গুপ্র না 
মাধবিকার সঞ্থী ও নিতান্ত আত্মীয় কয়েকব্যক্তি ভিন্ন আর 
কেহ জানিল না। 

একদিন সদ্ধাকালে কুসীদিক মণিভদ্র গুহে আসিতেছে, 
পথে তাহার সহিত কন্কটভট্ের সাক্ষাৎ হইল। কন্কটভট 
মণিভদ্রকে যেন না চিনিয়াই চলিয়া মাইতেছিল ) মণিভদ্র 
নমস্কার করিয়া কহিল, “ভট্টজী, তাড়াতাড়ি কোথায় ?, 

কম্কটভটু মহা বিশ্ময়ের ভাণ করিয়া! চমকিত হইয়া বলিল, 
“কে মণিভদ্র না কি? আমি তোমাকে চিনিতেই পারি 
নাই। তোমার মুখ এমন মলিন ও ক্লিট বোধ ভঈতেছে 
কেন? কৌন পীড়া হইয়াছে কি? 

মণিন্দ্র উত্তর করিল “কৈ না, কোন পীড়া ত* হয় নাই। 
আঙ্গ প্রাতঃকাল হইতেই তহবিল মিলাইতেছিলাম ; জর্দ 
প্্সার গরমিল কিছুতেই মিলাইয়া উঠিতে পারিলাম না। 
অধিকন্ত গগণ্ডস্ত উপরি পিগকোসঞ্জাতঃ,-একজন অধমর্ণ 
--সেট| বাস্তবিকই নিতাস্ত অধম-_এক শত টাকার 
বাৎ্সারক সুদ চতুবিংশতি মুদ্রার অধিক কিছুতেই দিল না) 
চক্রবৃদ্ধি হারে কুসীদ* না দেওয়াতে আমার যথেষ্ট ক্ষতি 
হইয়াছে । এই জন্তই বোধ হয়, আমাকে মলিন ও ক্রিষ্ট 
দেখিতেছ |” 

জ্যোতিষী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “ক্লিষ্ট হওয়ার এ 
কারণ হইলে সুখী হঈতাম; কিন্তু আমি দেখিতেছি, শনি, 
বাত, কেতু ও মঙ্গল এই পাপ গ্রহচতুষ্টয় একযোগে তোমার 
বিরুদ্ধাচরণ' করিতেছে। এর গ্রহচতুষ্টয়ের শাস্তি না করিলে, 
কালই বৈকাল বেলা তোমার মৃত্যু হইবে ইহা আমি দিব্য 
ক্ষে দেখিতেছি। মৃত্যুর পূর্বাভাস তোমার মুখে পরিস্কট 
ইউয়! উঠিয়াছেখঃ 

প্রসিদ্ধ অব্যর্থগণকের এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া মণিভদ্রের 
খ শুষ্; জিহ্বা রশূন্ঠ, পদ প্রকম্পিত ও হৃদয় গুরস্পন্দিত 
ইয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্থনাশ দ্বারা 
প্রাণরক্ষার জন্য গ্রহচতুষ্টয়ের শাস্তি করা সে ভাল মনে 
ঃরিল না। জ্যোতিষীকে বলিল “ভাল, বিবেচনা করিয়! 
বখি।” গৃহে উপস্থিত হইবার পূর্বে সে দশবার আপনার 
মীর গতি পরীক্ষা করিল। একবার মনে হইতেছে, নাড়ী 
/তগতিতে প্রবাহিত; পরবার মনে হইল, ঠিক কিঞ্টিলিক- 


মণিমঞ্জীর | 


& ২৭ 


গতি তি; আর বার মনে মি লাগিল, নাড়ী অপ্রাপ্য। | নাড়ী- 
বিজ্ঞানের যাবতীয় মু্ঠালক্ষণ সে আপনার নাড়ীতে প্রকাশ” 
মান দেখিতে লাগিল । 
ংশয়াকুল দোলায়মান চিন্তে গৃহে উপস্থিত হইব! মাত্র 

তাহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “একি !'তোমার 
কি পীড়া হইয়াছে! এ কি তুমি এমন পাংশুবর্ণ হইয়! 
গিয়াছ কেন?” মণিভদ্র অধিকতর পাণুর হইয়া! বলিল, 
“নাঃ কিছু না। বোধ হয় শমক্রান্তবিপা গুগণ্ড হইয়াছি। 
মাধবিক! বস্থাঞ্চলে অশ্রমাজ্জন করিয়া বলিল, “না গো না, 
তোমার নিশ্চয় অস্থথ করেছে । চিকিৎসক ডাকা উচিত৷” 
চিকিৎসকের নাম শুনিয়! অর্থনাশভীত মণিভদ্র ব্যস্ত হইয়া! 
বলিল, “না, না, না, চিকিৎসক ডাকার আবশ্তক নাই। 
আমার কিছু হয় নাই গো ভয় নাই ।” মাধবিকা উচ্ছুসিত- 
ক্রন্দনরোধহেতুক অক্ষ,ট কগে বলিল, "না গো! না) তুমি হয় ত' 
বুঝিতে পারিতেছ না; তোমার নিশ্চয় বিষম ব্যাধি হইয়াছে। 
তাই মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়াছে। তোমার মুখখানা 
দর্পণে দেখ দেখি।” এই বলিয়া সম্মুখে একখানা দর্পণ ধরিল ; 
তাহাতে আপনার ভয়বিহ্বল মান মুত্তি দেখিয়া মণিভদ্র 
চমকিত হইয়া অধিকতর পাণুবর্ণ হইয়া গেল। তখন 
মাধবিকা দপণথানাকে স্বাছড়াইয়! ফেলিয়৷ শত খণ্ড করিয়া 
ফেলিল এবং উরঃশিরস্তাড়ন। করিয়া রোদন করিতে লাগিল। 

অনাস্বাদিতপূর্বব পত্বীর এই প্রণয়পরিচয় পাইয়া 
মণিভদ্র বোধ হয় কিছু হুট হইয়া তাহার নষ্ট প্রফুল্লত! উদ্ধার 
করিতেছিল, এমন সময় মাধবিকা তাহার দাসীকে ডাকিয়া 
বলিল, ঞ্ুলিকে, যা ত” বৈচ্থরাজ চক্রদত্তকে ডাকিয়। 
শীঘ্র লইয়৷ আয় 1৮৮৮ 

নগরের শরেটবৈ্ চক্রদত্তকে ডাকিবার প্রস্তাব শুনিয়া 
অর্থনাশশস্কী মণিভন্ত্র একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া 
পড়িল। মঞ্জুলিকাকে বাধ! দিবার অগ্রেই সেই সর্বশুভহ্ী, 
দগ্ধানন! দাসীপুত্রী উধাও হুইয়! চলিয়া গেল। মণিভড্রের 
নিকট এই সর্বনাশ অপেক্ষা নিরবিরোধে মৃত্যুও শ্লাঘা, ্েয়ঃ 
ও প্রেয় বোধ হইতেছিল। 

বৈচ্যশরেষ্ঠ চক্রদত্ত আসিলেন, রা তাহার নাড়ী 
পরীক্ষা করিলেন। তৎপরে কিঞ্চিত্তিরম্টীনধিলোলমৌলি 
বৈগ্চরাজ বলিলেম-_ ] 
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"স্থিত নাড়ীমুখে যস্ত বিদ্যুজ্জ্োতিরিবেক্ষতে। 
' " দ্বিনৈকং জীবিতং তন্ত, দ্বিতীয়ে মরণং ঞ্ুবম্‌ ॥% 
কল্য ইহার মৃত্যু নিশ্চিত ; অতএব ওঁষধ প্রয়োগ বিফল।” 

বৈগ্ভরাজ চক্রুদত্ত নিক্রয়নিষচতুষ্টয় গ্রহণ করিয়! প্রস্থান 
করিলে, অর্থনাশশোককাঁতর হতাশজীবিত মণিভদ্র 
একেবারে শুইয়া পড়িল। মাধবিকা মুখে কাপড় দিয়া 
ফুঁপিয়া ফুলিয়া লুঠঠিত হইতে লাগিল ;_সে লুঠন ক্রন্দন- 
জন্য বা হান্তহেতুক তাহা সে এবং অন্তধ্যামী ভিন্ন সঠিক 
কেহ জানে না। 

কথঞ্চিং সংবৃতাশোকা মাধবিকা স্বামীর শেষ আহারের 
জন্ত নানাবিধ পিষ্টক পায়স প্রস্তত করিয়। স্বামীকে খাইতে 
দিল, পুনরায় অনর্থক অর্থ নাশ দেখিয়া মণিভদ্র থেদে, 
ক্ষোভে খাদ্য স্পর্শ করিল না। 

ছশ্িতাক্রি্ট মণিভদ্র শয্যায় পড়িয়া সমস্ত রাত্রি শুধু 
গার্খ্পরিবর্তন করিতে লাগিল, ভোরের দিকে একটু তন্দ্া- 
বেশ হইতেই স্বপ্প দেখিল-_যেন সে নরকের ভয়াকুল 
প্রকোষ্ঠে বসিয়া পরপীড়নসঞ্চিত দীপ্তানলসংপ্রেক্ষ্য মুদ্রা 
গণিতেছে,_ সেই মুদ্রাগুলি স্বর্ণকাস্তি অগ্নিখণ্ড ; হাঁতে 
লইতেই জালায় অস্থির হইয়া ফেলিয়া দিতেছে ; আর অমনি 
শ্রক বিকটদংষ্ট যমদুত বহিশিখার কশা লইয়া তাহাকে 
তাড়না করিতেছে ; এবং সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া 
উঠিতেছে। বাস্তবিক চাৎকারে তাহার তন্্া টুটিয়া গেল। 
পার্শয়ান৷ পরী আস্তে বাস্তে উঠিয়া কারণ জিজ্ঞাস করিল। 
মণিভদ্র বলিল, “কিছু নহে স্বপ্ন ॥ মাধবিকা কপালে করা- 
ঘাত করিয়া কহিল, “হায় হায়, স্বপ্ন নহে গো স্বপ্ন নহে; এ 
যে দেখিতেছি ঘোর বিকার-_সান্নিপাতিধ?। 

মণিভদ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়৷ আপনার নীড়ী দেখিল, কিছু 
ঠিক করিতে পারিল না। ভোরের শীতল বাতাসে তাহার 
কিন্তু বেশ স্বস্থ বোধ হইতেছিল। সমস্ত দ্িন এইরূপ সন্দেহে, 
ভয়ে কাটিয়া গেল। যখন বেল! পড়িয়া আসিতে লাগিল 
তখন জ্যোতিষীর ও বৈদ্রাঁজের ভবিষ্যবাণী তাহাকে নিতান্ত 
ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সে তাড়াতাড়ি আপনার বাণিজ্য 
স্থানে চলিয়৷ গেল। 
. সে মনে করিল মুদ্রার মনোহররূপে সকল যন্ত্রণা 
মিমাজ্জত করিয়া দিবে; কিন্তু সমস্ত দিনের অনাহাকে 
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উদ্বেগে উৎকঠাকুল চিত্তে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। অতি 
কষ্টে আপনাকে টানিতে টানিতে কর্মস্থলে সন্ধ্যার সময় 
উপনীত হইল । সন্ধ্যা হইল তবু মরিল না দেখিয়া লে উৎফুল্ল 
হইতেছিল, কিন্তু হায়, বিধিবিড়ম্বন]! সে আপন বিপণিতে 
উপস্থিত হইবা মাত্র দ্বারবান দ্বার ছাড়িয়া, ভৃত্য গৃহমার্জন 
অসমাপ্ত রাখিয়া, লেখক কর্মচারী তাহাদের লেখ্য-লেখনী 
ফেলিয়া, মহা চীৎকার করিতে করিতে অতি ভীতভাবে 
উর্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সে যত তাহাদিগকে ফিরাইবার 
জন্য ডাকে, তাহারা তত ভীত হইয়া দৌড়ায়। অবশেষে 
তাহারা অদৃশ্ঠ হইয়া গেল। 

তখন বিশ্ময় ও বিরক্তিতে মুহমান মণিভদ্র লৌহ মঞ্জুষা- 
গুলির তালককুঞ্চিক ভাল করিয়! পরীক্ষা করিয়া সকল 
গবাক্ষদ্রার রুদ্ধ করিয়! উদঘাটিনী কুঞ্চিকা সকল কটিবন্ধে 
সন্নদ্ধ করিয়৷ অনিশ্চিত ব্যাকুলচিন্তে আপন গৃহাভিমুখে 
যাত্রা করিল। পথে দেখিল বৈগ্ঠ চক্রদত্ত এবং জ্যোতিষী 
কম্কটভট্র কথোপকথন করিতেছে । কোপপ্রজলিত মণিভদ্র 
তাহাদের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা ন। করিয়া যেমন পাশ 
কাটাইয়৷ যাইবে, অমনি শুনিল, বৈদ্য চক্রত্ত বলিতেছে-_. 

“অহে! গলিপির্-ললাটন্তপ-নিষ্ুরাক্ষরা”--এমন সহসা 
মণিভদ্র মৃত্যুকবলিত হইল? কাল আমি যখন আহত 
হইয়াছিলাম, তখন একেবারে শেষাবস্থা ; ধন্স্তরির অসাধ্য 
রোগ ! আহ1, লোকটি অর্থকামুকতার জন্তই মারা গেল) 
পূর্বাহ্ণ চেষ্টা করিলে কি হইত বলা যায় না ।” 

মণিভদ্র ইহা শুনিয়া প্রথমত স্তম্তিত হইল। কিন্ত 
পরে মনে করিল, এই প্রসঙ্গপাত্র সমাননামা আর 
কেহ। কিন্তু আবার গুনিল যে, জ্যোতিষী. কম্কটভ্ট 
বলিতেছে--”কবি বলিয়াছেন, ণলিপির্‌-ন . দৈবী স্তুপ 
ভুবীতি”। কিন্তু দেবগুরুপ্রসাদে বৈধসীলিপি পাঠ করিবার 
ক্ষমতা আমার আছে। অর্থকামুকত। তাগ করিয়া! যদি- 
বিরুদ্ধ গ্রহতুষ্টয়ের শাস্তি করিত, তবে বেচারা হয়ত? 
বাচিতে পারিত”। 

এখন মণিভর্রের আর সন্দেহ রহিল না ষে প্রসঙ্গপাএ 
সে স্বয়ং। সে তবু বিমুঢুভাবে তাহাদের নিকটে তত্ব- 
জিজ্ঞান্গু হুইয়! উপস্থিত হইতেই, তাহার! সঙ্কট ও*রাম- 
স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে পলায়ন করিল। 
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অগত্যা গৃহাতিযধেই চি ] পথে ॥ নৈশবিহার চির 
নন্দকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পথে মৃতশ্রুতি মণিভদ্রকে 
দেখিয়া! দোহাই মণিভদ্র, ভূত হইয়া আমায় দেখা দিও 
না) আমায় ক্ষমা কর; তোমার খণ আমি হয় তোমার 
স্ত্রীকে দিয়া, না হয় গয়াক্ষেত্রে তোমার পিও দিয়া! পরিশোধ 
করিব__বলিতে বলিতে দৌড়িয়া পুনরায় গুহাভিমুখে 
প্রস্থান করিল। অশুভদশী নন্দক সে রজনীতে রভসোত্সবে 
যাইতে বাধা পাইয়! বড় ক্ষুণ্ন হল । 

মণিভদ্র অধিকতর হতবুদ্ধি হইয়া আপনার গৃহাভিমুখে 
চলিল। তাহার মস্তি স্ুত্রহার! চিন্তাবর্তে বূর্ণটমান হইতে- 
ছিল। নর ভাবিতে লাগিল_- 

হায়, কোন ছূর্ক্ষা সুত্র ধরিয়া কোন অত্যহিত 
আসিয়া উপস্থিত হইল? আমি কি সত্যই মৃত? একজন 
ন! হয় ছু'জন মিথ্যা বলিতে পারে; কিন্তু আমার পরিচিত 
সকলে এবং অপরিচিত অনেকে আমাকে দেখিয়া! পলায়নপর 
হইতেছে কেন? তবেকি আমি ভূত হইয়াছি? যাহারা 
পলাইতেছে তাহাদের নিকট আমি সপ্রকাশ, এবং যাহার! 
পলাইতেছে না তান্তাদের নিকট আরম বোধহয় অনৃষ্ত 
থাকিতেছি। তবে আমি নিশ্চয় মৃত, নিশ্চয় ভূত! কাল 
সেই নরকের জালাময়, পুঁতিগন্ধময়, ঘরে ছিলাম; আজ 
কি বেড়াইবার ছুটি পাইয়াছি, না, আমি পাঠশালা-পালান 
ছেলের মত পলাইয়! আসিয়াছি। ওঃ সেই বহ্বিকশ৷ ! 
মনে করিতে গা শিহরিয়! উঠিতেছে। যাক সে চিন্তা। 
যে রকমেই হোক যখন পৃথিবীতে আসিয়াছি, একবার 
বাড়ীটা দেখিয়। যাইতে হইবে । 

বু্ধিতষ্ট মণিভদ্র আপনার গৃহে আসিয়া দেখিল, গৃহদ্বারে 
জলপূর্ণ মৃ্কলুস, অগ্নি, গোময়, নি্পত্র প্রভৃতি সপ্চ মৃত্যু- 
চিহ্ন সকল রহিয়াছে। তখন সে ভাবিতে লাগিল,_কে 
আমি? কোথায় আমি% কি অবস্থায় আছি? জীবিত না 
মৃত? এই ত” আমার স্থূল দেহ স্পর্শ করিতেছি, এই ত 
শ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন অগ্ভব করিতেছি, এই ত? নখ- 
পীড়নে ব্যথা বোধ করিতেছি। প্রেতাবস্থায়ও কি এই সব 
অনুভূতি থাকে? আমি ত, আপনাতে আপনি কোন 
পরিধর্তন বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্ত বাহিরে ত* যথেষ্ট 
পরিবর্তন দেখিতেছি। এই ত” আমার ময়ূরপুক চিহ্নিত 


মশিমজীর। [ 
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ছ | তি এ ছে রি কে? পাস? ? কবে? কখন? 


আমি কি আমার প্রেতাত্মা; আম এই পৃথিবীর জন .... 


সমাজের কেহ নহি? আমি যদি কায়া নহি, ছায়।; আমি | 
যদি মানুষ নহি, প্রেত; তবে আবার আমি ভয়রূপেঃ 
অকল্যাণরূপে মানুষের মধ্যে কেন? মৃত্যুর কৃষ্ণকঠিন 
প্রাচীর যর্দি আমাকে জীবিতলোকের সহিত সম্পর্কবিরহিত 
করিয়াছে, তবে বুঝিতে পারি না কোন্‌ পাপে ,যমদূত গুলা 
আমাকে সংসারের মাঝখানে ছাড়িয়! দিয়া গেল? প্রেত- 
লোক কোথায়, কোন পথে ? আমাকে সেখানে কে লইয়া 
যাইবে, সেখানে আমায় একটু স্থান দিয় কে নিশ্চিন্ত 
করিবে? জীবরাজ্য হইতে নির্বাসিত, প্রেতলোক হইতেও 
বিতাড়িত, ত্রিশঙ্কুর মত আমার একটুকু স্থান কি কোথাও 
নাই ?, 

এইরূপ অনন্ত প্রশ্নে, অবিশ্রাম চিন্তায় মণিভদ্র ক্লান্ত 
হইয়া! যনত্রটালিতের মত রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিল। গৃহমধ্যে 
মঞ্জুলিকার কাংস্তক বঙ্কার দিয়া উঠিল_-“আ মর, ফেরে 
মিন্সে, চোখের মাথা খেয়ে সদ্ধোবেলা! বিরক্ত করতে এলি ? 
দেখছিদ্‌ না গৃহে অশৌচচিহ্ন;) আমার প্রভু বৃদ্ধিজীবী 
মণিভদ্র সগ্ প্রাণত্যাগ করেছেন, কর্মী ঠাকুরাণী, শোকে 
মুর্ছিতা ; বেরো বেরো»,দূর হ, বিরক্ত করিস নে। 

এই বাক্যে অধিকতর অস্থির হয়া ভয়প্রকম্পহন্তে 
দ্বারে আর বার আঘাত করিয়া বলিল “মগ্ডুলিকে__-একবার 
দ্বার খোল, একবার তোমাদের দেখিয়া যাই। এবার 
প্রেতলোকে গেলে পুনরায় পৃথিবী পর্যাটনের ছুটি নাও 
পাইতে পারি 

তুই কে রে ৮ ধান, ড়া ত+ সম্মানী সম্বর্ধনা করি।+ 
বলিয়া মঞ্জুলিকা' ঘা খুলিয়াই মণিভদ্রকে দেখিয়াই বিকট 
চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল। 

সেই টির ও পতন শবে আকৃষ্টা হইয়া সছ্ বিধবা- 
বেশা শরীরিনী শোকমুত্তির মত মাধবিকা উপস্থিত হইল 
সেও মণিভদ্রকে দেখিবামাত্র মুর্চিতা হইয়া! পড়িল। 

ক্লাস্ত মণিভদ্রের মনে আর দ্বিধা সংশয় রহিল না। 
“তবে আমি নিশ্চয় মৃত, আমি আমার প্রেতাত্মা, আমি 
ভয়ঙ্কর, আমি অমঙ্গল! বলিয়া ক্ষুধাউদ্েগ-ক্রাত্তি-ভয়ো- 
ছেজিত মণিভদ্রও মুচ্ছিত হইয়া! পড়িয়া গেল। 
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' তাহাকে পড়িতে দেখিয়াই মাধবিকা ও মঞ্জুলিকা ঝটিতে 


* শিয়া দড়াইল এবং পরিচারিকাগণ সাহায্যে তাহাকে 
উঠাইয়!, তাহার. উত্তরীয় ও অঙ্গরক্ষ| উন্মোচন করিয়া 
শয্যায় শায়িত করিয়া দিল। বৈদ্ঠ চক্রদত্ত তাহাকে পরীক্ষা 
করিয়া বলিল, মুর্চা ভঙ্গ হইয়াছে, সে এক্ষণে নিঙ্রাগত। 

- মাধবিক! বিধবাবেশ পরিত্যাগ করিয়া গ্রসাধনসজ্জিতা 
হইয়া শ্বামীব পার্খে শয়ানা হইল। গুভের অশৌচচিন্ত 
সকল মঞ্জুলিকা অপস্চত করিল। 

: মণিভদ্র সেই শ্রান্তিগাঢ় নিদ্রাবস্থাতেও কতবিধ স্বপ্ন 
দেখিল। ্বপ্সে সে কতবার মরিল, বাচিল, আবার মরিল। 
কতবার নরকে গেল, কতবার স্বর্গের আলো দেখিল। * 

রাত্র প্রভাত হইলে মাধবিকা স্বামীকে বেশ একটু 
নাড়া দিয়া বলিল “উঠ উঠ হৃতৎপিগডেশ্বর, উঠ। আর 
কত ঘুমাইবে।» 

চকিত তন্দ্রাবিজডিতচক্ষ মণিভদ্র ভূষণভুয়িষটা প্রসাধন- 
সঙ্জিতা মাধবিকার দিকে চাহিয়া বলিল, “একি প্রিয়তমে, 
তুমি এখানে? আমি কাল যখন পৃথিবী পথ্যটনের ছুট 
পাইয়াছিলাম তখন তোমাকে একবার দেখিবার বড় সাপ 
হইয়াছিল। আমি বেই তোমাকে দেখা দিলাম অমনি 
তুমি ভয়ে মূঙ্ছিত হইয়া পড়লে। প্রত ও মন্ুষ্যের মধ্যে 
সকল গ্রীতি-সন্বন্ধ লুপ্ত হয়া এতথানি ভয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয় ।. পৃথিবীতে 'জীবিত কালে আমিই তোমাকে ভয় 
করিতাম, আর আমি যেই মৃত্যুর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া 
প্রেত হইলাম অমনি তুমি. আমার ভয়ে মুঙ্ছিতা হুইয়া 
পড়িলে ! সেই মুষ্ছাতেই কি তোমার মৃত্যু হইয়াছিল? 
এবং আমি প্রেতলোকে আদিতে না। আসিতে তুমিও 
আপিয্া ভীজির! এমন বিবিধ ভোগ্যবিষয়্ট্যিষ্টগৃহে তুমি 
এমন প্রসাধনসজ্জিতা। কাল কি প্রেতলোকে আমাদের 
“বাসর রাত্রি' গিয়াছে? এখানেও কি ঘরকরণা করা যায়? 
একি .নরক না স্বর্গ ; আচ্ছা, আমি কবে কখন কি রোগে 
মরিয়াছিলাম ?' 

'. মাধবিকা! শুনিয়া হাসিয়া বলিল, “এত নাগরা'লি, 
রসিকতা-কোথায়. শিখিলে ? এখন রঙ্গ রাখ; বেল! হইল; 
কার্যে যাইবে. না? 

আশ্চার্যান্বিত মণিভদ্র চক্ষুমার্জন করিয়া আপনার 


এ ডার 


লীরতকোট চির এবং মির হিল ? তবে কি আমি 
মৃত নই? সশরীরে জীবিত? কাল যে আমি মরিয়া ও 
ছিলাম? 

মাপবিক। কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল, «এ আবার কি 
অমঙ্গল কথা এই প্রভাত কালে? রাম নাম করিয়া উঠ, 
যাও কাধ্যে যাও। বালাই, তুমি মরিবে কেন? শক্র' 
মরুক |” 

মণিভ্ মাপবিকার মুখে রাম নাম শুনিয়। কিছু আশ্বস্ত 
হইয়া বলিল, “তুমি যাই বল প্রেয়সি, আমি অর্ধদণ পূর্বে 
মৃতই ছিলাম। কষ্কটভটের গণনা এবং চক্রদত্ের নাড়ী- 
জ্ঞান কখন বাথ হইবার নহে। হয় তুমি সাবিরীর মত 
আমাকে যমরাঞজার কাছ হইতে ফিরাইয়! লইয়াছ, নয় 
তুমিও মৃত, কিন্তু টাটক| পরিবর্তন বলিয়৷ চিরাভ্যন্ত জাবিত 
জ্ঞান তুম এখনো! ত্যাগ করিতে পার নাই। একটু পরেই 
প্রেত জীবনে মভ্যন্ত হয়| উঠিবে; আমারে| প্রবম প্রথম 
অমনি বাধো বাধো ঠেকিয়াছিল। জীবলোক ও প্রেত- 
পোকের মধ্যে মরণ মাত্র বাবধান বৈত' নয়! 

মাধবিকা কোপন্ষ,রিতাধর প্রদর্শন করিয়া বলিল, “কথা 
শুনিলে অঙ্গ জলিয়! যায় ! পাগল বা মগ্ভপ হইয়া? এখন 
উঠ গো উঠ, অধমর্ণেরা খণ পরিশোধ ও গ্রহণের জন্ত 
অপেক্ষা করিতেছে ।” 

মণিতদ্র বিশ্মিত হয়া বলিল, “প্রেত-লোকেও খণের 

কারবার আছে না কি? কিন্তু সে ব্যবসায় আমি আর 
করিতেছি না; এখানকার মুদ্রা জলন্ত অগ্নিথণ্ড !” 

মাধবিকা অতিমাব্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া ডাকিল, 
মঞ্জুলিকে, তুই কায়স্থকে এখানে পাঠাইয়া দিয়া জ্যোতিষী 
ও বৈদ্য-রাজকে ডাকিয়া লইয়া আয়; আমার স্বামীর মস্তিষ্ক 
বিরুতি ঘটিয়াছে ।” 

বেচারা মণিভদ্র অনেক কষ্টে মরিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত 
হইতেছিল; কিন্তু আবার জীবনের ক্রীড়। আরম্ত দেখিয়া 
সেস্থির করিতে পারিতেছিল না যে, কোন অবস্থাটা গ্রক্ৃত।' 
বহুকাল জীবস্ত থাকিয়া! থাকিয়া জীবনটাই তাহার অভ্যাস ও 
সহ্থ হইয়! গিয়ছিল; মধ্যে মৃত্যু আসিয়া তাহার চিরাভ্যাস-' 
টাকে কিছু বিপর্যস্ত করিয়৷ তুলিলেও, সে ক্রমে আবার; 
মরণেই অভ্ন্ত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্ধু পুনরায় ফিরিয়া 


১ম সংখ্যা |] 1 
জীবনোপক্রম তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। 
জীবন মৃত্যুর মধ্যে হাঁটাহাঁটি করার চেয়ে যেকোন অবস্থায় 
নিশ্চিন্ত হতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়। নদীতে নিরালম্ব 
ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের জোয়ার ভীটার টানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
অপেক্ষা সমুদ্র সমাধি বোধ হয় অধিক বাঞ্ছনীয়। 

মনিভদ্রের কায়স্থ কর্মচারী দারমণ্ুষার কুর্চিকাগুচ্ছ- 
ঝনৎকারে মণিভদ্রের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করিয়া আসিয়া! 
নমস্কার করিল এবং কর্মস্থানে প্রভুর ঝটিতি উপস্থিতি 
'পার্থনা করিল। 

বৈগ্ভ ও জ্যোতিধী উপস্থিত হইয়া আহ্বানের কারণ 
জিজ্ঞাপ্ত হলে মাধবিকা বলিল, এনদ্রাভঙ্গের পর উঠার 
কেমন ধারণা হইয়াছে যে উনি মৃত, প্রেতাত্মা, জীবিত 
বাক্তি নহেন।” 

বৈদ্/ গম্ভীরভাবে নাড়ী টিপিয়! বলিল, "অতিরিক্ত অর্থ 
চিন্তায় মস্তিষ্ষবিকৃতি ঘটিয়াছে। নাড়ীতে বায়ুর বিষম 
গরকোপ অন্তঠত হইতেছে । প্রথমত শৈত্যক্রিয়া কর্তৃব্য। 
তাহাতে উপকার না হউলে মধ্যমনারায়ণ (উত্তম মধামও 
চলিতে পারে ) বাবস্থা ।? 

জ্োতিষী হাত দেখিয়া বলিল, “ধুদ্ধিস্থানে চন্দ্র নীচস্থ 
হওয়াতে এরূপ ভ্রম ঘটিতেছে। শাস্তি (শাস্তিও বটে ) 
কর্তব্য।? 

প্রাপ্ু-পুনজীবন মণিভদ্র উৎফুল্ল হইয়া বলিল, “তোমাদের 
মুখে অক্চন্দন বার্ধত তৌক; আম মানিয়া লইতেছি যে 
আমি জীবিত। কাল তোমরা গণন! ও নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা 
আমার মৃত্যু নিশ্চিত এবং পরে আমার মৃত্যু ও আমাকে 
প্রেতাত্মা ' রূলিয়া রটনা করিয়া তোমরা কেন আমাকে 
বিপধ্যম্ত করিয়া তুলিয়াছিলে ?, 

“আশ্চর্য করিলে মণিভদ্র, ওহে অবাক করিলে ! আমর! 
তোমার মৃত্যু রটনা] কারুলাম! কবে? কখন? শিব শিব 
শিব! সুস্থ হও মণিভদ্র স্ুস্থ হও, ওহে আত্মস্থ হও । বোধ 
হয় কোন ছুঃস্বগ্র দেখিয়া তোমার বুদ্ধি-্রংখ ঘটিয়াছে। 
তোমার উত্তম-মধ্যম নারায়ণ আবশ্তক? তোমার শান্তি- 
্বস্তযয়ন কর্তব্য ।, 

'ৰৈগ্ ও জ্যোতিষীর এই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মণিভত্র 
বলিল, “যদি সমস্ত. ব্যাপারটা স্বপ্ন হয়, তবে ইহা নিশ্চিতই 


মণিমঞ্জীর | 


নিতান্ত দুঃস্বপ্ন! দেখি বাহির হইয়া জননী ধরণীর মুখখানা 
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* 


চিরপরিচিত আশ্বাসশাস্তিদায়ক কি না!” ঃ 

বাঠির হইয়া সে দ্বারে কোন মৃত্যুলক্ষণ দেখিল না। 
পথে নন্দকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নন্দক বলিল, “ভদ্র, 
কাল সমস্ত রাত্রি বড় ছুঃস্বগর দেখিয়াছি । নানা অঘটনের 
মধ্যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার পপ্রেতমৃত্তি দেখিয়া, ভ্রাতঃ, 
বড় বাথিত ও ভীত হইয়াছিলাম। তোমাকে স্তগ্ প্রভাতে 
সুস্থ স্বচ্ছন্দ দ্রেখিয়! বড় গ্রীত হইলাম 1 

ম্ণিভদ্র ভাসিয়া বলিল, “আমিও কাল সমস্ত রাত্রি 
'ীরূপ স্বপ্ন দেখিয়া কষ্ট পাইয়াছি। “ছূংস্বপ্ে স্মর গোবিন্নম্‌।+ 
স্বপরপ্রসঙ্গে আর কাজ নাই ।, 

অবশেষে মণিভদ্র নিশ্চিন্ত হইয়৷ শান্তি করাইল, এবং 
তাচার অর্থকামুকতার শাস্তিম্বূপ ভগবানের এই ছ্ঃস্বপ্ন 
দেখান মনে করিয়া সে কুসীদ-ব্যবসাঁয় ছাড়িয়া দিল। কেহ 
কথন তাহার নিকট প্ররুত রহস্ত উদঘাটন করে নাই; সে 
আমরণ ইহা ছুঃস্বপ্র বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিল। 

মাধবিকা আপনার রূতকার্মাতায় উৎফুল্ল হইয়া মণিমন্ত্রীর 
লাভ 'অতিনিশ্চিত স্থির করিয়া অপর স্ঘ্বিয়ের পরিহাস 
পরিসমাপ্তির অপেক্ষা করিয়া রহিল। 


মালবিকার অনুবন্ধ | 

যখন মাধবিকা জ্যোতিঘী ও বৈগ্ভের সাভাঁষ্যে তাহার 
স্বামীকে মৃত্যুপরিহাস করিতেছিল, তখন মালবিকা স্বামীর 
চরিত্র শোধন ও মণিমঞ্ীর লাভের উপায়স্বরূপ পরিহাস 
আয়োজন করিতে নিশ্চিন্ত ছিল না। এক লোষ্ট নিক্ষেপে 
ছুই পক্ষী বধ কন চুধার বাবস্থা তিন সথীরই উদ্দেশ্ঠ ছিল। 

মালবিকা রি ভ্রাতা শক্রন্তপের সাহায্, স্থপতি, 
চিত্রকর, ভাঙ্কর ও সুত্রধরের সাহায্যে একটি অপসরণীয় 
বহিদ্বার প্রস্তুত করাইয়া! তাহার হি ষ্কারিত করিয়া 
রাখিয়া দিল। 

একদিন সন্ধ্যা হইতে না হইতে: নন্দক বাঁসকসজ্জায় 
মনোযোগ করিল। চন্দন-কুক্কুমানুলিপ্ত দেহ, ধূপধূ্মশোধিত 
কুঞ্চিতকেশে সনদ্ধ স্ুবর্ণ-কঙ্কতিক1, শিরোললাটবেষ্টিত-মন্লী- 
কদঘ্ব, কর্ণস্থ কুগুল, 'গ্রীবাশোভন! কাঞ্চনবিদ্রমমালা, 
বলয় ও কেমুর, পুষ্পসারস্থগন্ধিত উত্তরীয় ও বসন, কাঞ্চন- 
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মুক্তামণ্ডিত উপাঁনহ, এবং করধৃত বকুলমাল তাহাকে শরীরী 
পুষ্পধন্থার মত প্রকাশিত করিল। 

প্রসাধন প্রফুল্ল চক্ষু দর্পণে যখন দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন 
পত্রী মালবিকার যাঁতনাজাত বিলাঁপধবনি তাহার কর্ণে গেল। 
সে পত্বীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হইয়াছে ? 
এ আবার কিসের ছলন] 2 শীঘ্ বল, আমার বিলম্ব করিবার 
অবসর নাই”। 

মালবিকা কাতরকগে বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিল, 
“ওহে দগ্ধানন, নির্বংশের পুর, আমার নিতান্ত দগ্ধাদুষ্ট যে 
আমি তোমার হাতে পড়িয়াছিলাম, নতুবা তুমি আমার 
আসন্নমৃত্যুসময়েও এমন রূঢ় অমানুষ বাবহার করিবে কেন ? 
আর আমি কখনো তোমার নৈশবিহবারে বাধা দিতে আসিব 
না; আজ আর একটু অপেক্ষা কর। আমার মৃত্যু আগন্তক, 
আমি মরিলে তুমি ত” বাচই, আমিও বাচি।” 

নন্দক মহ! বিরক্ত হইয়া বলিল, «আমি তোমার অর্থশূন্ত 
প্রলাপবাক্য শুনিতে চাহি না। শুধু জানিতে চাহি তোমার 
কি হইয়াছে 1” 

মালবিকা ক্ীণন্বরে অতিকষ্টে থামিয়! থামিয়! কোনমতে 
বলিল, "ওগো বক্ষে বিষম বেদন! ; শ্বাস বন্ধ হইয়] যাইতেছে, 
হ্ৎস্পন্দন মন্দ হইয়াছে, জীবনীক্রিয়া স্থগিত হইবার উপক্রম 
হইয়াছে, আমি এগনি মরিব। ওগে! আমার মত অভাগ্যের 
মরণ মঙ্গল? কিন্তু বড় যন্ত্রণা ; জীবনে ত” কখন সুখ পাই 
নাই; এখন একদ্ন বৈদ্ ডাকিয়া দেও গো, যে শুধু 
যন্ত্রণার উপশম করিয়া মরণকে শান্ত ও বরণীয় করিয়! 
দিবে » 

নন্দক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "থাম থাম ;।মরিতে হয় অমনি 
মর, বৈগ ডাকিয়! মৃত্যুকালে বিলাসিতা কি প্রয়োজন ? 
তোমার মরিতে হয় মর, আমার বিলম্ব হইতেছে, আমি 
চলিলাম; কাল প্রাতে আসিয়া তোমায় মৃত দেখিলে 
সৎকারের ব্যবস্থা যথাবিধিই করিব ।” 

মালবিকার দাসী বরোরুহা এই কঠিন বাক্য গুনিয়া 
তীব্র শোকে লুষ্ঠিত হইতে হইতে স্বামিনীর গুণ ও প্রত্র 
নিষ্ুরতা, নিপুণতার সহিত কীর্তন করিতে লাগিল । 

নন্দক বিশেষ ছুঃখিত হইল, স্ত্রীর আসন্ন মৃত্যুতে নহে, 
এমন সাধের প্রসাধন ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া। 


প্রবাসী | 


অবশেষে পত়্ীর তদবস্থা দেখিয়া এবং দাদীর ভৎসনায় বাধ্য 
হইয়। সে বৈগ্ভের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। 

সে চক্ষুর অন্তরাপ হইতে না হইতে মৃতকল্পা মালবিকা 
লক্ষ দিয়া উঠিল; তীব্র শোকলুন্টিতা৷ দ।সী বরোরুহা হামিতে 
লুষ্ঠিত হইতে লাগিল; এবং খট্রাতলপগুপ্ত শক্রস্তপ বাহির 
হইয়া পরিহাস পরিসমাপ্থির আয়োজনে মনোনিবেশ করিল। 

বহিদ্বণরের জীর্ণ পুরাতন কবাট অপস্যত করিয়া তৎ- 
স্থানে নূতন সুন্দর কারুময় বিচিত্র রজতহিরগ্নয়ম্ডিত 
কপাট সন্দ্ধ হইল। দ্বারের উভয় পার্খে বিচিত্র কারুশোভিত 
মর্শরস্তস্ত চতুষ্টয় স্থাপিত হইল। প্রাচীরগাত্রে নানাবিধ 
সৃবণরঞ্জিত চিত্রাবলী লম্বিত হইল । নন্দকের অবহেলাসম্তপ্ব 
ভীর্ণগৃহখানি একরাবির জনা নাট্যশালার কদধ্য অভিনেতার 
ছগ্সজ্জার মত বিচিত্র বাসকসজ্জায় মনোহর হইয়া উঠিল। 
দ্বারশীর্ষে রজতস্তুবর্ণময় অক্ষরে লিখিত হইল “প্রমোদ- 
ভবন?! 

গৃহমধ্যে মালবিকা ও শত্রস্তপের আত্মীয়গণের ভোজ 

উপলক্ষে সেই চিরয্ান নিরানন্দ শোকমৃত্তি গৃহথানি আজ 
নৃত্যণীতবাদ্য-আলোকহাস্ত-মহোতৎ্সবেণ প্রফুলপ্রদীপ্ত হইয়া! 
উঠিল। | 

এদিকে বিরক্ত বিরস নন্দক বৈগ্ভকগৃহোদ্দেশে যাইতেছে । 
পথে বৃদ্ধিজীবী মণিভদ্রের হঠাৎ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তাহার 
বির মনে তাহার স্ত্রীর আসনমৃত্যুশ্কা জাগ্রত হইয়! 
তাহার মনকে আরো কটুতিক্ত করিয়া তুলিল। 

চিন্তাকুল চিত্তে যাইতে যাইতে পথে মণিভদ্রের সাক্ষাৎ 
পাইয়া তাহাকে তাহার প্রেতাত্মা ভ্রমে আতঙ্কিত হইয়া 
নন্দক উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহে ফিরিল। বৈস্যকসন্ধানে বা 
অভিসারগমনে তাহার আর প্রবৃত্তি রহিল না; বিপদের 
সময় তাহার পদ তাহাকে সেই অনির্বচনীয় ম্নেহনিরাপদ 
নির্ভরসহ গৃহথানির দ্বারেই বহন করিয়৷ আনিল। 

সে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াই স্তত্তিত হইয়া! গেল। সে 
দেখিল, না জানি কোন যাছুম্পর্শে তাহার শোকন্নান 
বিলাপধ্বনিমুখরিত জীর্ণ গৃহখানি লুপ্ত 'হুইয়৷ তৎস্তলে 
বিচিত্র সৌন্দধ্যশোভিত প্রমোদভবন মহামহোৎসবে উদ্দাম 
হইয়া উঠিয়াছে। সে চক্ষুমার্ন করিয়া'ও তাহাই দেধিল। 
সেই চিরপরিচিত পথ, প্রতিবেশীদের সেই সব গৃহ যথাযথ 


[ ৭ম ভাগ। 





বাগেব হরধন ক্ষ 





ৃ আছে কেবল ল তাারই আবালাস্থতিজড়িত ্ীর্ণ বরহখানি 
তাহার অনাদূত, অবহেলা-অপমানব্যথিত শত-অত্যাচার- 
॥ সতিষুঃ পত্রীকে বক্ষে করিয়! উহ হয়া গিয়াছে । সে নিপ্রিত 
. মাজাগ্রত ? “প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষ-_বিসর্প কিমু মদঃ, 
তাহার পরিমূদেক্দিয়গণ কি সাঞ্ক্য দিতেছে ? 

হতবুদ্ধি ন্দক আপনাকে ধরিয়া খুব কয়েকটা নাড়া 
দিল, প্রাচীরগাপত্র মস্তক কুটিত করিয়া রক্তপাত করিল, তবু 
বুঝিতে পারিল না ইহা স্বপ্ন, স্রাবিকার, ইন্দ্রজাল, না সতা। 

অবশেষে সে কর্তবাবিমু় হইয়া দ্বারে ভীষণ আঘাত 
করিল। তাহাতে প্রতিবেশী সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিল, 
কিন্তু মছ্চপু নন্দকের বাবহ্ারে কিছুই আশ্চর্য্য বোধ করিল লা। 

তাহার আঘাতশবে গৃহমধ্যে রুশ্মুকর্কশকগে কে একজন 
বলিয়া উঠিল, “কে রে, উৎসবভঙ্গ প্রয়াসী, শীদ চলিয়া 
যা, নয়ত” উচিতমত শিক্ষা দিয়া দিব, 

ইহাতে নন্দক কুদ্ধ হইয়! বলিল, “তোরা কে রে পাপিষ্ঠঃ 
ইহা আমার গ্রহ | এই দণ্ড ছুই পুর্বে আমার মৃতকল্প! স্থীকে 
রাখিয়া বৈদ্য ডাকিতে গেলাম, উহার মধো এ কি ব্যাপার । 
একেবারে আমার স-পীক বাড়ীকে বাড়ী চুরি! আর এখানে 
সমস্ত কেকয়রাজা যেন উন্মন্ত হইয়া আগিয়া যুটিয়াছে। 
দূর হ' তোরা হতভাগা পামর !? 

“এই দূর করিতেছি বলিয়া একজন ভীমকান্ত পূরুষ 
দার খুলিয়! বাহির হইয়! নন্দকাকে অর্দচন্্র দিয়া বলিল “ইহা 
তোমার বাড়ী বটে অমুদ্রদারিদ্রসমুদ্রপতিত উন্মত্ত প্রলাপী। 
জান না মূর্খ, ইহা প্রখ্যাতা মঞ্জুলিকার প্রমোদভবন !* 

নন্দক আপনার গৃহ ও স্ত্রী প্রাপ্তিতে হতাশ হইয়া 
ত্রাম্যমানচিত্তে মন্থরগমনে তাহার প্রণয়িনীর ভবনোদেদশে 
চলিয়া গেল ।, 

সে রাত্রে তাহার রভসোল্লাস ভাল লাগিল না। স্থরা- 
ভাণ্ড নিঃশেষ *করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি সে এই অভাব্য 
অবোধ্য অভব্য কাণ্ড চিন্তা করিতে লাগিল। সকল ঘটন৷ 
বিবৃত করিয়া ত্ব গ্রণয়িনীকে বলিল, কিন্তু সে ইহা মগ্তপের 
খেয়াল স্থির করিয়া হাসিয়া উড়াইয়! দিল । 

যখন উধার প্রথম জ্যোতিরুন্মেষ হইল তখন নন্দক 
ভাবিয়া “আকুল যে, সে. এখন কোথায় অল্প ও আশ্রয় পাইবে? 

এতদিনে সে প্রথম বুঝিল যে বারবশূর আদর-আপ্যায়ন 


মণিমঞজীর | 


-৩৩: 
অর্থসাপেক্ষ, পেহমুল : নচে। আজ প্রথম সেই তাহার 
সঙ্গবাঞ্চতা, অনাদৃতা, উপেক্ষাউৎ্পীড়নগ্াঞ্ছিতা পত্রীকে 
মনে পড়িল; মনে পড়িল মো কেমন অত্যাচারের পরিবর্তে 
প্রত্যহ সেবা ও শুশ্রাধা লইয়৷ তাহারই প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা 
করিত। যে গৃহে এই ক্লেহাশ্রয় ছিল তাহা আজ কোথায় 
উহা হইয়া গিয়াছে। তৎ্স্তানে যে ভবন প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছে, 
তাহাতে সে যে প্রচণ্ড অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল, তাহা 
পুনরায় উপতোগ করিবার প্রবৃত্তি তাহার মোটেই হইতেছিল 
তথাপি তাহার প্রণয়িনীর অবিশ্বাস ও অন্বরোধ 
তাহাকে আর একবার গৃঠসন্ধানে প্রবৃত্ত করিল। 

'সে স্পন্দিত্নদায়ে শঙ্ক'কাতরগিত্তে পল্লী প্রবেশ করিল। 
সে যখন আপন ভবনের নিস্তবৃতা তন্মভব করিল, তখন 
বিশ্য় ও আশ্বাস তাঁতার চিত্ত অধিকার করিল। নিকটস্থ 
হইয় দেখিল, সেঈ প্রাসাদ যেমন মায়াতে উদ্ভূত হইয়াছিল, 
তেমনি কোন মায়াবশে অন্তর্ঠিত হইয়াছে । সেই তাহার 
প্রাণারাম নয়নানন্দকর, স্নেহ প্রাণ জীর্ণ গৃহের জীর্ণদ্বারে 
লিখিত বিলুপ্রবর্ণিক, শঙ্খপল্ম শ্লানমুখে তাহাকে অভার্থন৷ 
করিতেছে । 

সে হর্যোতক্রান্তদ্রতগতিতে ছারস্থ হইয়া আঘাত করিল। 
জাগরণক্রাস্ত। গৃহবামিনীগণ শীঘ্ব উত্তর দিল না। আঘাতের পর 
পরবুদ্ধ হইয়া দাসী বারোরুা দ্বার খুলিয়া দিবালোকছিন্ন দৃষ্টি 
মার্জনা করিয়া কহিল, প্ধন্ত গ্রাভু, তুমি ধন্য ! ধন্য তোমার 
প্রাণ! ওগো ধন্য তোমার মায়া মমতা! ! আর ধন্য তোমার 
কর্তবাবুদ্ধি! এখন তোমার না ফিরিলেও স্বামিনীর স্বচ্ছন্দ 
চলিতে পারিত। তুমি কি মনে কর আমার স্বামিনীর 
“প্রভাতে উঠিয়া শ্ীমুখ দেখিলে দিন যাঁবে ভালে ভাঁল রঃ 
তোমার রভসচিহিত, স্ুরাবাসিত মুখ প্রাতঃকালে তাহাকে 
না দেখাঈলেও তাহার প্রভাত সু প্রভাতই হইত |” 

তাহার কথা শুনিয়৷ নন্দক আশ্বস্ত হইল যে্ত্রী তাহার 
মরে না -. সশরীরে সেই গৃহে বিগ্ভমান আছে। নন্দক 
বরোরুহার তিরস্কার অগ্রাহা করিয়া দ্রুত জ্জীর শয়ন কক্ষে 
প্রবেশ করিল। এবং তাহার স্ত্রীর তীব্রক্টু ভত্সনাগুলি 
পরিপাক করিয়া বলিল, “কোপনে, আগে আমার কথা শুন, 
পরে ক্রোধ করিতে হয় করিও ।” এই বলিয়৷ গতরাত্রের 
অভিজ্ঞতাবিবৃত করিয়া বলিতেই তাহার স্ত্রী অতিমাত্র কুদ্ধ , 


না। 


৩৪' 


হইয়। ব্চার য় বলিয়া উঠিল ৭ “দেখ দেখ,  মগ্তপের রি: 
বিকার ঘটিয়াছে। আমার শোকক্্ানজীর্ণ গৃহ প্রমোদভবন 
আমার রোগযস্ত্রণা মহা মভোৎসব! আমার কতরোক্তি 
তৌর্াত্রিক! ওগো নিষ্ঠুর, অত্যাচারের উপর অপমান করিতে 
তোমার লঙ্জা বোধ হঈতেছে না, ওহে কু বোধ করিতে 
না?” 

অভিভূত নন্দক গ্রতিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল। 
কেহ ব্যাপার স্বীকার করিল; পুর্ববানহ্নে সতর্কীকৃত কেহ বা 
স্বীকার করিল না । তখন স্থির তইল যে ইহা নিশ্চয় 
ভৌতিক কাণ্ড। তাহার পাপের দণ্ডের পূর্বাভাস। অধিক্ত 
মালবিক! তাহাকে বুঝাইয়া দ্বিল যে সে যদি শুদ্ধচরি না ভয়, 
তবে সে সতাসত্যই এই গৃহ গ্রামোদভবনে পরিধন্তিত করিবে। 

ভীত নন্দক সংমতশুদ্ধ হইল। মালবিকা আপনার 
সফলতায় ও নিশ্চিতলন্ধবা মণিমপ্তরীরের আশায় উৎফুল্ল হয়া 


উঠিল। 
বাসন্তিকার প্রযত্ব । 


যখন মাধবিকা ও মালবিকা স্বামীবেচারিদের লাঞ্নায় 
আপনাদের আশা ও আনন্দ অজ্জন করিতেছিল, তখন 
বাসস্তিকাও স্বামীর অকারণ সন্দেহ দূর করিতে ও মণিমীর 
লাভ করিতে যত্ববতী হইয়াছিল । 

কেকয় রাজোে এক বৌদ্ধ বিহার ছিল, রেবত নামে 
বাসস্তিকার এক আত্মীয় সেই বিহারে ভিক্ষু ছিল। বাসস্তিকা 
তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। 

রেবত ভিক্ষু বিহারকর্তা ধন্মপালের পরামশ ও অনুমতি 
প্রার্থনা করিল। ধন্মপাল রেবত ভিক্ষর আস্মীয়া বাসস্তিকার 
উপকারের জন্ত রেবত ভিক্ষকে নির্দোষ আমোদ করিবার 
অনুমতি দ্িলেন। 

এতদন্নসারে রেবত ভিক্ষু দুইজন শ্রমণের সহিত বাস- 
স্তিকার গৃহে গিয়া লুকায়িত রহিল। নৃসোমের নৈশভোজ্যের 
সহিত মাদক মিশ্রিত করা হইল। নৃসোম আহারাস্তে 
গাঁ নিদ্রায় অভিভূত হইল। 

নিদ্রিত হইবা মাত্র রেবত ভিক্ষু অমণছয়ের সাহায্যে 
নূসোমের কেশগুল্ফাদি মুণ্ডিত করিয়া বৌদ্ধ শ্রমণোপযুক্ত 
গীতবাস ও গীতোত্বরীয় পরিধান করাইয়া শকটবাহিত 


প্রবাসী | 


রি 


ভা দিনে আর নয় রা একটি ক্ষত কক্ষে ভপথায় শয়ান 
করিয়া দিল। 
সমস্ত রজনী নুসোমের নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় কাটিয়া গেল। 
ভোর রাত্রে একজন শ্রমণ বিকট ঘন্টাধ্বনি করিতে করিতে 
সকল কক্ষদ্ধারে ধীরোদাত্ত গম্ভীর কে আবৃত্তি করিয়া 
ফিরিতেছিল-_ 
“অনজ্ঝ।য় মল। মন্ত।, অনুট্ঠানমল। ঘরা 
মলং ঘ্নপ্স কো নজ্জং, পামাদে। রকখতোমলং ॥ 
'উঠ্ঠানকালম্হি অনুট্ঠানে। যুব বলী আ.লসিয়ং উপেতো । 
সংসনসঙ্কপ্নমনে কুসীতো পঞ্ংঞ্াায় মগগং অলসে। ন বিন্দৃতি ॥ 
'সুপপবৃদ্ধং পবুগ্ঝস্তি সদ। গোতম সাবক। । 
যেসং দিবা চ রত্ে। চ নিচ্চং বুদ্ধগত! সহি ॥ 
নিচ্চং ধম্মগতা! সতি। 
নিচ্চং সঙ্মগত| নতি ॥ 
নিচ্চং কাঁর়গত। সতি ॥ 
ঘেস" দিবা চ রন্ো চ আহিংসায় রতো মনে। ॥ 


ব ্ ভাষনায রতে। মনে ॥” 


এই বিকট ঘণ্টারবের সহিত এই ধীরোদাত্ত গম্ভীর 
সপ্রাবুত্তি অবণ করিয়া নুসোমের নিদ্রাভঙ্গ হঈল। বিকট 
শব্দে ভীত হইয়া ডাকিল, “বাসস্তিকে, বাসস্তি, ব্যাপার কি? 
এত রাদত্ধে এ কাহারা উৎপাত করিতে আসিল ? বাসস্তি, 
হলা বাসস্তিকে, তোমার ভাল ঘুম যা হোক ।” 


বাসস্তিকার কোন সাড়া ন' পাইয়৷ সে মাঁদকালসমুদ্রিত 
চোখে শম্যাপার্থে হাত দিল। হায় হায়, সেখানে বাসস্তিকা 
নাই। সকল সন্দেহ ও ঈর্ষা জাগ্রত হুইয়! উঠিল; মনে 
হইল বাসস্তিক নিশ্চয়ই কোথায় অভিসারে গিয়াছে । 
তন ছুটিয়! চক্ষ পরিষ্কার হইয়া গেল। মনে সন্দেহ, বাহিরে 
বিকট অস্রতপূর্বব শব্দ তাহাকে ভীত চকিত করিয়া তুলিল, 
সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়৷ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
শিহরিয়া উঠিল। এ কি? সে কোথায়? তাহার সেই 
উত্তম-তল্প কোথায় গেল? তংপরিবর্তে* এই তৃণশয্যা বা 
কোথা হইতে আসিল? সে কোথায় ওগো দে কোথায় ? 
এ কোন নরক, ওগো কোন্‌ দৈত্য তাহাকে এখানে লইয়! 
আসিল? এ কোন্‌ পাপের প্রায়শ্চিত্ব, ওগো কে বলিয়! 
দিবে এ কোন্‌ পাপের প্রায়শ্চিত্ত । 

বাহির হইতে গম্ভীর কণে ধ্বনিত হইল, পমথা সন্দেহে 
নিরপরাধিনী পত্বীকে কষ্ট দেওয়ার ফল।” এই বাক্যম্বর 


'১ম সংখ্যা । 1. 


$ 


নৃলোমের ক ডিজি মত ঠ ভীষণ বোধ হর সে 


শিহরিয়া উঠঠিল। 

_ “আমি কি সন্দেহ ঈর্ষায় উন্মত্ত হইয়াছি? মনে হইতেছে, 
আমি কালই যেন নিজের গৃহে স্বাধীন ছিলাম। কিন্ত 
সেইটাই হয় ত মন্ত একটা ভ্রম ; প্ররুতপক্ষে আমি হয় ত* 
কতকাল এই বাতুলালয়ে বদ্ধ রহিয়াছি। এই কি বাতুলা- 
লয়? আজ কি তবে আমার প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইল? 
আমি কি সগ্ঠ এই প্ররুতিষ্থ হইলাম ? আমি কি প্ররুতই 
এতদিন বাতুল ছিলাম? এই ত, আমার বাতুলের চিহ্ন 
মুণ্ডিত মন্তক। অথচ আমার বিরুত মন্তিফের এতদিন 
ধারণ! ছিল, যে আমার মস্তকে একরাশ কেশ ছিল; এবং 
তরুণী ভার্্যার মনন্তষ্টির জন্ত তাহার উপচীয়মান শুভ্রত্ 
গোপন করিতে কতই না যত্রবান ছিলাম। আমার তরুণী 
ভার্্যা বাসন্তিকা সেও কি আমার বিরুত মন্তিক্ষের একটা 
উৎকট কল্পন! মাত্র | আমি তবে প্ররুত কি ছিলাম, কোথায় 
ছিলাম, আমার কে ছিল, হায় আমার কোথায় কে আছে? 
তাহাদের কাছে ফিরিয়া গেলে হয় ত* নৃতন করিয়া আলাপ 
করিতে হইবে, নৃতন করিয়া গ্রীতিবন্ধন গ্রাথিত করিতে 
হইবে, হায় হায় আমার এ কি দুর্ঘণা হইল!” 

চিন্তা শেষ হইতে না হইতে একজন শ্রমণ কক্ষপ্রবেশ 
করিয়৷ বলিল, “শ্রমণাচাধ্য ধল্মবংশ, আপনি এখনো! প্রস্তত 
হয়েন নাই? স্থবিরপুত্রক, শ্রমণদিগের উপসম্পদা গ্রহণ 
সময়ে আপনার উপস্থিতি আবশ্ঠক, মহাস্থবির ধর্মপাল 
আপনার অপেক্ষা করিতেছেন । 

নুসোম চিস্তাাগরে পতিত হইল। “আমি শ্রমণ! 
পাষণীদের পরিচ্ছদও দেখিেতেছি আমার অঙ্গে পহিয়াছে। 
পরম বেদনিষ্ঠ 'ব্রাঙ্ষণ আমি, আমি পাষণী, অথবা ইহাও 
বিকৃত মস্তিষের নিষ্ঠুর পরিহাস এবং ইনিও একজন আমারই 
মত বাতুলাগারেত্ব অধিবাসম। পাগলের মেলা !, 

নৃসোমকে নিরুত্তর দেখিয়া শ্রমণ বলিল, “ভিক্ষু ধম্মবংশ 
মহা ভিক্ষু ধর্মপালকে কি বলিব? 

নৃমোম বলিল, “বন্ধু, তুমি যদি প্রকৃতিস্থ থাক, তবে 
বৈস্ককে গিয়া সংবাদ দেও যে, আমি সুস্থ হইয়াছি) আমার 
জ্ঞানোদয় হইয়াছে; আমি আর বাতুল নহি। বন্ধ, আমার 
আর একটি অনুরোধ যে, আমাকে বারবার পাঁষণ্ী বলিয়৷ 


মণিমঞ্জীর | 


৩৫, 
পরিহাস ও রি রি তাহা হইলে পুনরায় ডি 
হইব।” 

শ্রমণ আশ্ধ্য হইয়া বলিল, নি কি পরিহাস 
করিতেছেন ? পরিহাসের সময় নাই। এ শুনুন উপসম্পদা 
গ্রহণের ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে । শীঘ্ধ করুন নতুব! মহাস্থবির 
ধর্মপাল রুষ্ট হইবেন 

নুসোম তুদ্ধ হইয়া বলিল, “পাষণ্তী, আমি তোর ধন্দপালের 
কি ধার ধারি? আমি শ্রমণ, আমি ভিক্ষু ধন্মবংশ ! এই 
কাল আমি আমার স্ত্রীর শধ্যাপার্থ্ে শায়ত ছিলাম, আর 
আজ আমি একেবারে সংসারত্যাগী তিক্ষু ধম্মবংখ ! বৈরাগ্য- 
ধর্শেরি প্রতি এই নিষ্ঠুরবিদ্রপ কেন! আমি যে কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছিনা। আমি স্বপ্লাভিভূত, না উন্মত্ত, ঠিক 
করিয়া আমায় কেহ বলিয়া দেও গো ধলিয়! দেও । 

চিন্তাস্থত্র হারা হইয়া নূসোম যখন নিবাক, তখন.আর 
একজন শ্রমণ আসিয়া! বলিল, স্থিবিরপুত্রক ধন্সবংশ, 
উপসম্পদা সমাপ্ত প্রায়; শ্রীযুক্ত ধর্মপাল আপনার উপস্থিতি 
আদেশ করিতেছেন ।” ৃ 

নুসোম হতাশ হইয়া বলিল, “তবে নিশ্চিতই আমাকে 
মহাভিক্ষু ধম্মবংশই হইতে হইতেছে! অমি আর বাসস্তিকা- 
বল্নভ নুষোম নহি, আমি শ্রমণ ধন্মবংশই ! কিন্তু কেমন 
করিয়া, কখন আমি শ্রমণ হইলাম? ইহারা কি সকলেই 
বাতুল না আমি বাতুল হুইয়াছি? আমার গৃহ, পত্ী, কেশ, 
বেশ কাহার ফুৎকারে লুপ্ত হইয়া গেল? বল বল, কোনটা 
সত্য, কোনটা কল্পনা ? আমার যে সমস্তই প্রহেলিক! বলিয়া 
বোধ হইতেছে ।” 

এই বলিয়া" প্রেতানুস্চত ভীরুর মত সে দৌড়িয়! গৃহত্যাগ 
করিল। যে সকল শ্রমণ তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা 
উচ্ছ্বসিত হাস্তে সকল রহস্ত প্রায় ব্যক্ত করিয়া দিত, যদি 
ভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্তে ধর্মপাল কয়েকজন শ্রমণ সঙ্গে ধর্ম 
চক্র আবর্তন করিতে করিতে সে স্থানে উপস্থিত না 
হইতেন। 

নুসোমের সম্মুথে দীড়াইয়া ধর্মপাল বলিলেন, “ভিক্ষু 
ধন্মবংশ, আপনি কি অনুস্থ হইয়াছেন, না, মার ও নিঞ্ধতির 
আক্রমণে ক্রিষ্ট হইয়াছেন? আপনি বিহারের নিয়ম ও 
আদেশ লঙ্ঘন করিয়! পাপ অজ্জন করিয়াছেন। আপনি 


৩৬ 


সপ্তাহকাল নির্জনে উপবাসসংযমে অনুধ্ান ও অনুতাপ 
করিয়া চিত্তশুন্ধি করুন ।+ 

সপ্তাহকাল নিজ্জনবাস ও উপবাসের পর হত বুদ্ধি 
নুসোম ধর্্পালের নিকট আনীত হইলে ধন্মপাল জিজ্ঞাস! 
করিলেন, 

তভ্রাতঃ ধল্মবংশ, আপনি আপনার বিগত ব্যবহারের 
জন্ত অনুক্প্ত হুইয়াছেন ত”? আর কখন বিহারের নিয়ম 
ভঙ্গ করিবেন না ত”?+ 

নুসোম বলিল, “গ্রতু, আম যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছি। 
সপ্তাহকালের নির্জন কারাবাস এবং অদ্ধাশন, অনশন 
মুন্তিমান অনুতাপ হইয়া আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছে । 
আপনার আদেশ আর কখন অবহেলা করিবার মত সাহস 
ব! সামর্থ্য আমার অবশিষ্ট নাই |” 

“অতঃপর সকল উৎসবে উপস্থিত হইবেন ?” 

«আজ্ঞা, উৎ্মব কেন, আপনার আদেশে নরকে উপস্থিত 
হইব। নরক্যন্ত্রণ আপনার প্রদত্ত শাস্তি অপেক্ষা কঠোর 
নহে ।, 

'আপনার স্মরণ থাকে যেন যে আপনি ভিক্ষু ধল্মবংশ 1 

ভিক্ষু শ্রমণ বা যাহা কিছু আদেশ করিবেন, আম 
তাহাই নির্বিচারে মানিয়া লইব*। 

“মারের প্রশ্রয়ে আপান আর কখন আপনার সমধর্মা- 
'দের পাষণী বলিয়া অবহেলা করিবেন না।” 

“আজ্ঞা, ধতদিন উদরে ক্ষধা এবং বাহিরে উপবাসের 
ভয় থাকিবে, ততদ্দিন করিব না 1, 

শ্রমণদিগের কষ্টগুপ্ত হাস্টোচ্ছাস এই কথায় নিরুদ্ধ 
রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। শ্রম্ণদিগের রুদ্ধ-ভাশ্তবেগক্রিষ্ট 
ভাব দেখিয়! ধর্মপাল বলিলেন, 'ভ্রাতৃগণ, ধর্মব্রাতার প্রতি 
মারের আক্রমণ দেখিয়! হান্ত করা উচিত নহে। বরং 
আপনারাও প্রার্থনা করুন যে, যে তিক্ষুশ্রেষ্ঠ গোতম-সেবক 
ধল্মবংশ এই যুগাধিককাল শ্রামণ্যধর্মমের আদর্শীভূত ছিলেন, 
তাহার এই মার প্রভাব ভগবান তথাগতের আশীর্বাদে 
বিদুরিত হউক । এরূপ নির্ধতির অবস্থা আমাদের সকলেরই 
আসিতে পারে । অতএব আত্মবিচার দ্বার! সাবধান হইয়! 
ছুঃখ প্রকাশ করুন।” 

এই কথা শুনিয়া সকল শ্রমণ শান্ত হইল। নুসোম 


প্রবাসী! 


| ৭ম ভাগ। 


কিন্ত অধিকতর বিপধ্যস্ত হইয়া পড়িল।' “আমি যুগাধিক- 
কাল এখানে শ্রমণ-ধন্মবংশ, আমি পাষণ্ী, আমি বেদনিষ্ঠ 
হুসোম নহি? ঘটনার একটা সামঞ্জন্ত কারয়া উঠিতে 
পারিতেছি না কেন? যে হয় একটা ভাব মস্তিষ্কে মুদ্রিত 
হইয়া গেলেই ত, আমি বীচি। হায়, ইহারা! ভ্রান্ত, না, 
আমারই বুদ্ধি বিকিত--ইহার মীমাংসা কে করিবে, ওগে' 
কবে হইবে ? 

নৃসোমকে নিম্ত্ধ দেখিয়া ধর্মপাল বলিলেন, 'শ্রম্ণ 
ধন্মবংশ, আপনি যখন বিশিষ্ট অনুতপ্র হইয়াছেন, তখন 
আজ ভিক্ষা সংগ্রহ দ্বারা শ্রমণসেবা করিয়া আপনি তাহার 
পরিচয় প্রদান করিবেন। ভিক্ষা সংগ্রহে রেবত ভিক্ষু 
ইহার সঙ্গে যাইবেন ।” 

নুসোম এই কারাগুভের বাহিরে গিয়া ধরণীর মুখভাবের 
সহিত আপনার মনোভাবগুলিকে মিলাইয়! গুছাইয়! লইবার 
অবকাশ পাইয়! সন্তষ্ট হইল। সে গ্রফুল্লচিণে রেবত ভিক্ষর 
সঙ্গে ভিক্ষাসংগ্রহার্থ নির্গত হইল । 

বাহিরে আসিয়৷ দেখিল, ধরণার সেই পুর্বপরিচিত 
আলোকদীপ্ত শ্তামখোভ৷ । দেখিল সবই তাহার ধারণার 
অনুযায়ী আছে, কেবল কে জানে কেমন করিয়া সেই সকল 
পরিচিতের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। 
সে এক একটা পরিচিত পথ, পরিচিত বিপণি, পরিচিত 
গৃহ দেখে, আর নিরণদষ্ট বন্ধুসাক্ষাতের মত আনন্দবিহ্বল 
হইয়া তাহার চিত্ত সেইদিকে ছুটিয়। যাইতে চাছে। কিন্তু 
কেবল রেবত ভিক্ষুর প্রজ্জলিত চক্ষু এবং দৃঢ় আজ্ঞাব্যঞ্নক 
মুখভাব তাহাকে নিরম্ত করিয়া রাখিতোছল। সেও 
মুণ্ডিতকেশ ও পরিব্তিতবেশে পরিচিত সকলের নিকট গুপ্ত 
থাকিয়া যাইতেছিল। রর 

অবশেষে খন তাহারই গৃহপথে চলিতে লাগিল, তখন 
তাহার হৃদয় স্পন্দিত, শ্বাস সমন হইল অবশেষে যখন 
আপনারই গৃহদ্বারে গিয়া ভিক্ষা চাহিতে আদিষ্ট হইল, 
তখন আনন্দ, সংশয়, কৌতুহল, আশ্বাস, মুক্তির আশা, 
বিফলতার ভয় প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবসংঘাতে চিত্ত উদ্বেল হইয়া 
উঠিল , সকল ধমনীর রক্ত ঠেলিয়! গিয়া! হৃদয়ঘার ভাঙিয়া 
ফেলিবার উপক্রম করিল) পর্যাকুল মস্তিফে সংস্ঞাহীন 
হইবার মত হইল। 


সম সখযা।] 


রেবত 'ভিক্কর কোপক্রলিত রি ছেখিরা ও ও গন্তীরনাদী 
আদেশে ভীত হইয়া সে দ্বারে করাঘাত করিয়! ভিক্ষা 
চাহিল--দকে আছ গো, ওগো দ্বারে ভিক্ষার্থী আসিয়াছে, 
কিছু ভিক্ষা দেও । 

ইহা! শুনিয়া তাহারই দাসী চঞ্চরী ভিক্ষাপাত্রে গোধূম ও 
বরাটিক! লইয়া যখন দ্বারে উপস্থিত হইল, তখন অচিরে 
সে দাসীর দ্বারা জানিত হইবে মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 

ইহাতে চঞ্চরী বঙ্কার দিয়া বলিয়। উঠিল, "পাষস্তী শ্রমণ, 
আমার মুখমধ্যে তোমার ধর্মকথা লিখিত নাই ) শীঘ্ব ভিক্ষা 
লইয়া প্রস্থুন কর।, 

নুসোম দাসীর কথায় কিছুমাত্র ক্রোধ না করিয়া করুণ- 
স্বরে বলিল, চঞ্চরী, তোমার প্রভুকে চিনিতে পারিতেছ 
না? আমি বাসস্তিকাবল্লভ নূসোম। ওগো! বাসস্তিকা মদ্‌- 
বিরহে ছুঃখিত না হষিত? হায় হায়, আমি আজ কতদিন 
গৃংছাড়া, স্বাধীনতালন্ধ! বাসগ্তিকা না জানি কি অনর্থ সংঘটন 
করিতেছে । চঞ্চরী, ওগো চঞ্চরী, তুমি দ্বার ছাড়, আমি 
একবার বাসম্তিকাকে ধদখিব 1” 

ইহা শুনিয়া মহাবিন্্য়ভাণকৃতু! চঞ্চরী ধলিল, 
দপ্ধানন, যম তোমাকে ভুলিয়া আছে কেন? বেশ ত? 
দবেখিতেছি শ্রমণের, ইচ্ছা কিন্তু অস্তঃপুর ভ্রমণের । বা রে 
রদিক, শীঘ্ব অপল্চত হও, পাষণ্তী, নতুবা সম্মাজ্জনীসাহায্যে 
রসিকতা-রোগ ঝাড়িয়া দিব |, 

দ্বারে গণ্ডগোল শুনিয়৷ “হল! চঞ্চরী, কিসের গোল” 
বলিতে বলিতে বাসস্তিক! সেই স্থানে উপস্থিত হইল। 

নৃসোম জ্্রীকে দেখিয়া একেবারে অধৈধ্য হইয়া রুদৎ- 
প্রকম্পকণ্ঠে বাসস্তিকা, বাঁসন্তি, প্রেয়সি, আমায় রক্ষা কর 
ওগো রক্ষা কর, বলিতে বলিতে চঞ্চরীকে ঠেলিয়া গিয়া 
চু্ককারুষ্ট লৌহখর মত স্ত্রীর কঠলগ্ন হইল। 

বাসস্তিকা ও চঞ্চরী মহা চীৎকার করিয়৷ উঠিল। 
তাহাদের চীৎকার শব, নূসোমের করুণ বিলাপ এবং রেবত 
ভিক্ষুর তর্জনশ্রুত বছলোক সেই স্থলে আকৃষ্ট হইল এবং 
একজন শ্রমণকে একজন পুরস্ত্ীর কলগ্ন দেখিয়া তাহারা 
শ্রমণবেশী” নৃসোমকে উত্তম মধ্যম মৃষ্টিযোগ দিয়া গৃহবহিষ্কত 
করিয়া দিল। 


আ মর 


মণিমঞ্জীর ্. 


৩৭ পু 

রেবত তত ভিক্ষু যুক্তপানি হইয়া বাসস্তিকা ও সমবেত জন- 
মণ্ডলীকে বলিল, “আমার এই ধর্ধ্রাতাটি উন্মাদরোগগ্রন্ত। 
ইহার ব্যাধির প্রধান লক্ষণ হইতেছে, স্ন্দরীমাত্রকেই পত্বী- 
বোধে আলিঙ্গন কর! । ইহাকে ব্যাধিমুক্ত মনে করিয়া 
আজ ভিক্ষায় আনিয়া অপরাধী হুইয়াছি। ক্ষমা করিরেন। 
দয় করিয়। বাতুলের আচার অতিক্রমে কিছু মনে করিবেন 
না। নর 

ুষ্ট্যাঘাতজজ্জরিত নৃসোম অবাক স্তব্ধ হইল) সমবেত- 
জনগণ নিষ্ঠুর পরিহাসে তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল 
এবং বাসস্তিকা তাহার কাতর দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়৷ মহ! 
বিরক্তিভরে গৃহদ্ধার রুদ্ধ করিয়া দিল। 

তখন সে চিন্ত! করিতে লাগিল, আমি কি বিষম উন্মাদ। 
দেশ কাল পাত্র এই তিন বিষয়েরই ভ্রান্ত ধারণ! এমন 
আশ্চধ্যরূপে মন্তিফে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে আমি কিছু- 
তেই তাহা নিরাকৃত করিতে পারিতেছি না। আমি আর 
ভূল করিব না। আমি আর ভুল করিব না। মস্তিষ্কে 
যেমন চিন্তাই আম্থক না কেন, অতঃপর আমি দৃঢ়ভাবে 
স্মরণ রাখিব যে আমি শ্রমণ ধম্মবংশ।' 

বিহারে প্রত্যাগত হুহয়! রেবত ভিক্ষু ধর্পালের নিকটে 
অভিযোগ করিল, “শ্রমগুাচাধ্য ধন্মবংশ স্ত্রী ম্পর্শ করিয়াছেন ।” 

ধর্মপালের কোপজ্লিত চক্ষু, বজনির্ধোষবৎ কঃম্বর 
দেখিয়া শুনিয়া সভাগৃহ স্তব্ধ হইল। নৃসোম মৃতকল্প হইল। 

ধন্মপাল বলিলেন, “স্থবিরপুত্রক ধল্সবংশ, আপনার 
প্রতি মার যথেষ্ট অত্যাচার করিতেছে £_ 


“অনিকসাবে। কাঁসাবং যে৷ বং পরিদহেস্দতি। 
অপেতে। দনসচ্চেন ন সে! কাসাবমরহতি ॥ 
কুস্তুপমং কায়মিমং বিদিত্বা নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা ৷ 
যোঞ্জেথ মারং পএযুধেন জিতঞ্চ রকৃখে আনিবেসনে। সিয়! ॥ 
নেব দেবে! ন গন্ধবেব! ন মারে! সহ ব্রক্ষুণ। | 
জিতং অপজিতং কয়িরা তথারপসস জণ্ডনে৷ ॥ 
চত্তারি ঠানানি নরে! পমত্তে! আপজ্জতী পরদারপ সেবী! 
অপুঞ্ঞলাভং ন নিকামসেষ্যং নিঙ্গং ততীয়ং নিরয়ং চতুত্থং ॥ 
চক্থুন! সংঘরো সাধু, সাধু সোতেদ সংবরে! | 
ঘাঁণেন সংঘরো! সাধু, সাঁধু জিব্হায় সংঘরো ।” 

আজ হইতে মাসাবধিকাল তুমি শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন 


দ্বার আত্মসংযম ও অনুতাপ কর। নির্জনে উপবাসব্রত 
অবলম্বন করিয়া মারকে নিজ্ঞিত কর।” 
এই আদেশ গুনিয়! নৃসোম ধর্মাপালের পদধারণ করিয়া 


৩৮" 
ক্ষমা ভিক্ষা করিল । কিন্তু অটল টিটি ংপ্রেক্ষ্য 

ধ্র্পাঁল তাহাকে অন্কুতপনীয় গুহা! মধ্যে প্রক্ষেপ করিতে 
আদেশ করিলেন । 

আদেশ প্রাপ্তি মাত্র পরিহাসব্যগ্র কয়েকজন শ্রমণ তাহাকে 
ধরিয়া লইয়! গিয়! অন্ধকার গুহামধ্যে আবদ্ধ করিয়া দিল। 

সেই অন্ধকার গ্রহামধ্যে একাকী অদ্ধাহার অনাহারে 
চিন্তাকুল হৃসোমের দিনগুলি অবিচ্ছেদ্দ ছুঃখপ্রবাহের মত 
কাটিতে লাগিল। 

সেই আলোকরেখামা্রশূন্ঠ অন্ধকার গুহামধ্ সে ঠিক 
করিতে পারিতেছিল না, এক মাসের মধ্যে কতগুলি 
দিন অতীত হইয়া তাহাকে মুক্তির দিকে কতখানি অগ্রসর 
করিতেছে । দিবারাত্রির মধ্যে পার্থক্য সুচনা করিতে সেই 
গুহায় কোনই উপায় ছিল না । 

একদা সে শুনিল কোথায় কে যেন বলিতেছে, “নৃসোম, 
ইহা তোমার কৃতকর্মের ফল। নিরপরাধিনীর প্রতি সন্দেহ 
ও অত্যাচার নিবারণের জন্ঠ তোমার এই শান্তি । বাসস্তিকার 
প্রতি আর কখন কোন প্রকার অত্যাচার করিবে না, এই 
প্রতিজ্ঞা করিলে, তুমি মুক্তি লাভ করিতে পার।” 

এই বাক্য তাহার প্রাণে আশ, উৎসাহ, আনন্দ ঢালিয়া 
দিল। বহুকাল পরে আপনাকে প্রকৃত বাঁসস্তিকাবল্পভ 
হৃসোম বলিয়া অভিহিত হইতে শুনিয়া সে মহা হর্যোৎফুল্ল 
হইয়া বলিল, “হে তাত অনৃষ্ট, কঠমাত্রশ্রুত মধুরভাষিন্‌, 
তুমি দেব, দৈত্য, ক্ষ, বক্ষ, কিন্নর, নর, যে হও হে মহাভাগ, 
দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর, মুক্ত কর, আমি শপথ করিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি অতঃপর আমি অত্যাচার করিব না । 
হে তাত, তুমি আমাকে রক্ষা কর, ওহে মুক্ত কর।” 

ক্ষণেক পরে গুহাদ্বার মুক্ত হইল, ধ্ম্মপাল প্রবেশ করিয়া 
নৃসোমকে যখন ধন্মবংশ বলিয়। সম্বোধন করিলেন, তখন 
হতভাগ্যের অচিরোদগত আশামুকুল করকাঘাতে যেন শুল্ক 
হইয়া উঠিল। 

হায় হায় আমি বাসস্তিকাবল্পলভ নুসোম এ বিকৃত 
ভাবটা মস্তি হইতে কিছুতেই নিরাকৃত করিতে পারিতেছি 
না। “জাগ্রতে। ম্বপতো বাপি তিষ্ঠতশ্চলিতোহপি বা, সে 
চিন্তা! ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। মন, তুমি দৃঢ় নিশ্চয় 
কর তুমি ধম্মবংশ।” 


প্রবাসী | 


ধর্মপাল টিনা, তি 
অনুতগ্ হইয়া প্রকুতিষ্থ হইয়াছ ? 

বৃসোম যুক্তকরে বলিলেন, “আজ্ঞ, এই কঠিন শাস্তির 
পরেও যদি অনুতপ্ত ও প্রকুতিষ্থ ন| হই, তবে কিসে হইব? 
বিশিষ্টই অনুতপ্ত হইয়াছি। ততৎপরে মনে মনে বলিল, 
হায় যদি সেই সঙ্গে প্রক্কৃতিস্থও হইতে পারিতাম।” 

ধর্দপাল বলিলেন, “সাধু, ধন্মবংশ সাধু। যাও এক্ষণে 
নিজ কক্ষে। ন্নানশুদ্ধ হইয়৷ ভোজনাদি কর।” 

নুসোম কৃতার্থ হইয়। নির্গত হইল। স্নান করিয়া আরাম 
বোধ করিল। তৎপরে মাদক মিশ্রত খাগ্চ আহার করিয়া 
দিব্য নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। 

তখন তাহাকে পূর্ববৎ পরিচ্ছদাদি পরিধান করাইয়া 
রেবত ভিক্ষু পুনরায় তাহাকে তাহার গৃহে শয্যায় রাখিয়! 
আসিল। 

পরদিন প্রাতে গাঢ় নিদ্রান্তে সুস্থ হইয়া নুসোমের নিদ্রা- 
ভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়া আপনাকে সুসজ্জিত কক্ষে 
কোমলতন্পশায়ী দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। হায় হায়, 
এ আবার কোন মোহিনী তাহার প্রায়াত্যন্ত শম্পণয্যা ও 
বিহারগুহের নগ্নতা টাকিয়া এই কোমলতা, বিচিত্রতা ও 
ধশ্বধ্য ঢালিয়! দিয়া গেল? এ কোন দৈত্যলীলা, কি প্রেত- 
কান্তি! 

সে মহাভীত হইয়৷ উটিয়া বসিতেই পার্বশায্িনী স্ত্রীকে 
দেখিবামাত্র প্রেতিনী বোধে মহা চীৎকার করিয়া এক লক্ষে 
শষ্যাত্যাগ করিয়া! গিয়া দুরে দীড়াইল। 

মিথ্যা নিদ্রাগতা বাসস্তিকা সেই চীৎকারে সহস! প্রবুদ্ধবৎ 
্রস্ত হইয়া! বলিল, “কি কি, কি হইয়াছে ?, 

নৃসোম আপনার স্ত্রীর পরিচিত মধুর কঠ.ও সুন্দরক্রীতে 
কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিল, “ভূমি, তুমি কে? তুমি এখানে 
কেন? এখনে কেমন করিয়া" আদিলে? আমাকে স্পর্শ 
করিয়া আমার সর্বনাশ ঘটাইও না। দূর হও, দুর হও | 
ধর্মপাল জানিতে পারিলে এখনি হয় ত' বংনরকালের জন্য 
গুহারুদ্ধ করিবে । কত কষ্টে, কত অনুতাপ করিয়৷ নিষ্কৃতি 
পাইয়াছি। তুমি আর বিপদ ঘটাইও না, তুমি যা যাঁও, ওগো! 
যাও, রক্ষা কর, ওগো ক্ষমা কর ।' , 

বাসস্তিক বিশ্ময়হ্ঃখের ভাগ করিয়া বলিল» “এ ভুমি 


4 এম ভাগ। 


পাচা স্ব, 


্ঃ 


১ম সংখ্যা।.] , 


কি সিভি ঝকা বলিতেছ? আমি তোমার ছাড়িয়া 
কোথায় ধাইব? তুমি তোমার নিজের গৃহে কাহারই বা 
ভয় করিহতছ ? বোধ হয় ছুঃস্বপ্র দেখিয়া! জাগরিত হইয়াছ, 
সুস্থ হও, ওহে সুস্থ হও। এই বলিয়া স্বামীর দিকে 
অগ্রসর হইল। 

তাহাকে পুরঃসর দেখিয়া নৃসোম একেবারে গৃহপ্রান্তে 
সরিয়! গিয়া বলিল, দাড়াও সুন্দরি দাড়াও । তোমার কথা- 
গুলি যদিও আমার যথেষ্ট চিত্তরঞ্জিনী, তথাপি সুন্দরি, একটু 
দুরেই থাক; অবস্থাটা আগে বেশ করিয়া! বুঝিতে দেও। 
আমি ত” আজ যুগাধিকাল হইতে মুগ্ডিতকেশ গীত বসন- 
পরিধায়ী ভিক্ষু ধন্মবংশ; স্্ীষ্পর্শ অপরাধে মাসাবধি গুহাসংরুদ্ধ 
থাকিয়া অধুন! বিষম অনুতপ্ত এবং সম্ধমুক্ত। যদিও সধ্যে 
মধ্যে আমি আপনাকে বাঁসস্তিকাবল্লভ নুসোম মনে করিতাঁম 
কিন্তু সেটা ভ্রম, বিকৃতমন্তিক্ষের বিরাট প্রতারণা, এবং আমি 
শ্রমণ ধম্মবংশ ইহাই রূঢ় সত্য ! 

বাসস্তিকা মধুরহাস্তনিকণধারায় কক্ষটিকে বন্কৃত নন্দিত 
করিয়া কহিল, “প্রিয়তম, তুমি কুঞ্চিতকেশ, ক্ষোমপরিহিত, 
বেদনিষ্ঠ নুসোম; যুগ্ধিককাল বাসস্তিকার হৃদয়গগনবিহারী। 
এই সত্য ওগো সত্য! তুমি মুগ্ডিতকেশ কাষায়পরিহিত 
পাষণ্তী শমণ নহ-__সে মিথ্যা, সে ভ্রান্তি, সে তোমার সন্দেহা- 
কুলচিত্তের বিরাট বিকার ।” 

চিন্তাসাগরে কুলহারা নৃূসোম আপনার ইন্্িয়সাক্ষ্য 
প্রত্যয় করিতে পারিতেছিল না। মাসাধিককাল গুহানিবন্ধ 
থাকিয়া তাহার দিব্য কেশোদগম হইয়াছিল। এক্ষাণে 
মুকুর প্রতিফলিত আপনার মূর্তিকে স্ুকেশ স্বুবেশ দেখিয়। 
তাহার আর্‌ বিস্ময়ের পরিসীমা! রহিল না। তখন মুক্তির 
দিনে গুহাদ্বুরের দৈববাণী শ্মরণ হইল, এবং ক্রমশঃ সে 
আপনাকে অবস্থার সহিত সমঞ্জস করিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিল। * টু 

অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে বাসস্তিকার সনির্বন্ধ 
বাক্যে আশ্বস্ত হুয়া সমস্ত ব্যাপার একটি রজনীর স্বপ্নলীল! 
ও আপনার ক্ষুণ্ন ধর্মবুদ্ধির ত্রীড়া স্থির করিয়া! নিশ্চিন্ত হইল। 
সে পূর্বানুষ্টিত নিষ্ঠুরতার জন্য স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাহিল, 
.পরিছার্সলঘুচিা বাসস্তিকা আপনার সফলতায় উৎফুল্ল 
হইয়া স্বামীকে সোহাগ আদর-চুম্বনালিঙ্গনে তৃত্ করিয়া 


মিমজীর । ৩৯: 


রি -০৯০০৭০০ 
আপনার অপমান (লবিসন্ধানে জানি ৫ গেল। হতবদধি 


হুনোম আপনাকে সম্যক প্রবুদ্ধ করিবার আন্ত গৃহের প্রত্যেক 
সামগ্রী আগ্রহভরে বন পরিচিত বন্ধুর মত দেখিতে লাগিল। 
সম্তোযোজ্ৰল আনন্দসংসুঢৃষ্টিতে আপনার মুকুরস্থ মৃ্তি 
বার বার আগ্রহভরে দেখিতে লাগিল। বহুকাল পরে 
হারানো আপনাকে ফিরিয়া পাইয়। সে আপনাকে যথেষ্টভাবে 
আদর করিয়৷ উঠিতে পারিতেছিল না। একুটি রজনীর 
ছুঃস্বপ্ন তাহাকে কিরূপ না বিপর্যস্ত ও পর্যযাকুল করিয়া 
দিয়াছিল, তাহ! মনে করিয়া লজ্জায় সে আপনা আপনি 
হাম্তরোধ করিতে পারিতেছিল না। 


পসংহার। 


অপেক্ষমান৷ মাধাঁবক1 ও মাঁলবিকার সহিত বাসস্তিকার 
মিলন হইল। কিন্তু মণিমঞ্জরী প্রাপ্তিসময়ে অধিকারী 
নির্বাচন লইয়া তাহাদের যেরূপ মতব্রৈধ ঘটিয়াছিল, এক্ষণে 
পরিহাসদমাপ্ারৃতা তাহার আবার জয়াধিকারী নির্ণয়ে 
মহা অন্তরায় দেখিতে লাগিল। প্রত্যেকেই একবার মনে 
করে যে, আপনার পরিহাসই সর্ধোতরষ্ট, বুদ্ধিচাতুর্যসম্পনন, 
নৃতন) আবার মনে হয়, সঙ্গিনীদের পরিহাসও তুল্য- 
রহস্তময়। 

অবশেষে রাণী ত্রপিষ্ঠার বিচারনির্ভরশীল! সখিত্রয় রাণীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একে একে আপনাদের পরিহাস- 
কাহিনী বিবৃত করিয়! বিচার প্রার্থনা করিল। 

শ্রুতকাহিনী রাণী ত্রপিষ্ঠা হৃষ্টা হইয়া বলিলেন, “ভদ্র, 
আপনারা যে মণিমপ্্ীর পাইয়াছিলেন, তাহা আমারই চরণ- 
রষ্ট। অশোকের দেহদসম্পাদন সময়ে অশোকগাত্রে চরণাঘাত 
করিতে ইহা স্থলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার মূল্য 
দ্বিলক্ষনি হইবে। আমি মুল্যপরিমাণ মুদ্রার উপর আপনা- 
দের চাতুরীমুগ্ধা হইয়া লক্ষনিফ উপহার দিতে বাসন! ক:র। 
আপনারা প্রত্যেকে তুলাচতুরা ; রহ্ম্তপটুতা ও পরিহাস- 
প্রয়োগক্ষমতাঁও তুলা, এমন তিনজন বুদ্ধিমতীর মধ্যে ইতর- 
বিশেষ স্থির কর! ছু্ষর এবং অযৌক্তিক ।, আমি তারতম্য 
বিচার করিয়া! আপনাদের সথিগ্রীততে আঘাত করিতে 
ইচ্ছা করি না। আমার অনুরোধ, এই লক্ষত্রিতপ্ন আপনার! 
মমান অংশে গ্রহণ করিয়া তুষ্ট হউন, 


৪8০" প্রবাসী । 


সখিত্রয় এই প্রস্তাবে সম্মত ও সন্তষ্ট হইয়। গৃহে গেল। 


তাহাদের প্রাপ্তনিগ্রহ স্বামীবেচারারা জীবনে কখন প্রকৃত 
ঘটনা! জানিল না। তাহারা এক রজনীর ছুঃস্বপ্রকাহিনী 
শ্মরণ করিয়া উত্তরজীবনে কখন কৌতুক, কখন বিশ্ময়, 


কখন ভীতি প্রাপ্ত হইত মাত্র । * 
চারু বন্দ্যোপাধায়। 


বৈকুণ্ঠীরোহণ | + 


“হের হের সথা, হের খধিবর। স্বর্ণছ্াতি ঝলে অঙ্গে |” 
কহিলা শ্রীহরি, ডাকিয়! নারদে, মধুর ভারতী ভঙ্গে, . 
"আসিয়াছে কন্ঠ, রূপে গুণে ধন্যা, এসেছে কনক ওই 
ক্রোড়ে করি আজি এ স্ুধাময়ীরে __আয় মা আনন্দময়ি | 
কুমারী-নিকুঞ্জে লয়ে যাও এরে ; যত কুমারীর দল 
সাজাক্‌ ইছারে, হাসাক্‌ ইহছারে, মুছাক্‌ নয়ন জল | 
কুমারী-নিকুগ্জ, এ গোলোক ধামে সদা যাভা সুধাভরা, 
লয়ে যাও এরে মে আনন্দপুরে, যাও যাও লয়ে তবরা 
মায়ের উৎসঙ্গ তণ্ুনীড় ছাড়ি, বিহুগীর ক্ষুব্ধ প্রাণ! 
আদর-বস্কারে অভিমানিনীর লুপ্তু কর অভিমান !” 
শ্রীহরির কোল হতে বালারে দেবরধি লঈলা কোলে; 
হাসিল কনক, দুলিল অলক, ভূঙ্গ যেন পুষ্পদৌলে ! 
কুমারী-মগ্ডলী নারদের কাছে আসিয়! ঘিরিল তারে; 
লইয়া চলিল কুমারী-নিকুঞ্জে, সাজাইয়া পুষ্পহারে ! 

পথে যেতে যেতে, হেসে হেসে বলে যত কুমারীর দল-_ 
“এস এস সখি, রত্-উদ্ভানের এস গো কনক ফল। 
আদর-তরুর, সোহাগ-শীখীর, এস হীরামন্‌ পাখী, 

সাধ যায় তোরে হার করি গলে, সতত বুকেতে রাখি। 
আঁখির মাঝারে আঁখি-তারা করি, রাখি তোরে নিশি দিন, 
বাশী করি তোরে অধরে বাজাই, গাই তোরে করি বীণ!” 
কুমারী-নিকুঞ্জে আসিয়া কনক হেরিল অবাক্‌-প্রায়, 

সহত্র কুমারী দিয়ে করতালি রঙ্গে হরিগুণ গায় ! 


চর স্পেনদেশীয়, উপস্তাপিক ইসিজ্ো দি. রোব্ল্সের গল্াধলম্বনে 
লিখিত। 

+ আমার মাননীয় বন্ধু বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত *. * 
মহাশয়ের পরম গুণবতী কুমারী কন্য! কনককুমারীর অর টা উন 
লিখিত। 
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ঘন (ইরিফ্বনি 1. ! এ নি কানে ৰীশার মদগীত হারে! ৃ 
কোকিলের কঠে, শ্তামার অধরে, এ সুধা ঝরিতে নারে !. 
ভক্তি দেবী ওই বিহ্বল! বিবশা, আলু থালু এলো "চুলে 
“হরি মোর জ্ঞান, হরি মোর ধ্যান” গাহে বসি তরুমূলে ! 
শীস্তি দেবী ওই নির্ঝরের তীরে, করে লয়ে জপমালা, 

ধীরে বলে “হরি” __-সেই ছবি হেরি, মোহিল কনক বালা! ! 
মাতিগ্। উৎসবে, কুমারীরা! সবে, “হরি, হরি”, বলি নাচে; 
হরি নাম বিন1,_-আমরি সাধনা !-_তিলেক রে নাহি বাচে! 
কুমারী-নিকুপ্জ !--হেন স্ুধা-কু্জ ভূবনে নাহি রে আর! 
চারিধারে মরি বীণার বঙ্কার, কলকগ অগ্নরার | 

চারিধারে মরি রসালে রসালে কোকিলের কুহরণ, 
চারিধারে মরি তমালে তমালে ময়ূরের নরতন । 

চারিধারে মরি ডাগর-নয়ন হরিণের ছুটাছুটি, 

চারিধারে মরি লাল নীল গীত কপোতের লুটাপুটি ! 
চারিধারে মরি লাল নীল পীত ফুল্ল কুহ্গমের হাস) 

নবীন বসন্ত, নবীন আনন্দ, ঘিরে আছে বার মাস! 
“হরিনামামূত* কল্পতর দোলে ।-__নেত্র মুদি, তার তলে, 
যা কর কামনা, নিমেষ না যেতে, অয্ননি তখনি ফলে! 
জানি গো কনক, পেয়েছিস্‌ পিতা, যে জনক সমতুল 

নাহি এই ভবে! পেয়েছিস্‌ মাতা, ধার ন্গেহে নাহি ভুল! 
ভাই, ভগ্মী, সখা, সকলি শ্রীরি ! এমন নাহি রে আর। 
আজন্ম কুমারী পেয়েছিস্‌ পতি বিশ্বপতি ৫ ধার ! 
তবু ম! সুধাই, দয়া মায় ভুলি, কেমনে চলিয়া গেলি? 
হায় অকাতরে শোকানল-কুণ্ডে সোনার সংসার ফেলি! 
উষার আলোকে হেরি অন্ধকার না হেরিয়া তোর মুখ! 
অপরের স্বরে তোর ক% ভাবি ছুরু ছুরু কাপে বুক! 

হাঁসি হাসি তোর কোথা মুখখানি ? কোথা .সেই মৃ্ম্বর ? 
হায় মা কনক, কোথায় পলালি শ্মশান করিয়া ঘর? 
পিতার ঢুলাললি, মাতার ছুলালি* সোদরার'সদ! প্রিয়া, 
সোদরের প্রিয়, সবার অমিয়, বাচি মোরা কি গো নিয়া ? 
ছুটি দ্রিন স্তৃধু, রে কনক পাখী, সোনার পিঞ্জরে ছিলি, 
গাহি ছুটি গান, বনের ৰিহুগী বনপানে পলাইলি ! 

ক্ষণেক জলিয়া, ক্ষণেক হাসিয়া, ওরে মোর মোমবাতি ! 
নিবে গেলি হায়,_-বল্‌ মা! বল্‌ মা কেমনে পোহ।ই রাতি ? 
আহা মা কনক, টাদমুখে তোর ঝরিত রে জ্যোৎস্স। হাস 


১ সংখ্যা] 


অকস্মাৎ হাঃ, কাল-রাহ আসি, ই রে পূর্ণগাস! 1 

বল্‌ রে কতান্ত, চিরকাল তোর কেন এ কলঙ্ক হায় ; 

যারে সবে বাসে, সকলে সম্ভাষে, সেই আগে চলি যায়! 
শ্রীদেবেন্্রনাথ সেন। 


পাশি সমাধি-মঞ্চ | 


বর্তমান সময়ে পাশিঞ্জাতি অতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছে । 
পাশিগণ কয়েক শতাব্দী পুব্বে উদ্দীয়মান মুসলমান ধর্ম 
হইতে স্বধন্ন রক্ষা হেতু পারশ্ঠ দেশ হইতে গুজরাত প্রদেশে 
আগমন করে । তাহাদের একদল বম্বে নগরীতে বাস কাঁরতে 


আরম্ভ করে। বণ্তমান সময়ে বন্বের যাবতীয় উন্নতির মুলে 
পাশিজাতি। তাহাদের অনেক আচাপ ব্যবহার অতি 
বিচিথ। তন্মধ্যে মৃত দেহ সম্বন্ধে তাহাদের বাবা অগতম। 





পাশি সমাধি-মক্। | 


8১. 
কিছ্বা ভলনংররি ক্র কিনব 1 কবর দেও উচিত ম মনে করে 
না। তাহারা কোন পর্ধত ণিখরে কিবা অপর কোন 
উচ্চ স্থানে এরূপ প্রণালীতে সমাধি-মঞ্চ নির্মাণ করে যে, 
গলিত শবদ্ধারা পৃথিবী কলুষিত কিম্বা কোন প্রাণীর অনিষ্ট 
হইতে না পারে। বুব্যয়ে উৎকৃষ্ট প্রস্তরাদি দ্বারা সমাধি-মঞ্চ 
নির্মিত হয়। যে স্থানে পাশিদের সংখ্যা কিছু বেশ, সে 
স্থানেই তাহারা একটা সমাধি-মঞ্চ নির্মাণ করে।* 

গুজরাত ভাষায় সমাধি-মঞ্চের নাম “ডোক্মা।” যাবতীয় 
মমাধি-মঞ্চের নির্মাণপ্রণালী একই প্রকার। মঞ্চটা 
নানাধিক ৫০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট সমতল বৃত্তাকার । কিন্তু ঠিক 
মধাস্থলে একটা কূপ থাক৷তে উহা বলয়াকার দেখা যায়। 

মঞ্চ ও কূপ প্রস্তর ছারা উত্তমরূপে বাধান। কিন্তু ম্চ 
প্রায় ১০ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্িত। প্রাচীরগাত্রে 
উপযু পরি দুষ্টটা ছোট জানালা মাত্র আছে। নিয়েরটী কিছু 
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ডোকৃম] বা পার্শি সমাধি-মঞ্চ | 


পার্শিদিগের ধর্ম শাস্ত্রের নাম আবেস্তা। তাহাদের 
ধ্প্রবর্তক জরখুক্ষের মতে অগ্নি ও পৃথিবী অতি পবিভ্র। 
উ্ার্দিগকে কোন প্রকারে কলুষিত করা পারশিগণ ধর্মবিরুদ্ধ 
সনে করন সুতরাং গলিত কিম্বা দগ্ধ শব দ্বারা উঠার! 
এপবির হইবে, এই ভঁয়ে পার্শিগণ মৃত দেহ অগ্সিসৎকার 


বড়, উত্ভা দ্বারা শববাহকগণ মঞ্চের অভ্যন্তরে যাতায়াত 
করে। এই জানালাটা প্রায়ই তালাবদ্ধ থাকে। সুতরাং 
উপরকার জানালা দ্বারা! উঁকিমারিয়া বাহকগণ মঞ্চের 
অভ্যন্তর পণ্দির্শন করে। এ্ককেন্দ্রিক (০071০671010) 
দুইটা রাস্তা দ্বারা মঞ্চ তিন ভাগে বিভক্ত। রাস্তা দ্বারা 


৪২. 
শববাহকগণ ইতত্ততঃ বিচরণ করে। পাগ্রিদের শাস্ত্রে 
সৎকার্য, সংবাক্য ও সচ্চিন্ত! নামক তিনটা নৈতিক উপদেশ 
আছে; মঞ্চের ভাগতিনটা উহাদের সংখ্যা জ্ঞাপক। 
প্রথমভাগে পুরুষের, দ্বিতীয়ভাগে শ্নলীলোকের এবং অপর ভাগে 
শিশুদের শব রক্ষিত হয়। মঞ্চে শব স্থাপন করিবার সময় 
আবরণ ও অন্ঠান্ত বন্ত্রা্দি ভন্মীভূত করা হয়। শাস্ত্রের 
আদেশ নগ্ন অবস্থায় আমরা আসিয়াছি, নগ্র অবস্থায়ই 
আমাদের যাওয়। উচিত।” এই সময় আত্মীয় স্বজনগণ 
মৃত ব্যক্তির প্রতি অদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন পুর্ববক শেষ বিদায় 
গ্রহণ করে। 

শব মঞ্চে স্থাপন করিবা মাত্র বহুসংখ্যক শকুনি আসিয়া 
২১ ঘণ্টার মধ্যে মাংসার্দি নিঃশেষ করিয়া ফেলে। কিছু 
দিন পরে অস্থি পঞ্জর হূর্যোত্তীপে ও বাষু সংস্পর্শে শু্ধ হইলে 
শববাহকগণ উহ পূর্বোক্ত কুপে নিক্ষেপ করে। তথায় 
কালক্রমে অস্থিগুলি চুণ ওফস্‌ফোরাস্ময় চূর্ণে পরিণত হয়। 
কালের প্রভাবে শক্র মিত্র ধনী মানী দরিদ্র ব্যক্তি একই 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরম্পর মিশিয়া ষায়। 

যে শিখরে মঞ্চ নির্মিত হয়, উহার তলদেশে তৃগর্ডে 
চারিটা অন্তঃকৃপ (07018100170 ৮611) থাকে । এই 
কৃপগুলি পূর্বোক্ত মঞ্চমধ্যস্থিত কূপের অনেক নীচে 
অবস্থিত। মঞ্চমধ্যস্থিত কুপের তলদেশ পর্যন্ত প্রস্তর দ্বার! 
বাধান। এই হেতু এই কৃপে সঞ্চিত বৃষ্টির জল পৃথিবীতে 
শুধিয়া না গিয়! চারিটা প্রস্তরনির্মিত অস্তঃপ্রণালী দিয়া 
(57461605170 0147) পূর্বোক্ত অস্তঃকূপ চারিটাতে 
আসে এবং তথা হইতে পৃথিবীতে শুষিয়া, যায়। বৃষ্টিজল 
গলিতশবনিঃস্কত রসরক্ত ধৌত করিয়া মঞ্চের উপরিস্থিত 
ক্ষুদ্র নালা বাহিয়া৷ কুপে পতিত হয়, এবং কৃপে স্ত,পীরুত 
অস্থিচূর্ণের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত কলুষিত হয়। এই কলুষিত 
জল দ্বারা পৃথিবী অপবির্র হইবে, এই ভয়ে জল শোধন না 
করিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিতে দেওয়া হয় না। কুপ- 
সঞ্চিত জল শোধন করিবার জন্য জলপ্রণালীগুলিতে বৎসর 
বৎসর নৃতন অঙ্গার ও বালি প্রস্তর রাথা হয়। এবং অস্তঃ- 
কুপগুলিতে কয়েক স্তর বালি ফেলিয়া! দেওয়া হয় । 

কবরস্থিত শব দ্বারা ভূমি ও বায়ু উভয়ই অস্বাস্থাকর হয়। 
অসংখ্য কীটে ভক্ষণ করিলেও বছ্ুসময় পর্য্যন্ত উ্ভা পচিতে 


প্রবাসী । 
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থাকে। এবং তজ্জন্ত ছে অন্ানের বাথ, নাশ হ্য়। 
কিন্তু পার্শিদের সমাধি-মঞ্চে নরদেহ ছুইঘন্টার মধ্যে অস্থিতে 
পরিণত হয়। অস্থিগুলি পচিয়াও সামান্য ছূর্গন্ধ হয় বটে, 
কিন্তু সমাধি-মঞ্চ অতি উচ্চস্থানে নির্মিত হওয়ায় কোন 
প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না । 

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে একই রীতিতে সমাধি- 
মঞ্চে নীত হয়। নিযুক্ত শববাহকগণ লৌহনির্মিত 
খট্টায় মৃতদেহ গৃহ হইতে সমাধি-মঞ্চে আনয়ন করে। 
মৃতব্যক্তির আবাস ঘতই দুরে হউক না কেন, শোকার্ত 
আত্মীয়ম্বজনগণ পদতব্রজে শবের অনুসরণ করে। কিন্তু 
তাহার! মৃতদেহ স্পর্শ করিতে পারে না। দীর্ঘ শুত্রবেশ 
পরিধান করিয়া পরম্পর ছুইজন হস্ত ধারণ পৃর্বক শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়া! তাহারা অগ্রপর হয়। শোক ও সহান্ভূতি প্রকা- 
শার্থ সকলেই বদ্ধচস্তে একখানা রূমাল ধারণ করে। 

শববাহকগণ “খাগিয়া* ও “নাশাছুলার” নামক দুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত । নাশাছুলার নামক শববাহকগণ ধর্মী- 
চাধ্য। তাহারা কোন বিশেষ ধর্ানুষ্ঠটান করিতে, মৃতদেহ 
মঞ্চের ভিতরে বহন করিতে, এবং মঞ্চের ভিতর গমনাগমন 
করিতে একমাত্র অধিকারী । মৃত বাক্তির আত্মীয়ন্বজন- 
গণ কেবল মাত্র মঞ্চদ্ার পধ্যস্ত শবের অনুসরণ করে। 
খাণ্ডয়াগণও মঞ্চঘ্বার পধ্যন্ত শব বহন করিয়া ক্ষান্ত হয়। 
মৃত ব্যক্তির গৃহে উপাসনা হয়। উদ্যানে কিম্বা মঞ্চে কোন 
প্রকার ধর্ানুষ্ঠান হয় না। বোম্বাই সহরের প্রত্যেক 

ধশে বহুসংখ্যক শববাহুক নিযুক্ত আছে। সমাধি-মঞ্চে 

মৃত ব্যক্তির নামধামাদি “রেজেষ্টারী” করা হয়। মৃড়া সংখ্যা 
মাসে গড়ে প্রায় এক শত। 

পার্শিদের শাস্ত্রানসারে আত্ম! অবিনশ্বর “ও হার এবং 
স্বকীয় কর্মের জন্ঃ জগৎত্রষ্টার নিকট দায়ী। সদ্সৎ 
কর্মানুসারে নরনারীগণ পরকালে প্ুরস্কার্' ও নিগ্রহ ভোগ 
করে। পুণ্যাত্মা বিমল আনন্দ সম্ভোগ করেন। এবং 
অসদাত্মা ক্লেশ ও শান্তি সহ্য করে। 

প্রতি বৎসর বিভিন্ন জাতীয় বু দর্শক বন্বের সমাধি-মঞ্চ 
দর্শন করিতে আসে । মালাবার পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে 
চতুর্দিকে দেওয়ালবেষ্টিত স্ুবিস্তৃত, উদ্ভানের ভিতর মঞ্চ 
নির্শিত তইয়াছে। এখানে সর্বগুদ্ধ পাঁচটা মঞ্চ আছে। 


১ম সংখ্যা বিধবা । 


কিন্ত সবগুলি আয়তনে সমান নহে। তিনটী বড় এবং 


দুইটা ছোট। তিনটা সর্বসাধারণ পার্শিনরনারীর জন্ত 
একটী আত্মহত্যাকারী কিম্বা যাহাদের অপঘাতমৃত্যু হয় 
তাহাদের জন্ত এবং অপরটা “মুদী” নামক পরিবারের জন্ট 
নির্দিষ্ট রহিয়াছে । মুদী পরিবার সর্ব প্রথমে বম্বে আগমন 
করায় তাহারা এই বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
দর্শকগণ মঞ্চের অতি নিকটে যাইতে পারে ন|। অন্ততঃ 
ত্রিখগজ দূরে দীড়াইতে হয় । একজন পার্শি কর্মচারী দর্শক- 
দিগকে সব বিষয় বুঝাইয়া দেয়। 

উদ্যানে একটী মন্দির আছে তথায় পার্শিদের বন্ধে 
আগমন ক্লাল হইতে অগ্রি রক্ষিত হইতেছে। এ অগ্নি 
নির্বাপিত হইতে দেওয়া হয় না । সর্বদা চন্দন কাষ্ঠ আগ্রতে 
নিক্ষিপ্ত হয়। দূর হইতে বেশ সুগন্ধ পাওয়া যায়। উগ্ভানের 
ভিতর ও বাহিরে অসংখ্য তালগাছ আছে। তালগাছ ও 
মঞ্চের দেওয়ালে শকুনিগুলি শবের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে । 
সমাধি-মঞ্চের উদ্যানটা অতি মনোরম এবং বিবিধ স্ন্দর পত্র- 
পুষ্পে শ্ুসজ্জিত। ছুইপার্থে সমুদ্র এবং নিয়ে পটের মত 
নগরের সৌধরাশি বিরাজিত। এই স্থান হইতে বন্ধের সুন্দর 
শোভা উত্তমরূপে নয়নগোচর হয় ৭ 

সমাধি-মঞ্চ দর্শন করিতে হইলে পার্শি পঞ্চায়তের 
তত্বাবধায়কের নিকট দরথান্ত কগ্িতে হয়। তিনি ছাড়- 
পত্র (2৩০ [১95১ ) প্রদদান করেন। পাশ না থাকিলে 
পার্শি ব্যতীত অন্ত কাহাকেও উদ্চানে প্রবেশ করিতে 
কিন্বা মঞ্চ দর্শন করিতে দেওয়া হয় না । বন্ধে ও কলিকাতার 
যাছুঘরে পার্শি সমাধি-মঞ্চের এক একটা প্রতিরূতি 
(৫০৭০-).ও বিবরণ আছে। খ্রবিবরণ ও পার্শিদের 
প্রমুখাৎ যাহা, অবগত হইয়াছি তাহা! হইতে এই প্রবন্ধের 


উপকরণ সংগুহীত হইয়া 
রর ্ শ্রীবিলাসচন্ত্র দাস। 


মনের কথা। 
€১) 
মনের কথা বল্পে খুলে, লোকে বল্বে পাগল ! 
অগ্নিই কোন্‌ করে রেয়াৎ, 
তবে কি না সামনে নেহাঁৎ 
যা তা কথা বল্‌তে নাহি খোলে মুখের আঁগল্‌। 
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(২9 
যা হোক্‌, রাখি ঢাকা চাপা? 
দেখাইনে যে ভিতর ফাঁপা । 
কুম্ড়া বলি দিয়ে বলি দুর্গা খেলেন ছাগল। 
বলি পটোল্‌, ভাজি ঝি ; 
বলি জাহাজ্‌, চালাই ডিঙ্গে ) 
ঝোলাই লম্বা কৌচা, তবে ছু'চো করে যা গোল । 
653 
“কাল কুত্তি” লাগায় বেটন্‌ 
দেহের মাংস করি মাটন্‌ 
ভ্যা ভ্যা চেপে হালুম্ডাকে তবু শুছাই খাবোল্‌। 
অমনি মোদের খ্যাতি রটে; 
হোলেও গ্রাম্য, সিংহ বটে! 
পীঠের দাগ্‌ ঢেকে পিটি আত্মযশের মাঁদল্‌। 
(৪) 
পরের দড়ায় পাকে ভ্রমি 
লাটিম্‌ সম “অটনমি” 
হচ্চে বটে ; কিন্তু ঘটে জাগছে শক্তি আসল্‌। 
খুজি বটে গর্তে বাসা, 
আত্ম-্াক্তি আছে খাস! । 
বিপত্তিতে মাচার তলে খোকার মায়ের আঁচল্‌। 
শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদার । 


বিধবা । 


সে কোথায় গেল চলি” তোমায় কিছু না বলি” 
অজানিত দেশে । 
ক্ষণেক বিলাপ করি+, তার পরে শান্ত ভাবে 


এলাইয়া কেশে, 
তা”র সনে উপহৃত তার্শর রড-আতরণ, 


ত্যজি” অধতনে, 

বারেক অনস্ত নীল উর্ধপানে আখি তুলি” 
অতৃপ্ত নয়নে । 

কি যেন হেরিয়া, শেষে, ধীরপদে গৃহে এসে 
আত্ম-সন্বরিয়া, 


8৪." 
সর্ব আশা, সর্ব উচ্চা, সর্ব মান-অন্তিমান 
. একান্তে ত্যজিয়া, 
অনস্ত ধৈরধধধোর ভরে, আ.ত্মঙ্গারা "য়ে তুমি 
পরার্থ চিন্তায় 
জীবন সঁপিয়া দেচ আপনারে ব্যাপ্ত করি, 
অনন্তের গায়। 
শতয্নূপে, চারিদিকে ঘ্বণিত সংসার-মাঝে 
বৃথা, অকারণে 
তীব্র, তীক্ষ অপমান,__-অজজ উপেক্ষারাশি 
অশ্রাস্ত ব্যণে 
তোমা”পরে ঝরে নিতা ; তবু, তুমি দয়াময়ি, 
কিছু নাতি গণি”, 
অন্তহীন ক্ষমাভরে তুচ্ছ করি? সে সকলি 
__হে মোর জননি, 
করুণ! করিয়া সবে অসীম স্নেহেতে শুধু 
সেবিতেছ স্তখে। 
এত যে ছুঃসহ, ঘোর অবিচার ; তবু, মাগো, 
কথা নাহি মুখে! 


আপনারে বিশ্মরিয়া--রাখি কোন্‌ অন্তরালে»... 


পর-হিত-তরে 

মৌন কর্মে রত সদা,__পালিছ নিষ্কাম-ধশ্ 
অনন্ত অস্তরে। 

ওরে চির-উপেক্ষিত, অনাদূত পারিজাত, 
কল্যাণী প্রতিমা, 

কলুষ-তিমিরাবৃত এ সংসার দীপ্ত করি' 
স্বর্গীয় মভিমা | 

বিছুরিছ্ বিশ্বে তুমি-_মহান্‌ চরিত্রে তব 
শিগ্ধ মধুময় ! 

আজি তাই, ভক্তিভরে চরণে লুটায়ে মাগো, 
গাহি তব জয়। 

অতুল-নুন্দর এই চির-স্থির রূপরাশি 

, ভিতরে বাহিরে, 

হেন সৌমা, হেন শুদ্ধ, এ হেন আদর্শ নাহি 
বিশ্ব-চরাচরে ! 

প্রলোভন হ'তে দ্বরে--বিজনে, অরণ্য-কোণে 


প্রবাসী । 


1 ৭ম ভাগ 


যোগী কি বৈরাগী 

সংযমিতে আত্ম মন--যে সাধন-সদ্ধি লাগি' 
নিত্য রহে জাগি 

তুমি এ সংসারে থাকি, শত প্রালোভন-মাঝে 
সদা বিচরিয়া, 

অচ্যুত ধৈষ্যের বল, অসীম সংঘম ভরে 
আত্ম-সন্বরিয়!, 

সেই মভা-সাধনায় মভীয়সী দেবীরূপে 
সিদ্ধি লাভ করি”, 

পাপার্ত এ লোকালয়ে পবিত্র আদশ রূপে, 
আছ দেহ পরি । . 

ওগো পুণাময়ী দেবি, অগি মুত্তিমতী গ্রীতি, 
দাপ্টি মনোভরা, 

প্রণাম ও পদ্যুগে যাহার মঙ্গল-স্পর্শে 
শুচিম্মিতা ধর! ! 

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী । 





চন্দনাথ ।' 


চন্দ্রশেখরের অব্রভেদী সানুদেশে 
দাড়ায়ে উন্নত ছিরে, মভান্‌ গন্ভীর 
চন্দ্রনাথ শ্রীমন্দির, সম্মুখে অসীম 
অপার অনন্ত নীল নীরধি চঞ্চল,__ 
ফেনপুঞ্জ বক্ষে নিয়ে কল কল নাদে 
বহিতেছে, গিরি বন করি মুখরিত। 
উত্তাল তরঙ্গ তুলি কল্লোলি সাগর 
আরাধিছে, গিরিসুতা সহ বি ব্বনাথে॥, 
শীকর-লিগধ মুদু মন্দ গন্ধবহ 
বীজনিছে চন্দ্রনাথে, নিশি দিন সন্চা। 

ছুট পার্থ গিরিমালা আছে দীড়াইয়! 
উন্নত শিখরে, শোভা অপূর্ব্ব অতুল, 
বিটপ বল্পরীকুল ঘন সমাবেশে, 
পশ্চাতে বিস্তৃত শশ্ত-স্টামল প্রান্তরে 
অগণিত গ্রামাবলী, পাপ নিচয়ে ২ 
সমারৃত ; সুশীতল শ্যাম ছায়াময়। 


১ম সংখ্যা । ] 


তত জোতন্ষিনী বতে সুবঙ্ষিম গাত ;- 
খন শ্তাম! ধরণীর কটি তটে শোভে 
'রজত কিন্কিনী কাঞ্ধী; অথবা রামের 
বিশাল শ্যামল বক্ষে রতন খচিত 
হীরকের হার যথা দীপ্তি বিভাময় । 
গিরি পার বাহী শুত্র “সহঅধারার” 
প্রপাত-শীকর-সিত্ত উপল প্রদেশে 
রয়েছে কুমারী কুণ্ড, কাননে বেষ্টিত। 
উত্তরে “চম্পকারণ্য,”” প্ব্াস সরোবর” 
তীরে বসি ব্যাসদেব মহ্তান্‌ মূরতি, 
মুগ যুগান্তর ব্যাপি ধ্যানে নিমগন । 
দক্ষিণে বাড়বানল অপূর্বব ভীবণ 
গরজি সলিলোপরি, নিশি দিন সদা 
জলিতেছে অবিরাম, ধক্‌ ধক্‌ করি। 
পুণ্য তীর্থ সীতা কুগ্ড পাঁবনী মরতি 
সতীত্বের চির স্মৃতি, অগ্থাপি ভূবনে 
জাগায় মানব হাদে করুণ কাহিনা। 
বিরূপাক্ষ*মন্দিরের নিম্নে সিদ্ধ স্থানে 
রয়েছে পপাতালপুরী+” ন্নুরব নির্জন 
বল্পরী বিতানে ঢাকা', শাস্ত স্তশাতল ৷ 
সে নিক্জনে একাসনে শুভ্র শিলাসনে 
উপবিষ্ট হরগৌরী, কি শোভা ভতুল; 
একাধারে ভক্তি প্রেম সৌন্দষ্যের খেলা | 
গিরীশ গিরিজা রূপ অতুল অপার 
যেন সে মাধুরী হেরি ভকতি নিম্ময়ে 
নীরব প্রকৃতি হেথা, নিস্তব্ধতা যেন 
উল্লাসে বিভোর হয়ে চাহে অনিমেমে 
শঙ্কর শৈলজ। পানে, বিস্ময়ে বিহ্বল । 
দুরে নিরজনে শ্টাম উপতাকা ভূমি, 
নিসর্গের চারু শোভা অপূর্ব মাধুরী। 
আহা কি বর্ণনাতীত দৃশ্ত মনোহর 
অসীম অতুলনীয়, প্রকৃতির যেন 
রমণীয় স্ুধাময় নিত্য লীলা ভূমি। 
-' " *ধে দিকে চাহিয়া দেখ সে দিকেই যেন 
স্বভাবের প্রদর্শনী, মরি কি স্বন্দর। 


মহারাজা গায়কবাড়। 4৫. 


স্থশোভিত ফলে ফুলে নবীন পল্লবে 
নব দ্রম লতা রাজি ; বন বিহগের, 
মধু কল কগে গিরি বন মুখারত। 
ভকতির প্রবণ, প্রেমের নিঝর, 
আপনি উথলে হর্দে, তব দরশনে 
চন্দ্রনাগ, চরিতাথ হয় প্রাণ মন-__ 
ভেরিলে তোমার কোলে প্রকৃতির খেল । 
উল্লাস বিস্ময় ভয় প্রেম ভক্তি জ্ঞান 
একাধারে সম্মিলন ; কি শোভা অতুল, 
কি মহ।ন্‌ কি উদার কি অসীম রূপ 
তোমার হে চন্দ্রনাথ, চির শোভাময়, 
হেরিলে ভকতি-রসে দি দ্রব তয়। 
শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী । 


মহারাজ গায়কবাড়। 


আমাদের দেশে উন্নতির যগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা 
শত্রকেও স্বীকার করিতে হইবে । আমাদের দেশের অধঃ- 
পতনের গ্রপ্াান কারণ ছিল আনৈক্য, উদ্দাসীনতা, আদুষ্টবাদ 
৪ নিরাশ্বাস ( ইংরাজীঙ্েতে যাহাকে 10985100715) বলে )। 
এক রাজাতত্ত্রের অত্যাচার অবিচার পরস্পরবিরোধী জাতি 
সকলকে সমস্বাথ ও ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, গমনাগমন- 
সুবিধা দুরত্বব্বধান নিরারুত করিয়াছে, ইংরাজীভাষা 
পরস্পরক একভাষী ও পরস্পরের মর্মীজ্ঞ করিয়াছে ; ইংরাজ- 
শাসনের মধাযুগেশিক্ষারদীক্ষার ফলে মধ্যবিত্ত অবস্থার কয়েকজন 
দেশহিতত্রত গ্রহণ করিলেও একদিক অভিজাত ও ধনী 
সম্প্রদায় অপরদিকে প্রজাসাধারণ নিতান্ত উদাসীন ছিলেন, 
আজকাল অভিজাত সম্প্রদায় বিলাস ফেলিয়া, গর্বব ভুলিয়া, 
ইংরাজের ভয়মোশ কাটাইয়া দেশহিতত্রত গ্রহণ করিয়াছেন, 
উদাসীনতা ঘুচিয়াছে ; এগন উদ্ভমের সহিত সফলতার নিত্য 
যোগ, কর্মের সহিত পুরস্কারের কায়াছাস্সা সম্বন্ধ, ইহা বুবিয়া 
ও উদর জালার বিষম প্রবর্তনায় লোকে আর অনৃষ্টনির্ভর 
নহে, কর্মের উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে, জীবনসংগ্রাম আরন্ধ 
হইয়াছে; একদিকে আমাদের পুরাণ প্রত্ঠতি ধর্মশাস্ত্র আমা- 
দের কাণে নিত্যকাল ধরিয়া গুঞ্জন করিতেছিল, “ওরে মুঢ় 


৪৬. 


লব, সত্য, জেতা, বাপর--রধসকছিদোর যুগত্রিতয় কাটিয়া 
গিয়াছে, এক্ষণে তামস কলি আসিয়াছে, চারিদিকে অবনতি 
অধঃপাত বিধাতার বিধান, তুই চেষ্টা করিয়া! কি করিবি মু, 
ছদিন পরেই ত" পৃথিবী গ্রলয়পয়োধিজলে ধ্বংস প্রাপ্ত হুইবে, 
তবে কিসের জন্য চেষ্টা, তুই নিশ্চিন্ত হইয়া “বুম কর্ম” ( যোগ- 
সাধন ) কর! আর এক কাণে ইংরাজ নিরাশার অবসাদ- 
ভরা বাণী *শুনাইতেছিল, “তোরা ভীরু কাপুরুষ, কর্মমবিমুখ 
জড়জাতি, তোদের চেতনা নাই বেদনা নাই, কর্ম নাই মন 
নাই, আমরা তোদের প্রহরা দিয়া জাগিয়! বসিয়া আছি, 
ওরে তোরা নিশ্চিন্ত হইয়! ঘুমা”। আমরাও দিব্য নিরাশ্বাস 
প্রাণে ভরিয়া ঘুমরত ছিলাম । আঙজিকার প্রবুদ্ধচেতন। যে 
সকল মনন্বীকে বাক্যকর্খের সামগ্রস্তবিধানতৎপররূপে আমা- 
দের সমক্ষে উপনীত দেখাইতেছে, তাহাদের মধ্যে মহারাজ 
গায়কবাড় প্রধানতম। ভারতবর্ষ চিরকাল আভিজাত্যের 
পুজা করিয়াছে ; তাই এখনো এই সামাম্বাধীনতার দিনেও 
জমিদার ভূম্বামীর দৃষ্টান্ত প্রভাব প্রজাসাধারণের উপর 
প্রভৃতত্াবেই দৃষ্ট হয়। ইংরাঞ্জের ভয়মোহ এড়াইয়া যে 
সকল ভূম্বামী ও নৃপতি দেশত্রত গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে 
গায়কবাড় অগ্রণী। তিনি শিক্ষা দীক্ষা, সাহস উৎসাহ, অবস্থা 
মর্যাদা প্রভৃতি সকল বিষয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ তাই আজ তিনি 
দেশমান্, বিদেশবন্দিত। এহেন দেশহিতরত মহারাজ গায়- 
কবাড়ের সিকি শতাবী রাজ্যভোগের জন্ঠ তাহার প্রজাবর্গ 
মহোৎসবের সুচনা করিয়াছেন এবং সমগ্র ভারত দেশপাত্র 
নির্বিচারে সেই মহোৎসবে হৃদয়ের আনন্দ ও শুভ-ইচ্ছা 
প্রেরণ করিতেছে । ৃ 
মাকুহিস ওয়েলেস্লির শাসনকালে দাক্ষিণাত্যে হোলকার, 
সিদ্ধিয়া, নাগপুরের রাজা, বড়োদার গায়কবাড় প্রভৃতি 
মহারাষ্ী জাতি এবং মহীশুরের হায়দর টিপু ও হায়দরাবাদের 
নিজাম প্রভৃতি মুসলমান যখন স্বাধীনতার জন্ত শেষ চেষ্টা 
করিতেছিলেন, তখন একতা ও সমবেত চেষ্টার অভাবে ধূর্ত 
ইংরাজ একজনকে অপরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া 
কন্টকে কণ্টক নষ্ট করিতেছিলেন। সকলের দ্বারা পরিতাক্ত 
হুইয়া বড়োদারাজ্য সর্ধপ্রথমে ইংরাজের অধীনতা স্বীকার 
করেন, বড়োদারাজ্যোর সহিত সর্বপ্রথম ইংরাজ খাস্তখাঁদক 
সম্বন্ধ (94১5101275 4)11127০5) স্থাপন করেন) তৎ- 


প্রবাসী। 


“1 ৭ম ভাগ । 


পরেই প্রতাপসিংহে হের নৌ রাজ্য এবং অর্বশেষে মান- 
সিংহের জয়পুর রাজ্য বস্তা স্বীকার করেন। ডি 
পরিহাস ! 

বড়োদা নাচার অবস্থায় বশ্ততা স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু 
মহারাষ্্রক্ত অসস্তোষ-উত্তপ্ত ও সন্ধুক্ষিত হইতেছে চিরদিন । 
১৮৭৫ সালে এই অসন্তোষ ব্যক্ত হইয়া পড়ে; তাৎকালিক 
মহারাজ৷ ইংরাজদুতকে হীরকচূর্ণ-বিষ প্রয়োগে হত্যাকরার 
অপরাধে সিংহাসনচ্যত হন। কুটনীতিবিশীরদ ইংরাজ 
এরূপ অবস্থায় বংশের হীনাবস্থার কোন শিশুকে গদীতে 
বসাইয়া স্বয়ং প্রতিভূশাসক ([২626705 (৯০৮61777770) 
হইয়া রাজ্য গ্রহণ করেন। সেই সময় যে যে ক্ষমতা ক্রমশ 
কবলিত হয়, তাহ! প্রায়ই প্রত্যপ্পিত হয় না; শিশু রাজা 
বয়স্ক হইয়! করিভুত্ত কপিখের মত শীসশৃন্ত রাজ্যের খোসা- 
খানা পাইয়াই ইংরাজের বদান্ততাকে ছুই হাত তুলিয়া 
আশীর্বাদ করেন। যাঁহাদের অনৃষ্ট নিতান্ত সগ্রসন্ন তাভারা 
্রস্তক্ষমতা কখন কখন মুক্ত পাইয়! থাকেন, বড়োদা 
রাজ্যের সেই বিপ্লবের সময় খান্দেশ প্রদেশের এক পল্লীতে 
পিলাজী রাও গায়কবাঁড়ের বংশশাখার এক দরিদ্র পরিবারের 
দ্বিতীয় পুত্রের উপর নজরু পড়িল; ইংরাজ গভর্ণমেন্ট সেই 
বালককে মহারাণী যমুনাবাঈ দ্বারা দত্তকপুত্র লওয়াইলেন, 
কারণ ইংরাজ মনে করিয়াছিলেন যে এই দরিদ্র বালককে 
রাদৈশ্বর্যো প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারা রাজার কৃতজ্ঞতা ও 
দাস্ত সুখে স্বচ্ছন্দে বিন! ওজর আপততিতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে 
ভোগ দখল করিতে থাকিবেন এবং সেই রাজা! বা রাজার 
স্থলাভিষিক্ত আর কেহ কোন ওজর আপত্তি করিবে না। 
কিন্তু ইংরাজ ভুল বুঝিয়াছিলেন, সেই বালকের স্বার্থ 
কৃতজ্ঞতার উপর কর্তবাবুদ্ধি প্রবল হুইয়! উঠিয়াছে; মহারাষ্ট্র 
শোনিত স্বধর্প্রতিপালনের মুখে প্রবাহিত হইয়াছে । সেই 
দত্তকপুত্রগৃহীতবালকের নামকরণ হইল সয়া'জী রাও (তৃতীয়) 
এবং ২৭ শে মে ১৮৭৫ সালে তিনি সিংহাসনারোহণ করেন। 
তখন তাহার বয়স ১১ বৎসর ৩ মাস মাত্র; তাহার 
জন্ম তারিখ ১৮৬৩ সালের ১৭ই মার্চ। এই দত্বকপুত্রই 
আমাদের সর্ধজনপ্রিয় বর্তমান সয়াজী রাও গারকবাড়, 
বড়োদা-অধীশ্বর | 

তাহার শিক্ষার জন্য এফ, এ, এইট, ইলিয়ট, সি,আই, ই, 


১মসংখ্যা।] 
নামক সাহেব সিভিলিয়ন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কয়েকটি 
অভিজাত বংশীয় বালক লইয়া একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা মতন করিয়া 
মহারাজাকে শিক্ষা দেওয়া! হইত। প্রত্যহ ১০॥* টা হইতে 
৫টা পর্য্যন্ত পাঠ ও প্রাতঃ সন্ধ্যা ব্যায়ামের জন্ঠ নির্দিষ্ট 
ছিল। ছয় বৎসরের কঠিন সাধানা ও সংযমে মহারাজা 
দেহ মনে স্বৃপ্ভ সবল বীর হইয়া উঠিলেন। রাজ্যভার গ্রহণের 
সময় সন্নিকট হইলে তাহাকে রাজ্য পরিচালন প্রণালী শিক্ষায় 
নিযুক্ত হইতে হইল । এইরূপ ছয় বংসরের সাধনা সংযমে 
গুরুভার কর্তব্যবহনের উপযুক্ত হইয়া ১৮৮১ সালের ২৮শে 
ডিসেম্বর তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ণ 
ক্ষমত! প্রাপ্ত হইলেন । 

একটা প্রবচন আছে 'উিঠস্তি গাছের পত্তনে পরিচয়; 
এবং ইংরাজ কৰি ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ বলিয়াছেন 117০ ০3111 
1৭ (186 0007 01 0১607201.  এই মভাপুরুষের বাল্য- 
জীবনেও ভবিষ্য মহত্বপরিচয় প্রকট দেখ! গিয়াছিল। তিনি 
বাল্যকাল তেই নিয়মী ও মিতাচারী; এই গুণের সহিত 
অধাবসায় সংযুক্ত হয়া শিক্ষাবস্থায় তাহার দেহ মনের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধন করিয়াছিল। সাহার পাঠনার দ্বিতীয় বর্ষেই 
তিনি ইংরাজী ভাষায় কথোপকথনসক্ষম হইয়াছিলেন । 
বালোই তাহার সকল কর্মে সহজতা, মহব্ববাঞ্িত নমতা, 
আত্মবশিত্ব, মেজাজের সমতা, চিন্তাশীলতা ও প্রকুষ্ট ভব্যতার 
পরিচয় পাওয়া যাইত”। সেই সকল গুণ এক্ষণে তাহার 
কম্মে অধিকতর পরিস্ষ,ট হইয়াছে দেখা যায়-_াহার রাজ- 
কার্যের শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা, অস্থৃবিধার প্রতিকুলে ধৈর্যশীল 
অধ্যবসায়ে কর্ম্ম নির্ববাহ ছারা ও সামাজিকতা, ভব্যতা, নমতা, 
অনাড়ম্বরতা দ্বারা তিনি প্রকৃত প্ররুতিরঞ্জন রাজ! হষটয়াছেন 
এবং দেশ বিদেশে গৌরব ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । ২৫ 
বৎসর রাজকাধ্যের পরে তাহাকে আমরা যশোমাল্য বিভূষিত 
রাজারূপে শুধু ;দেখিতেছি না, তাহাকে আমরা দেশহিত- 
ব্রত কম্মীরূপে আমাদেরই নেতারূপে পাইয়া ধন্য ও গৌরব 
বোধ করিতেছি । তিনি শিক্ষিত, সক্ষম, তৎপর ও ভারতীয় 
রাজন্যবর্গের অগ্রণী ; তাহাকে সম্মান দেখাইয়া আমরা আজ 
আনন্দ ও অ্স্মপ্রসাদ ভোগ করিতেছি। 

মহারাজা বয়: প্রাপ্ত হইবার এক বৎসর পূর্বে ১৮৮* সালে 
তাঞ্জোর রাজবংশ্লের রূপগুণসম্পন্না এক মহিলার পাঁণিগ্রহণ 
করেন। তিনি মহারাজকে রাজ্যাধিকারী পুত্র উপহার 
দিয় স্ব পরস্থিত হইয়াছেন । হ্হারই পুত্র কুমার ফতেসিংহ 
রাও, যুবরাজ। পরলোকগতা৷ মহিষীর স্মরণার্থ বড়োদার 
প্রধান বিচারালয়ের নামকরণ হইয়াছে “চিমনাবাঈ ন্ঠায়- 
মন্দির । এই মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার দিন (১৮৮৭ 
সাল্রে ২৮শে মে ) তিনি মহিষীর গুণোল্লেখ করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, নম্্ব ভাবা, প্রিয়কারিণী, ররুণাময়ী- যিনি স্নেহময়ী 
মাতা ও প্রেমময়, পরী ছিলেন-_সেই স্বগীয়৷ মহিষীর 


মহারাজা গায়কবাড়। 


০৪৭. 


শ্ররণার্থ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল”। মহারাজ! পুনরায় 
দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। বর্তমানা মহিষীও মহারাজের 
প্রকুত সহধর্শিণী; তিনি লোৌকছিতে উৎসাহ্‌সম্পন্না, উন্নত" 
মন! শিক্ষিতা। ইনি কলিকাতা-মহিলাসমিতির নেত্রীরূপে 
যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর 
সত্রপ্রণিধানযোগ্য। মহারাণী দেওয়াসের মহারাষ্ট্র 
রাজ্বংশসন্তৃতা। তাহার তিন পুত্র ও এক কন্তা। মহা- 
রাণীকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার ছুইবার হইয়াছিল ) 
বড়োদায় লক্মীবিলাস প্রাসাদে দূর হইতে এবং কলিকাতায় 
ভরীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে নিকটস্থ 
হইয়া) তাহার উনুক্ত স্বাধীনতারমধ্যে বিনভ্রসরমের 
শালীনতা! আমার মনে বৈদেশিক সঙ্কোচরহিত স্বাধীনতার 
ু্তির সহিত ভারতীয় স্বাধীনতার পার্থক্য স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছিল। মহারাণী অনর্গল ইংরাজি বপিতেছিলেন যুরোপ 
ঘুরিয়া আলিয়াছিলেন (অধুনা আমেরিকাও ঘুরিয়া আসিয়া 
ছেন), কিন্তু তথাপি তাহাকে হ্থীহ্বীনা মেম সাহেবের পরিবর্তে 
সতীসৌভাগোর সিন্দুরবিন্দুশোভিতললাটে আমাদেরই 
মাতৃমূর্তিরূপে পরিচয় পাইয়া যে স্থুখ অনুভব করিয়াছিলাম, 
তাহা সহমন্্ীর অনুভাব্য, আমার বর্ণনীয় নহে। তিনি 
আমাদের দেশের ঘোমটাটানা কনেবউদ্দেরও যেমন আদর্শ, 
উগ্র সাহেবিয়ানাগ্রস্ত শালীনতান্্রীনা মহিলাদিগেরও তেমনি 
আদর্শস্থানীয়া। বিদেশী জিনিষ নিজস্ব করিয়া লইতে না 
পারিলে, তাহা চক্ষুশূল হইয়া! থাকে। ইহা পারে নাই 
বলিয়াই ভারতী-ইঙ্গ এত হাস্তাম্পদ ও পারিয়াছে বলিয়াই 
জাপানী জগত্মান্ত ; মছারাণীর মধ্যে সৌনদধ্যের সহিত 
শালীনতার সম্মিলন, সরলতার সহিত রাজ্জীজনোচিত 
গাস্তী্যদীপ্তির সম্মিলন হইয়া তাহাকে মহারাজার প্ররুত 
সহধর্শিণী ও ভারত-মহিলার নেত্রীস্থানীয়! আদর্শ করি- 
য়াছে। 

অল্পদিন হুইল যুবরাজ ফতেসিংহের বিবাহ হইয়াছে। 
তিনি দক্ষিণ মন্রারাষ্টের ফলতান রাজবংশের কন্টা বিবাহ 
করিয়াছেন। আাহার একটি কন্তা হইয়াছে । এক্সণে 
তিনি বিলাতের কেনম্িজ বিশ্ববিগ্ালয়ে অধ্যয়ন করিতে 
গিয়াছেন। তিনি এখান হইতে বোম্বাই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
ম্যাটি ক্যুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। ফতেসিংহ 
যুবরাজ খুব বীরপন্মী ; তিনি অশ্বারোহণ, অস্ত্রচালন! গ্াৃতি 
কর্মে যথেষ্ট সক্ষম ও উৎসাহসম্পন্ন। বড়োদায় গিয়া 
নর্ভুনপর বেগবান অশ্বের উপর ফতেসিংহ যুবরাজের যে 
তেজস্থী মুর্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা আজে আমার অন্তরে 
জাগ্রত রহিয়াছে । যুবরাজের একাস্তিক আগ্রহ। ছিল যে 
তিনি বিলাতে গিয়া সমরবিছ্/ শিক্ষা করেন; কিন্তু আমা- 
দের দেশে এখনো সমরণিক্ষার আবশ্তকতা .আসে নাই, 
পরস্ত রাজ্যশাসন সক্ষমতার ( 201771777517901৮6 65- 
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০110৮ ) অভাব এখনো পুর্ণ ভয় নাঈ : এই জগ সকল 
সচিবের মঠান্সারে বরা টববযিক বাধহার (০71 
৩৫8/৩০1107 ) শিখিতে প্রপিত ভইখাছেন। বিলাতি 
যাইবার পুব্বে রাজকীয় কন্মের নিন ছিন্ন সচিবের নিকট 
তিনি রাজকামা শিক্ষা করিয়াছেন, ভ্রীপ্চ রমেন দত্ত মহাশয় 
তাহাকে রাগন্বতন 9 সম্পা্ভশান্গ শিক্ষা দিয়াছেন । রাজ- 
কুমারদিগের শিক্ষণ প্রসঙ্গে মহারাজ গায়কবাঙ বপিয়াছিলেন 
'রাজাভার যখন তাগ করিবাণ সময় আসিবে, তখন তাহার 
উত্তরাধিকরা যাহাতে শাসনপদ্ধতি অবিরুত রাখিয়া 
আরো উন্নাতি করিতে পারে তাহার জন তিনি সর্পদা 
চিন্তিত ও যত্রশীল। এঠঢদেশ্ো তিনি কুমারদিগকে 
এমন শিক্ষা [দে ভচ্ভা করেন মাহা তাভার [নজের হাগোও 
ঘটে নাই | ভারতের রাজঞ। «৭ আভিজান সম্প্রদায় প্রাটা- 
মতা, বংশমমাদা ধন ছু অতিষ্ঠ পরম্পরা 
৪ সমাজের প্রত নেতা বালসা গণা ভইয়া আমসিতি- 
ছেন। শহাদের »প্যে লহগ্রল চিত্ত 5 চারে 
গুরু কর্তবাপালনের অন্ঠপধুক্ত হইবেন, জাতীয় ছদ্দশ। 
সেই পরিমাণে আঁক হইবে। কুমারদিগের শিক্ষার 
জন্ত একেবারে "একটা আদশ রকমের শিক্ষার ফরমাস 
দেওয়া অসন্তব, সাধাগণ শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া বিশেষ 
শিক্ষার জারা ঠাহাদিগকে তাভাদিগের বিশেষ কর্মের 
উপযোগী করা আবগ্তক। 'এষ্টূপে সাধারণ শিক্ষাব দ্বারাউ 
রাজকুমারগণ দেশের জনসাধারণের সাত সহমণ্যা, সমধন্মী 
হইতে পারে । সেই শিক্ষার সঙ্গে বুরোপায় শিক্ষা তাহা" 
দিগকে বিশেব কম্মের উপবূক্ু করিয়া দিবে মাহ মপরাগ 
ফতেসিংহ এই মনান্টঘায়া এদেশে ম্যাটি বুনালেশন। পরাগ 
দিয়া কেন্বিজ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন । দ্বিতীয় 
কুমার জয়সিংভ পাদ ইৎদাের হ্ারো স্কলে পরিতেছেন। 
দুষ্ট ভাই একত্র বিলা গিগাছেন | ভুতীয় কুঘার শিবাগীব! ৪ 
গত বৎসর ম্যাটিক্যলেশন পাশ কাযা কলেজে পাছিতে। 
ছেন। রাজকুমারী উন্দিণা বাজা বাড়দার রাগবুমারা 
বিছ্যাণয়ের ছারী, ইৎণগ্ড শবস্থান কালে তঈবোর্ণ লে কিছু 
দিন পড়িয়াছেশ ; উনি গুব বিছুাপিপুণা | কনিষ্ঠ কুমার 
ধৈষাশীল রা9 বড়োদার গাঞ্কুমার শুলে খুরোপীয় অধ্যা 
পকের নিকট শিক্ষিত হইত্েছেন | 

মহারাজা নিল জীবনে শিক্ষার মল্য বৃৰিয়া, অপরাপর 
রাজন্যবর্গের ভীবনে শিক্ষার হাভাবে তুদ্দণা দেখিধা শিক্ষা বন্ধ 
ভষইয়া উঠিয়াছেন। ২৫ বতসগ রাজ্য পরিচালনার »পো 
দেশ হিতে তিনি যে সকণ কামা করিয়াছেন, শিক্ষা সংস্কার 
ও বিস্তার বাবস্থা তাহার সর্ধোন্ভম। তিণি বলেন গগভর্ণ" 
মেণ্টের বিভিন্ন কাধ্য প্রণালী ১ইতে তাহাকে বিচার কণা 
অপেক্গা বিচারের সহজ পশ্ঠ। ্তেছে শুধু দেশা যে সেই 
গভর্ণমেন্ট মনুষ্যত্ব বিকাখের জন্। অধানস্থ গুজাবুন্দকে 


ছানা দেশের 
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প্রবাসী | 
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কতথাঁন সাঠাষা করিয়াছেন। গভর্ণমেন্টের গধান কর্তবা 
সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা করা । যৎকালে সাধারণ“তন্ত্র প্রবল 
হয়া উচিতেচ্ছে, তৎকালে অজ্ঞ প্রজা বড় ভয়ানক, সামান্ত 
উত্তেজনায় তাহারা অনর্থের জন্ট প্রস্তুত হইয়া উঠে। শিক্ষার 
দ্বারা গ্রাজাসাপারণের হিতাহিত বোধ জন্মে, এবং তাহারা 
বোধশক্ত হয়।” সিমলায় শিক্ষাসীমাতিতে লর্ড কর্ন ঠিক 
এই কথাই বাঁপয়! সাধারণ শিক্ষার আবগ্তকতা স্বীকার 
করিয়াছিলেন । 

গত শিল্প সমিতিতে ও মহারাজ বলিয়াছেন, “অভিজাত- 
সম্প্রদায় ও স।ধারণজনের স্বার্থ এক; যাতা এককে উন্নত 
করে তাহা অপরকেণও বাদ দেয় না; যাহ! এককে অধঃ- 
গাতের দিকে টানে তাহা অপরকেও ছাড়িয়া কথা কয় 
না)? 

হার রাজ্যে বে-খরচা প্রাথমিক শিক্ষা $ জবরদন্তি 
শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে । তিনি যাহা সম্পন্ন করিয়াছেন, 
ঈংরাজ গভর্ণমেন্ট তাহা 'এখনো কগ্পনা জল্পনা! করিতেছেন । 

মভাগাজ শুধু নজ প্রগার শিক্ষার উত্সাহ পিয়াই ক্ষান্ত 
নেন ; ভারতের মক্ল প্রদেশের গুণা পেখক, দুঃস্থ বিদ্বানের 
জঞ% তাহার সাহাধ্য প্রস্তুত আছে। ক্ষুদ্র বাড়োদা রাজাটুকুই 
ভাঙার আপনার এভে, সমগ্র ভারত তাহার [্রয়। সেই 
জন্গই সমগ্র ভারতের লোক তাহাকে এরূপ গ্রীতি শ্রদ্ধা 
ভি চক্ষে দেখয়াছে, শাহ।কে নম্মান করিয়া আনন্দ 
পাও কারতেছে। 

তিনি সমালসংস্কারকা ৪ মানা ধন গ্রচারকদিগের পৃষ্ঠ- 
গ্োধক | যেখানে সংস্কারের (চ্টা খেণানে উন্নতির শুভকামনা 
পার-&, মহারাজের মুক্ত বদাগ-তা মেগ।নেই পরিদস্ামান | 

মহারাজা বজা র.ববগ্মাকে দিয়! বড চিএ আঙ্কত করিয়। 
আপন প্রাসাদে রঙ্গ। করিয়াছেন ।  গুণজ্ঞ মহারাজ! এই 
নূপে গুণের উৎসাহ ধিয়। সকল দেশের গুণীর মধ্যাদাবৃদ্ধির 
সতত এ্রয়াসা। 

িনি প্রজাহতেচ্চ স্টাহার মতত চেষ্টা থাকে গুণী 
সংগহ সরিয়া পরজাদিগকে উপকরূত বরা । ইহারই ফলে 
আমর তাহার রাজ্জে রাগ সার টি, মাধব ,রাওয়ের মতন 
মন্ত্রী, রমেশ পত্তের মতন মন্ত্রী, অধ্যাপক গজ্জরের মতন 
রাসায়নিক, অরবিন্দ ঘোষের গত সেক্রেটারী পর পর 
ব্তম।পার মত দেখিতে পাইয়াি। এই বত্বমালার মধ্যমণি 
ছিলেন মাপব পাণ। তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত 
পড়োদ] রাগোপ কয়েকটি গোলমাল নির্বিবাদে মিটাইয়া 
আপনার শ্মত।র পরিচয় দিয়াছিলেন | বঠিধিষয়ক বনো- 
বস্তের শার মন্গিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাজা 
হন্মবিষয়ের সংস্কার আপনি “গতণ কারয়াছিলেন। এই 
সময়ে রাজা মপো মে, সংঙ্কার-প্রম্পরা অন্ষ্ঠিত হঈতে- 
ছিপ, ঠা] ব। জ্ুমকর সম্থদ্ধে জরিপ, করিয়া বাজন্ব 





১ম সংখ্যা । 


সমন্ধে জটিলতন্ব মীমাংসা ; রাজন্ব নিয়ম সংস্কার; প্রজার কর 
লাঘব; চুর্ভীমাগ্ুল হ্বাস; বড়োদায় কাপডের কল স্থাপন ; 
ন্ায়ন্দির, প্রভৃতি স্তাপন : সাপারণ উদ্গান সংস্কার ; 
জলের বাবস্থা; রাজপথ শ্ুগ্রশস্ত করিয়া পথে টৈছ্বাা- 
লোকের বাবস্থা; রেল প্রতিষ্টা প্রভৃতি । টসনাসংস্থারে 
তনি যেরূপ নিপুণতা দেখাইয়াছেন তাহা আঅতাশ্চর্যা ; 
সৈনাদিগকে যথাসম্ভব আধুনিক সমরকৌশল |শঙ্গা দিয়া 
আধুনিক অঙ্কের বাবারে দীক্ষিত করিয়াছেন। দেশীয় 
রাজো নির্দিট সংখাক টসনোর অধিক রাখিনার ইংরা- 
জের ভকুম নাই । মহারাজ! প্রজাবর্গকে সমরদীক্ষিত বীর 
করিবার অভিগ্রায়ে একদলকে শিক্ষিত করিয়া পেন্নন দিয়া 
বদায় দিতেন 9৭ অপর দলকে শিক্ষিত করিছ্ছেন, এইরূপ 
তন বারের পর ইত্রাজ গন্দর্মেন্ট গানিতে পাপিয়া 'এীন্ধপে 
গঞ্সাপারণের আঙ্ধ ব্যবহ্কার শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 
ধায় বাজার মপ্যে তাহার সৈনাই কেবল আধুনিক সমর- 
খদ্ধতি:* শিক্ষিত, আনা সকল রাজোর ঠসনা বন্কাথা 
শিকভমকের সক্কানূপে ৪ কতকটা পাজগব্ব সন্ত রাপিবার 
নি ন্গনর্গক আপবায় জন) রক্ষিত হইতেছে । 

মহারাজা ক্রমে ক্রমে বঞ্ায়োর এমন শাঙ্খলা নিমম 
ঈরিত্তে সঙ্গম হইয়াছেন দে কাযা কলের মত নিবিবাদে 
লিতেছে ৷ এএগনো বাবস্থার বিরাম নাই । মভীশর রাজোর 
গায়বায় ভিসাথ রক্ষার “বাবস্তা উন্নন্ত জানিয়। সেই রাজোর 
শ্মিত প্রণালী শির জগ একুডন ভভিজ্ঞ কশ্মচারী 
পারত ভইয়াছেন | মহীশররাজ্য ৪ খুব উন্নত এবং কোন 
কান বিষয়ে বড়োদা তইতে দ অগ্রগামী । 

১৮৮৭ সাল হইতে ১৯৯০ সাল পধ্ন্ত রাজ্াকাল আরব্ধ- 
'স্মের পারমাজ্জনে বায়িত শইয়াছে বলা ঘাঁয়। এই সময়ে 
রাঙ্ষার ভঙ্গ আামেগালী তালুকে জবরদস্তি শিক্ষা বাবস্থা 
চলিত কর! হয়; বন্োদা সহবের ডেন বাবস্ঠা ; রাগের 
বীজদারী দে ছয়ানী সাইন প্রণয়ণ : 1উচয়ম প্রাতিা : 
গত হয়। সহবে সহরে ম্যুনসিপাপিটির বাবস্থা করিয়া 
গদিগকে গায়ভ্ুশাসনে শিক্ষিত করিবার বাবস্থা এই 
সয়ে মহারাজণ্করেন। 

এই সময়ে ফৌজদারী দেওয়ানী বিচার বিশাগের পুণক 
রণের ইচ্ছা মহারাজের হয়। কিন্ত নানাবিপ অস্তরবিপার 
গতিনি ইচ্ছা কম্মে পরিণত করিতে সঙ্গম হয়েন নাই । 
১০৩-৪ সালে আংশিকভাবে ও ১৯০৪-'সালে সম্পূর্ণ 
॥ককরণ সম্পন্ন হইয়াছে । আমরা 'প্রতিবৎসর কংগ্রেসে 
রেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট যাহার জগ্ত বার্থ আবেদন করিয়া 
স্ত হয়া উঠিয়াছি, মহারাজা গায়কবাড়ের 'প্রজাবৃন্দ 
ই সখ ভোগ করিতেছে । ইহা শ্রীযুক্ত রমেশ দত্তের দ্বার! 


মহারাজ! গাষকবাড় । 
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কাধ পরিণত হইয়াছে । ভিনিউ এক্ষণে নামে না হইলেও 
কর্তীবো গান সচিব। তিনি পেন্সন লইয়া ইৎরাজের কার্ধ্য 
পরিতাগ করিলে কিছুদিন পরে গায়কবাড় ক্টাহাকে রাজন্ব- 
সচিব নিধৃকু কারেন। লর্ড ঝার্গীন স্বাদীনচেতা লোকের 
পরস্পর মিলন দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া মভার।জার কৈফিয়ৎ 
তলণ করিলেন যে কেন তিনি ভারত গবণমেন্টের মত না 
লইয়া রমেন দন্তকে সচিব নিগৃক্ত করিয়াছেন। মহারাজ 
উদর 'দলেন থে প্রধান সচিব নিষুক্ত করিতেই গ্ভর্ণমেণ্টের 
মধ্ুরী দরকার, অঙ্ঠ সচিবসন্বপ্ষে নহে । লঙ কাজ্জন নিগ্ষল 
ক্রোধে স্টীত হইয়া নূতন নিয়ম গ্রণয়ণ করিলেন, অতঃপর 
কোন দেশীয় রাজা সিছিলিয়ান নিমুন্ত করিতে চাহিলে ভারত 
গভর্থমেন্টের অনুমতির অপেক্ষা কাঁরবে। মহারাজের স্বাধীন 
চিত। ৪ হৎর।জপুজাবিযুণতা দেখিয়া সামা জ্যধর্ম। লর্ড কাচ্জন 
ঠাহাকে কথন গ্রাঠতর চঞ্গে দেখেন নাই এব তাহার 
রাজো অধিকবার পদাপণ করিয়া মহারাঁজাকে অনুগুহীত ৪ 
করেন নাই । লঙ কাঙ্গণের মত পন্তও মহারাজের বুদ্ধির 
নিকট একাধিববার ব্যা৬ত ইইয়ছিলেন | 

রগ সার টি মাধব রাওর সময় প্ররাতন আইন 
সাকু লার ছারা সশোদভ «৪ পরিপন্তিত ইত । ৮৮১ সালে 
মভারাগা শাসনভার গ্রঠণ করিয়া ১৮৮৩ সালে এক ল 
কমিটি গঠন করেন; ১৮৯৯ সালে তাহা ভাঙিয়া মায়। 
১৮৯১ মাপে মিঃ জে, আর নেপর, দিআই১ই, বোদ্াইয়ের 
ভুতপুর্ধ আইন উপদেশককে নুতন আইন এরণয়ণে নিযুক্ত 
করেন এষ্ঠ সময়ে শেখু হুজুর-আগীলের জন্ট স্টায় সভার 
প্রতিষ্ঠা হয়। খরষ্ঠ সভা হইতে 'আগীল হজুরের স্টায় 
সভায় হইতে পারে। 

১৮৮১ ৪ ১৮৯১ সালের মধ্যে ১১৬ প্রকার কর রহিত 
করেন । এই সকল কর ৬ইতে ৭৫৮৩২২ টাকা আয় হইত। 
তৎপর ১০ বধতমরে ১৯৫৫৭ টাঁকা আয়ের ৮৭ প্রকার কর 
রাহত করিয়া দিয়াছেন | ১৮৯৭-৯৮ এক বৎসরে ৬৯টি 
কর পতিত করেন । এক্সণে সব্বত্র বিধিনয়মিত আয়কর 
'পতিষ্িত ভইয়াছে ; এই কর ধনীর দেয়, দরিদ্রের নহে । » 

১৯০০ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় মহারাজা স্বয়ং 
সমগ্র রাজ্য পরিদশন করিয়া সাভাযোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
সেই সময় সাভ।যাপ্রাপপু মজুরদিগের দ্বারা বড়োদারাজ্যের 
গাসদ্ধ বাধ নিশ্মিত হয়। বড়োদা এক প্রকার মরুরাজ্য। 
এই বাধ নিম্মাণে জলসঞ্চয়ের সুবিধা হওয়ায় 'প্রজাসাধারণের 
স্ঠায়ী উপকার ভইয়াছে। সেই সময় মহ্তারাজা ছুর্ভিক্ষ- 
সাহাযা গ্রণালীর যেরূপ ক্রমনিদ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা 
তাহার প্রকট বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তিনি বলিয়াছিলেন 
--ছুর্ভিক্ষের সাহামাকাধ্য ত্রিবিধ। (৫১) যাহা সামায়ক 
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সাহায্য মাত্র; এরূপ সাহাযা শিশু, বৃদ্ধ, রুণ্র, অশক্ত লোক- 
দিগের পক্ষে; এবং সামাজিক অবস্থা বাবস্থার জন্য 
যাহারা কোন প্রকার কাষা করিয়! সাহায্য লইতে অক্ষম, 
যেমন পরদানসিন ক্বীলোকদিগের জন্ত। (২) যাহা 
পরোক্ষভাবে ভবিষ্/ মঙ্গলগ্রস্থ হয়, যেমন পথ ও রেল 
তৈয়ার । এবং তে) যাহা প্রত্যক্ষ কল্যাণকর, যেমন কূপ 
খনন, বাধ দ্বারা জল রক্ষা, ক্ষেত্র সেচন ব্যবস্থা, খাল 
তৈয়ারি, , প্রভৃতি যাহা ভবিষা দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধক ও 
শঙ্টোৎপাদন কাধষ্ে সহায়'। ১৯০ সালে বড়োদার বাধ 
এই তৃতীয় উদ্দেশ্ত লক্ষ্য করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছিল। 
সেই ১৯০০সালেই মহারাজা যুরোপত্রমণে গমন করেন । 
সেই সময় হইতে তিনি লোকপরিচিত হইতে আরম্ত করেন। 
আমাদের দেশের রাভ্চাবর্গ সম্বন্ধে আমাদের একটা "উৎ্কট 
ধারণা আছে। একদল একেবারে জাতীয়তা! বঙ্চত পৌনে 
ষোল আনা সাহেব; আর একদল অন্দার সঙ্ীর্ণচিন্ত 
গৌড়া । মহারাজ! গায়কবাড় যখন বিলাত গেলেন, তখনো 
কাহার প্রকৃতি কেহ জানিত না; একজন মহারাষ্্রীয় রাজাবে: 
হঠাৎ সকল সন্ধীর্ণতা পরিহার করিয়! বিলাতঘাত্রী দেখিয়া! 
লোকে আশ্চধ্য হইয়াছিল এব" জাতীয়তা নঈ করিয়া সাহেব 
সাজিতে দেখিবার ভয় হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজা সকল 
আশঙ্কা মিথ্যা করিয়া! দিয়াছেন ; এমন জাতীয়তা রক্ষণশাল 
স্বদেশী মহারাজ! আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অতি বিরল। এই 
সময়ে মহারাজা বক্তারূপে, দেশব্রতরূপে পরিচিত হইয়! 
উঠিলেন। ১৯০২ সালে আহম্মদাবাদের কংগ্রেস সংলগ্ন 
প্রদর্শনী উদঘাটন করিয়া তিনি সকলকে চমত্রুত করেন ; 
লোকের ধারণা ছিল কংগেসের নামলিপ্ত বিষয় হইতে 
ভারতের ভূম্বামীগণ, কি নাম গোত্রহীন জমিদার আর কি 
করদ-ভুপতি, জলাতঙ্ক রোগীর মত চমকাইয়া পশ্চাৎপদ 
হইতে থাকেন। মহারাজ গায়কবাড়ের নির্ভীক সন্দপ্টাস্তে 
আমরা বাংলার প্রধান প্রধান জ!মদার মহাশয়দিগকে রাষ্ট্রীয় 
বিষয়ে সাহায্যকারী পাইয়া উপরুত হইয়াছি। সেই সময় 
হইতে প্রত্যক্ষ রাগনৈতিক বিষয় সম্পর্ক 1ভন্ন ( কারণ সেরূপ 
করিতে ভারতগভর্ণমেণ্টের নিষেধ আছে ) কংগ্রেসের অন্ঠা্ত 
ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিতেছেন। 
মহারাজের বাক্যের সহিত কর্মের বিলক্ষণ সামগ্রস্ত দেখা 
যায়। [তিন স্বদেশের শিল্পপণ্যের উন্নাতির জন্ত যে সকল 
উপদেশ দিয়াছেন তাহ! যেমন আমাদের প্রণিধান-যোগা, 
তিনি স্বীয় রাজামধ্যে নানাপণ্যের কল স্থাপন করিয়া, নৃতন 
শিল্প প্রচলনের চেষ্টা করিয়া, স্বদেশী বস্তর ব্যবহার দ্বারা 
স্বদেশীর মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া, বাকো, কর্মে আমাদের আদর্শ 
হইয়াছেন । স্বীয় রাজো রেশমচাষের ব্যবস্থা করিবার 
জন্য ৬ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা দেশের অবস্থা 
পরীক্ষা করাইয়াছেন ; এই নূতন শিল্প শীঘ্রই গৃহীত হইবে। 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 
বড়োদার স্বনাম প্রসিদ্ধ কলাভবন নানা বিষয়ে কারিগরী 
শিক্ষ। দিয়া প্রজাপুঞ্জীকে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত 'করিতেছে। 
মিউ(জিয়মে ঘে কত শিক্ষণীয় সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা! 
যে দেখিবে সেই মহারাজের পিক্ষান্থুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। 
বড়োদার কলেজও অতি উৎকুষ্ট। 

১৯০৩ (?) সালে মহারাজ! ও মহারাণী যখন ফলি- 
কাতায় গিয়াছিলেন, তখনই বাংলায় নবজীবনের সুত্রপাত। 
শ্রীমতী সরল! দেবীর শক্তিসংঘ বীরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 
বলচর্চা করিতেছে, শিবাজা উৎসব, উদয়া্দিত্য উৎসব 
গ্রাভৃতিতে বীরপুগ। অনুষ্ঠিত হইতেছে, মদনমোহন ত্রিভঙ্গিম- 
ঠাম বংশাপারী শ্রীকষ্ণের পরিবর্তে অজ্জুন-সারথি শ্রীরুষ্ণের 
(জ্ঞান ও বলের সমন্বিত মুস্তির ) পুজা হইতেছে, রঙ্গমঞ্চ 
ভীষণ জনতার সম্মুখে রাতের পর রাত প্রতাপাদিত্য প্রস্ততি 
অভিনীত হইয়া ধাঙালার পিতৃধনের পরিচয় দিতেছে, 
বাস্তবিক তখন “নবজাবনের পসরা বহিয়া এসেছে কালের 
তরণী”, এবং তখন মঠারাজ গায়কবাড় বঙ্গের বলকেন্ত্র 
কপিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন । এই দেশহিতেচ্ছু স্বাধীন- 
প্রাণ মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও মান্য 
দেখাইবার জগ্ত যে কিরূপ হুড়াভড়ি লাগিয়াছিল, তাহার 
ইয়ন্তা নাই। সৌভাগ্য ক্রমে আমি তিন স্থানে উপস্থিত 
ছিলাম) বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী সভায়, শ্রীযুক্ত জানকী ঘোষাল 
মহাশয়ের গুহে ও সঙ্গীত সমাজে ।' প্রথম যখন তাহাকে 
দেখিলাম, তখন তদগুগামী চাপরাসীকেই মহারাজা! স্থির 
করিয়াছিলাম ; কারণ তাহার পোষাক পরিচ্ছদের বাহারই 
বাকি এবং তাভার দেমাকভরা চলিবার কায়দাই বা কি, 
সকলই রাজোচিত ছিল; আর তাহার পশ্চাতে সাদ! চুড়িদার 
পায়জামা ও নুনিদার চাপকান পরিয়া, লাল শালু কাপড়ের 
পাগড়ী বীধিয়া বিনয়নম ছোট্র মানুষটি ভিড়ের মধ্যে 
আপনাকে হারাইয়া দিয়া আসিতেছেন যিনি, তিনি ত? ঠিক 
মাড়োয়ারি পটির চিরপরিচিত কাপড়ের দালালের মত। 
হায় নির্বোধ আমরা মহত্বের আত্মবিলোপ দেখিয়া ভ্রান্ত 
হইব আশ্চর্য্য কি? সর্বব্রই তাহার চিত্তরঞ্জনার্থ তামাসার 
আয়োজন ছিল, কিন্ত ষ্ঠাহাকে সেদিকে মনোযোগী দেখি 
নাই, সর্বদা কাজের কথা লইয়া ব্যস্ত, সর্বদা বিনীত উপদেশ 
লইয়! প্রস্তত। ঘোষাল মহাশয়ের নাড়ী ছোট ছোট 
বালকদের তরবারি ক্রীড়া! দেখিয়। সন্তষ্ট হইয়া বালকদ্দিগকে 
ডাকিয়া তাহাদের পেশী পরীক্ষ/ করিয়৷ দেখিয়াছিলেন। 
ঠাহার দৃষ্টি বর্তমানে আবদ্ধ নহে, দূর ভবিষ্যৎ প্যান্ত প্রশ্যত : 
তাহার চিত্ত উপায় দেখিয়! সন্তষ্ট নহে সিদ্ধির জন্ ব্যগ্র। 

তিনি কিরূপ জাতীয়তাপূর্ণ স্বদেশী তাহা একটি দৃষ্টান্তে 
বেশ বুঝা যায়। সেই সময় কলিকাতার কোন ধনীগৃহে 
তাহার নিমন্ত্রণ হয়।' সগ্ভ বিঙগাত প্রত্যাগত মহারাজের 
জন্ সেই ধনী বিলাতী খানার বাবস্থা করিয়াছিলেন। 


দির 


কারার তাহাকে ইহার জন্য লজ্জা দিয়া বলিয়াছিলেন 
'আমি ভারতী, আপনি ভারতী; আপনার গৃহে এরূপ 
বিজাতীয় ,অভ্যর্থনা আমি আশা করি নাই।” এই শিক্ষায় 
সঙ্গীত সমাজ ডাল, ভাত, চচ্চড়ি, সুক্ত ও মোচা ছ্রেচকির 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

মহারাণীও ষোল আনা স্বদেশী । মহিলাসমিতিতে কোন 
মহিলার অঙ্গে বিলাতী কাপড় দেখিয়া তিনি তীব্র ভত্সন! 
করিয়া তাহাকে লজ্জা দিয়াছিলেন। ভারা সর্বপ্রযতে 
স্বদেশী ও দেশহিতেচ্ছু । 

মহারাজ! সামাজিক সংস্কারের জন্ত যথেষ্ট মত্শীল। 
মহারাজা বিধবা-বিবাহ গ্ঠাধ্য বলিয়া ৪ বালবিবাহ দৃষ্য 
বলিয়া ঢু্টটি বিধি প্রচলিত করিয়াছেন; ছুত 9 জাতিনাশের 
বাধা দূর করিবার জন মকলকে উপদেশ দৃষ্টাস্তে আয়ন্ত 
করিতেছেন। মহারাণী স্্ীশিক্ষার জন্ত পরিশ্রম ও বন 
করিয়া মহারাজের সহপর্ষ্িণীর কর্তব্য পালন করিতেছেন । 
ত্রাারা বলেন সকল প্রকার উন্নতি পরস্পরাপেক্ষী__ রাষ্ট্রীয়, 
সামাজিক, শিল্পসন্বদ্ধী, নৈতিক প্রতি সকল বিষয় সমান- 
ভাবে অগ্রসর না হইলে কখন কোন জাতির অভ্যযদয় হয় 
সা। এই উদ্দেশ্তে তাহারা উভয়ে প্রাণমন দিয়া কর্ম 
করিতেছেন। ভারতের বর্তমান অবস্থা দেপিয় মহারাজ 
বলেন যে আশান্বিত হইবার কারণ আছে কিন্তু আনন্দো- 
দ্বেলত হইবার কোন কারণ নাই ।” 

স্বদেশী ব্রতৈর মধো যে কষ্ট স্বীকার যে স্বার্থত্যাগ আছে 
তাহ! স্বীকার করিয়া! মহারাজা দেখাইয়াছেন যে আপনার 
গথ খর্ধ না করিলে দেশের দশের কলাণ নাই । কিন্ত 
বদেশা হইলেই যে গোড়ামি করিতে হইবে তাহা নভে) 
য গৌড়ামী করিবে, তাহার মৃতু নিশ্চিত; ভারতের 
মধঃপাত এই গৌড়ামির জন্য । জাগতিক পারিপার্িক 
স্বস্থার সহিত সামগ্রস্ত রাখিয়া সাময়িক ব্যবস্থা করিতে 
হইবে; পরিবর্তন জাগতিক ধর্ম_যে না বুঝিয়া রক্ষণশীল 
ইবে তাহার ধ্বংস অনিবাধ্য। রাষ্্, সমাজ, শিল্প, ব্যবহার 
প্রভৃতি সকলপক্ষেত্রে অগ্রসর নীতি অনুসরণীয়। ভারতের 
মধিকাংশ জাঁচিকে সমাজ অন্পৃষ্ঠ হেয় করিয়া রাখিয়াছে, 
গহাদিগকে মুক্ত করিয়া সমাঁন সুবিধা দেওয়া দরকার । 
ঘামাদের সর্বাহ্ু_স্ত্রী ও দ্বিজভিন্ন জাতি, বিকল ও পঙ্গু, 
বামরা উঠিব কেমন করিয়া? সমগ্র জগতে যখন সাম্য মন্ত্র 
ঘাষিত হইতেছে, তখন জাতিবন্ধন, অবস্থার তারতম্য 
চাইতে না পারিলে আমরা জগতের প্রতিযোগিতা ও 
গ্রামে কখনই জয়ী হইব না। আমাদের ধনসঞ্চয় করিতে 
ইল বাণিজ্যব্যাপারী হইতে হইবে; বাণিজ্য করিতে হইলে 
হুজাতি একত্র হইয়া দেশ বিদেশে ছুটিতে হইবে ; অতএব 
স্কোচ, দ্বিধা, ক্ষুদ্রতা, (বিরোধের কাল আর নাই। 

ভারত চিরদিন. তাহার ধর্ম ও নীতির জন্য, আধ্যাত্মি- 


নর বরাত 


৫9. 


কতা জন্গ ভি (পরাধীন জাতির আধ্যাত্মিকতাও 
ক্ষত্তি পায় না। ইহা বুঝিয়া গায়কবাড় বলিয়াছেন “শিল্প 
বাণিজ্যে যেমন একদিকে উন্নতি করিতে হইবে অপর দিকে 
আমাদের চিরস্তন কালের সরল মধ্যাদাজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক 
আগ্রহ অক্ষগ্র রাখিতে হইবে । ভারত প্রতীচ্যের নিকট 
প্রতিক উন্নতির পন্থা! শিখিয়া তাহাদের পারত্রিক ম*গতির 
পন্থা নির্দেশ করিবে | 

সম্প্রতি বড়োদায় আর একটি তুলার কল স্থাপিত 
হইয়াছে, তছৃপলক্ষে মহারাজা যে সকল কথা বলিয়াছেন 
তাহা 'প্রণিধান-যোগা । তিনি 'গ্রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিষাছেন “আত্ম গ্রত্যয়ী হও, আপনার শক্তি নির্ভর হও; 
সকল বিষয়ের জন্য পরের, রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হইও না। 
সমর্থ ,হও, আত্মনিষ্ঠ হও, আপনার শক্তি বুঝিতে শিখ, 
আপনাকে আপনি সাভাষ্য করিতে শিখ। যাহারা আপনার 
সাহাযে রত হয়, গভর্ণমেন্টও তাহাদিগকে সাহাধ্য করিতে 
বাধা হয়। 'প্রজার সমবেত শক্তিই রাজশক্তি। প্রজাশক্তি 
যতক্ষণ ছুর্ববল থাকে রাজশক্তি ততক্ষণই অমনোযোগী থাকে; 
প্রজাশক্তি আদায় করিতে উদ্বদ্ধ হঈলে রাজশক্তি সকল 
সাহায্য করিতে বাধ্য হয়। অতএব সকলে কর্মরত হইয়! 
আপনাদের উন্নতি ও মঙ্গলের পন্থা পরিষ্কার কর।” 

মহারাজা স্বদেশীর পক্ষপাতী; কিন্ত একেবারে বিদেশ- 
বজ্জনের নহে। তাহার মত প্রেমমূলক, বিরোধপন্থী নতে। 
তিন জাপানের দৃষ্টান্ত ছারা বলেন যে, বিদেশের শিক্ষণীয় 
সকল গুণ আয় করিয়া নিজম্ব করিয়া লও, তাহাদের 
কল কারখানা 'আয়ত্ত করিয়া স্বদেশী কর এবং তাহার 
পরিবর্তে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকতা শিখাও। এই আদান 
প্রদানের সংযোগ না থাকিলে সকল দেশ সমানভাবে 
অগ্রদর হইতে পারে না । বাহিরের সংসর্গ ত্যাগ করিয়াই 
আমাদের বর্তমান ছুর্দশা, 'মামরা যেন আর সেরূপ ভ্রমে 
পতিত না হই। 

সম্প্রতি এই রাজদম্পতি আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া, 
দেশে ফিরিয়াছেন। আমেরিকার কর্ম্োৎসাহ, ব্যবসায় 
শৃঙ্খল, বিজ্ঞানোন্নতি দেখিয়া মহারাজ মুগ্ধ হইয়াছেন; 
আমেরিকার নিকট আমাদিগকে ইহা শিখিতে উপদেশ 
দিতেছেন। মহারাণী মুগ্ধ হইয়াছেন আমেরিকার স্ত্রী- 
শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া ; তিনি বলিয়াছেন 'পুরষের পশ্চাতে 
রমণী যদি উৎসাহ সাস্বনা লইয়া দীড়ায় তবেই পুরুষ 
জীবন-সংগ্রামে তিষ্ঠিতে পারে ; মাতা শিশুকে যেমন করিয়া 
গড়িবেন শিশু তেমনি হইবে; সুমাতার , গঠিত সন্তান 
যদি সুপত্রীর সাহায্য লাভ করেন, তবে তিনি কতদুর 
কর্মক্ষম হয়েন, তাহার দৃষ্টান্ত আমেরিকা । স্ত্রীলোকেই 
সাম্রাজ্য গড়ে, পুরুষ উপলক্ষমাত্র । বিদেশের সঙ্গে যোগ 
রাখিয়। এই সকল গুণ আমাদিগকে আয়ত্ত করিয়া নিজস্ব 


৪ 


করিতে হইবে; অবশ্ঠ আমরা হীন অনুকরণ করিব না; 


আমেরিক মহিলার সাদ্ধাপরিচ্ছদ কখন আমাদের দেশে 
আমদানি করিব না-যাভা দ্বণাস্পপ তাহা পরিবজ্জন 
করিয়া শুভকে সব্বরর হইতে সঞ্চয় করিয়া জীবনের ও 
দেশের সামগী করিয়া লইব। জাপান বিদেশের সঃশব 
ত্যাগ “করে নাঈ, আমরা9 একেবারে ত্যাগ করিব না, 
করিতে পারি না; সম্পূণ বিচ্ছেদে আমাদের অবনতি, 
সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের মন্্রণা মরাণেরই ভান | 

মভারাজার আমেরিকা পরিদশন পরিসমাপ্তু হলে, নাহার 
মনের উপর আমেপিকার প্রভাব সম্বদ্ধে সংবাদপত্র ওয়ালার! 
বৃ প্রশ্ন করিয়াছিল। অআন্া্গ প্রশ্নের মধো এক 
“আমেরিক স্সন্দরীদের কেমন দেখিলেন' ? আমেরিক 
স্রদ্দরী পাশ্চাতা আাদর্শানুযায়ী অপুর্ব । মশারাজ' কিন্ত 
ক্টাভাদের রূপের প্রশংসা করিতে পারেন না । খবরের 
কাগজওয়ালাগা লিখিল “মহারা গায়কবাড় অঙ্গ ! 

দেশায় রাজন্ঠ প্রধান গায়কবাড় যুরে।প প্রন্থতি দেখিয়া 
যেরূপ প্রজারিগকে নবজীবনে শিক্ষিত দীম্সিত করিতেছেন, 
সকল রাভন্ত যদি এট ষ্টান্ত হন্তসরণ করেন, তবে ইতর।জ 
গ্বর্ণমেন্টের ভন্দচালনার স্রবিপা 9 বৌতক ঘুচিয়া নাতে 
পারে--এই ভয়ে লড কাক্মন আইন করিয়। গিরাছেন 
যে, কোন করদ্দ মির রাজা ভারতের গণ্ডার বাতিরে 
যাইতে ইচ্ছ। করিপে ভারত গবর্ণমেন্টের অগ্ুমতি লঙ্টযা 
যাইতে হইবে । 

এই রাঁজ-দম্পতি সঙ্গে বপিবার কথা অনেক আছে ; 
জোর করিয়া আমরা লেখনী সংযত কারয়া চলিয়াছি, 
নতুবা প্রবন্ধকলেবর ধিপূণ শুইয়া উঠিবে। গত ৫৯ মার্চ 
বড়োদার প্রজাবর্গ মঠারাজের »ঙগলময় রাজ্যকালের সশদ্ধন! 
করিয়া মহোৎসব করিয়াছেন এবং মহারাজের সকল 
শুভানুষ্ঠানের জগ রুতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াচ্েন। এই 
উপলক্ষ্যে মহারাজ প্রজাদিগকে যে সকল দান করিয়।ছেন 
তাহার তাপিকা ম|এ দিয়া ইশার উপসংহার"কার। 

(১) বাক খাঞজজানা মাপ (২) মাতৃভাষা শিক্ষা বেখরচা 
হইবার ব্যবস্থা (৩) ড্ুইটি নুতন ছাভাবাস প্রাতষ্ঠা 
(৪) যুরোপে ছাএ প্রেরণ জন্ট পাচটি বৃত্তি গ্রদান (৫) সহরে 
বাজার প্রতিষ্ঠা (৬) গরিবথানা প্রাতষ্ঠা (৭। আতুরাশম 
স্কাপন (৮) অস্পৃশ্তজাতির জল ব্যবহারের জন্ট পাচ লগ. 
টাকা ব্যয়ে কৃপ নির্মাণ (৯) সহরের ঘনবসতি স্থানে উগ্ঠান 
রচনা ইত্যাদি । 

এই সকল দান হঠতে বুঝা! যাউবে যে, মহারাজের 
লক্ষ্য প্রজার বৈষয়িক, মানসিক, নৈতিক, দৈহিক প্রভৃতি 
সকল প্রকার উন্নতিরই প্রতি । 

এই শুভ বৎসরে আমাদের শুধু বলিবার আছে-_ 

.... সজীব, বর্ষ শতং,রাজন্, জীবনবং শরদঃ শতম্/। 


প্র 


প্রবাসী। 
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আর. 
মধুবাতা খতায়তে মধু গরস্তি সিন্ধবঃ | 





ত্রিপুরার অন্তঃপুর | 


বৈশাখ মাস। 


আজ ?বশাখের পহিলা। উষার শালিখ ও কাকের আহ্বাঁন- 
বানাকে আজ কেশ অবহেলা করিতে পারিলেন না-_ সকলেই 
জাগারত হহপেন। 

অন্তঃপরিকাদের মধ্যে প্রার সকলেই একে একে 
পূর্ধারণার ঘাট-সমুহকে |নজ নিজ উপাঞ্থিতি দ্বারা সরসতা 
প্রদান কিলেন। এ পখান্ত কাহারও মুখে বিমর্ষতা বা 
পাগের আভাস নাত ; সকলেই আপন আপন কর্তবা কাষ্যে 
মনোনিবেশ করিলেন । কোনো অন্তঃপ্র'রকা ঈাড়াউয়া কেহ 
ব| প্রাতইল্লান শেব কারয়। চাঁলয়া যাইতেছেন; এবং কোনো 
কে।নো! পারিচারিকা আপন পাশা ঞ্ত পুঙ্জারুত বাসনের মপ্য 
শহতে ক্ষুদ্রারুতি পাতুপারগুলির পারফ্করণ-ব্যাপার শেষ 
কারয়৷ আপন কর্তব্যভারের লঘুতা সম্পাদন করিতেছে । 

অন্তঃপুরের বুদ্ধা শেণীর এক জন, এই মাধ আপনার 
পিতলের ঘটাট হতে করিয়া ঘাটে পদার্পন করিলেন । 
তান বাৎসলোর স্তরে আজিকার 'দিবসের মণন্$ ঘাটের 
সকলকে বুঝ[ইয়া দিলে কঠিলেন--মআজ তোমরা কাহারো 
সভিত বিবাদ করি নাঃ আমোদে আঙ্লাদে সময়ক্ষেপ 
কর-__বিষভাকে জয়ে স্কান দিও না। আভজিকার দিবস 
যাহার নিকট যেভাবে 'আবিভ়ত হইবে, তাহাকে সম্বৎসর 
সেই ভানে কাটাতে ভইবে। অতএব সাবধান, সকলে 
প্রাতিতে সম্মিণিত থাক; যদি কেশ রূট বাক্য বাবহার করে, 
তাকে মাজ্জনা করি৪--তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে 
না। বুদ্ধার এই সদুপদেশ সেই সময় যে-সকল সরল! 
শিরোধাধ্য করিল, তাহারা বলিল--.আজ এই শুভ বর্ষারস্তে 
আমবা কাহারো সহিত ঝগড়া করিব না, কেহ আমাদের ছুই 
কথা কটু বললেও তাহা গ্রাহ্থ করিব না"--আঞ্জ একটি 
দিন অসভিষু হইয়া কেন সারা বৎসর উত্তেজনায় কাটাব? 
আর এক দ্লল, যাহার! মর্তাভূমির অধিবাঁসিনী বলিয়! 
পরিচিত হইবার যোগ্যা তাহারা কঠিল-_-আমরা কাহারে! 
এাতি দর্বাক্য প্রয়োগ করিব না, তবে মন্দবাণীকে পরিপাক 
করিবার সামর্থ্য বোধ হয় আমাদ্দের থাকিবে না-_সমস্ত 
বৎসর ভরিয়া শুধু অন্টের বাক্যবাণ সহা করিবার ইচ্ছা 
আমাদের নাই। উহার পর অমনি এক জন ত্রয়োদশ 
ব্ীয়া পরিচারিকা বলিয়া উঠিল যে, সে কাল বনু যত্বে 
একটি কুম্ুমগ্ুচ্ছ রচনা করিয়াছিল; রাত্রে ঘুমাইবার 
আগ্নে তাহাকে তাজা রাখিবার জন্ কুয়ার ধারের বেড়ার 


১ম সংখ্যা |]. 


কিনারে ঘাঁসের ভিতর লুকাইয়৷ রাখিয়াছিল ; তাহার এই 
কার্ধাটি কাঁল অবলা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করে; আজ আর 
সেখানে .কুম্থমণগুচ্ছটি পাওয়া যাইতেছে না; তাহার দৃঢ় 
বিশ্বাস, নিশ্চয়ই অবলা তাহা চুরি করিয়াছে ৷ সে তাহার 
ঘরে যাইয়া যথাসম্ভব এ গুচ্ছের অনুসন্ধান করিবে 
এবং যাঁদ তাহ! অবলার নিকট অথবা তাহার সম্পকিত 
'কোনে। পদার্থের সহিত দেগিতে পায়, তবে মে সতা 
সতাই তাহার সহিত ঝগড়া না করিয়া থাকিতে পারিবে 
না। এক দল রমণীকন্ঠক আপনার লেভপুর্ণ উপদেশ 
অবজ্ঞাত ভওয়ায়, বৃদ্ধা ইত্তিপুব্বেই কিধিঞ উত্তপ্ত হউয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে ত্রয়োদশার এই উদ্ধত বাচালতা তাহার 
সংযমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিল;_হাভারই দারা ঘাটে 
সর্ব প্রথম রাগের অভিনয় হইয়া গেল। বৃদ্ধা এখানে 
সধিকক্ষণ' থাকিলে, রাগের মাজা আরো বাড়িয়া বাবে 
বঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি নান শেব করিয়া, আাণক্ষ 
নিমজ্জিত অবস্থায় ক্খ্যদেবের উদ্দেশে কয়েক অগ্তলি জল 
প্রদান পূর্বক "স্থান ত্যাগেন দুক্জীন” এই নাহিবাকোর 
অনুসরণ করিলেন । 
বেলা প্রায় প্রহর অতিক্রম করিতেছে | ক্র্য্যদেব বেশ 
উগমৃষ্তি ধারণ করিয়াছেন । অনেক লোক ঘাটে আসিয়। 
কাজ শেষ করিয়া চালয়া গিয়াছে । কিন্ত সেই এযোধশা 
পরিচারিকা, যাহার মনে তৈজস পরিমাঙ্জন ব্যাপার অপেঙ্গণ 
কুম্থমগ্ুচ্ছই অধিক আধিপত্য বিস্তার ' করিয়াছিণ, তাহার 
কাজ অগ্লঈ অগ্রসর হইয়াছিল 1 এট সময়ে এক জন 
পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে করী গাকুরাণার তলপ 
জানাইয়া গেল। ছোট কাকীমা মহাবিযুব সংক্রান্তি দিন 
দাঁনসংক্রান্তি ব্ূত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র বৈশ।খ 
মাস প্রতাহ এক একটি সবন্জ জলপুর্ণ কলসী দান করিবেন 
এই উপলক্ষ্যে আজ সেও যেন কাজ-কর্মে অঙ্গান্ত দাসীর 
সহায়তা করে। সে কোন উত্তর না দিয়া অতান্ত অস্বচ্ছন্দ- 
ভাবে ঘর্ষণকাধ্য চালাইতে লাগিল। বলা বানুলা, সে 
সময় তাহার মুখে পরাধীনতার দুঃগচ্ছায়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত 
ইইতেছিল ।-, কিছুক্ষণ পর দাসী আবার আসিল, এবার 
কিঞ্চিৎ কঠোর স্বরে তাভাকে বলিল__“তোমাকে ডাকিতে 
কতবার আসিব! এখনও তোমার কাজ শেষ হয় নাই! 
মনে আছে, বাসন-ঘষ। ছাড়া তোমার আরো কাজ আছে ।” 
পরিচারিকাঁটির রুক্ষ স্বরে অয়োদণা অত্ন্ত গীড়া পাইল-_ 
তাহার চক্ষু কিঞ্চিৎ বিস্কারিত হইল, ক্রঘুগল ঈষৎ কুঞ্চিত 
হইয়া গেল। সে সামান্ত বিরত কণ্ঠে ধহিল-_“আমি কি 
বসিয়া আছি? দেখিতেছ না আমি কাঁজ করিতেছি?” 
অপরাধীর.এই শ্রুতি-বিরস রাগিণী আদেশবাহিকাকে বড় 
'বিস্মিত করিল, সে তাঁহার ভ্রযুগল কপালে তুলিয়া, আরো! 
বড় করিয়৷ বলিল-_"বাঃ তুমি বেশ লোক ত! বৎসরের 


ত্রিপুরার অন্তঃপুর 


৫৩ 


পথম দিনে আমার সঙ্গে এমনি কারয় বুঝি ঝগড়া বাধাইবে? 
কলতভীতা পরিচারিকা এ কা বলিয়! তথায় আর দীড়াইল 
না। 

নে সকল দরলমনাঃ শ্রন্তঃপুরিকা বুদ্ধার সছুপদেশ প্রাতি- 
পালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, াহাদের মধো একজন 
এক্ষণে তরকারী সংগ্র» করিতে বাগানে প্রবেশ করিলেন। 
এন্ঠ বাগানটি ভার প্রচুর উদ্ধমশীলতার পরিচায়ক । উহা! 
কাহারই থরের সম্মুখে পনেরো বর্গহস্ত ভূমির উপর গ্রতিঠিত। 
বাগানে প্রবেশ করিয়াই অন্তঃপুরিকাটি অত্যান্ত” হুতাশভাবে 
বলিয়া উঠিলেন--পকে আমার একটা বেগুন লইল! 
দেবন্তান জন্তা কাল ঢ'্টা বড় ঝড় বেগুন বাছিয়া রাখিয়া- 
ছিলাম, আজ তাভাঁর একটা কোথায় গেল!” অতিরিক্ 
বোন কথা হাভার মুদে আমিল না। বিষগরবদনে বারান্দায় 
ফিরিয়া তিনি গভাবশিষ্ট বান্তাঞুটিকে ভাঙ্গার উপথুক্ত করিয়া 
কুটিতে বসিলেন। এমন সময় 'অষ্টমবর্ষায়। দাসী-কন্ঠা 
লঙ্গী আসয়৷ তাহাকে আঁত বিশীতভাবে কহিল-__"মা, 
আপনার বাগানের একটা বেগুন আমার মা পাড়িয়াছে। 
আজ তাহার অনেক কাজ, গ্াঘ আহারের সময় পাইবে না) 
তাই বেগুনটির দ্বারা সে কোন প্রকারে চারিটা খাইয়া 
তাড়াতাড়ি কাঁজে চলিয়া গিগাছে। এবং এই কথ 
আপনাকে জানাইতে বলিয়া গিয়াছ্ছে। আমার মা এ 
বেগুনটি পাড়িবার পুব্বে অনেক বার আপনার খোজ 
করিয়াছিণ। (প্রণাম কারয়া ) না, আমাদের অপরাধ 
গা করুন ।৮ অন্তঃপুরিক।টি |ক1ঞ্চৎ করুণ মিশ্রিত বিরক্তির 
পঠিত বাঁণপেন-আমীকে বে তোর| তালাস করিয়াছিলি 
বঁলতেছিন্‌ তা' আম কি প্রাচীরের বাহিরে ছিলাম ?” 
বড়ঈ ছুঃখের 1বষয়, আজ তাহার প্রতিজ্ঞা সম্যক্রূপে রক্ষিত 
হইল নাং-সহসা নৈরাশ্যগনিত যে বিষতা তাহাকে 
আক্রমণ ঝারয়াছল, তাহার প্রৃত্ব হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে 
আত্মরক্ষা কারতে পারলেন না। 

এদিকে ম$দেবীগণ ও কাকীমাগণ স্নান-পবিত্র হইয়া 
তরকারী কুটিতে লাগিলেন । এবং তভাঙাদের কেহ বা 
বারকোসে কেহ বা বুহৎ থালা কণ্তিত তরকা'রীগুলি পধ্যায়- 
ক্রমে স্তপাকার করিতে লাগিলেন। বড় মাভৃদেবী তরকারী 
কুটিয়া শেষ করিয়াছেন । উহার নির্দেশ মত একজন চাকর 
তরকারী বিশ্প্ত বারকোসথানি ৬ পক্ষীন(রায়ণ দেবের 
মন্দিরে লঈয়া চলিল। 

এই অবসরে জোষ্ঠ দৈবজ্ত নৃতন পঞ্জিকা হাতে করিয়া 
তথায় উপস্থিত হইলেন । ইনি এবার মাহৃদেবীর অভি প্রায় 
অনুসারে তাহাকে পঞ্জিক। গুনাইবার ভার লইয়াছিলেন। 
ভার আগমনে কতিপয় মন্তঃপারকা বৎসরের ফলাফল 
জানিবার জন্ত তথার একাত্রত হইল। দৈবজ্ঞঠাকুর 
কুশাসনে বসিয়া যথাবিধি পাণ্রকা-প।ঠ আরম্ত করিয়া! দিলেন। 


৫8. প্রবাসী । 


একজন প্রৌটা অন্তঃপুরিকা দীড়াইয়া পঞ্জিকা শুনিতেছিল; করিলেন,_ইহার সম্মুখে ভূমিসংলগ্ কলিকা হইতে গঞ্জিকার 


*অথ সত্যযুগো্গত্তিগ্র অর্ধেক বিবরণ শুনিয়াই সে আপনা 
আপনি ছোট করিয়া মণিপুরী ভাষায় কহিল যে, এবার 
বৎসরের রাজসিংহাসন কাহার অধিরৃত হইল এবং না জানি 
তত্ত মন্ত্রীই ঝা কে হইলেন। ইহার নিকটবন্তী একজন রমণী 
কিঞ্চিত“বিরক্তির সহিত তাহাকে থামাইয়া বলিল-_“আহ! ! 
আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, ক্রমে সকল কথাই জানিতে 
পাইবে”, কিন্তু সে অপেক্ষা করিতে পারিল না--সকল 
কাজেই ইহাদের প্রয়োজনের সহিত গুরুতর সম্পর্ক, তাই 
পঞ্জিকার সত্য-ত্রেতার কথা যদিও তাহার শুনিবার ইচ্ছা 
ছিল তথাপি কর্মের তাড়নায়, এ সকল যুগের কথায় কোন 
নৃতনত্ব নাই, এই দোষারোপ করিয়া সে চলিয়া গেল। 

ক্রমে দৈবজ্ঞ ঠাকুর “অথ রাজাদ্যানয়নং” পাঠ করিয়া 
তাহাদের কাধ্যকারিতার শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন; 
এবং সেই সকল শ্রোকের সরল ব্যাখ্যা শ্রোভমগ্ুলীর মুখ- 
মগ্ডলকে কখনো! হর্ষোৎফুল্প এবং কখনো ভীতিম্ান করিয়! 
তুলিল। তারপর, ধাহাদের অদৃষ্ট বর্ষচক্রের চক্রে, সমুদ্রে 
অথব! গগনে পড়িল, দৈবজ্ঞ ঠাকুরের দ্বারা ভীহাদের সেই 
সকল দোষ দুর করিবার নিমিত্ত বন্ত, ছত্র, কুস্ত, স্বর্ণ, রৌপ্য, 
তাত প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা হইল। একজন প্রৌঢ়া রসাতলে 
ডুবিয়াছিল, তাহার এই দোষের শাস্তির নিমিত্ত দৈবজ্ঞঠাকুর 
যেমন সোনার নাম করিলেন অমনি প্রৌঢ় রমণীটি ঠাটা 
করিয়া বলিল--“ঠাকুর, তুমি বড় লেভী; তোমার লাভের 
জন্য সোনার নাম করিতেছ।” অনেকে ভাসিয়া উঠিল। 
বস্ততঃ এই সকল ব্যবস্থিত দান-ব্যাপার শেষ ন হইলে 
তাহাদের কাহারো মনে আর শাস্তিশ্রী বিরাজ করিতেছে না । 

আজ অন্তঃপুরের অনেকেই কেহ ভাক্তগ্রণোদিত হইয়া, 
কেহ ঝা তাহাদের আচরণ দেখিয়া, দেবতাকে কিছু না কিছু 
প্রদান করিয়াছে । কোনো কোনো অন্তঃপুরিকা দেবতার 
পরমানন রাধিবার জন্ত আট আনা পয়সা, তরকারীবাহী 
চাকরদের হাতে গচ্ছিত করিয়াছে । অস্ঞপুরের নিতান্ত 
দরিদ্রা দাসীও এক সাজি সমঞ্জরী তুলসীপত্র ও যথাসম্ভব 
দক্ষিণা প্রদান করিয়া পুলকিত হইতেছে । কেহ কেহ ঝা 
অক্ষমতা প্রযু্ত আপনাদেয় মনের মতন উপহার দেবতাকে 
উৎসর্গ করিতে না পারিয়া বড়ই আক্ষেপ করিল। আর 
যাহার! তুলসীপত্রের সাজিখানি লোকের অভাবে বাহিরে 
পাঠাইবার সুযোগ পায় নাই, তাহারা এবং ভক্তি-নিয়োজিতা 
অস্তঃপুরিকার দল, পুষ্ষরিণীর দক্ষিণ পাঁরে অবস্থিত ছোট 
কাকীমার জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ফুল ও 
সমঞ্জরী তুলসীপত্র ঠাকুরকে সমর্পণ করিল এবং ত্রাহাকে 
চামর ব্যজন করিয়া প্রসন্নচিত্তে মন্দির পরিত্যাগ করিল। 
আর এক ছোট কাকীমার স্থাপিত পিস্তলের মহাদেবমুর্তিও 
আজ গো-ছুগ্ধে স্নাত হইয়া এইরূপে ভক্তের পুজা গ্রহণ 


গম ভাগ। 


ধূয় উখিত হইতে লাগিল। 

বারোটার পর অন্তঃপুরের প্রায় সকলেরই আহার 
শেষ হইয়া গেল। অতঃপর-_পাকস্থলীর শীতলতা প্রার্থির 
পর, বিবাদ-বিসম্বাদের আর তেমন আশঙ্কাও রহিল না। 
এইরূপে বৎসরের প্রথম দিন অস্তঃপুরে যথেষ্ট সমাদর 
লাভ করিল। 

বিকাল বেলা । পিতামহী মহোদয়া তীহার কয়জন 
বৃদ্ধা পারিষদ লইয়া নূতন পঞ্জিকা শুনিয়া শেষ করিয়াছেন ; 
এখন তিনি বারান্দায় বসিয়। পান চিবাইতেছেন। এমন 
সময় পিতুদে বৈঠকথানা হইতে আসিয়া একখানি সুসজ্জিত 
কুলের সাজি মাতৃদেবীকে উৎসর্গ করিয়া তাহার চরণে মস্তক 
অবলুষ্ঠিত করিলেন, এবং এই 'গ্রণামের বিনিময়ে মস্তকে 
পুষ্ঠে শ্নেহের চুঘন লাভ করিয়া শ্নেহময়ী জননীর পারে 
উপবিষ্ট হইলেন। স্নিগ্ধ 'গ্রদোষে মাতাপুত্রের এইরূপ মধুর 
মিলন অন্তঃপুরের মাধুর্য বাড়াইত । 

যাহা হউক, পিতৃদেব বাহিরে চলিয়া গেলেন । পিতা- 
মভীদেবা হাত-পা ধুইয়া অস্তগামী স্ু্যদেবের উদ্দেশে ও 
তাহার স্বহস্ত রোপিত তুলসীদেবীর সমীপে বিবিধ শ্লোক 
আবৃত্তি করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। তারপর পুনরায় 
বারান্দায় বসিয়া তিনি জয়দেবের রচিত পপ্রলয়পয়োধিজলে 
ধৃতবানসি বেদং” ৭ পবেদানুদ্ধরতে" প্রভৃতি ভগবানের 
দশবিধ অবতারের স্তোর্র ভক্তির সহিত আবৃত্তি করিতে 
লাগিলেন । 

কিছুক্ষণ বাদে পিতামহদেব এদিকে শুভাগমন করিলেন। 
আমরা একদল পৌত্র-পৌত্রী তাহাকে বরণ করিয়া লইলাম। 
মাতৃদেবীগণ 'ও কাকীমাগণ তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া 
গেলেন । পিতামহ মহোদয় প্রদীপ ক্ষীণ করিয়! দিয়া 
আমাদের সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। কয়েকটি 
কথার পর, তিনি তাহার স্বাভাবিক মধুর স্বরকে মধুরতর 
করিয়া, আমাদের জ্যেষ্ঠ দুইজন খুল্লতাতপুত্রীকে বিশেষরূপ 
লক্ষ্য করিয়া কৌতুকভরে তাহাদের কিশোর '্বদয়ের নবীন 
প্রেম ঘে একমাত্র কাহারই প্রাপ্য এতৎ সম্বন্ধে. দীর্ঘ গৌর- 
চন্দ্রিকা সমাপ্ত করিয়া হাস্তোজ্জলমুখে প্রশ্ন করিলেন-_ 
*তোমরা কাহাঁকে ভালবাস ?* বলা বাহুল্য হাশ্তময়ী ভগ্মী- 
যুগল পিতামহ মহোদয়কেই বরমাল্য প্রদান করিলেন-_ 
তাহাদের বাক্চাতৃষ্যের অবধি থাকিল না। ইহাতে পিতামহী 
মহোদয়া যেন বুদ্ধবয়সের দাম্পতা উহাদের দ্বারা শিথিলীরুত 
হইবার সম্ভাবনায় সপত়ীবিদ্েষের ভাণ করিয়া উ“হাঁদগকে কিছু 
কঠোর বচন গুনাইয়া দিলেন। পিতাঁমহীদেবীর এই আপাত- 
দৃষ্টিতে কপট ক্রোধের অন্তরালে কোন প্ররুত ক্রোধের ছায়া 
লুক্কায়িত ছিল কি না কে.জানে ? ইচ্থার পর পিতামহ মহোদয় 
যেন বড়ই আমোদ পাইলেন--তিনি হাসিয়া! অস্থির হইলেন। 


১ম সংখ্যা । ||. 

আমাদের আর এক দল, যাহাদের বয়স ছয় হইতে দশ 
বৎসর পর্যন্ত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জোষ্ঠ! ভগ্মীদের 
গ্রতিধ্বনি করিল, এবং কেহ কেহ বা প্রকৃতির সরলতা- 
বশতঃ আপনাদের ক্রীড়াসঙ্গীদিগকেই প্রণয়ের পাত্র বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিল। যদিও পিতামহ 
ও পিতামহী দেবীকে ভালবাসি বলিয়! প্রকাশ করিতেই 
উতারা অভিভাবিকার্দের দ্বারা শিক্ষিত হইত, তথাপি 
পরীক্ষাস্থলে অনেক সময় উভাদের স্বাভাবিক মনের ভাব 
বাক্ত হইয়! পড়িত। 

মহাবিযুব সংক্রান্তি হইতে ”বেলভাতা”ব্রত আরম্ভ হইয়! 
গিয়াছিল। আমাদের অস্তঃপুরে এই ব্রত সন্তানের মঙ্গল 
কামনায় গৃহীত ভইয়া থাকে, এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগের 
শনিবারে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে ভয়, কিন্তু ব্রতচারিণীগণ 
স্মগ্র বৈশাখ মাস সুষাদেবের অস্তাগমনের পর আর অন্ন 
শহণ করেন না। 

বৈশাখ মাসে আমাদের অন্তঃপূরে একটা বিশেষ খেলার 
নিয়ম আছে; তাহার নাম “ঘিলা খেলা”। এই খেলা 
মণিপূরী মহিলাদের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 
খেলার উপকরণ গুলি যদিও আদিম নিবাসে কা্ঠময় ও শৃ্গজ 
ছিল, আমাদের অস্তঃপুরে আসিয়৷ তাহারা হস্তিদন্তে রূপান্ত- 
রিত হইয়াছে । কিন্তু আদিমত্বের মায়া যে অপরিত্যাজ্য 
তাহারই প্রমাণ স্বরূপ 'দুই চারিটা শৃঙ্গময় উপকরণের অস্তিত্ব 
রভিয়াছে। চি 

বাজী ধরিয়া এই খেলা আরস্ত হইয়। গেল। এক পক্ষে 
মাতদদেবীগণ ও অপর পক্ষে কাকীমাগণ। ছুই চারিজন 
বৃদ্ধাও উভয় পক্ষে যোগদান করিলেন । প্রতিদন্দিগণ 
পরস্পরের মধ্যে প্রায় বিশহাত ভূমি ব্যবধান রাখিয়া এক 
এক দিক অধিকার করিয়া লইলেন। খেলার সামগ্রী গুলি 
সহজে গড়াইবার নিমিত্ত তথায় পাতলা! করিয়া বালুকা 
বিস্তারিত হইল। প্রথমে মাতৃ্দেবী পক্ষের একজন বৃদ্ধা 
বক্রভাবে ঠাড়াইয়! হন্তিদস্তনিশ্মিত তিন ইঞ্চি ব্যাস ও অদ্ধি- 
ইঞ্চি বেধ বিশিষ্ট বৃত্ত উপকরণখানি গ্রহণ করিলেন; তার 
পর আপন-'প্রতিদন্দীর সম্মুথস্থিত অদ্ধ ইঞ্চি উচ্চ ঘুঁটিকে 
লক্ষা করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। বৃদ্ধার লক্ষ্য রষ্ট হইল না, 
কাজেই তিনি পুনরায় উহাকে নিক্ষেপ করিবার অধিকারিনী 
তইলেন। এবারেও তাহার সফলতা লাভের পর, উপঝিষ্ট 
হইয়া সাড়ে পাচ ইঞ্চি লম্বা কুলার আকুতি বিশিষ্ট খেলার 
উপকরণকে মধ্যম! অন্গুলীর সাহায্যে তিনি এ ঘুঁটির দিকে 
চালিত করিলেন। ইহার দ্বারা লক্ষীভূত ঘুঁঠিকে আঘাত 
করিতে পারিলেই একখানি চিন্ধণ বংশ শলাকায় চিহ্ন পড়িয়া 
যাইবে নতুবা সপক্ষের অন্যান্য ক্রীড়ণশীলাদিগকে পর্যায় 
ক্রমে প্ররূপ চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্বেই কথ! ছিল, 
মেল এরূপ একশত মার্ক পাইবে তাহ।দেরই বাজী জিত 


ত্রিপুরার অন্তঃপুর | 
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হইবে। এক পক্ষের অপারগতায় (72:1১ হইলে ) অপর 
পক্ষ এ্ররূপে একশত মার্ক লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত ছুই দিনের খেলায় দেখা গেল, কাকীমাদের জয়- 
লাভের আশা অত্যন্ত অল্প। ইহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল 
বিষম নিরুৎসাহের কালিমা মণ্ডিত হইল - তাহারা খুব গম্ভীর 
হইলেন। বস্ততঃ পরদিন স্তাহাদিগকেই পরাজয় স্বীকার 
করিতে হইল । কিন্ত কাকিমার্দের উচ্ছায় সেই দিনই উভয় 
পক্ষের পুর্ব নির্দিষ্ট স্থান পরিবর্তন হইয়া নিয়মমত আবার 
থেলা৷ আরম্ত হইয়া গেল। ইহাদের মধ্যে তকহু কেহ, 
যাহাতে বিজয়গৌরব তাহাদের মুখমণ্ডলের শোভা বর্ধন 
করে, শাস্তভাবে তাহারই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ 
কে বা পরাজয়জনিত রাগের পৃহিত অশানস্তভাবে খেলার 
উপকরণগুলিকে চালন। করিয়! আপনাদের দুর্বলতা সকলের 
গোচরীভূত করিলেন। এবং এই কারণে এবার একটি 
দুর্ঘটনা ও ঘটয়া গেল-_কাকীমাদের পক্ষের একটি গোলাকার 
ক্রীড়া-সামগ্রী কুচালিত হওয়ায় একজন বৃদ্ধা দর্শিকার 
কপালে আঘাত করিল। বুদ্ধা বসিয়া খেল! দেখিতেছিলেন ; 
আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি কপালে হস্ত রক্ষা করিয়া, প্রায় 
ভূমিতে লুটাইয়! কাদিতে লাগিলেন। শিশুর ন্যায় বৃদ্ধার 
সহসা উখিত উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি অনিচ্ছাসস্কেও তথাকার 
সকলের হাসি উৎপাদন করিল। আবার তৎক্ষণাৎ 
অনেকেই বিমর্ষভাব ধারণ করিলেন; কেহ কেহ বা 
ঈষৎ হাসিতে হাসিতে প্রাচীনার দিকে অগ্রসর হইলেন। 
ঢুই চারি জন তরুণী যাহার! হাসি থামাইতে পারিতেছে 
না, তাহারা বেগে সেই স্বান ত্যাগ করিল। বৃদ্ধার 
আঘাতের স্তান ফুলিয়া কিছু উচু হইয়াছে দেখিয়া অনেকে 
আক্ষেপ করিলেন; ছোট কাকামা তীহার নিকটবন্তী এক 
গ্লাস জল আনিয়া দিয় বৃদ্ধাকে উহাতে জলপটি দিবার 
জন্য উপদেশ দিলেন। 

তিন দিনের খেলার পর এই পালায় কাকীমাদের জয়- 
লাভ হইল । ,এবং উভয় পক্ষ হইতে অঙ্গীরুত শাড়ীর 
অর্পণ- প্রত্যর্পণ হইয়া গেল। বুদ্ধারা সাদা পাড়ের ধুতি 
পাইলেন। এই উপলক্ষ্যে কাকীমাদের পক্ষের একজন 
বৃদ্ধা, প্রতিদন্দীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, উহাদের 
গেলার স্থান স্তবিধাসনক ছিল না বলিয়াই প্রথম বার 
ষ্টাহারা হারিয়! গিয়াছিলেন। ইভা শুনিয়া |বপক্ষ অমনি 
উত্তর করিলেন_তোমাদিগকে বিমর্ষ দেখিয়া আমাদের 
দয়া হইয়াছিল-_খেলাঁয় তেমন মনোযোগ দেওয়া আমরা 
কখন উচিত মনে করি নাই, তাই অবহেলা করিয়াছি। 
তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ছোট কাকীম! হাসিয়া বলিলেন-__ 

আগের বাজী বাঘে খায়, 
শেষের বাজী কষে পায়। 

একজন চাকরের হাতে ঝুলায়মান খাঁচার ভিতর কয়েকটি 


৫৬ 
শুক-শিশু বিকাঁলবেলায় সহসা 'অন্থঃপরে দেখা দিল। 
ইহাদের বতর গাভিকা'? দুয়া গেল। কিন্তু নে চারিজন 
অতিরিক্ত শুকপ্রিয় মন্তঃপুরিকা পুব্েনেই এ ঠবশাখী ছানার 
জন্ত চাকরকে মূলা দিয়া রাখিয়।ছিলেন, শহারা বাতীত অভ 
সকলকেই শুক-প্রাপ্রি সম্বন্ধে নির্ঘাণ হইতে হইল। তখন 
তাভারঠ এই শলাকাপক্ষ কচি ছানাদিগকে পক্ষা করিয়া নানা 
রূপ সমালোচনা করা বাতীত অন্য উপায় দেপিলেন না। 

কিন্ত এই ছানাঁদিগকে দেখিয়! মাভাদের প্রকৃতই স্তা 
পালিবার উচ্ছ! াঁডিয়াছিল, তাঠার! এ চাকপকে তোতার 
ছানা আনিবার জন্ট ফরমাস দিল ২ কেহ কেহ ব! এচগ 
পুরস্কার ঘোষণা ৪ করিল । 

এই বৈশাখের কচি ছানার আবকবিগীগণ খুব গ্রফুলিত । 
তাহারা শুবিধামত প্রহরে প্রহরে জল-নিধিক্ত ভুল ছারা 
ছানার কোমল গলদেশ পণ করিয়া দিতে শাগিল। তদ্ণ্ো 
এক জন যথেষ্ট শুক-ভন্ত শন্ঃপুরিকা ছানার জননীন্ূপে 
মথে মুখে খাগ্ভ প্রদান করিয়া ছানাকে বড করিসার উপা় 
অবলম্বন করিল। আর ঘাচারা এই শাবকগু।লপ নিকট 
দিয়া উহাদিগকে অতিক্রম করিল, তাভাদের মপ্ো অনেকেরই 
মুখনিহ্তত “ভঙ্গ মন দিবা রান শ্রীমতী গাপলী কুধচন্র” 
অথবা “চক্রধর কুণঃ জগত করত রত ভরা পি, কু ডাঁম 
সে ভরসা” ত্যা।প বাক্যে অন্তঃপুরের এক প্রান্থ ুথরিত 
শুইয়া উঠিল। 

কাঁলপ্রবাঁতে “বেণ ভাতা” ব্রত উদ্ভ(পনের দিন আনিম] 
ফেলিল। দ্িপ্রহরে মাঠদেবাগণ ৭ কাকীমাগণ এবং 
মাতার প্রতিনিধিগণ একট ঘরে সমবেত হইলেন । একে 
একে তাহার! সকলে কদলা পরে গ্া!পত চার খটকে 
ধান-দূর্ববা 'প্রদান করিয়া প্রণাম কপিলেশ, এব খটের পন্চাদ 
দিকের প্রাচীর সংলগ্র এলাকায় ফণের মালা ছ নতন াপও 
ঝুলাইয়া দিলেন । তারপর "ইহারা কিছুক্ষণ বাতিরে আগা 
যথা নিয়মে দেবতার ভোগ লাগাইলেন। শেখে মাতৃদেৰা 
তাহার চিকুর প্রান্তনহ দ্ষিণভস্ত গারা ঘটের নিরগ্ কদলা 
পত্র 9 উতৎসগিত অয় বাঞ্চনের পাএকে ঈঘৎ স্ানট্যত 
করিয়া,প্রাসাধ গ্রহণের প্রস্ত।বনা কৰির। লাগিলেন । 

এদিকে পুরোহিত ঠাকুর শ্বাঙপছারায় ছুগাপুগা 
করিতে ছিলেন । ীঠ।র সম্মুখে সিংহাসনে উপ!ব্ শালগাম 
শিলা ও জল |মাশত ছুঞ্জের কুগু এবং ভাঙার পার্ে একাটি 
কামিনী নুক্ষ ঈাডাহয়া আছে। একট ছাগ বাপর পর 


প্রবাসী । 


) [ ৭ম ভাগ। 


পুরোভিত ঠাকুর যজ্ঞ সমাপন কিয়া সিংহাসনটিকে লইয়া 
বাঠিরে চলিয়। গেলেন । এই সময়ে ব্রতচারিণীগণ এখানে 
আসিয়া পান, কাজল, সিঁছুর দব্বা ৪ ফুলের মাপা কামিনা 
বৃক্ষকে পরাইঈয়া পিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং এই রূপে 
“বেলভাতা” ব্রতের প্রতিষ্ঠা ভইয়া গেল। 

এার পাচ গ্রহণ আসতাত হইলেই টচাষ্ঠ মাসের অরুণ পূর্ব 
গগন রঙ্গিত করিনে। 

শ্রীনরে প্দরকিশোর দেববর্্মা। 


চিত্র সন্বন্ষে। 


এবার আমরা রববন্মীর আঙ্কিত মূল টৈতলচি্র “রামচন্দের 
১৪পগ্রভদ্ষেপর একগানি গ্রতিগিপি দিলাম । রাম ধন্ততে 
জানোপণ করিয়া আবধণ কাবা মাত্র উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
পুম্পম।পাশোভিত এ ধন্ত গাডী করিয়া অনেক লোকে আন- 
যন করে। রামের পশ্চাতে লক্ষণ, প্রাসাদেন সিংহদারে 
দহিতূগণমহ রাজণি জনক । চিরে দর্গিণ পার্শে বিশ্বাঘিত 
মি । 

পর (িনগানি স্তর মুদত চিএ শ্রীীমতী বডোদার 
মহ।পাণা, ভীগন্ত মহারাজা সাজা পাও গায়কখাড়, এবং 
নবধমগরের নতন জামসাতেব । খান কুমার শ্রীরণজিৎ 'সণহজী 
নমে ভবনবি'দত ক্রিকেট খেলোরার্ড)।) বড়োদার মহা- 
রাজ! ৪ মানার (বনমু, বত গবন্দে লিখিত হইরাছে। 
কুম।র গ্রীরণা9ৎ মি'ভজী এখন হইতে জামসাহেব রণমল 
নামে পরিটিত হইবেন হহাগ পুব্বপুরুষগণ রাজপুত- 
পশায় ৪ রণগয়া বীর বলিয়। পরিচিত ছিলেন । এ৭ন 
পভণত্সর হতে ভারতবমকে পৌরুষহীন করিবার বন্দোবস্ত 
চাঁনয়া আসতেছে । এখন জামসাহেব রণমলের যুদ্ধক্ষে৫জে 
শৌধা দেখাইবাগ স্তযোগ মিলিবে না । কিন্তু তাহা হইলে 
অন। প্রকারে তিন সাশস, মন্ুয্যত্ত ৪ কাঁধ্যদক্ষতার পৰিচয় 
দিতে পারেন। ক্রিকেটের ক্রীঙাক্ষেত্র অপেক্ষা রাজনৈতিক 
সেবনে অনেক আধিক পক্ষভার 'প্য়োজন। "আমরা আশা 
কার রণমল ভাল থেলাষ্ট খেলবেন। শ্বেতকায় রাজপুরুষদের 
আন্গমোদনের হাসিই যেন তাহার জীবনের প্বতারা না হয়, 
গ্রজার ভিতসাধনষ্ট তাার জীবনের লক্ষ" হউক, আমরা 
সব্বাস্তঃকরণে এই কামনা করিতেছি । 








৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপুণ্চন্ত্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 


পাপা পর 








ে 





শে 
লালা লাজপৎ রায় । 
এই ধার্মিক স্বদেশভন্তু বীর পুরুধ হিভ হদয়ের ভভ্তি, শরীর মনের শাতি, 


বর্তমান সময়ের সমূদয় উপাজ্জন এবং জতীতের অনেক সঞ্চিত অথ দিয়া নির্ভতক 
উৎসাহে, ধর্মমপ্রচার, সমাজসংক্কার, শিক্ষাবিস্তার, শিল্পোন্নতি, এবং রাজনৈতিক 
আন্দোলন দ্বারা দেশের সেবা করিতেছিলেন | ইষাকে গবণমেন্ট বিনা বিচারে 
নিব্বাসিত করিয়াছেন । 


1508) ৯11 বি 198১১১08756. 
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এম ভাগ | জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪। ২য় সংখা? 
৬১৪ আমরা বাঙ্গালার মল-মাস নামহ শুনি। আলল 
মল-মাল ও পাঁজী | নম |কন্ত অধিক মাস বা অপিমাস। 'প্রাচানকালের 


এবার কোন্‌ মাসে শ্রী্ীের দোপবাত্া, তাহা লইয়া দেশের 
কোন কোন গ্রানে বিণক্ষণ মতাহের হইয়াছে | পাঁজা 
দেখিলে বোধ ভয়, ভারতের আধকাংশ স্থানে দোলঘা রা 


গা 


দে 


শদ্থন মাসে হইয়াছে । পুরাতে দাঞ্চন মাসে হয় না, 
কারণ যে পাগী অন্গপারে জগনাথ- 
দেবের নিতানৈমিভিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে, 
সে পাজীতে চৈত্র মাসে দোল, ফান্তনে নহে । 


চব্র মাসে ৬৯ল। 


সকলেই দোলবাত্র। জানেন, এই হেত ইহার উল্লেখ 
করা গেল?” আসল কথ] পুরীর পীঁজীর গণনায় চান 
ফাগুন মাস 'অখ্ুদ্ধ মাস, মল-মাস; চন্ঠান্ত পাজীর গণনায় 
চান্দ্র চৈত্র মাঁস মল-মাস। 

কেবল প্ররাঁর পাজী স্বতদ্ব ধীড়াইয়াছে, এমন নভে । 
গত ২৬খে জানুয়ারী তারিখের শ্রীবেস্কটেশ্বর-সমাচার পঞ্লে 
দেখ! যায় যে, বোম্বা গ্রার্দেশে শ্রীকেতকর বেস্কটেশ চান্দ্র 
ফান্তুন মাসকে মল-মাস করিয়াছেন, অন্য সকলে টচত্রকে 
করিয়াছেন ।, | 


রশ 


কেন এমন মতন্ভেদ হইল 2 বাস্তবিক কোন্‌ মাস 
মল-মাস? 


কমকুশপ আযখানগণ এই অধিমাস গণনার চমৎকার 
আসাপস্তা হতে অমাবস্তা, কিংবা 
পুণিমা হতে পুণিম চন্দ্রের এক মাস বা এক চান্্ মাপ। 

সুরা” ৩৫৪ দিনে 
চণ্দের ১৯ মাস হয় কষে? ১৯ মানে ৩৬৫ কি ৩৬৬ দিন । 


বাবস্ছ। করিয়া গিয়াছেন। 
গায় ২ম]০ দিনে এক চান্দ মাস হয়| 


এই হেত কষের ১১ মামে শন্দ্র ১১১২ দিন আগয়া 
গত ভৃতায় পঙ্সরে চন্দ্র এক মাস আগিয়া 
গড়েন। সে বৎসর কমের ১৯ মাসে চন্দ্রের ১৩ মাস 
এই যে এয়োদশ মাস, ইভারই নাম অধিমাস। 
কাজেই সূর্যের 


পড়েন। 


ভয়। 
এধিগণ এই অপিক মাস ছাড়িয়া দিতেন । 
১১ মাসে ঢপ্দের9১২ মাস হহত। যে মাস গণা নহে, 
সেমাম দু মাস, মণ-মাস। যপন সে মাস গণা নভে, 
ভন তাহাতে পমকম কি? যে কম এক মাস পরে করিলে 
চলে, সে কম অপিমাসে নিষিদ্ধ হইল । 

আরব দেশের পণ্ডিতের অ'ধমাস ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা 
করেন নাই। ইহার ফলে, মুসলমানী পন প্রতিবৎসর ১১ দিন 
করিয়া আগিয়া চলিতেছে । খ্রীগ্রান দেশে কেবুল 'গুডফ্রাই 
ডে" নামক পন-দন স্থির করিতে চন্দ্রের মাস দেখিতে হয়। 
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আমরা চন্দের মাস ও স্ষের মাস ঝলিতেছি। বাস্তবিক, 
মাস বলিলে কেবল চন্দের মাস বঝায়। আমরা জোর 
করিয়া বলি, স্ুমের মাস, কতকটা যেমন কাঠ।লের আম-সনব। 
প্রাচীন কালে চন্দ্রই মাসের কর্তা ছিলেন, সুর্য ছিলেন বৎসরের 
কত্তা। প্রাচীন কালই বা বলি কেন? কেবল বাঙ্গালায় 
'ওড়িশায় ॥ ছই রকম মাস, কষের ৪ চঞ্জের। অঙ্গ প্রদেশের 
লোকেরা আমাদের মত সৌর মাস গণনা করেন না। 


তাহারা প্রাচীন রীতি এখন মানিয়া আসিতেছেন । আজ 
(সৌর) ফান্ুনের ১৭ দিন; ঠীঠারা বলিবেন, আাজ 
(চান্জ) ফাণ্ুনের কুচ প্রতিপদ বাঁ প্রথম দিন। যদি 


সৌরমাসের দিন বলিতে হয়, তাহা হইলে তাঠাঁগা বলিখেন 
আজ কুস্তের ১৭ 'দন। অর্থাৎ কুন্ত রাশিতে সণ ১৭ 
দিন আসিয়াছেন। আমর! লৌকিক কাজে চান্দ্র মাস 
একবারে তাগ করিয়াছি । কিন্তু শ্রাদ্ধ বিবাহাদি পমকমে 
প্রথমে চাশ্দ মাস, মাসের দিন (তিথি) উন্লেগ করিয়া 
শেষে কুস্তরাশিস্টে ভাঙ্করে ব'ল।+ লৌকিক কাঙ্গে সৌর- 
মাস গণনায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । চন্দের দিনের ঠিক 
নাউ ; কখনও তিথি এক দিনের অপেক্ষা ছোট হয়, কখনও 
বড় হয়। মাসেরও ঠিক নাই। হিন্দৃস্তানে ও ওড়িশায় 
পু্ণিমা হইতে পুণিম! এক মাস, দাক্ষিণাভো অঅ 

ও বাঙ্গলায় ্ষ'মাবস্তা পর 
এক মাস । মুসলমানদেরও মাস অমাসশ্ত ৷ 


হইতে অমাবস্তা 


আমরা চান্রমাস ও চান্ত্র দিন (তিথি) গণনা ছাড়িয়া 

সৌর মাস ও সৌরমাসের দিন ধরিয়া সুবিধা 
করিয়াছি। কিন্তু এখনও কিছু অন্সনিধা আছে। প্রথম 
অন্রবিধ! স্থধের এক বৎসরে ৩৬৫ দিন ও কএক দন্টা 
মিনিট হয়। দিন সংখ্যা পূর্ণ না তওয়াঁতে ৩৬৫ দিন গত 
হইলে আমাদের নৃতন বৎসর আরম্ভ হয় না। দ্বিতীয় 
অন্সবিধা এই যে, সৌরমাসের দিন-সংখ্যা সমান নহে। 


এবং 


* ওডিশার লৌকিক বৎসর চান্্র। উহার আরম্ভ ভদ্র গুরু দ্বাদণী 


তিধিতে। এই সন বিলায়তী নহে। বাঙ্গাণ! পাজীতে ভুল লেখ! 
থাকে। 

1+ কত বদর হইতে ধঙ্গদেশে সৌর মাস গণন| চলিতেছে ? দুই 
তিন শত বৎসরের অধিক হইবে কি? মাঁহ।র| পুরাতন পুথী ও দলীল 
ন্তাবেজ নাড়াচাড| করেন, তাহার! এই প্রশ্নের উত্তর অনায়।দে দিতে 
পারেন। আশাকরি, তাহারা এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন, এনং জানাউিয়। 
সামায় অন্ুগৃঠীত করিবেন । 


প্রবাসী | 
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৩৬৫ দিনকে ১২ ২ ভাগ করিলে ও ৩০৪৪ দিন পাওয়া যার 
আমাদের সৌরমাসের পরিমাণ সমান নহে । রবির 
পথকে ১২ ভাগ করিলে এক এক ভাগকে রাণি বলে। 
প্রথম ভাগ বা রাশি, দ্বিতীয় ভাগ বা রাশি ইত্যাদি না 
বলিয়া মেষ বূম মিুন ইত্যাদ নাম হইয়াছে। যে রাশি 
যাইতে রবির ঘত দিন ঘণ্টা মিনিট লাগে, সেই সৌরমাসের 
তত পরিমাণ। রবি হার পথের কোন স্থানে ড্রুত 
চণেন, কোন স্থাণে মন্দ মন্দ চলেন। কিন্তু চিরকালই 
মে সেই একই স্থানে দ্রুত কিংবা মন্দ চলেন, তাভা৪ 
পুপকালে যে সৌরমাসের থে পরিমাণ ছিপ, 
শগুথা ৬উরাছে । কত 1দনে 


নহে। 
এহ কারণে এখন তাশার 
কোন্‌ সৌরমাস, তাহা পাজী না দেখিলে বাঁপতে পাবা 
যায় না। 

দি কোন চান্দমমাসের মপ্যে কষ এক রাশি হইতে 
অন্ঠ রাশিতে গমন না করেন, ভবে সে চান্্রমাস অধিক । 
অর্থাৎ যদি এক সৌরমাসের মধ্যে ছুটি অমাণন্তা ভয়, 


তাহা ভষ্টলে অরধিমান ঘটনা হয়। ১ম চিএ দেখিলে 
কথাটা! আরও স্পষ্ট হইবে । অ অমাবস্ঠার শেষ। মকর, 
কুশ্ত, মীন, সৌর ' ফ্রম চৈত্র মাস চিত্রে মীন। 
অঅ ত মনু 
টিটি রারিজ 
ক মকর খ কুস্ত গ মীন ঘ 
১ম চিত্র । 
মাসে ছইটি অমাবস্তা হইয়াছে । শতরাং চান্দ্র চৈত্র 


অধিমাস। ধাহারা চান্দ্র ফান্মনকে অধিমাস বলিতেছেন, 
তাভার! বলিবেন, মীন মাসে নহে কুস্ত মাসেই ছি অমাবস্তা 
তইয়াছে। 

কিন্ত কোন্টা ঠিক? 

কোন্টা ঠিক, তাহা জানিতে হইলে কুস্ত ও লীন 
রাশিতে রবির প্রবেশ সময় এবং শেষের তিনটি অমাবস্যার 
স্থিতিকাল জানিতে হইবে। 

এঁ ছুই বিষয় নিরূপণ করিলে আমাদের প্রশ্নের উত্তর 
প[ওয়া যাইবে । , 

এ দিকে কিন্তু অমাবস্তা দেখা যায়' না, রবিপথের রাশির 
সীমাচ্হি 9 দেখা যাঁয় না। 


ব্য সংখ্যা । |. 


উপ ? পা্ী বে নর | এরা গ্যোতিথ আশ্রয় করা । 
অনেকে পাঁজী দেখাইতেছেন, কিন্তু পাঁজীতে তুল 
আছে কি না, কে জানে 2 

পাঁজীতে নানা কথা থাকে । তার মপো বাঙ্গালা 
পাঁজীতে উদ্ধরেগার বাম পার্থে গণি জ্যোতিষ, দক্ষিণ পার্খের 
অধ্রিকাংশ স্থৃতি, তন্ ও ফলিত জ্যোতিব। গণিত ভাগই 
আমাদের আলোচ্য । ইহাকে দরিয়া স্মৃতির ব্যবস্ত। ও 
ফল গণনা । 

আমরা পাঙগীর গণিতের কোঁন কোন ফল মিলাঈতে 
পার। চন্দ্র কষ ও আল্টান্ত গহের উদয়াস্ত, চন্দ্র সষের 
গণ ও* গ্রহগণের পরস্পর সমাগম, তারা ও গ্রগণের 
সমাগমকাল একট! ঘড়ী থাকিলে অক্রেশে মিলাইতে পারা 
যায়। আমাদের অর্ধিকাংশ 
গণিতে পারেন, 


পাজীকার এ সকল বিষয় 
কিন গণেন ন'। সকলেই চন্্রস্ষের 
এহণব(ল বলেন, কোন কোন পাজী কমের উদয়াস্তকাল 
ঘণ্টা মিনিটে বলেন । 

এখন পীজার নাম করিতে ইইবে। 
কারেরা কমা কারবেন। 
দোবের ভাগী আমরা । 


দেশের পঞ্গিকা- 

নপি পা্গীর দোষ দিই, সে 
পাঞ্ত্ফার অন্ত দেশের নহেন, 
আমাদের পাজীর ভূপ বাহির কণা 
এই আলোচন।র উদ্দেন্য নহে। বাদ হুপ বাতির হয়, 
আশা করি সে ভূল সংশোধিত ভইবে। 


আমদ্রেই দেশের। 


আলোচনার নিমিও নিপ্ললিখিত পাজীগুলি দেখা গেল। 
বৎসর প্রায় শেখ হইয়া আদিল। এই হেতু কএক থানি 
পাজী সংগ্রহ করিতে পার! গেল না 22 


(১) বাঙ্গাল। পাজী। কলি ১, কলিকাতা র গ্রপ্রপ্রেশ পঞ্জিকা ; 
কলি ২, শ্রীরামপুরের পাজী। দে ব্রাদার্স হিন্দুপ্রেস পাজী ): ফলি ৩, 
বটকুষ্ট গাল কোম্পানীর পীঁজী; কলি ৯ সরল ফলিত পঞ্জিক1; কলি 
পি এম্‌ ষাক্চির পুঁজী ! এ বতসরের পাঈলাম না, ১৩১২ দেখিতেছি | 
ইত্যাদি । পূরনে সাধ বাবুর বিশুদ্ধ সিদ্ধন্ত পর্সিক। দেখিত।ম | তাহার 
মুত্র পর মে পাজী আর দেখিতে পাই নাই। বিশুদ্ধ দিদ্ধান্ত- 
পঞ্জিক| ও সরল ফলিত পঞ্জিকা! কিছু নুতন ধরণের়। বন্তমান আ!লে|৮নায় 
এই ছুই পাজী বাদ দেওয়া গেল। 

(২) হিন্দী পাজী। বাপু. কাশীর বাপুদেষ শান্ত্রীর প্রবর্তিত পাজী; 
কাশী ১ কাশার মহ।রাজের আজ্ঞায় গণেশ দত্ত জো।তিধার পাঁজী; কাশী ২ 
কাশীর ভাগৰ পুস্তকালয়ের পাঁজী। জয় জয়পুরের মহারাজের আজ্জঞায় 


'ব্লভ মধীর।মের পাঁজী। *লোধ - ঞোধপুরের মহারাজের আজ্ঞায় চণ্ডাংশু 
চু পঞাঙ্গ। 


8৪ ও পাজা | 
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(৩) উর্দু পাদী। কান: “পালের বোমের আজ্ঞায় হ কনগুজে 
মহম্মদ রহমত উল্ল| রাঁধের বড মন্ত্রী । ২ 

। * ) তেলুগু পাজী। বিয়-_ বিজয় নগরম্‌ হইতে প্রক।শিত এবং 
দক্ষিণা মুক্তি শাস্্ী এবং খিশবেশ্বর সোময।জী কৃত পরাভধ নাম. সম্ব্সর 
পঞ্চাঙ্গ ; রাজ--সাদ্রাজে মৃত্রিত কিন্তু রাজমহেন্্বরমের 'বংক্ল বেংক্যা 
এও সন্স্‌ দ্বারা প্রকাশিত। 

৪) ওডিয়]। পুরী ১ সদাশিব খডীরত্ের পাজী, পুরী ২ রাজ 
বল্ল মিশ্রের পাজী। উন্তয় পাজীই পুরীর নিমিত্ত গণিত। 


একট সকল পাঁজী সম্বন্ধে ছুই এক কথা স্ুলভাবে বলা 
যাইতেছে । বাঙ্গল। দেশে গুপ্প্রেশ পাঁজী যত প্রচলিত, 
বোধ হয় অন্য কোন পাঁজী তত নহে। এই পাজী ও 
শ্রীরামপুরের পাঁজী হিন্দু পরিবারে আদৃত। বাঙ্গলার 
অগেেক পাঞীর মুখ্য উদ্দেশ্ঠ উষধাির বিজ্ঞাপন প্রচার 
করা। সমাজে যে সকল পাজীর দায়িত্ব নাই, সে সকল 
পাঙজার দোষ গুণে সমাজের ইষ্টানি্ও নাই । বিএ পাঁচশ 
বসর পরিয। আমর! বাঙ্গাল পাগী দেখিয়। আমিতোছ। 
কিন্ত পাঁঞগীর কোন উন্নতি দোখ না। কোন কোন 
পালী পএ-সংখ্যায় খাড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হাচিটিকূটিকির 
শব, বারবেলা কালবেল৷ নির্ণয়, যোগিনীর আক্রমণ ইত্য।দি 
ফাণত জ্যোতিষ, তন্ধ ৪ স্বাতির “বচনার্থে বাড়য়াছে। 
বস্ততঃ বাঙলা! পাজাতে এই 'বচনাথের” যত বাড়াবাড়ি, 
উপরের 'পথিত জুগ্ত কোন পাজীতে তত দেখা যায় না। 
বাঙ্গলা পাঞার চেষ্টা যেন কোনও বিষয়ের নিমিত্ত কাহাকেও 
স্মাতভট্টাচাগ ও ফলগণকের দ্বারে যাইতে না হয়। এই 
বৎসরের গুপ্তপ্রেণ পাজীর প্রায় ৫৫০ পুষ্ঠের প্রায় ৪৫০ 
পৃষ্ঠ স্মৃতির ব্যাখ্যায় ও ফল গণনায় পু ।* 

যে পাজীর পুষ্ঠনংখা। ৫৫০, সে পাজীতে গণিত ভাগের 
কিছু-না-কিছু ব্যাগ্যা, অন্ততঃ পাজীর সাংকেতিক অক্ষরের 
ব্যাধ্যা আশা করা অগ্ঠায় (ক? ছুঃখের খিষয়, পাজীকার 


* এই পীজীর খব আকার করিবার হেতু কি? পত্র-সংখা। 
বাড়িলে পাঞ্জী শ্ ছি'ড়িয়। যায়, বোধ হয় ছ।পার গরচও বেশা পড়ে। 
যদি খব আকার রাখিতেই হয়, তাত। হহলে বিজ্ঞাপনের বোঝ|। কমান 
উচিত। আকার বড করিয়। মূল বিষয়গুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া স।জাইলে 
পত্র-সংখ্য। কম হয়, 'পাঁজী দেখায়” শ্বিধ! হয়। বাঙ্গল! ও ওড়িয়। প।জ 
ছাড়া অপর সকল পাঁজী বিনয় সাঁজাতবার গুণে অল্প পত্রেই সমাপ্ত হয়। 
বাঙ্গ।গ। পজার নামেও বিশেষত্ব আছে। থে পাজীতে সংস্কত শব্দের 
বিভন্তি' প্রত্যয়ের ছড়াছড়ি, সেই পাজীর ন।মের সঙ্গে পুর ইংরাজী কখনই 
শোভ। পায় না। অমুক প্রেশের ( ছাপা খানা? ) পাঞ্জক1, অমুক এগ 
কোংর পঞ্জিকা, ৃৃ5ৎ ফুল পঞ্জিকা, হাপ পঞ্জিকা, বৃহৎ ডাইরেক্টর পঞ্জিকা 
ইত]1দ ইংরাজী ন।ম বঙ্গদেশ ছ।ড়। পাওয়। যায় না। 


*৬০ | 


এই ব্যাখার প্রয়োজন মনে করেন শা। তাঠার চিত 
সকলেই কি সে সকল সকেতের থ জানেন ১ ঘদি 
পাঠকেরা পাজী বুঝিতে না পারিপ» হাভা হইলে নাখিয়া 
ও ছাপাইয়া ফল কি? কোন্‌ স্থানের নিমিও পাজা গাণত 
হইয়।ছে, তাঠারঈ স্পগি নিদেশ নাই |. 

বাঙ্গপণা পাঙ্গীপ্রপ প্রান এক 


হয়, সকলের আধার এক, এব ঘত রা তত গণক, 
নাই । উহাতে দোষ নাই। বর যন সকল পাঞগার 
আপার এক, তখন হাহা হইতে পল ব্যক্তি গণনা কবিলে 


লাভ হিট হত 
ভিন্দা ও হেলুগ্ত পাপ দোষ অহিরিন্ত সংক্গিপুতা । 


/ নং কাপল শান্তর অপচয় ১১৬1 


ইংরাগী] বাঙ্গপা ফাগ। মামের বণ দেওনা থাকে, কিন্তু 
মানের মাম খুডয়া বাহির করতে হয়। রাজমহেন্দবগমের 


পাজীতে নৃতনদ আছে। প্রাচানকালের হায় গ্োতিয 


ও জো[িধার 'প্রশংস।, গণকের বদনপাবিচর আছে | ইন্দশ 


ধন্নু পরিবেষ উল্| গরভতিপ কারণ পাঁচান মন্ডে বণিত আছে । 


উদূপাজাতে গাটান ৪ সাময়ক হতিহাঁস আছে। প্রতি 
মামের প্রতি রাখির কত সময় আদ্ধকার কত সনয় চ্োোদজা। 


তাতো চি আফিম! পান আছে । আর এক মহন 


এইট দে রবিশন। ভিন্ন আগ গতের গভতিণথের চির আছে। 


এক পুষ্টে চিনগুলি 'আাছে। কাছেই সেই পষ্ঠ দেখিলেই 


সম্বখ্সরের শ্রীহচার বু'নতে পারা মায়। সম্ভবতঃ এই 


বিষয় ইংরাজী পাশ ভইন্জে লক হইয়াছে টা 


* গুপ্রপ্রেশ পাজার ১, পৃ লগ্রমানের উপবে কলিকাহাব উল্লেগ 
আচে । কিছু গে বিনুবরত য়) । 61১৬ অঙ্গুলাছি দেওয়। হইয়াছে, তাহা 
কলিকাতার নহে | নে ধিনমাশ দেও গাকে, ভাহাও পামউ কনিকাঞার 
উত্তরের। ভিন্টা গাঙ্গাগুনির এই কটি নাভ। রাজমহে শদবরমের 
তেলুগড পাদীর দিনম।ন ভইতত আঙ্গাংন নিরাপণ কবিয়া ভাতা সে 
সেই স্থানের তত অন্দমান করিয়। পাতে হইয়াছে । কোনও প।জীত 
উজ্জয়িনী কিবা কোন পসিদ্ধ স্থ।ন তইতে দেশাস্তর (দন নাই । যেখানে 
শ্ব(নের নাম দেওয়। আছে, অনশ্তা সেপানে দেশাস্তর ন! দিলেও চলে। 
তথাপি পাজী গণিবার সময় কত দেশাগ্তুর ধর! হইল, ভাতা জাঁনাউলে 
এক প্রদেশের পাজীর মহিত শন্য গ্রদেশের পা।ঙগা মিলাভবার স্ৃবিধ! হয়| 

+ ঢু খানি পাঠে ময়ন।ংশ গ্রকরণের মে ব্যাখা আছে, ভাঁহ 
প্রায় অবিকল এক, এবং আবিকল অস্তুত। একনি পা।ঙাতে আছে, 
বৈশাগমসে ভষদের ধিশাখ।দি নক্ষাত্ে অবস্থান করেন। কোন কোন 
পীঁলীতে রবিএ উদয়লগর প্রতিদিনের দেওয়। আছে, কিন্তু রাশির উদয় 
কালই দেওয়। ইয় নাই । উতা।দি - 

] বাঙ্গাল। প্রজীতে কর্ষের উদয়াজ্তকাল মণ্ট| মিনিটে দেওয়। থাকে। 
যদিও এ কাল শুঙ্ম্ন নহে, তথাপি উহ। বিল।তী ঘড়ীর কাল অর্থাৎ মধ্যম- 


প্রবাসী | 


বাঙ্গল! পাতে, এনে সকল টির কট 
গান দেয়া হয়। অন্ত কোন পাজী এই গুরু পরিশ্রমে 
যান না। | 

বা্গল! পাঞীগুলির 'আধার এক; কাজেই গণনাও 
কাথার "৭ জয়পুরের পাঁজীর, ওড়িয়া পাজীর, 
ভিন্ন, কিন্তু একই স্থানের 


রেক। 
তেলুগু গাজীর আধার ভিন্ন 
সকল পাজীর আপার 'এক | এইদপ না হইলে আশ্চর্যের 
কাশীর বাপুদেব শাঙ্গীর পাজী, কলিকাতার 
মাগব বাপর পালী ও এই বৎসরের বাঙ্গলা ফালত পাঁজীর 
মূল আধার ইতপাগী পালী। বাঙ্গণা পাজীর মুল আপার 
সুম!সদ্ধ।ন্ুতস্ত, পর্নীর পাজার আপার সামন্ত চঙ্গশেণবের 
সিদ্ধান্তদপণ। তেলুপ্চ পার আধার কি, তাহা পাওয়া 
গোপপুত্রের পাছীত্ে লিখিত আছে যে তাহা 
পঞ্চিকাকার সৌরপক্ষীয পালীও করেন। 


কথা হউভ। 


গেল না। 
হ্মপক্ষীয়। 
শগ2 পাজীর আপার সম্ভবতঃ গ্রহলাঘণ। 

এখন দেখা যাউক, কোন পাজার গণনা ঠিক। যে 
আপার হত্াগী পাজী, তাভার দেখিয়া 
তবে একটা |কথা বলা আবশ্তক। 
পাঞ্জা [শিসেদের আধার বলেন না 


পাগার গণনা 
সম্প,ত পাভ নাই। 
(৫5 সকল কেন? 
ইতবাজী আন সাহাযো গাজী করায় কোন পাপ আছে 
পি» বিদ্তানে পাশ্সাতাদেশ এখন প্রপান। তাভা কেহ 
কি অন্পাকার করতে পারেন? আমাদের বালক বালিকা- 
দিগকে আমরা যে বিজ্ঞান ইন্ুল-কলেজে শিখিতে দিতেছি, 
তাহা কি মথা। বুঝিনা দিতেছি 2 বিজ্ঞান কি এ দেশের 
€ন দেশের গাছে ) অন্ত দিকে মাঠারা ইংরাজী পাজী ধরিয়া 
গণনা ঠিক ব'লয়া কাহারা থে 
হার? হেতু পাওয়া মায় শা। 

চন ফান্ুন, না চান্ধ চৈএ অধিমাস, ভহাহ আমাদের 


প্রগ। সেঈ প্রশ্নের উত্তর খুজিতে জিতে আমরা দূরে 


[দশে পাজী করিতেছেন, 


আম্মা ৭ শিতেন) 


কাল । রা্গমহেলগবরমের পাজীও মধযমকাঁল দেন, কিন্ত কাঁলসমী'করণে 
প্রায় ২ মিনিট ভুল। বৌধতয় কোন পুরাতন সারণী আধ।র হউয়াছে। 
কএকখানি পাদী |দবাম।ন দণ্ড দিয়। সাররিয়াছেন। এ সকল পাঁজীর 
দেয দেওয়। যায় না। কিন্তু কোন কোন পজীতে সষের উদয়স্ত, 
তিথ্য।দির স্তিতি ঘণ্টমিনিটে অথচ স্কট সাবন কালে দেওয়। আছে। 
ইহার উদ্দে্য বুঝিলান ন!। ওড়িয়। পা, উর্দু পাঁজী, এমন কি বাপূদেষ 
শান্দীর গাজীতেও এই । বিলাতী ঘড়িতে কেহ কি স্কট সাবনকাল 
গাইবার আশা করেন? 


- ২য় সংখ্যা | ৪ 


আসি পড়িয়াছি। থেসকল া গ্োতিনিক না জর 
প্রত্াক্ষ করিয়া পাঞীর সহিত [মপাইতে পারি, ত।হাদের 
নাম করা' গিয়াছে । যে পাঞীর সঙ্গে এই সকল ঘটনা 
মিলিবে, তাহাকেই আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। 

কিন্ত যে সকল ঘটন1,-_যেমন অমাবস্তার স্থিতি, কিংবা 
রবির দৈনন্দিন গতি,_'মামরা সহজে মিলাতে পারি 
না, সে সকল ঘটনা সম্বন্ধে কি করা যাষ্টবে ) সকল বিচারেই 
এক একটা আদশ চীন । তর্কের মীমাংসা হয় না, যেগানে 
আদশ ঠিক নাই। উপস্তিত আলোচনায় আাঁবশ্টুক স্থলে 
আমরা ইতরাণী জ্যোতিষ এ পাগীকে আদর্শ মনে করিব । 
এই আদশ,ঠিক হইয়াছে কি না, তাতারগ প্রমাণ পাওয়া 
যাইবে । 'এগানে প্রমাণ-ম্বরূপ কএকটি গ্রহসমাগমকাল 
(দ্র গ্রহের পরস্পর নিকটস্ত হইবার কাল) দেওয়া 
যাইতেছে | 

স্থানছেদে কালের প্রভেদ হয়। আমরা 'এই আলোচনায় 
রোলের ঘড়ীর কাল লইব! এই কালকে সরকারী অথবা 
ভারতের সাধারণ সময় বলা যাইবে । কলিকানতার সময় 
হইতে এই সাধারণ সময় ২৪ মিনিট অথবা ১ দণ্ড পশ্চাতে । 
সঃ সঃ সাঙ্গেতিক চিহবে এ সময় জ্ঞাপিত হইবে । মধ্য- 


রাহি ৪ইতে মপারাতি পর্যস্থ চব্বিশ ঘণ্টা! গণিত হইবে । 
ইংরাজী পাজী হইতে কএকটি গ্রভসমীগমকাল [স্থল] দেওয়। 
যাউতেছে। গপ্তপ্রেস পাজীর গ্রহস্থান হউনে সে পীল্গীমতে মে মমাগম- 
কাল] গুল] আসে, তাহ। পাশে দেওয়! য।ঠতেছে। আমাদের পজীর 
গ্রহগণন! ঠিক আছে কি না, ভাহ। ঘড়ী ধরিয়া মিলাতে পার। মাউফে। 


ভংরাজী পাজা গুপ্রপ্রেস প'জী 
১। ১৯ এপ্রেল। শুক্মণ্ঠী) ॥* টার ১৮ এপ্রেল ২২ টা 
সময় চন্দের প্রায় ২ অংশ উত্তরে 
বৃহম্পতি। 
২। ১৬ মে (শুরু পঞ্চমী । ১৪॥* টা ( অর্থাৎ ধান 


সময়ে বৃহস্পতির পর্বে চন্দ 
থাকিবে )। 
২*ট। 


১৭॥* টার সময় চন্দ হউতে প্রায় 
১* অংশ উত্তরে গতি । 
৩। ২৩ ডিসেম্বর ( কুষ্ণ চতুর্থী) 
১৯।* টার সময় চন্দু, হইতে প্রায় ২ 
অংশ দক্ষিণে বৃতম্পতি । 
৪। ২ মে (কৃষ্ণ পঞ্চমী ) ২৪॥ 
টার সময় চক্র হইতে প্রায় ২ অংশ 
দক্ষিণে মঙ্গল । 
| ২৬ জুন (কৃষ্ণ প্রতিপদ ) 
২৪॥* টার সময় চপ হইতে প্রায় ৫ 
অংশ দক্ষিণে মঙ্গল | 
"*। ২৩ জুলাই (শুরু ত্রয়োদশী) * 
২৩ টার সময় চক্র হইতে ৭ অংশ 
গমঙল। 


২৩ টা 


২১টা 


১৮।॥* টা 


৪5 পাঁজী | অর ০5 ্ রর 


টং ১২ 


৬১ * 
৭। হর তব? ২৩ট! 

২২॥* টার সময় চন্দ্র হতে প্রায় ১ " 
অংশ উত্তরে মঙ্গল। 

৮। ৮ মে (কুঙ্ ত্রয়োদশী ) 
২॥* টার মময় চন্দ্র হইতে প্রায় ২|* 
আংশ উত্তরে শনি । 

৯। ১ জুলাই (কৃষ্ণ বষ্ঠী) ২*।টার 
সময় চন হইতে প্রায় ৩ অংশ উত্তরে 
শনি। 

১১1 ৯১ সেপ্টেম্বর ( পুণিম। ) 
১৮॥* টার নময় চন্দ্র হইতে প্রায় ২ অংশ 
উত্তরে শনি । 

১১। ২১ এগ্রেল ২*॥* টার মময় 
শনি তউতে। প্রায় ॥* অংশ উত্তরে শুক্র 
( ভোর রাত্রে দেখিতে পার। মাইনে )। 
১৪ নভেম্বর ১৬ টার সময় 
বুধ লুখবিশ্ব ভেদ করিযা মাইবেন। 

নীচে পরিলেখ দেখুন € ২য় চিত )। 


৪ টা 

২৫], টা 
রা টা 

১৯ এপ্রেল 


১* নভেগ্বর ২ টা ( অর্থাৎ, 
& দিন ১৪ ষ্ঃ তফাত) 





ছ 

২য় চিত্র। 
শত্ত**মবিম্ব . সর্মবিদ্বের তুঁজনায় 
শ্ররেখ। "বুধের পথ বুধবিম্ব প্রায় ২০* গুণ 
বুধের প্রবেশ সং সঃ ১৫1৫৫ ছে।ট। সুতরাং খালি চোখে 
নির্গমন ১৯1১৭ বুধগ্রহ সধবিশ্বে দেখা 
কলিকাতায় হৃযান্ত ১৬1৫৩ যাইঘে না। যৎসামান্য 
ঢুরবীমে, যেমন অপেরা 

গেলাসে, দেখা যাইবে । 


উল্লিখিত গ্রহসমাগমকাল মিলাউলে আমাদের পাঁজীর 
গণনায় দোষ গুণ জানা যাইবে । আমাদের উপস্থিত 
আলোচনার নিমিস্ত চন্দ্র সুর্যের সমাগমকাল অর্থাৎ 
অমাবস্তার অন্তকাল জানা আবশ্তক। সৌভাগ্যক্রমে গত 
জানুয়ারী মাসে স্ুর্ষের ও চন্দ্রের গ্রহণ হইয়া গিয়াছে । 
অনেকে গ্রহ্ণ কাল ঘড়ীতে দেখিয়া! থাঁকবেন। 


৬২ প্রবাসী । [ও 


প্রথমে গুপ্তঞ্রেম পাঁণী দেখ! যাউক। তাহাতে দেখা 
যায়, ১৪ই জানুয়ারী সঃ সঃ ১২২ সময়ে অমাবস্তার শেষ। 
ইহাকে স্যগ্রহণের প্রায় মাঝামাঝি সময় ধর! যাইতে পারে । 
(প্রকৃত পক্ষে উহার ৭৮ মিনিট পরে গ্রণমধ্য)। 

কিন্তু আশ্চধ্যের কথা, পাজীতে গ্রহণের মে আরিস্ত 
ও শেষ সময় দেওয়া আছে, তাহার মাঝ(মাঝি সময় সঃ সঃ 
১১৩৫ ! অতএব হয় গ্রহণ গণনা হুল, না হয় অমাবস্তা 
গণনা ভুল। ছুই-ঈ ভুল হইতে পারে। কিন্তু ইংরাজগা 
পাজী পরিয়া কলিকাতায় গ্রহণ কাল গণিলে দেখা ঘায়, 
গুপ্রপ্রেস গাজীর গ্রহণ গণনা প্রায় ঠিক ছিল। 
অমাবন্তার স্িতি গণনা ভ্বল। সে 
মিনিট বা ১ দণ্ডের ! 

গুপ্ুপ্রেস পাজীর গণনায় ২৯ জান্রয়ারী সঃ সঃ ১ন৬ 
সময়ে পৃথিমার শেদ। কিন্তু চন্দরগ্রহণের মাঝামাঝি সময় 
পাই সঃ সঃ ১৯।৭। বস্তরতঃ এইট সময়ের প্রায় ৮ মিনিট 
পরে পুথিমার শেষ হইয়াছিল । 

গুপুপ্রেস গাজী, আ্ীরামপুরের পাজী ৪ বটরুঞ্চ পালের 
পাঁগী--তিন খানি পাঞ্জাতেই অমাবন্তা  পুণিমার শেষ 
কাল 'প্রায় একই দেওয়া আচে । তিন খনিতেই 
আরম্ত ও শেষ কাল প্রায় 'এক। 
গুপ্তপ্রেস পাজাতে “স্ম,টচক্ত্রিকা মতে? 
ক্ষটচন্দ্রিকা ঠিক, তাা 
সেই চন্দ্রিকা আশ্রয় করা উচিত । 

আমরা “ক্ষ ট-চক্ট্রিকা দেখি নাই । উহা 
কোন সারণী (19)১10১) ভইবে। কিন্য কোন সিদ্ধান্ত 
আশ্রয় না করিয়া সারণা নিগিত হইতে পারে মা। 
আমাদের প্রাচীন সিদ্ধান্ত ধরিমা গুমগহণ গণনা করিয়া 
মিনিটে পযন্ত এক্য কর! অসম্ভব । 

পুরাতন সিদ্ধান্ত সংস্কার করিয়া সামস্ত চন্দশেখর সিং 
পর্স্ত সু্যগ্রহণ কাল ঠিক আনিতে পারেন নাই ।* প্রমাণ, 
তাহার গ্রন্থ ধরিয়া যে দুই ওড়িয়া পাঁজী গণিত হয়, তাহাদের 


অতএব 
কল অল নহ্হ, ৩৬ 


গ্রহণ 
আভিরিক্ের অপ 
লিখিত আছে । বদি 
হইলে দৌনক তিথ্যাদি গণনায় 


সম্ভবতঃ 


*. ছুঃখের বিষয়, তিনি এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ গান নাউ । কারণ, 
তাহার ধিল।তী ঘড়ী ছিল না। ' তথাপি তিনি যে কৃতিত দেখাইয়াছেন, 
তাহ! সকল দেশেই অসাধারণ । 





[৭ম ভাগ। 


দা পাশার কালগণনায় 
অন্ঠান্ত পাঁজীতে 


প্রদর্ত এঠণ কাল দেখুন ।* 
ভুল ১ মিনিট, অমাবশ্ায় ৫ মিনিট। 


কত আছে, তাহা শেষের ক পদকে দেখান গেল। দেখা 
যায়, সমস্ত পাজীতেই অন্নাপিক প্রভেদ আছে। ইংরাজী 
* খড়ীরত্বের গাজা রাজবল্লনের পঁজী-- 
অম।বস্ত। সঃ সঃ ১১৩২ ১১২৯ 
সুগ্রহণ আসগ্ত ১৭৩৫ ১০1৪০ 
শেষ ১২২৩ ১২১০ 
গুণিম। ১৯৬ ১৭1৪ 
চন্দগ্রহণ মআরস্ভ ১৭।৩৯ ১৭৪২ 
শেম ১০১৭ ৬০1৪৪ 
গরকুত পঙ্দে আম্র। কটকে দেখিয়াছিলম । 


শখাগ্তণ আরস্ত 
(শন ১৯৫৭ 

চন্দগুতণ আ।রস্থ ঠিক বোন। মায় নাউ! 
(শেন ২০1১০ 


১০৪ 


গণনায় ১৭৩৬ । 


সধ্যগ্রহণের আরম ও শখ ঘেমন ম৯জে বুঝিঠে পারা যায়, শী 
গ্রহণের ভেমন গার। মাম না। আমদের ঘঢাতে এক আধ মিনিটের 
ঝুল ছিপ। থাহ। হউক দেখ সী চন্দগ্রহণক।লে ভুল ছিল ন! 
বলিলেও হয়। স্থাশ্রহনক।লে প্রায় আবণনা। ছিল। 

গচীরতব চন্দগ্রহণ গণন।র উপকরণ গুলি দিয়।ছ্েন। 

অন্ত প্রদেশের পজীকারের। মিলাততে পারিবেন, এই আশায় এখানে 
পকনণগ্রল চন্ধ ত কর। গেল। "দিবান।ন ২৭1৪৪, পৃদণ্ড ৩১1৪, 
হখকালতশী 1 ভতক।ল পাতি ৩৯।৩৭।১১, মামা বিক্ষেপ 
ত২,০১, চণ্৮ জঞ্জুগতি ৭৮০১, গভএকালহ।র ৬৭২1৬. স্্ টপর্দণ্ড ৩১1১৮, 
পবান্থ ৮ ৩১৭1৫1১, পবান্তপাত গন।তম২, সৌমা স্কউশর ৩২৩, 
স্ক্টচন্দূনান ৯৯1১৯, স্কট ওমোমান ৭৭1৬, মানযোগাদি ৫21১৯, গ্রাসম।ন 
৯১1৯, স্থিতি ৩৪৭ |” 

প্থথেস পাল হউভে 


৩1১৭1 ৩1১৭, 


পাত - 

পিবানান ২৭।১৩, পুণিম। ৩১1৫১, তংকাল উত্তরা ৩১৬।১৫৩, ততকাল 
ন15 ৩১১/৪৯।১৩, এহণকালহাঁর ৬৮২১২। ঞ্থ্যগিদ্ধান্ত হভতে পাই, 
উন ২০, ভুমামান ৭1, মন 'নোগ।দ্ধ ৫২।৩০, গ্র।সমান 
৩১5০, শারখ।২ পূণ! খান্তবিক শর ৩১১৮ ছিল। চন্দ ভঠতে রভি 
গণনায় ল থাকাতে গুপ্ুপ্রেদ মাতে গহণ গণনা ঠিক হওয়। অসম্তব। 
বেদ হয়, যিনি প।গীর ভিথি ও স্ক,টগ্র» গণন। করেন, তিনি গ্রহণ গণন। 
করেন নাত! নতুবা ঘে কথ। সহাগেই (বাঝ। যায়, ,ভাঁহাতে গোলমোগ 
থাকিত না। ৩য় চিত্র দেখিলে বোনা যায় “ন, র চ পাপ স্ব।নে রবিন 
আ।সিবার আগে চন্দরগহণ মধ্য কাঁল। 


»শাম।গ ৩০, 


৩য় চিত্র । 
চথগুহইণ সময়ে তাৎকালিক মায়ন রবি ৯1২২।৫৫|৫৪, প্লিভোৌনলগ্ন 
৯1২৬।২০1৪২। হুতরা: লম্বন লিণ্ড। অম্বন্ঠার কালে নোগ'করিবার 
ছিল। দর্থ চির দেখিলে বৌঝ। যায় ঘে” অমাবস্ত। শেম হইবার পরে 


ত্র রি ।7 আনা? 


পাদীর সচ্ত মিলাঈলে টি ্ পারিনা রি 
প্রভেদ দেখা*যায়। শেষের খ পদক দেখিলে জানা যায় 


ঘে, দেশের. সকল পাঁজী 'এ বিষয়েও একমত নহেন । 
স্ততরাং অপিমাস নিরূপণে কোন্‌ পাঁজীর গণনা মানিব ? 


যাহা হউক, উপস্থিত গেত্রে এই গপ্রভেদ তত বিদ্রদায়ক 
ভইবে না। 
এখন সৌরমাসের পরিমাণ লইয়া কথা । প্রথমেই 


জানা ভাবশ্যক, রূপি তাহার পগের কোন বিন্দতে আসিলে 
বৎসর আরস্ত হইল বলিব। অথাৎ রবি-পথের কোন 


স্থানে মেঘের আরম্ত। মেধারদি-বিন্দ জঁনিলে রবিপথকে 


২, 


১৩ রাশিতে ভাগ করিয়া এক এক রাশি মাইতে রবির 
কত দিন ঘণ্টা মিনিট লাগে, তাতা জানিবার চেষ্টা করা 
যাইতে পারে। 

সকলেই জানেশ, ১১শে ম৮ হারিখে দিবা ৪ পাত্রির 
পরিমাণ সমান হয়। সেদিন রবি ধিসবপান্ছে 


এই বিষবপাত হইতে পাঁজীর 


আসেন । 
মেষাদি-বন্দ যত আংশ 
লা দুরে (পুবর্দিকে) অবস্থিত, তত অংশ কলাকে অয়নাংশ 
বলা বায় । বলা বাভল্শ, রবিপথের যেখানে অরনাংশের 
খেব, সেই খানে ক্ষ আসিলে সৌব্বুত্র আরশ্ু হয়। 
আপকাংশ পাজীত্তে অয়নাংশ লিখিত 


থাকে। কোন 





ধর্ চিত্র । 


গ্রহণ মধাকাল ছিল * গণকেঞ্ অনবধানতায় গণনায় পৃব।পর সাসপ্রশ্তের 
হানি হয়। তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত আর দু একটি কথ। বলা 
যাইতেছে । 
(১) রধি শশার*শ'টন্তান হউতে অমবস্তার স্থিতি আসে, দং 
১১1১৩,৩৩। কিন্তু লেখ। আছে, দং ১৪1৬'১১। 
(২) রবিশশীর স্ক,টস্থান হইতে গতান্তর আমে ৭৯০৮, তিথি হতে 
অ।সে ৭৮৫৭ 
(৩) অমাবস্ত।স্তে ববিকেতুর অন্তর *1১২।২৩৬। পষসিদ্ধাস্তমতে 
চন্দ্রের পরম বিদ্দেপ ধরিলে শর অ।সে ৫৬1২৪ । কিন্তু ছিল «২ কলা। 
ৃ (৪) রবির গে উদয়লগ্ন পাঁজীতে 'দওয়। আছে, ত।হ। ধরলে 
| অমাবস্তাস্তে ( দং ১২৩৬) উদয়ুলগ্র আসে *৩,৬ ভার সহিত পাজীর 
অয়না”শ ২১।৭ ষে।গ বনি সায়নলগ হয় »৯৪।১০; কিপ্তু বাস্তবিক 
ছিল 2২৬২১ 


পাঁজা | ৬৩ 
কোন পাী না ত্যাবক্ঠক কা দেন না। যাহা 
হউক দেখা যায়, আমাদের দেশের পাজীগুলি ২১ হইতে 
২৩ অংশ পধান্থ বন্তমান অয়নাংশ দিয়াছেন। বাস্তবিক 
কিন্ত ৪৯ তিন খানি পাজী বাতীত অন্ত পীঁজী যত অয়নাংশ 
দেন, বৎসরের সকল সময়ে ঠত অয়নাংশ মানেন না। 
উপরে অয়নাংশের যে অর্থ করা গিয়াছে, তদনুসারে দেখা 
বায় নে, অয়নাংশ আমাদের দেশীয় 
পাগাগু,ল পরুতপক্ষে এ বৎসরের অয়নাংশ 'প্রায় ২২২৩ 
দিয়াছেন । বোত্বাইর বেক্কটেশ কেতকর প্রায় ২২৩২ 
দিয়াছেন, এবং পুরীর গড়িয়া পাজী ২২৩৮ দিয়াছেন । 
এখানে যেসকল কথা বলা গেল, তাহাদের প্রমণ-স্বরূপ 
শেষের গ পদক দেখুন | 

কোন অয়নাংশ ঠিক? এই দুর প্রগ্নে আমরা গ্রবেশ 


২১১ ১২, ২১ নহে। 


কাঁরব না । ইভ] আমাদের বন্তমান জ্যোতিষের ও পাঁজীর 
ভঞাল-প্বরূপ। ৫ম চিত্র দেখিলে অয়নাংশের ব্যাপার 
সমাক বোঝা যাইবে । থে পাজীই হউক, কবে কখন্‌ 


বিযুবপাতে রবি আসেন, তাহা পাঁছগীকে গণনা করিতে 
ভয়। উইঠা গ্রতাক্গযোগা, সুতরাং প্রত সময় না মানিলে 
চলে না। বি এই বিমুবপাতি। বাহার! অংয়নাংশ ২২১৩ 
বলেন, তাহারা যে স্তনে মেষের আদি স্বীকার করেন, 
অগেরা বলেন সে স্থান হইতে ৮ কলা, এবং তৃতীয় দল ১৫ 
কলা পুবে অবস্থত। এই হেতু এ তিন মতাবলম্বীর রাঁশি- 
গুলিও অত দূরে দুরে পড়ে, সৌরমাসের সংক্রমণ-কালে একটু 
একটু প্রচ্ছদ ঘটে, অধিমাস নির্ণয় ও দুরূহ হইয়া উঠে। 





_ -া--লাইহ২৩ 


৪ 


7২২৩৮ 





৫ম চিত্র। 
আর একটু কথা আছে। সকলের মতে সৌর- 
বৎসরের পরিমাণ সমান। কারণ সকলেই স্যসিদ্ধান্তের 
বর্মপরিমাণ স্বীকার করেন। যতদূর জানি, কেবল কেতকর 
বর্ষপরিমাণও কিছু ছোট ধরিয়াছেন। কারণ, পাশ্চাত্য 
গো[তিষের সহিত তুলনা! করিলে সর্মসিদ্ধান্তের বর্ষপরিমাণ 


৬৪ 


কিছু বড়। ইহাকে অগ্রাহ্হ করিলেও আর এক কথা 
থাকে। পুবকালে রবির যে গতি এবং ববিপথের যে 
স্থানে যে গাঁতি ধর! হইয়াছিল, এগন সে গতি নাই। এই 
হেতু সৌরমাসের পুরাতন পাঁরমাণের সঙ্গে বর্তমান পরিমাণ 
ঠিক মিলে না। শেষের ঘ পদকে ইহা দেখান গেল। 
বাঙ্গলা পাগীতে যে মাস মান পরা হইতেছে, এবং তাহা 
প্ররূত পক্ষে যত, তাহা ৬ষ্ঠট চিত্রে সক ও মোটা রেখা 
দ্বারা দেখান গেল। ইংরাজী গ্যোতিধাশ্ররা পাঞ্জা বর্তমান 
সৌর মাস-মান মানেন, প্ুরাতিন দেখা 
যাইবে, পূরীর ওড়িয়া পাজীর সহিত ইংরাগীর কোন 
সম্পর্ক না থাকিলেও এই পাঁজীর (সীরমাস-মান , ঠিক 
আসিয়াছে । সামন্ত চন্দ্রশেখরের কৃতিত্বের ইভা আ? এক 
প্রমাণ। 


মানেন না। 


যাঁদ প্রকৃত অধিমাস নির্ণয় করিতে ভয়, তাহা হইলে 
বর্তমান প্রকৃত সৌর মাস-মান অধন্ত গ্রহণ কাঁরতে 
হইবে। দেখ! বাউক, এহ সৌরমাস মান, এবং চাশ্রমাস- 





প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


২৯ দিন 





২) 
৮৯) বই 
৬ষ্ঠ চিত্র। 


কোন্‌ মাস অধিমাস শয়। 
অমাবস্তান্তবাল, সকলের পক্ষেই ঠিক। 


মান লইলে ৭ম চিঞে অ 


অয়নাংশ ১২২৩ 


২০ 71 শীল 
[৬ ২২৩১১ ২ । র 1 1 
২২1৩৮, র্‌ রড ৃ 
' শকর 1 : কুস্ত মীন! 
১৪ডা ১২ ১৪মা ১৩এ 
ণম চিত্র 


হইলে কখগঘ রবির মকরকুন্ত মীন ৭ মেষে প্রবেশ 
কাল। তেমনই অয়নাংশ ২২৩১১ কিবা ২২৩৮ হইলে 
এ সকল রাশিসংক্রমণ কাল একটু একটু পরে পরে 
পড়িয়াছে । দেখ! যাইতেছে, ২১২৩ মতে চান্দ্র চৈত্র 
অধিমাস,১২/৩১*১ মতেও তাই । অয়নাংশ ১১।৩১-১ এর 
বেশী হইলেই চান্দ্র ফাল্গুন অপিমাস ভইবে (ঙ পদক 
দেখুন )। 

আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের 
শুদ্ধ পরিমাণ ধরিয়াছি। অনেক পাঁজী থে অশুদ্ধ মান 
দিতেছেন, তাহাদের গণনামতেও চান্দ্র চৈত্র অধিমাস। 


বোম্বাইর কেতকরের পাঁলী পাইলাম না। কিন্তু তাহার 
জ্যোতির্গণিতে দেখিতেছি, কাভার মতে এ বৎসর অয়নাংশ 
১৯/৩৯, অর্থাৎ ২১৩১১ অপেক্গা অধিক। এই হেতু 
তাহার পাঁজীতে চান্দ ফাল্খুন অধিমাস হইয়! থাকিবে । 

এখন আমাদের প্রশ্নের এই উত্তর পাইলাম। অয়নাংশ 
১২।৩১-১ এর কম হইলে চান্দ্র চৈত্র অধিমাস, বেশী হইলে 
চান্দ ফাঞ্জন অধিমাস। অথবা আগামী ১৩ এপ্রেল তারিখে 
বারি ৮।০টার পুবে নববর্ধারস্ত ধরিলে চৈ অধিমাস, পরে 
ধরিলে ফাল্তুন অধিমাস। রঃ 

যদি এখনও কোন পাঠকের ধৈর্য থাকে, তাহা হইলে 





রিকৃটার কর্তক অক্কিত প্রশিয়ার রাণা লুই 


1১1৯15511৯1 171২1,5৯8 0৮111 11 %, 


“২য় সংখ্যা।] 


তিনি হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন রী ছুই মং মতের মধ্যে কোন্টা 
ঠিক। আমরা ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ। আমাদের 
গৃহের জঞজালের স্তায় পাজীর অয়নাংশ-জঞ্জালে নানা জিনিস 
মিশিয়াছে। 
কি প্রকারে অয়নাংশ ২২২৩, ২২৩২, ২২৩৮ আসি- 
য়াছে, তাহা বোঝা কঠিন নহে। পরে পরে যথাক্রমে রবি 
সোম মঙ্গলাদি বার গণিয়া আসিয়া আজি (মনে করুন) 
সোমবার পাইতেছি । তেমনই সৌববর্য পরিমাণ ৩৬৫'২৫৮৭ 
দিন পরে পরে যোগ করিয়া আসিয়া বর্তমান বর্ষের আদি ও 
শেষ দিন ঘণ্টা মিনিট পাইতেছি। এই গণনার আরম্তে, 
কিংবা মধ্যে, কিংবা অন্য কোথাও কেহ ভূল করিয়া থাকিলেও 
বর্তমান বর্ষের আদি ও অন্তকাল নির্দিষ্ট আছে। 
যদি এ কথা স্বীকার করি, তাহা হইলে কোন তর্ক 
উঠিতে পারে না । কারণ পরে পরে গণিয়! আসিয়া বর্তমান 
বৎসরের শেষ সময় পাইতেছি। অর্থাৎ আজি সোমবার কি 
মঙ্গলবার, তাহা স্থির করিবার যে উপায়, এ বর্ষ কখন্‌ শেষ 
হইবে, তাহা নিরূপণ করিবারও সেই উপায়। এই নিমিত্ত 
বর্শেষে কত অয়নাংশ হল, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন 
হয় না। রী 
এই হেতু এদেশীয় অধিকাংশ পাঁজীর অয়নাংশে 
আশ্চর্যজনক এ্রীকা দেখা যায়। পীজী ঠিক কোন্‌ স্থানের 
নিমিত্ত গণিত, তাহা বুঝিতে আমাদের কিছু ভূল হইয়া 
থাকিবে । তথাপি দেখা যায়, অধিকাংশ পাঁজী বলিতেছেন 
আগামী ১৩ এপ্রেল তাঁরিখে বেলা প্রায় ১৭ ঘণ্টার সময়ে 
“নববর্ষ আরম্ভ হইবে? পুরীর পীঁজী বলিবেন, না, ২৩ ঘণ্টার 
সময়ে নববর্ষ আরম্ত হবে । 
কেতকর ও স্তাহার মতাবলম্বী ফেহ কেহ বলেন যে, 
জ্বোতিষে মেয়েলী হিসাবের কর্থু নহে, রবি তাহার পথের 
কোন্‌ স্থানে আসিঙ্লে সর আরম্ত হইবে, তাহা কোন তার! 
দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া রাখ। কারণ কে জানে সেই তারার 
কাছে আসিতে রবির কোন্‌ বৎসর কত দিন ঘণ্টা ইত্যাদি 
লাগে। তারা ধরিয়া বসরের আদি নির্দিষ্ট রাখিতে 
কেতকরকে দেশীয় প্রচলিত বর্ষপরিমাণ ত্যাগ করিতে 
হইয়াছেন কারণ আমাদের বর্ষমান গ্ররুত পক্ষে কিছু বড়। 
সামন্ত চন্তরশেখরেরও প্রথমে &ঁ উদ্দেশ্ত ছিল। শ্রীযুক্ত 


মল-মাস ও পাজী | 
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কেতকর চি তারা 2 শেখর রেবতী তারা 
ধরিয়াছেন। যে তারাই ধরা যাউক, উদ্দেশ্ত একই । কিন্তু 
একই তারা না লইলে ফল এক হইতে পারে না। ত৷ 
ছাড়া, চন্দ্রশেখর প্রচলিত বর্ধমান শোধিত করিয়া লয়েন 
নাই। সুতরাং প্রকারান্তরে ত্রাহাকে মেয়েলী হিসাবই 
রাখিতে হইয়াছে । অর্থাৎ কোন সময়ে তিনি বিষুব-পাত 
হইতে তাহার রেবতীর দূরত্ব পরিমাণ করিয়াছিলেন, এবং 
সেই দূরত্বে সুধ্য আসিলে বৎসর আর্ত ধরিয়াছিলেন। 
তার পর ৩৬৫'২৫৮৭ দিন পরে পরে যোগ করিয়া আসিয়। 
বর্তমান বর্ষের আদি ও শেষ পাইয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ- 
বাদী শছলেন, যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহাই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। অথচ হিন্দুধর্মানুষ্ঠানে ও বিশ্বাসে তাহার 
তুল্য অল্প লোকই পাওয়া যায়। আমাদের শান্স মানিব, 
অথচ প্রত্যক্ষবাদী হইব, দেশীয় পপ্রিকাকারেরা এই সমস্তার 
মীমাংসা করিতে পারেন নাই, চন্ত্রশেখর পারিয়াছিলেন। সে 
যাহা হউক, এখন তিনি ইহলোকে থাকিলে দেখিতেন 
যে, তাহার প্রয়াস বিফল হইয়াছে, তাহার রেবতী তাঁরা 
ধরিলে বর্ধারস্ত তিন দিন পরে পড়িবে !* 

ছুই বৎসর পুর্ধ্বে বোম্বাই নগরে দ্বারকাধীশ শ্রীমৎ 
শঙ্করাচার্য স্বামীর আাজ্ঞায় আমাদের দেশের জ্যোতিষিগণের 
এক মহাসভ। হইয়াছিল। দেশের বর্তমান পাঁজীর শোধন 
করা সেই সভার উদেশ্ট ছিল। সেই সভায় স্থির হইয়াছে 
যে, রবিবর্ষমান যেমন স্র্যসিদ্ধান্তের চলিত আছে, তেমনই 
থাকিবে । দেশের সর্বত্র এক পাঁজী প্রচলনের নিমিত্ত 
সভা নৃতন করণ বা সারণী (141১195) নিমাণের আদেশ 
করিয়াছেন। দেখিতেছি, কলিকাতার কএকজন জ্যোতিষী 
ও শ্মার্তপঙ্ডিত এ সভার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়াছেন। 
অতএব অচিরে আমরা শোধিত এবং সকল স্তানের পক্ষে 
একমাত্র পঞ্চাঙ্গ পাইব। উহা! দেশের পক্ষে কম কথা নহে। 


টুপ টিসি উনি লি ১২০৮০৭৮৮৯০০ 





* চন্দ্রশেথরের রেবতী পুরাতন সিদ্ধান্তের রেবতী নহে। তাহার 
রেবতী জিটা নহে, ইটা পিসিয়ম্‌। এ বৎসর এই তারার সায়ন ভোগ 
২৫।৩১। সিদ্ধান্তদর্পণ গ্রস্থের ইংরাজি মুখবন্ধের ৫৫ ও ৫৭ পৃষ্ঠ দেখুন। এ 
মুখবন্ধে এবং [11700 4১110021150 1২০1০11) নামক পুস্তিকাঁয় অয়নাংশের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে নান! কথা ঘলা গিয়াছে । 

1 কিন্তু তাহ! থাকিলে পরে পাজী শুদ্ধ থাকিষে কি? %** বৎসরের 
সুর্যের স্থানে প্রায় ১৪ দণ্ডের প্রতেদ পড়িঘে। 
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দেশের ভাষার অনৈক্যে আমাদের অনেককে ইংরাজী 
ভাষায় কথা কহিতে ও পরাদি লিখিত হয়। পীজীর 
অনৈকো ইংরাজী সন তারিখ দিতে ভয়। কিন্তু বোঁধ হয় 
না, ইংরাজী ভাষ| কিংবা উংরাজী সন তারিখ দেশে সর্ব- 
সাধারণের সামগ্রী হতে পারিবে । অতএব পাঁজী এক 
পাইবার প্রয়াস সব্ধতো ভাবে কর্তব্য । 

পাজী এক হইলে আমাদিগকে এই মলমাসের কথা 
পাঁড়িতে হইত না । পুনকালে যখন প্রদেশসমুহ এক রাজার 
অধীনে ছিল না, যখন রেল ইগিমার টেলিগ্রাফ ছিল না, 
যখন নিজের গ্রামখানিই পৃথিবী বোধ হইত, তখন যে ভাবে 
সমাজ চলিয়াছে এখন সে ভাবে চলিতে পারে না। সমাজের 
হিতের নিমিত্ত পাজীর স্ষষ্টি; পাঁজী আমাদিগকে করে নাউ, 
আমরা পাজী করিয়াছি। অতএব বে পাজী সমাজের 
অনিষ্ট করিবে, সমাজ বদ্ধনের বিন্ন জন্মাইবে, তাহা! অবশ্য 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । বৎসরগণনা, মান গণনা, মাসের 
দ্িনগণনা, এমন কি দিনের ভাগ গণনা ভারতের সপন এক 
হওয়া অত্যাবশ্তাক |* 

দেশাচারের মত স্মৃতির ব্যবস্থা বিভিন্ন গ্রাদেশে বিভিন্ন 
হইতে পারে। আজি একাদথার উপবাপ করিব, কি কাণি 
করিব, তাহার মামাংসায় দেশের সকলকে জড়াইতে হয় না। 
কিন্ত আজি বৎসরের প্রথম দিন গণিব, কি কালি গণিব, 
তাহার মীমাংসায় সকলের সম্বন্ধ আছে। গ্রীন পণ্ডিতেরা 
নানাকারণে বুঝিয়াছেন যে ইংরাজী মনের প্রথম অবে গ্রষ্টের 
জন্ম হয় নাই, উহার চারি পাচ বৎসর পুণে হইয়াছিণ। 
কিন্ত তা বলয়! কেহ কি এই ১৯০৭ সূনকে ১৯১১ গণিতে 
বসিবেন? সত্যের আদর করিলে ১৯১১ গণ! উচিত। 
কিন্তু পাটাগণিতের সে সত্যে কি ফণ, যদি তাহাতে সমাজের 
বিশৃঙ্খল! ঘটে ? 

অত কথায় কাজ কি? এই অধিমাস গণনাই দেখুন । 
বাঙ্গল! (ও প্রায় ওড়িশায়), আমরা সৌরমাস গণি বলিয়! 
অধিমাসের গুরুতর বুঝি না। কিন্তু বাঙ্গলা লইয়াই ভারত- 

প্রাচীনকালে গ্রাম খানি যে পুথিবা ছিল, তাহার প্রমাণ সুযে- 

দয় হইতে বেল। গণনা । আমার গ্রামে যখন সুষেদয় হইবে. তোমার 
গ্রামে তখন হইবে না। অবগ্য শুষ্য দেখিয়! বেল। মাপায় হুবিধ। আছে, 


সুর্যই সকলের পাক। খড়ী হইয়। থাকেন। অন্ুধিধা এই যে, আমার 
ছড়ী ও তোমার ঘডী একই সময় দেখায় না। 


প্রবাসী । 


বর্ষ নহে। যদি পাজীতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের 
বৎমর মাস দিন পৃথক্‌ পৃথক্‌ লিখিতে হয়, তাহা হইলে পাঁজী 
বড় করিতে হইবে, আমাদের জাতীয় জীবন সেই সকল 
গণনার বৃথা ভারে আক্রান্ত হইবে, সমাজে পীজীর উদ্দেশ্তুই 
পণ্ড হুইবে। 

এই দোঁলযাত্রাই দেখুন। পুরীতে দোল উপলক্ষে 
বৎসর বৎসর ৪০1৫০ হাজার যাত্রী আসিয়া থাকে । সে সব 
যাত্রী কোন্‌ মাসে আসিবে? যদি পুরীর পাঁজীর মত যথা 
সময়ে শুনিয়া না থাকে, তাহা হলে ফান্ধুন মাসে আসিবে, 
এবং আসিয়া বিফল মনে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কি 
বহুকষ্টে সঞ্চিত কত অর্থের অপব্যয় হবে, কি শারীরিক ও 
মানসিক কষ্ট ভোগ করিবে! ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্ত কেহ 
বাএরীর কষ্ট বুঝিতে পারিবেন না। যাহাদের অর্থ আছে, 
কিংবা যাহারা যথাসময়ে দৌলযাত্রার দিন শুনিয়াছে, তাহারাই 
কি শুদ্ধমনে চৈত্রমাসে আসিতে পারিবে ? তাহার! যে পালী 
মানে, তাহাতে চরমাস অশুদ্ধ লেখ দেখিলে মনে নিশ্চয়ই 
সন্দেভ নাই, জন্মিবে। সন্দেহ দূর করাই শান্দের উদ্দেস্ত । 
যদি শাঙ্গ দারা সন্দেহ বুদ্ধি হয়, তাহ। হইলে শাঙ্ের প্রতিই 
লোকের অনাদর বাড়িবে। 

আশ্চর্সের বিষয়, এই সোজা কথাটা আমাদের দেশের 
পাঁজীকারেরা ভুলিয়৷ যাঁন। আশা করি, তাহারা কাঁল- 
শ্োত উপেক্ষা করিবেন না। ফলিত জ্যোতিষের যাহা 
সন্দেহাত্মক, তাহার বাহুল্যে পাজী বড় করিবেন না। যাহাতে 
সন্দেহ নাই, সেই কথাই বলিতে পাজীর জন্ম। বাঁরব্ল! ও 
ঝালবেলা গণিতে গণিতে দেশের বেলা বহিয়৷ যায়। * বালক 
ও মুবকেরা দলে দলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে, অথচ. 
ঘরের পাজীতে সে বিজ্ঞানের সায় পাইবে না ? পৃথিবী স্থির 
বলিলে আর কি স্থির থাকিবে, না রানু নামক অনুর আসিয়! 
চন্দ্র সর্যকে গ্রাস করে বলিলে কেহ শুনিবে? পঞ্জিকাকার 
নিশ্চিত জানেন 'এমন অসম্ভব কথা আমাদের প্রাচীন 
জ্যোতিষীরা বলেন নাই । বস্ততঃ যখনই পঞ্জিকাঁকার গ্রহণ 
গণনা করিয়া গ্রহণের আদিঅন্ত বলিয়া দেন তখনই কি 
তিনি বলেন না, উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহে! ত্যজ্যতাং সুর্যসঙ্গমঃ ? 

* ফলব্যবসা়ীর। বলেন, মন্দ ফলই,বেলী ঘটে। যদি তাই হয়, 

হাহ। হইলে ফল গণন! ন| করাই ভাল। দেশে যে মন্দের দশা চলিতেছে, 
ভাভা ত সকলেই জানে, গণিয়৷ লাভ কি? 





''হয় সংখ্যা | ] মল-মাস 

বোধ হয়, এক * বঙ্গদেশেই বর্ষে বর্ষে লক্ষাধিক পাঁজী 
বিক্রয় হয়। ইচ্ছা! করিলে পীজীর দ্বারা কত হিত উপদেশ, 
্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, সত্য ইতিহাস, প্রাচীনকালের কাভিনী 


বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইত্যাদি কত কথা লক্ষাধিক বাঙ্গালীকে 


৬৫ 


ও পাঁজী। র 
পরিশেষে পুনর্ধার প্রার্থনা করি “অদ্বেবী নিত্যসস্তোষী 
গণিতাগমপারগঃ পঙ্গিকাগণক মহোদয়গণ লেখকের ধিতা 
ক্ষমা করিবেন। ইতি 
কটক, শক ১৮১৮ চৈত্র। 


শুনাইতে পারা যায়। শ্রীযোগেশচন্্র রায়। 
কপদক। 
১৪ জানুয়ারী অমাবস্তা । 
রে উং পাজী ঘাঁপু পুরী ১ কলি ১ কাশী ১ জয় রাজ জোধ কান 
দেশাস্তর মিনিট ০ -৩ -:১৪ --৯৪ -৩ 1১৭ 7৩ 4৩৮ 1৯ 
দিনা দং ১৩১১ ১৩৩৭ ১৩২২ ১৩1৮ ১৩1১ ১৩1৫১ ১৩৭ ১৩৬ 
অমা দং ১১৩৮ ১১৩৯ ১৪1৬ ১২১৮ ১১৪৭ ১৩৫৭ ৮1৪৮ ১২১৬ 
সঃ সঃ সময় 
ঘঃ মিঃ ১১২৭ ১১১৮ ১১৩১ ১২৩ ১১৪৬ ১২৬ ১২১৪ ১১৩ ১১1৪৬ 
২৯ জানুয়ারী পৃর্ণিমা । 
দিনাদ্ধ দং ১৩৩০ * ১৩৫২ ১৩৩৭ ১৩২৬৩ ১৩১৯ ১৫1২৮ ১৩২২ ১৩1২৫ 
পুর্ণিমা দং ৩১1৩ ৩২৪ ৩১1৫১ ১৯৫৯ ৩০1৩১* ৩০1৫৭ ২৭1৫০ ৩১২ 
সং সঃ ঘঃ মিঃ ১৯১৫ ১৯১১ ১৭১৬ ১৯৭ ১৮1৪৭ ১৯৩৩ ১৮১৮ ১৮৩৮ ১৯২৫ 


বোধ হয়, দেশান্তর সব স্থলে ঠিক ধরা হয় নাই। 


(পাঁজী হইতে দিনার্ধ ও অমাবস্তা ও পূর্ণিমান্ত কাল গৃহীত হইয়াছে । 


খপদক। 
চান্রমাস মান ( অমান্ত )। 

52 উং পাঁজী বাপু পুরী ১ কলি ১ রাজ 
মাঘ দিনদণ্তাি ২৯।২৯১৩ ২৯।২৯৪৮ ১৯/৯৮।৫৯ ২৯২৮।৩৭ ২৯।২৮১৮ 
ফাল্গুন 1৩১৫ (৩২২ ।৩১।৩৩ (৩০1৪১ (৩০৩।২৭ 
চৈত্র ৩২৫৫ ৩৩1৪৬ ৩৪৭ (৩৩1৮ ৩২২৫ 
১৪ জানু অমা দিনাংশ *৪৮ *৪৮ -৪৮ -৪৯ ৫০ 
১২ ফেব *৯৭ ৯৭ ৯৬ *৯৭ *৯৮ 
১৪ মার্চ ৮৪৮ *৪৭ *৪৭ *৪৭ -৪৯ 
১৩ এপ্রেল 5 ০৩ *০২ *৩১ *৪০ -০১ 


( দিনার্ধ ও অমাবস্তাস্ত দণ্ড পাজী হইতে গৃহীত ।. নীচের অমাবস্তাস্ত দিনাংশ কাল সঃ সঃ) 


] ৭ম ভাগ। 


এ ৩১৯ ৮৭৭ এ 


৬৮ প্রবাসী । 


। চঃ গ পদক। 
অয়নাংশ । 
বাপু পুরী ১ কলি১ কাশী১ জয় রাজ জোধ কান 
দেশাস্তর মিনিট -৩  -১৪ লহ ৩ +২৭ +৩ +৩৮ 4৯ 
১৩ জানুয়ারী মকরে রবির 
প্রবেশ দং ৩৮৫২ ৫৫1৩১ ৪৯৩৬ ৪৭১৪ ৪৫1৪৬ ৭৬৩৬ ৪১৩৫ ৪৮৪১ 
দিনাদ্ধি দং ১৩১২ ১৩৩৮ ১৩২১ ১৬৭ ১৩১ ১৩৫০ ১৩৭ ১৩৬ 


প্রত্যক্ষ রবি হইতে গণিত 
রবির অন্তর অথবা অয়নাংশ ২২২২৬ ২২৩৮৬ ২২৩২৫ ২২৩১১ ২২৩১০ ২৩০২ ২২৭১ ২২৩২৭ 











আগামী বর্ষারস্তে ১৩ এগ্রেল 


মেষ প্রবেশ দঃ ২৭।৪০ 881২ ২৭৯৬ ২৬৩৪২ ২৫৫৭ ২৬1৫০ ১৮।৪০* ২৩৫০ 
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* আগামী বর্ষের পাজী না থাকাতে বর্তমান বর্ধারস্ত দণ্ড পলে দং ১৫1৩২ যোগ করিয়া আন হইল। 


ঘ পদক। 
রবিমাস মান (সাবন দিন )। 

ইং পাঁজীমতে প্রা বাপু পুরী কলি ১ কাশী ১ জয় জোধ রাজ কান 
বৈশাখ ১৩০৮৮ ৮৯ ৮৯ -৯৫ *৯৫ *৯৫ *৯৫ 
জৈোষ্ঠ .... ৩১২৮ ১৮ ২৮ ৪৩ *৪৩ -৪৩ -৪২ 
আষাঢ় .. ৩১৪৫ -৪৫ *৪৭ -৬৪ *৬৩ ৬৪ ৬২ 
আাবণ 059 ৩১৩৫ ৩৪ ৩৩ ৪৭ ৬৫ ৩৩ ৪৭ 
ভাদ্র নক. এত ৩০৯৯ ৯৯ ৩১০০৪ ০5 ১৬ ৬ 
আশ্বিন .. ৩০৪৮ -৪৯ -৪৯ -৪৩ ৫৯ *৪১ ৪৫ 
কার্তিক ... ২৯৯৭ *৯৮ -৯৮ ৮৮ *৭১ ”৮৮ ৮৮ ৪ 
অগ্রহায়ণ ... ২৯৬১ *৫৯ *৫৭ *৪৮ *৪৮ *৪৭ *৪৮ 
পৌষ . ২৯.৪৫ *৪৪ ৪৩ *ত২ ৩১ ৩০ ৩৩ 
মাঘ ২৯৫৫ ৫৫ ৫৩ *৪৫ *৪৫ *৪৫ ৪৫ "৯৮ ৪৪ 
ফাল্ুনা '.. ২৯৮৮ ৮৯ ৮৯ ৮৫ ৮৩ *৮৪ ৮৩ ৮৩ ৮২ 
চৈত্র **৩*৩৮ *৩৮ ” ৩৮ *৩৭ *২২% "৩৯৪ *৩১% ৩৬ - ৩৬ 





:* আগামী বর্ষের পাজী না থাকাতে ৩৬৫-২৫ হইতে আন! গেল 


৬৯ ; 


"২য় সংখ্যা ।] . প্রাচীন ভারতের অনাধ্য নরপতি কনিক্ষ। 
উ পদক । 
অধিমাস। / 
মকরে কুন্তে মীনে মেষে 
অয়নাংশ অমা রবিপ্রং অন্তর আমা রবি প্রং অন্তর অমা রধি প্রং অন্তর অম| রধি প্রং অন্তর অধিমাস 
১৪ জানু ১২ ফেব ১৪ মা ১৩ এপ্রে 
২২২৩ ৪৮ -:১১ "৯৭ 2৪৪ *৪৮ ৩২ "৩৩. ৭৯ 
নি ০০ +১৬ ৬৭, চৈত্র 
২২৩১১ -০৫ ৬০ -৪৮ -৮৬ 
+8৩ শ৩৭ 45০ -৮৩ চৈত্র 
২২৩৮ "১৫ ০ -৫৮ ৯৬ 
৩৩ ই... টি -'৯৩ ফাল্তন 


( অমান্তকাল ও রাশিতে রবি প্রবেশ কাল, এই দুইএর অন্তর আরন্তে 1, শেষে-হইলে অধিমাঁস হয়। এঁছুই কাল 


দিনাংশে ( সঃ সঃ) জ্ঞাপিত হইল।) 


প্রাচীন ভারতের অনার্য নরপতি কনিষ্ক। 
উপক্রম | 


ভারতে আধ্যজাতির উন্নত সভ্যতার দিনে, মহারাজ 
চন্ত্রগুপ্ত, অশোকবর্ধন, বিক্রমাদিত্য প্রউতি আর্ধ্য নরপতি- 
বৃন্দ রাজ্যোন্নতি ও স্ুশাঁসনগুণে যে অতুলনীয় কীত্তি- 
কলাপ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ অনার্ধ্য- 
রাজ কনিষ্ষও ভারতের সৌভাগ্যভাগারে যে পরিমাণে 
যশোরাশি সংগ্রহ করিয়! রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনিও 
ভারতবাসীর চক্ষে কম গৌরবের পাত্র নহেন। প্রাচীন 
ভারতের আধ্য ইতিহাসের সহিত তাহার নাম এরূপ 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে যে, তাহার প্রতি অনার্য 
বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন দূরে থাকুক, অনাধ্য ব্যবহারের 
কোন নিদর্শনই তাহাতে উপলব্ধি করিতে না পারিয়। 
ভারতীয় আধ্যসন্তানগণ আধ্য নরপতিনির্বিশেষেই তীহার 
পূজা করিয়া আঁসিতেছেন ও যত দিন তাহার পবিত্র 
স্বতি ভারতবাসীর হৃদয়ফলক হইতে উৎখাত হইয়া! বিস্থৃতির 
অতল জলে নিমজ্জিত না হইবে, ততদিন তাহার! 
ক₹তজ্ঞতাদ্রচিত্তে সেই সম্মান প্রদর্শন করিতে থাকিবেন। 
প্রাচীভারতে শক ,নামক অনাধ্যজাতিবিশেষ অতি 
প্রাচীনকাল হইতে ভারতে আগমন করিয়া, স্থানে স্থানে 


অধিকার স্থাপনপূর্বক এই দেশেই স্থায়ীভাবে বসতি 
করিতে আরম্ভ করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়েও 
তাহারা অত্যন্ত প্রবুপ ছিল, পুরাবৃত্ত তাহার জলস্ত 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এই শকজাতিবিশেষকে পরাজিত 
করিয়া তিনি “শকারি” এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। 
মুদলমান কন্তক ভারতবিজয়ের পরও ভারতের নানা 
ংশে শকজাতির আধিপত্য অল্পবিস্তর বিদ্যমান ছিল। 
শকগণের কুশননামক শাখাবিশেষ এক সময়ে ভারতের 
সার্বভৌম সম্রাটের পদবীলাভে সমর্থ হয়। এই কুশন- 
ংশীয়গণের মধ্যে ধাহারা উত্তরভারতে বা হিনুস্থানে 
আধিপত্য বিস্তারপুর্বক প্রতাপাতিশয্যে ও সুশাসনগুণে 
ভারতেতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, মহারাজ 
কনিফ তন্মধ্যে সর্ধশ্রেষ্ঠ। কুশনবংশীয় রাজ! প্রথম ক্যাড়্- 
কাইসিস্‌ (৭৮ খুঃ অঃ) শকাব্দ বা শালিবাহন সম্বৎসরের 
প্রথম প্রবর্তন করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট চিরকাল 
সুপরিচিত থাকিবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। তীয় 
অব্যবহিত পরবর্তী দ্বিতীয় ক্যাড্কাইসিস্‌ (চীনীয়দিগের 
ইয়েন-কাও-চিং) কাশী হইতে কাবুল পর্য্ত স্বায় আধিপত্য- 
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বিস্তার করিয়া, বিজয়মানসে তিব্বতের উত্তরস্থিত চীনীয় 
অধিকার আক্রমণ করিয়া পরাজিত হওয়ায় চীনসমাকে 
কর দিতে বাধ্য হন। অবশেষে নানা ঘটনাপূর্ণ রাজত্বের 
পর (১২*-২৫ খুঃ অঃ মধ্যে) তাহার মৃত্যু হয়। কোন 
কোন এতিহাসিক ইহার মরণকাল তাহার অনেক পূর্বে 
(৫৭ খুঃ অঃ) ও কেহ কেহ তাহার অনেক পরে (২৭৮ থঃ অঃ) 
নিরূপণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাকঁক রোমসমরাট 
অগষ্টস্‌ সমীপে যে দুত প্রেরিত হয়, তাভাতে ক্রাহার 
অব্যবহিত পরবত্তী কনিষ্ষ রোমসম্রাট হেডিয়ন্‌ বা মার্কাস্‌ 
অরেলিয়সের সমকালবন্তী বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। সুতরাং 
ৃষ্টায় দ্বিতীয় শতাবীর পুর্ববপাদদের অংশবিশেষকেই মহারাঙ্ত 
কনিষ্ষের রাজ্যপ্রাপ্তির কালরূপে নির্দেশ করা নিতান্ত 
ভিত্তিহীন নহে। 
কনিক্কের রাজ্যবিস্তার | 

কনিষ্কের বহুবিধ প্রচলিত মুদ্রা পর্যালোচনায়, তাহার 
রাজত্বকালে দৈর্ঘ্য ও ধর্ম্ববিশ্বাসের ক্রমবিকাশের কতকটা 
অভিজ্ঞতালাভে সমর্থ হওয়া যায়। তীয় রাজ্য দক্ষিণে 
বিদ্ধযপর্ব্বত, পশ্চিমে সিদ্ধুদেশ, উত্তরে হিমালয় ও পূর্বে 
গাজীপুর ও বারাণসী এই চতুঃসীমাস্তরালে পরিব্যাপ্ত ছিল। 
ভাওয়ালপুরের নিকটস্থ স্থুইবিহারের শিলালিপি পাঠে 
অবগত হওয়া যায়, উত্তরসিন্ধুর শক্ররাজাগণও “মহারাঁজ 
অতিরাজ দেবপুত্র কনিষ্ক কুক পরাজিত হইয়া বিতাড়িত 
হন। নুতরাং সিন্ধুনদের মুহানা পথ্যস্ত যে তাহার বিজয় 
পতাকা উড্ভীয়মান হুইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রাজতনলিণী নামক কাশ্মীরের প্রাচীন [বিবরণে লিখিত 
আছে, কনিফ কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করিয়া, কনিফপুর 
নামক নগর সংস্থাপন করেন। শ্রীনগরের নিকটবত্তী 
আধুনিক কনিসপুর নামক গ্রাম অগ্যাপি লুগ্তনগরের প্রত্তুতৰ 
ও মহারাজ কনিষ্ষের বিজয়গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । বৌদ্-ইতিবৃত্তকার তারনাথ বলেন, মহারাজ 
কনিষ্ষ তাৎকালিক মগধরাজধানী পাটলীপুত্রনগর জয় 
করিয় বুদ্ধ-চরিত নামক প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা! 
অশ্বঘোষকে সঙ্গে লইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করেন। 
সংক্ষেপতঃ ভ্বাধুনিক কাবুল, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ, 
সিন্ধু, পঞ্জাব, কাশ্মীর, যুক্তরাজ্য ও বিহারের কিয়দংশ ক্রমশঃ 


কনিফের করায়ত্ত হয়। তাহার রাজধানী রুষপুর বা 
আধুনিক পেশাওয়ার নগর ছিল। কথিত আছে পার্থীয় 
নামক বিদেশীয় অনাধ্যেরা ভারত আক্রমণ করায়, উপযুক্ত 
শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া 
কনিফ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভাগে অবস্থিত তাহাদিগের 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাতে অধিকার সংস্থাপন করেন। 
অনন্তর ভারতের প্রাচীন গৌরব উদ্ধারসাধনসংকল্পে 
উদ্দীপিত হইয়া পূর্ববজের মার্গান্ুসরণপুরঃসর চীনসাআাজ্ের 
অন্তর্গত বর্তমান কাশগর, ইয়ারকন্দ ও খোটান অবরোধ 
পূর্বক (১০৮-৩০ খুঃ অঃ মধ্যে) চীনসম্রাটুকে এরূপ ভাবে 
পরাজিত করেন যে, অবশেষে তিনি সম্পূর্ণরাপ পরা'ভব 
স্বীকার করিয়া জামিনরূপে রাজকুমারকে কনিষ্ষের নিকট 
প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। বিভিন্ন স্থলে তিনটি দেবস্থলী 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ খতুতে বন্দী রাজপুত্রের বাসার্থ নির্ণীত হুয়। 
কাবুলের উত্তরস্থিত কপিশগ্রদেশে গ্রীপ্মাবাস নির্দিষ্ট থাকায় 
সমাট্কুমারের বৌদ্ধধর্মের আসক্তির ক্রমিক স্ক,রণবশতঃ 
তত্রত্য নবনির্মিত বিহারের উন্নতিকামনায় তিনি প্রচুর 
অর্থাদি দান করেন। তাহাতে তাহায় স্বদেশগমনের পরও 
বিহারস্থ জনসমুহ কতজ্ঞচিন্তে চীনীয় পরিচ্ছদপরিহিত যে 
চিত্রাবলী তাহার স্থৃতিচিহ্রূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
তাহা (খষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) চীন পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাংয়ের ভারত পরিভ্রমণকালেও বিরুত বা হীনপ্রভ হয় 
নাই*। তাহার বিশেষ বিবরণ হিউয়েন-সাংয়ের চরিতা- 
খ্যায়ক ভই-লির গ্রন্থে অবগত হওয়া যায়। এই দেবালয়ে 
চীনরাজকুমার কতক যে ধনরাশি প্রোথিত হয়, হিউয়েন- 
সাংয়ের উক্ত বিহারে অবস্থান কালেই পাঁচহস্ত গভীর ভূমি 
খনন করিয়া তাম্পাত্রে নিহিত রাশীকৃত, স্বর্ণ ও মুক্তা 
উত্তোলিত হয়। শীতখতুর অবস্থান জন্ত পঞ্জাবের পূর্বভাগে 
অবস্থিত চীনাপটি নামক স্বনামপরিচিত স্থান নির্দিষ্ট ছিল। 


* অষ্টাদশশত বৎসরের পূর্ব্বেও ভারতীয় চারুশিল্পের এতাদৃশ 
উন্নতি ছিল। আজ সেই ভারতবাসীকে জন্দানী ও চীনের নিকট হইতে 
রং লইয়া! ইটালীকে গুরু কাড়িয়! চিত্রবিদ্া শিক্ষার উদ্যোগ করিতে 
হয়। চারুশিল্প কেন, আমাদিগের আর আমাদের ঘলিতে কি অবশিষ্ট 
আছে? কবি মর্দাবেদনায় যথার্থই গাইয়াছেন,__.প্রদীপটি আলিতে, 
খেতে শুতে যেতে, কিছুতেই মোর! নই স্বাধীন'। ভারতের উপস্থিত 
দুরবস্থা মৃহ্মুহ দর্শন ও শ্মরণ করিয়া প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিকেই ক্ষুন্ধচিত্তে 
বলিতে,হয়, 'হায়, কি হ'ল ছুর্দিন'। 





২ সখ্যা।] 


তত্রত্য বদলা হীনায়ন ৰা লতি শাখাব্বহী ভিন 


সেই শ্রেণীকর্তকই চীনকুমার বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হন। 
অবশেষে ইনিই স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর চীনে বৌদ্ধধর্মের 
প্রথম প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টের পূর্বে 
তৃতীয় শতাব্ীতেই চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। এই 
মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়াই গ্রতিপাদিত হয়, কারণ অশোকের 
সময়ে দক্ষিণ বা পশ্চিম ব্যতীত আর কোথাও বৌদ্ধযাঁজক 
বা প্রচারক প্রেরণের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং 
কনিফ্বের পূর্ববন্তী শকরাজজের সহিত সামান্য সংঘর্ষের পূর্বে 
চীনের সহিত ভারতের রাজনীতিক বা অপর কোন সংশ্রব 
ছিল বলিয়া, কোন নিদর্শন নাই। সুতরাং এ্রতিহাসিক 
গবেষণায় ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে চীনসমাটের পরাজয়ের 
পর ভারতসম্নাটের আন্গুগত্য স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই চীন 
ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের নিকটও মস্তক নমিত করে। স্বদেশ- 
প্রত্যাবৃত্ত সমাট্তনয়ের উৎসাহে ও উত্তেজনায় বৌদ্ধধর্খ 
চীনে অপরিমিতবেগে বিস্তৃতিলাভ করিতে থাকে ; এমন 
কি খষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীতেই চীন সমগ্র বৌদ্ধাধিকারের 
শীর্স্থান অধিকার করে। অনার্যযরাজ কনিষ্ধের প্রতাপেই 
মহাপরাক্রমশালী চীনসাম্রাজ্য ভারতের রাজনীতিক ও 
ধন্মসন্বদ্ধীয় অধীনতা স্বীকার করিতে বাব্য হয়। চীন ও 
জাপানের ধর্মীনুরাগ আজও মহারাজ কনিক্ষের মহিয়সী 
কীন্তি ঘোষণা করিতেছে । কথিত আছে এই চৈনিক 
সংঘর্ষ হইতেই নাশপাতি ও পিচ্‌ (আড়,ফল) ভারতে 
সর্বপ্রথম আনীত হয়। 
বৌদ্ধধর্মমে আনুরক্তি। 

শুন যায়, কনিক্ষের প্রথম বয়সে নীতিধর্মের কোন 
একটা! নির্দিষ্ট “বন্ধন ছিল নাঁ__ন্াষ্যান্তায্যের বিচার তাহার 
হৃদয়ে বড় একটা স্থান পাইত না। সে সময়ে বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়কে তিমি নিতান্ত ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন। ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে তাহাকর্তুক প্রবন্তিত মুদ্রাগুলির পর্যালোচনায়, 
তাহার ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের কতকটা স্পষ্ট আভাষ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। প্রথম জীবনের সিকাগুলি গ্রীকভাষায় ও 
অক্ষরেই লিখিত এবং তদুপরি চন্্স্ধের মূর্তি খোদিত 
থাকিত। তৎপরবর্তীঞ্ুলি গ্রীক বর্ণমালায় কিন্তু প্রাচীন 
পারস্তভাষাবিশেষে লিখিত এবং তদুপরি মুদ্রিত মুস্তিগুলিও 


প্রাচীন ভারতের অনাধ্য নরপতি কনিফ | শন 


্রীক, পারণিক ও ভারতীয় দেবতাবৃদ্ের , এক অপূর্ব 
সমন্বয় মাত্র। আবার শেষ সময়কার সিকাগুলিতে বুদ্ধদেষ 
শাক্যসিংহের মুর্তি অঙ্কিত ও গ্রীক অন্গরে তাহার নাম 
খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের সময় ভগবান 
বৃদ্ধকে দেবতারপে গ্রহণের ভাব কাহারও মনোমধ্যে উদ্দিত 
হইতে পায় নাই, কিন্তু ক্রমশঃ নানাদেশীয়দিগের সহিত 
শশ্রবনিবন্ধন শিবাদির গ্টায় বুদ্ধও ভারতীয়দিগের জাতীয়- 
দেবতারূপে পরিগৃহীত হইতে থাকেন। পরিশেষে হ্র্য- 
বদ্ধনের রাজত্বকালে সমান পুজাগ্রহণেও অধিকার প্রাপ্ত হন। 
ইভাতে হিন্দু বৌদ্ধের ধর্ম্মবিরোধ অনেকটা প্রশমিত হইয়া, 
সকলেই এক রাজার শাসনাধীন স্বদবেশবৎসল প্রজা ক্রমে 
ক্রমে এই ধারণাটি পোষণ করিবার উপযোগিনী সমপ্রাণতার 
যে বিকাশ হয়, মহারাজ কনিফের পক্ষপাতপরিশূন্ত 
শান্তিপূর্ণ শাসনই তাহার অন্ততম প্রধান কারণ। বাহারা 
বৌদ্ধধর্মের অভিহিতপূর্ব্ব সমন্বয়প্রাপ্ত মতের অন্ুবর্ভভক, 
তাভাদিগের সম্প্রদায় মহায়ন শাখা নামে প্রখ্যাত। প্রাচীন 
মত সংকীর্ণ ও নিকৃষ্ট বোধে হীনায়ন নামেই পরিচিত 
রহিল। গাদ্ধারের ভাস্কর্য শিলপকৌশল পর্যালোচনা করিলে, 
বৌদ্ধদেবতাবৃন্দের গঠনপ্রণালী ও তাৎকালিক গৃহনিম্মীণ- 
চাতৃরযপ্রভৃতির যথেষ্ট ঠ্ারিচয় পাওয়া যাঁয়। কোন কোন 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্তম্ভের শিরোভাগ প্রভৃতির অনুশীলন 
দ্বারা, সেগুলি গ্রীক-রোমক পদ্ধতির বিমিশ্রভাস্কর্য্যের 
আদরশেই নির্মিত এইরূপ বলিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ গ্রীক- 
দিগের সহিত ঘনিষ্ঠসংশ্রবনিবন্ধন তাহাদিগের রীতি 
আংশিকভাবে ভারতীয় বিধির অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে । 
কনিষ্ষের বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি উদ্রিক্ 
হওয়ার পর তাহার ধর্্াসক্তির নিদর্শনন্বরূপ ত্রয়োদশ তল- 
বিশিষ্ট ও অন্যুন ৬৬ হস্ত পরিমিত উচ্চ যে কারুকাধ্যময় 
কাষ্ঠমণ্ডিত উচ্চ সৌধ (গুম্ুজ বা ০৬৪7) নির্মিত হয়, 
তাহা তাৎকালিক শিল্পজগতের মানবনৈপুণ্যের অসাধারণ 
ও মহদীশ্চর্যজনক কাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সং-যুন 
(খঃ সপ্তম শতাবীর প্রারস্তে) ভারতপ্রদক্ষিণকালে সে 
স্থানে উপনীত হন, তাহার বর্ণনা! পাঠে অবগত হওয়! 
যায়, পুনঃ পুনঃ ভম্মসাৎ হওয়ায় ক্রমে তিন বার তাহ! 
পুননির্মিত হয়। ন্ুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও 


৭২. 


হিউ়েন-সাং উভয়েই ই শু তাক করিয়াছিলেন । 


উদ্ধার সরিধানে অশেষ শোভার আকর স্বরূপ একটি বিচার 
নির্মিত হয়। আধুনিক পেশাওয়ার নগরের “লাহোর- 
তোরণের” সমীপবর্তী "শাহ জী কী ঢেরী” (রাজার স্তপ) 
নামক ঈষছুন্নত ভূখণ্ড এই বিশাল বিহারের শেষ সমাধির 
সাক্ষা প্রদান করিতেছে । স্পেনদ্েশীয় পরিব্রাজক আলবি- 
রুণির (1১11১078171) ভাঁরতভ্রমণকালেও উ51 ধ্বংস প্রাপ্ত হয় 
নাই। তিনি “কনি'ক চৈতা' নামে ইভার উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। খুষ্টীম নবম দশম শ্তাবীতেও এই বিভারট 
বৌদ্ধশিক্ষার একটি গ্রধান কেন্দ্র্পে পরিগণিত ছিল। 
কথিত আছে, মগধরাজপুত্র বীরদেব বিগ্তালাভ ও -ধর্মম- 
শিক্ষার্থ কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ 
ভারতের সঞ্চিত শ্বধ্য ও অতীতগোৌরবলুঠনকারী মহমুদ 
ব৷ তাহার অন্ুচরগণ কতকই ইহার ধ্বংস সাধিত হইয়া 
থাকিবে। 
শেষ জীবন ও চতুর্থ বৌদ্ধসংঘ | 

ভারতীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের জীবন প্রায়ই 'প্রিয়দর্শীর 
আদর্শে ই গঠিত, সুতরাং তাহাদিগের কাধ্যকলাপও মহারাজ 
অশোকের জীবনীরই কতকট।! পুনরুক্তি বলিয়াই প্রতীয়মান 
হয়। তাহাতে আবার বৌদ্ধদিগের পরম্পরাগত আখ্যায়িকা- 
গুলি ঈদূশ অতিশয়োক্তি ও অসাধারণ ঘটনাসমাবেশে 
পরিপূর্ণ যে তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া এঁতি- 
হাসিক সত্য নির্ধারণ করিতে গেলে, ইতিবৃভ্ুলেখককে 
অনেক সময়ে প্রতারিত হইতে হয়। সুতরাং কনিষ্কের ইতি- 
বৃত্ত সংকলনের উপাদান নিতান্ত অল্প ও অসম্পূর্ণ বলিয়াই 
তীহাকে অনেক প্রবাদ ও জনশ্রুতির আমুল পরিত্যাগ ও 
কাহারও বা সারসংকলন করিয়৷ লইতে হয়, যেহেতু 
ধ্রতিহাসিকের পক্ষে সত্য তথ্য নির্বাচনের পথ নিতান্ত 
সরল ও নিরাপদ নহে। কাজেই তাহার পারিবারিক 
জীবনের ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের বিশেষ পরিচয় দিবার 
উপকরণাভাবে তাহার শেষ জীবনের আলোচনাতেই অগত্যা 
আস্থা স্থাপন করিতে হইল। কথিত আছে মহারাজ 
কনিফও অতিরিক্ত শোণিতশোত প্রবাহিত করিয়া 
অশোকের ন্ায় অন্কুতপ্ত চিত্তেই শাস্তিকামনায় অহিংসামূলক 
বৌদ্ধধর্মের এেমময় উৎসঙ্গে আত্মসমর্পণ করেন। পরিশেষে 


প্রবাসী। 


নবধন্ষের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগনিবন্ধন মহারাজাতিরাজ 


[ ৭ম ভাগ। 


কনিফও শেষ জীবনে একটি বৌদ্ধসংঘ সমবেত করেন। 
এই উপলক্ষে কাশ্মীরে ও জলম্বরে বৌদ্ধধর্শত ব্ববেত্তাগণের 
বিচারাদির পর যে সিদ্ধান্ত অবলম্িত হুয়, তাহাতে বৌদ্ধ- 
ধর্দের যথেষ্ট সংস্কার ও উন্নতি সংসাধিত হয়। সর্বাস্তিবাদী 
ও বৈভাষিক মতানুসারে শাক্ষপিটক সমূহের যে টাক! 
রচিত হয়, তাহার সমালোচনা ও সমর্থনই এই সম্মিলনের 
প্রথম ও প্রধান কাধ্যরূপে পরিগণিত ছিল। হিউয়েন-সাং 
বলেন, এই বৌদ্ধসংঘের অন্মমোদন ক্রমে যে যে ধর্্গ্রস্ 
প্রামাণিক বলিয়া স্থিরীরুত হয়, তাহার নাম তাত ফলকে 
খোদিত হইয়া শু,পতলে সংস্থাপিত- হয়। পার্বিক নামক 
জনৈক বৌদ্ধধন্মাত্মার উপদেশে ও বন্ুমিত্রের অপ্যক্ষতায় 
এই মহাসমিতি কুশনবংশীয় নরপতি কনিষ্ক কর্তুক সম্মিলিত 
হওয়ায় অপর চৌদ্দ সংঘত্রয়েয় স্টায় বৌদ্ধ ইতিবৃত্তে চির- 
স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । অন্ততঃ এজন কনিক্ষের নাম 
জগতের ইতিহাসে জলস্ত অন্সরে অনস্তকাল পথ্যস্ত লিখিত 
থাকিবে, বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীবক্ষ হইতে উৎখাত করিতে না 
পারিলে করাল কালের শত শাণিত কুঠারসম্পাতেও তাহা 
প্রমুষ্ট হইবার নহে।  স্থৃতরাং ধরিতে গেলে অনাধ্যরাজ 
কনিষ্ফ কেবল আধ্য ভারতবাসীরই গৌরবের পাত্র নহেন) 
চীন, জাপান, শ্ঠাম, ব্রহ্ম সিংহলও তাহার নিকট অপরিশোধ্য 
ধন্মখণে আবদ্ধ। ধন্য কনিফ, কুলপাবন তোমাকে পাইয়! 
শকজাতি ধন্য, আর ধন্ত তদানীন্তন ভারতবাসিগণ ধাহার 
তোমার স্তায় বিজাতীয় রাজার শাসনে হ্বর্গন্ুখ ভোগ 
করিয়! গিয়াছেন! শ্রীধর্মপিটক নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে 
অবগত হওয়া যায়, কনিফের রাজ্যবিস্তারে নিরতিশয় লালসা 
প্রযুক্ত এবং এই বিজয়পিপাসা কিছুতেই প্রশমিত হইবার 
নহে জানিয়!, তদীয় পরিজন ও পরিচারকবর্গ ক্রমে তাহার 
উপর নিতান্ত অমস্তষ্ট হইয়া উঠে; এবং অবশেষে তাহার 
গ্রাণনাশে কৃতসংকল্প হইয়া, তুলা নির্মিতি আবরণে অকন্মাৎ 
কয়েকজনে তাহার মস্তক আবৃত করায় ও একজন তাহার 
শরীরোপরি আরূঢ়. হওয়ায়, রুদ্ধশ্বাস হইয়া কনিফচ অচিরেই 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। বৌদ্ধদিগের পরম্পরাগত আখ্যায়িকা 
গুলি প্রায়ই অতিরঞ্জনদোষছুষ্ট বলিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য 
হইলেও, কোনও প্রতিযোগী প্রমাণ না প।ওয়া পর্যন্ত 





কৃষ্ণ কর্তৃক পিতামাতার কারামোচন 





" ২য় সংখ্যা । ] 


নিঃসংএফিতৃভাবে তাহার একেবারে অপলাপ করা ঝায় না 
বলিগ়াই এহলে এষ্ট জনঞ্রতিমুলক প্রবাদ উপত্স্ত হইল | 
কনিক্ষের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তোপযোগী উপকরণের সষ্ভাব না 
থাকিলে তিনি যে ২৫ ধা ৩০ বৎসরের বিজয়, বাবা 9 
সুশাসনের পর (১৫০ খুঃ অঃ) মাননলীপা সন্বরণ করেন ৪ 
ভবিষ্ষ বা ভক্ষ ঠাভার বিস্তৃত রাঙজোর অধিকারী হন, তাহার 
সথে্ট প্রমাণ বিষ্ভঘান আছে । 
ভারতীয় শকসামাজোর গৌরবশিখা ক্রমশঃ হীন গ্রভ হইতে 
আরস্ত ভওয়ায়, আর্মযগণ পুনরায় স্বাপিকার পনরুদ্ধারের 
স্রযোগ 'প্রাপু হান। 
উপসংহার । 
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৮ 


ভবিঘের পর হে 


আমাদিগের সঠিত এপ প্রেমময় সন্ধে সংত্রি ভয় শপ্চি- 
মঙ্জাগত দ্রেষহান চিরে বিসজ্জন দিয়া ঘাভাতে উভয় 
জাতি সঙ্ধদরতা 9 সমপ্রাণতায় একচিও হইঈয়। অঞ্ষন্ধ 
নিরত পাকিতে 
পারেন, মে পক্ষে সতত মনোযোগী থাকিতেন, তাহার 
আলোচনার বাস্তবকই খিস্মধবিমুগ্ধ ভইন্তে ভয়। তাহার 
রাজত্বকালেই নবীন কবির এই উন্দ্ির যাথাথ্য বর্ণে বর্ণে 
উপলব্ধি হয়।__ 


হৃদয়ে দেশের ও দশের” কাসাসাদানে 


“একত্রে বসতি হেতু হয়ে বিদুরিত 

ছেতা জিত বিষভাব, আম্যন্গুত সনে 

হহয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত, 

নাহি বৃথা দন্দ জাতিপর্থের কারণে” 
কবিবণিত মুদলমানগণের স্টাঁয় অনার্ধা শকেরা? 

“অশ্থথ পাদপ জাত উপবৃক্ষ মত 

হ'ইঠ়।ছে যবনেরা প্রায় পরিণত ।* 

* হিন্! কাফের হননে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হয়া পরমপদ প্রাপ্তি 
হয় বাহাণ| এই বিশ্বাস লইয়া ভারতে আগমন করিয়।|ছিলন, বত 
শতাব্দী যাবৎ হিন্দুদিগের সহিত একত্র অবস্থান হেত, আজ সেউ 
মুদলমানের মহিত হিন্দুর আর ব্যধারের কিরূপ আদান প্রদান 
হততোছ, তাহ! অনেকেই অনুভব করিয়! থাকিষেন। মুসলম।নের 
তায় 'সতযপীরের শিরণী' দিলে ধর্শাত।নি হয়, হিন্দু এখন আ।র এ বিশ্বাস 
পোষণ করেন নাঁ। অনেক হিন্দুকে মুগলমানের দরগার সম্মুখে ভাক্ত- 
ভরে প্রণাম করিতে দেখা যায়। আবার অনেক মুপলম।ন হিন্দুর নিয়ম 
ও অনুষ্ঠান গুলি এরূপ ভাবে মানিয়! চলেন যে, অন্ুবাচি দশহ।র| প্রভৃতি 
পর্ব উপলক্ষে হলকর্ণণ ব *ধী্গবপন নিষিদ্ধ মনে করিয়া তাহ। হইতে 
বিরত থাকেন, এমন ,কি অমাবন্তার দিন 'চালপাতেন' না ওগ্রাম্য 


প্রাচীন ভারতের অনাধ্য নরপতি কনিক্ক। তি 


পুছাদিতেও যোগদান করিলে উস্লান ধর্শন্রংশের আশঙ্ক। করেন ন।। 
কেই কেহ হিন্দুর আদর্ণে 'ছগবানে" বিশ্বাসী হইয়। মতগ্ত মংস।হার 
নিপিদ্ধ মনে করিয়া তাভা হইতে ধিরত থাকেন; অধিক কি, ভা 
দিগের শান্ত বিহিত হইলেও অনেকে গোহতা| ও গোমাংস ভক্ষণ নিতাস্থ 
্ণার চঙ্গে দেখিয়। থাকেন। একজন বঙ্গীয় মুসলমান কুমাকের সহিত 
কথোপকথন কালে প্রসঙ্গত: গোহতা। বিষয়ক কথ। উত্থপিত হওয়ায়, 
তিনি বলেন, গে।খাদক মুসলনানের জল ।মুচির ন্যায়) অপবিত্র জ্ঞ।নে 
হিনি আহা গ্রহণ করেন না। লেখকের জন্মভূমি পরিদর্শন কলে, 
তিথি জনিবর গন্য সমানত মুসলম।ন প্রদাদিগকে, ভাহ।র! হিন্দুর এ 
জাভায় নিয়মগ্তলি কত দিন ভউতে প্রতিপালন করিভোঁছন জিজ্ঞ।সা 
করায়, হিন্দিগের মহিত “একরে বসতি হেতু অতি প্রাচীন হইতেই 
তাহাদিগ্রের পৃরবজগণ হিন্দুর অনেক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, এরূপ উত্তর পাইয়া বুন। গেল, বহপূর্বব হইতেই তাহার। 
'চদেছ।দিতি বিষল্গান' পরিন্াাগ করিয়। হিশ্বাক ভাই বলিয়! ডাকিতে 
শিখিযডিলেন বলিয়াত পুনবানুশালিত সানুভীতি ও সুমপ্র।ণতা। প্রকর্ষ- 
ল5 করায়, এই ন্দদেশা গান্দোলন সময়েও ন।ন| সফল প্রসব করিতেছে 
এব" পরিণামে? ভাহাদিগের সহযোগিতায় অনেক কতক।যাতার আশ! 
আাছে। ঠাই ঘখন শুনিতে পাই সদর রেঙ্ুনধ।সী মুদলমান বণিক্‌ 
বঙ্গের দুঃখে দুঃখিত ৬ইয়। বিপনন নাঙজ।লী হিন্দুর জন্য স্বকীয় ধনভ।গার 
উন্বোচন করিয়! রাখিয়ছেন, তখন দয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। 
এই জনই ভারতবর্স সাপারণের জন্মা$ুমি বিবেচিত হইয়] 
সকলেই এক স্ুতে আবদ্ধ ভিলেন। একটি তন্বীতে টান 
গড়িলেই সমবেদনা বশতঃ সবগুণিই সমস্ববে বাকিয়া উঠিত, 
মকলের একতানল়বিশিষ্ট ভ্রাভূসক্দোধনের মধুর নিনাদে 
জগত দ্রবী£হ হঈত। এবং এই জন্য মুসলমান নরপতিগণ 
বিজাতীয় 9 বিগ্শ্থী হইলেও ভারতবাসীদিগের সহিত 
সাপারণতঃ সমান সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন বলিয়াই 
ভারত বিদেশীয়ের করকবলিত ইহা! ভারতবাসীদিগকে 
জানিবাঁর ? বুবিনার বড় একটা অবসর দেওয়া হইত না, 
কারণ ভারতে বাস নিবন্ধন তাহাদিগের স্বার্থ ও হিন্দস্বার্থ 
এক হইয়া গিয়াছিল। কি শাসন বিভাগ, কি সেনা, কি 
রাজন্ব সমস্ত বিভাগেই ভারতবাসীর অবাহত প্রতিপত্তি 
ছিলঃ-- এমন কি, আরঙ্গজেবও জয়সিংহ ও যশোঁবস্ত 
সংহকে উচ্চপদে বরণ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে 
গাবেন লাই । তাই আধ্যানাধোর নিবিিশেষ ব্যবহার 
বশত শকবংশেছুন কনিক্ প্রস্ভতির রাজত্বকালও হিন্দু 
রাজোরই অন্বনিবিট।  সজদয়ব্যবহারের এমনই আশ্চর্য 
মহিমা! একই পাত্র বাবহারবিপর্ধযাসে সম্পূর্ণ বিপরীত 
ব্ক্তিতে পরিণত হয়। তাই এক সময়কার দস্থা রতাকর 
জগৎপুজ্য মহধি বাল্সিকী। সুতরাং বলিতে হয় যিনি যে 
জাতীয় শক্তি ও পদময্যাদা লইয়া, জগতে আসিয়াছেন, তিনি 


৭8 


যদি তাহার যখোচিত ব্যবহার হইতে বিরত থাকেন, তাহ। 


হইলে বহির্জগতে তিনি আপাত প্রতীয়মান সেই শক্তি- 
বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইলেও অন্তর্জগৎ হইতে তাহার 
সে পদমর্যাদা হইতে বিচ্যুত হওয়া নিতান্ত বিচিত্র বা 
অসম্ভব নহে। তাই বলি পিতা! পৃত্র, পতি পত্রী, প্রভু ভৃত্য, 
রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, পদস্থ দ্রিনজীবী, সকলেরই স্মরণ 
রাখা উচিত, শুধু পিতার অধিকার গ্রহণের দাবি করিলেই 
চলিবে না, জনকোচিত আস্তরিক বৎসলস্বভাব ও সন্তান- 
হিতাভিলাষ থাকা চাই, কেবল রাজশক্তিবিশিষ্ট হইলেই 
যে সব সময়ে সকল প্রজার মাথার মণি হওয়। যায়, 
ইতিহাস এ কথার সমর্থন করে না। শুদ্ধ পণ্ডিত হইলেই 
জগতের পৃ্জালাভে সমর্থ হওয়া যায় না। সুতরাং শাস্ত 
শাঁসকে, সেব্য সেবকে, প্রতিপাল্য প্রতিপালকে সহৃদয়তা- 
মূলক সন্তাবই এ জাতীয়সত্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষার মূল 
উপাদান বলিয়া স্বীকার কর! ব্যতীত গতান্তর নাই; তাই 
যেখানেই তাহার বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় সেই খানেই 
দেখা যায় বাহ্সন্বদ্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়াও মনের উপর 
পূর্ণ অধিকার বিস্তারে পরাজ্ুখ। অতএব নির্শাল ক্ষত্রিয়- 
কুলোৎপন্ন_ কনোজ্ধরাজ জয়চন্দ্র স্বদেশদ্রোহী এবং পাঁটলী- 
পৃত্রের নন্দবংশীয় আধ্যনরপতিগণ অত্যাচারী বিবেচনায় 
ঘ্বণত ও তিরস্কত। পক্ষান্তরে বিদ্বেষলেশপরিশূন্য সহ্ৃদয় 
ব্যবহারে মহারাজাতিরাজ কনিফ ভারতবক্ষস্থিত স্থাবর 
সম্পত্তির স্তায় ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যেও এতাদৃশ অধিকার 
বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন যে তাহারা সেই অনার্ধ্যরাজের 
প্রতি আস্তরিক রাজভক্তি প্রদর্শনে অনুমাত্র কুষ্ঠিত বা 
লঙ্জিত না হইয়া বরং তাভাতে বিশেষ গৌরব ও আনন্দ 
অনুভব করিতেন। 
ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 


শিপ্পসমিতির প্রবন্ধাবলী | 


আমরা পর্ব প্রবন্ধে ঘলিয়াছি যে বন্ত্রধর়নোপযোগী আশের মধ্যে রেশম 
অন্যতম এঘং সর্ববাপেক্ষ। কষ্টসাধা-উৎপাদন ও নানা! কারণে মূল্যবান। 
রেশম মৌন্দধ্যে ও স্থায়িতে সকল ভীশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বন্ত্রবয়নে।পযোগী 


প্রবাসী | 


এই শ্রেষ্ঠ উপাদান সম্বন্ধে সংপ্রতি পরলোকগত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যা 


মহাশয়ের জ্ঞানগর্ড সুন্দর প্রবন্ধটির সারসঙ্কলন নিয়ে উদ্ধত হইল £- 
রেশমচাঁষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 


অধুন| রেশমচাষের প্রতি গভর্ণমেন্ট, ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও ছু 
ভদ্রলে(ক মনোযোগী হইয়! ইহার উন্নতিকামী হইয়াছেন । 

ধাংলায় প্রধানতঃ মালদহ, ঘীরভূমি, দুশিদীবাদ এবং মেদিনীপুরে 
(যদিও এখ(নকার বাবসায় মৃত প্রায়) রেশমের চাঁষ হয়। রেশমচাধীরাও 
এক্ষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চ।ষের পক্ষপাতী হইয়াছে। অনেক চাষী 
সবস্থ স্ন্দর বীজ নির্ববাচনের জন্য অণুবীক্ষণযন্তর ব্যধহার আরম্ভ করিয়াছে। 

একরূপ মঙ্গিকার উৎপাঁতে এক কারখানায় কোষকীটের দুপুরের 
অধিক ক্রমান্বয়ে জীধিত রাখ! দুক্ষর। এজগ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের চাষীর! 
পরস্পরের মধ্যে বীজের আদান প্রদান আরম্ভ করিয়াছে । উহা অভিজ্ঞতার 
শুভ লক্ষণ। 

সংপ্রতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রেশমের চা কাশ্মীর, মহীশূর, ধড়োদ। 
প্রভৃতি রাজ্যে আরম্ত হইয়।ছে। কিন্ত কুত্রপি বিগুদ্ধ পদ্ধতি অনুস্থত 
হইতেছে না। বিশুদ্ধ পদ্ধতি যথাসম্ভব নিম্পে লিখিত হইতেছে । 


রেশমের শ্রেণীবিভাগ | 

এক প্রক্কার কোষকীটের চাঁম গৃহাভ্যন্ঠরে হয় এবং অপর প্রকারের 
খোঁল। জায়গায় গাছের উপরে হয়। 

ইহার্দের কো দ্বিষিধ। যাহার সুতা গুটাইয়া লওয়! যায় এবং যাহ! 
হইতে শুধু তুলার মত আশ বাহির হয়, পরে তাহ৷ পিজিয়৷ বাছিয়! 
কত] তৈয়ারি করিতে হয়। তুঁত.ভোজী কীটের কোষ ও তসর 
কীটের কোম পূর্বেবোক্ত প্রকারের এবং এণ্ডি কীটের কোষ শেষোক্ত 
প্রকারের। একরূপ খুব ঘড় কোন আছে, তাহার কীট অতি হুন্দর, 
কিন্তু রেশম ভাল হয় ন। 

তুঁত-ভোজী রেশমকীট। 

এতদ্বিধ ৰীটের চাষ সর্ববাপেক্ষ। অধিক লাভজনক | ইহার! বহু- 
শ্রেণীতে বিভন্ত--(১১ যুরোপ, চীন, জাপান, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের 
বাৎসরিক কোষ উৎপাদক এবং (২) ঘড় পলু বা বাংলার বাৎসরিক 
কোষ উৎপাদক । ইহার কোষ আশ-ওঠা, নরম এবং প্রথমোক্তের মত 
উৎপন্ন হইতে অধিক শৈতোর অপেক্ষ। রাখে ন।। (৩) বড়পাঁট বর্ধ। 
ও আসামে জন্মে; প্রায় বড়পলর মত। (8) মহীশূরের কীট । ইহাদের 
কো বতমরে সাত আট বার হয়। কোষ দেখিতে হরিতাঁভ শ্বেত, 
এবং ঘড়পলুর মতই ভাল। (৫) মাদ্্রাজী বানিস্তারী। বাংলায় জন্মে । 
ঘৎসরে আট যার কোষ উৎপাদন করে। কোঁধ হরিস্রীধর্ণ ; রেশম 
সঙ্গ ও নরম। (৬) দেশী বা ছোটপলু। উচ্ছল হরিদ্রারর্ণ কোষ, প্রচুর 
শক্ত রেশম পাওয়। যাঁয়। (৭) চীন! কোব। পব্ধাপেক্ষ। হুত্র। 
মেদিনীপুরে চাষ হুয়। ইহার কোষ দেখিতে হুরিদ্রা্ণ। স্বেতবর্ণের 
কোষও হয়, তাহাকে মেদিনীপুর বুলু বলে। (৮) হিমালয়ের তু'তগাছে 


প্রাপ্তব্য বন্থা কোব। 
তসর-কীট । 


তসরের গুটিও ঘহ্শ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে জাপানের আসম্মেরিয়! 
যিমামাই সর্বোৎকৃষ্ট । ইহার রেশম হরিতাভ শ্বেত, মোটা ও কর্কশ। 
চীন! তসর দ্বিতীয় । আসামের মুগ। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। বাংলার তসর 
সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। চীন জীপানের কীট ওক গাছে পালিত হয়। মুগ! 
কীট হুম, সৌলু, মেজান্করী ও চম্পক গাছে; এবং বাংল! তসর-কীট 
আসন ঝ| সাজ (1), শাল, অজ্ভুন, সিধ, ধাউ, বৈর, বাদাম এবং অন্যান্থ 
গ|ছে পালিত হয়। 


২য় রী যা | ] 

রক হইতে কীটের নি্লণ স সময়ের র স্থিরতা নাই। 1 "বিশেষতঃ 
যখন কোষ ঘড় ও শক্ত হয়, তখন কেহ ঘা তিন সপ্তাহে নিষ্কাস্ত হয়, 
কেহ ছুই ঘৎসরেও বাহির হইধার নামটি করেন না। এজস্ক তসর 
ব্যবসায়ীরা বীজের জঙ্ঠ পাতলা ও ছোট কোষ নির্বাচন করে। প্রধন্ধ- 
কার পরাক্ষ। দ্বার! দেখিয়ছেন যে ঘড় ও শক্ত কোষের কীটকে কোষ 
হইতে কৃত্রিম উপায়ে বাহির করিয়। করাতের গুড়ার উপর বা মধ্যে 
রাখিয়। দিলে, সেই কীট বড হইয়া উত্তম বীজ উৎপন্ন করে। বন্য কোষ 
হুইতে ঘীজ সংগ্রহ মরণোনুখ তসর ব্যবসার রক্ষ। করার আর এক পন্থা । 


বাংল! তসর | 

ংলা তসর ত্রিধিধ-__নারিয়া, দাবা, এবং বুগুই। (১) ধগ্ত ছোট 
আকারের কোষ নারিয়।। ইহার গ্রীষ্মকালের কোষের নাম ধুরিয়। ; 
ব্ধাতি কৌষ অক্টোবরে পাওয়া যাঁয়; কেহ কেহ শীতকালেও কোষ 
সংগ্রহ করে, তাহার নাম জদ্দ,ই। (২) দাধা,--ঘরোয়! কীটের কোষ । 
বন্ধ অবস্থায় খুব শক্ত থাকে বলিয়া কীট নির্গত হইতে দেরি হয়; 
কিন্তু তথাপি বীজের জন্য বন্য কোষই গ্রহণ কর! উচিত। ইহা বোধহয় 
মুদামুগ৷ কোষের রূপান্তর। ইহাদের কীট নির্গত হইতে বৎসরকাল 
লাগে। অনেক ধর্ধাতি কো বাঁজের জন্য বৎসরকাল রাখ! চলে। 
কিন্তু বাজ পীড়িত হইলে ধন্য বীজ সংগ্রহ করা উচিত। (৩) বুগুই 
স্বববৃহৎ তসরকোষ। ইহীকে বড়ও বলে। সেপ্টেম্বরে কীট কৌ 
কাটিয়া! নির্গত হয়। বুগুই হইতে বৎসরে একবার, দাবা হইতে ছুই 
বার, এবং নারিয়। হইতে তিন যাঁর রেশম পাওয়। যায়। অক্টোবর 
হইতে জানুয়ারির মধ্যে মে কোষ সংগৃহীত হয় তাহা সর্ব্বত্তম। 
জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংগৃহীত নিকৃষ্টতম । এজন্য বধাতি 
কোষের কাহন যখন ৮১ টাকায় বিক্রীত হয় তখন নারিয়! ঝ দাবার 

কাহন (১২৮০ ট। কোষে ১ কাহন) দুই তিন টাক। মান্র। 

তসর-কীট পালন? 

ত্রিবিধ তসর কাঁটেরই পাঁলন নিয়ম এক প্রকার। বেল! চারিটার 
সময় কীট কোষ কাটিয়৷ নির্গত হইতে আরম্ভ করে। রাত্রি নয়ট! 
দশটার সময় পুং-কীটগুলি উড়িয়। যায়, কিন্তু ভোর তিনটার সময় 
ফিরিয়া স্ত্রী কীটের নিকট আমে। পলাতক পুং-কীটকে প্রলুন্ধ করিয়া 
ফিরাইয়৷ আনিবাঁর জন্য পালনকারীর। স্ত্রী-কীটগুলিকে ঘরের ধাহিরে 
ধন্ুরাকৃতি দঁড়ে বসাইয়! রাখিয়া বাছুড়, পক্ষী, টিকটিকি প্রভৃতির 
আক্রমণ নিবারণ কল্পে রাত্রি জাগিয়! পাহাঁর! দেয়। কীটগণ রাবি 
চারিট। পথ্যস্ত সংগত থাকে, পরে হয় আপনার! পৃথক হয়, নয় পালন- 
কারীরা পরস্পরকে পৃথক করিয়! দেয়। তাহার! পুং-কীটগুলিকে গৃহ- 
পালিত পশুপক্ষীদিগকে খাইতে দেয়, সত্রী-কীটগুলিকে পাতার ঠোঙীয় 
পুরিয়। ধরিয়া ব্রা । তিনদিন পরে কীটের ডিম সংগ্রহ করিয়! ছুই 
তিনটার ডিম (প্রায় ৫**) এক একট! পাঁতার ঠোঁডীয় রাখে । নবম 
দিবসে ডিম ফুটিয়। নূতন কীট যেমন বাহির হইতে থাকে অমনি দেগুলিকে 
লইয়! গাছে পাতারপ্উপর ছাঁড়িয়! দেওয়া হয়। কীট রাখিষার পূর্বে 
গাছের গুড়ি ও ডাল হইতে যথীসম্ভব পিগীলিকা ও অন্যান্ত কীট 
পতঙ্গাদি ঝাঁড়িয়া৷ দিতে হয় এবং রেশমকীটগুলিকে পাতার উপর 
রাখিয়া ভেলার তেলের গণ্তী দিয়৷ দিতে হয়, যেন অন্য কোন কীট 
তাহার কোন অনিষ্ট করিতে ন| পাঁরে। প্রত্যেক গাছে ৬ হইতে ১২ট। 
কীটপূর্ণ ঠোও। ভিন্ন ভিন্ন অংশে গখিয়া দেওয়া হয়, যেন সমগ্র বৃক্ষটিই 
কীটবীজে পূর্ণ হইয়া যাঁয়। পিপীলিকা, ঘোলতা, পাখী, কাঠনিড়ালী, 
বিছা, শুয়া পৌঁকা, এখং অন্যান্য শত্রুর আক্রমণ হইতে বীজ কীটগুলিকে 
রক্ষ। করিবার স্থবিধার জ্ত গাছগুলিকে ছোট কর! উচিত। কিন্ত 
মাটি হইতে ৪৫ ফুট উচ্চ না হইলে রসতরা পাতা খাইয়। কীটের 


শিল্পসমিতির পরবন্ধাবলী | 


৭৫ 
রি ৃ 
এক প্রকার গড়া হয়, এই ড়া তসর- “কট, ও দুতজোতী কাট উরে 
পক্ষে সাংঘাতিক ও মারাত্বক। গাছের নিম্নতন-.ডালের পাঁত। ম।টি 
হইতে অধিক রস সংগ্রহ করে ; বিশেষ বৃষ্টির পর; রসভর1 পাত! কী্টের 
রোগজনক। সুতরাং গাছের ডাল মাটি হংতে ৪।৫ ফুট পথ্যস্ত কাটিয়া 
ছণটিয়। দেওয়া কর্তব্য। গাছের ডাল ৫ হইতে ১* ফুট পর্যন্ত রাখিয়। 
বৎসর বৎসর উপর নীচের সমন্ত ডল ছ-1টিয়। দিতে হইবে। বীঞ্জ কীটেয় 
মধ্যে মার।আ্মক গীড। প্রতিকারকল্পে প্রত্যহ বৃ্ষতল হইতে বুদ্ধ ্রষ্ট বা 
মৃত কীট সকল অপশ্থুত করিতে হইঘে। পিপুল গাছের আঠ1 গরম 
সরিষার তেলে মাখাইয়া একট! কাঠিতে লাগাইয়া গাছ পাছার! দিঘার 
সময় সঙ্গে রাখা ভাল; ডেল ঘ| ধনুক দেখিয়! বড় প্রাণী ভয় পাইয়| 
পল।ইবে, কিন্তু বোলত ব| পিপীলিক। জাতীয় কীট পশুঙ্গ ধরিতে হইলে 
এরূপ আঠাকাঠির দরকার । 

কীট সকল একট! গাঁছের সকল পাত! খাইয়া *্ষে করিলে কীটসহ 
গাছের ডাল কাটিয়৷ এক ধা ততোধিক নুতন গাছে কাঁটগুলিকে স্থাপন 
করিজ্তে হয়; এবং যতদিন পথ্যস্ত গুটি না বাধিবে, ততদিন পথ্যস্ত এই 
প্রক্রিয়ার অনুসরণ আবশ্যক হয়। কীট সকল গুটি বাধিলে ডাল কাটিয়! 
গুটি গছ হইতে পাড়িয়া, ডাল হইতে ছাড়াইয়। হাটে ধিক্রযযোগ্য হয়। 

যদি কোয়। ব৷ গুটিগুলি শীঘ্র বিক্রয় ন| হয়, তাহ! হইলে কোষবদ্ধ 
কীটগুলিকে মারিয়া ফেল! দরকার, এজ্জন্য কোয়াগুলি একট| মাটির 
কলসীতে পূরিয়। মুখের কাছে পাতালি করিয়া কয়েকটা! কাঠি আটকা ইয়া 
দিতে হয়, যেন কলসী উপ্ট।ইয়। ধরিলে কে।য়। পড়িয়। ন! যায়; তৎপরে 
একট! চুল্লীস্থিত ফুটন্ত জলপুর্ণ কলমীর মুখের উপর সেই কোয়াপূর্ণ 
কলদীর মুখট। বন।ইয়| দিতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে গরম বাপ্পের ভাপ 
লগিয়। নব কীট কোষমধ্যে মরিয়! যায়! তখন কোগুলিকে রৌন শু 
করিয! যতদিন ইচ্ছ। ঘরে রাখ! চলে। 

তসর কীটের গৃহ-পালনে এই দোষ ঘটে যে (১) কোম ক্রমশ: কু 
হয় (২) রং ক্রমশ; ফিকে হয় (৩) রেশম লুগ্মতর হইতে থাকে (৪) 
কোষের বেটা, যাহ! দ্বারা কে বৃক্ষগাত্রে সংলগ্ন থাকে, ক্রমশঃ সুগম ও 
লহ্ব। হয় এবং (৫) কীট অধিকতর গীড়।প্রবণ হয়। কিন্তু গৃহপালিত 
কীটের কোষই তস্তবায়গণ পছন্দ করে, কারণ দেই কোধজাত বস্ত্র খুব 
সাদ! ও সুশ্দ হইয়া থাকে। 


তসরের সুতা বাহির করা । 


ঘাংলার যুরোগীয় পরিচালিত কারখান।য় পেটেন্ট উপায়ে তসরের 
সুতা বাহির কর! হইয়া! থাকে । সোড।, পটাশ ও গ্রিসিরিন প্রধন 
মসলা ব্যবহৃত হয়। যুয়োপীয় কারখানায় একজন সমস্ত দিনে ২৫০ 
কোসের সুত। বাহির করিয়৷ জড়াইতে পারে। দেশীয় প্রথায় সত! 
থুক্িতে কোবগুদিকে তিসি প্রভৃতি গাছের ছাই য1 সাজি মিশ্রিত জলে 
সিদ্ধ করিয়। লওয়! হয়। ৫** কোষের জন্য আধসের ছাই ব আধছটাঁক 
সাঞ্গি ব্যবহৃত হয়। একখ।ন| কপড়ের উপর ছ।ই রাখিয়। খানিকট। 
জল লইয়! ছাইয়ের উপর ঢালিয়! বার ঘার ছ'াকিয়। লইতে হয়, যতক্ষণ 
পধ্যস্ত ন৷ জলের উপর তৈল ভাদিতে দেখ যায়। এই জলে কোষ অন্দীঘন্ট। 
সিদ্ধ করিতে হয়, জলে ছাই মিশাইয়! সিদ্ধ করা অপেক্ষ, উপরোক্ত 
উপায়ে ছাইয়ের জল তৈয়ার করিয়! লইলে কাধ্য ভাল হয়। ইংরাজিতে 
এইরূপ জলকে 1.৩ বলে। 

পিদ্ধ হইয়। সকল কোষ হইতেই সহজে হত! খুলে না। যেগুলি 
হইতে সুত] শীন্র খুলে না, সেগুলিকে পৃথক রাখিয়া পরদিন কোষ সিদ্ধ 
করিধার সমর সেগুলিকে পুনরায় সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ঘড় এবং 
শক্ত কোষের সুতা বাহির করিতে অধিক মসল| দিয় ,অধিকক্ষণ সিদ্ধ 
কর! আবগ্তক, কোষ সিদ্ধ করিয়! কাপড়ে মুড়িয়া একটা ছাইভর! 


৭৬ 


পাত্রের উপর রাখিতে হয়, এবং কা খুলিতে আ।রল্ত করিতে হয়। 
প্রাতে কে।ষ সিদ্ধ হলে, দিনের মধো ৫৭ তইতে ১০০ কোষের তা 
বাহির কর মাউতে গারে। বাহ।তে তিন হইতে রটা কোমেন সৃতার 
খেই ধরিয়। উরতে পাক দিতে হয়, এব ডান হাতে ল।ট।ই দুরাঈয়া 
পাকান চত। জড়াইয়। লইতে হয়। এই প্রচলিত উপায়ে ৫* হতে 
১*০ কে।মের লতা একদিনে পাক।ন অবস্থ।য় সংগ্রহ হয়; এত গন এ 
উপায় নিন্দনীয় নহে । তসর কমের সুভ! গাকান ভাচিদের পরিবারে 
হয়, কৌধ পালকের করে না; কিন্তু উহাদের কর উচিত। এক 
কাহন (- ১২৮*) কোযে কেমের তারতম্যন্রনারে তিন পোয়। হইতে 
ছুই সের পঞ্চস্ত রেশম বাহির হয়। 


তত। 

কাশ্ীর হইতে আসাম পধান্ত বিঠত হিমালয় প্রদেশে তত গাছ 
ম্বভাবত জন্মে; এবং এক প্রক।র (61)007)11151 রেশম কাট সে মকল 
গাছে প্রচুর জন্মে। 

তত গাছ বভবিধ। তন্মাধো বহার পত। বড, ঘননিবিট, »ছণ, 
আঠালরসপূর্ণ বলিয়! পুর, এবং নে গাছে ফন মোন হয় নাঁ ব। খুব 
অল্প হয়, সেই গাছ রেশমকীটের জন্য গ্রচণযোগা। ফেটি খ গ্লানি 
তুঁতি বাংলার যাবঠঠ ঠচের মধ্ো মবেবাংকু£। উঠার পাত। হ।তের 
চেটোর মত; উহাকে ঠিক অবস্থায় রাখিতে আাধক চাম ও আরের 
প্রয়েজন। কাজলি বাচিনি তুতের পাতা গালা ও অধিক রসপুণ, 
“কন্ত মধিক টেকসই । এই ভুত কীচের শৈশবানস্থায় ব্যনস্থ। করা 
যাইতে পারে, কিন্তু পোব [গুলি বড ইউলে প্রথমে ভুতের পাহ।ঈ 
বাবস্থা করা উচিত । এই উভ্যয়বিধ তের গছ খুব বড় হয় ন|। 
বংল।র রেশমকে।ধের উন্নতির জগ্য উদ্ুম জাভীয় এ. 1:518515) 
তু'তের প্রচলন করিতে পারিলে ভাল হয়। ভছের বড রঙ গাছ তৈয়।র 
করাও ভাল এনং ল।ভজনক। গাছ একবার বড় হয়া উঠিপে হাহার 
রঙ্গার জন্য শাম ও অর্থ মগ্পধ্যয় করিলেই ঢলে; কিস্বতুতেগ ছে টি 
ছোট চাঁরা দেড় ঘা ঢুই ফুট আন্ুর লাগাউয়! বঙ্গ করিতে একর প্রতি 
৭৫১ টাঁকা খরচ পাড়। 


তুঁতের বংশরদ্ি। 


বীজ হইতে বা ডল কাটিয়। ব কলম করিয়। ভু'ভের গ।ছের বংশবৃদ্ধি 
কর! যাইতে পারে ; বীজজাত গাছের পাত রেশমকীটের পরিণত নন্ত।য় 
উপকারী খাদ্য নহে। সম্ধংণীয় তির ডল কাটিয। লশ়|ঈলেই ভাল 
গাছ হয়। সর্বেবৎকৃষ্ট জাপানী ত'তের ডল লাগে না; তাহার কলম 
করিতে হয়। জাপানী তু'ত ভাল হইলেও ভ/রতপ্র।পা উৎকৃষ্ট জাতীয় 
তুতের অপেক্ষা ভাল নে ; হতরাং তাহ।র গ্রবস্থীন হনাবস্ঠক | 

বীজ হইতে বৃক্ষ উতপ্|দনে এই সইতকত| শাবগ্যক, -বীজ বপনের 
পূ্ব্বে কাচের ছিপি আট! যোতলে কপুরের জলে বীদগুলিকে ঘণ্টাখানেক 
ভিজ।ইয়া রাখিয়৷ পরে বপন করিতে হইবে । নতুবা সকল বাঁজ অঙ্করত 
হয়না। তের বীজ সরিষ। অপেঙ্গ।ও ছোট; অতএব ড|কে কোন 
স্থান হইতে ভাল বীজ সংগ্রহ ক সহজ সাধা। উৎকষ্ট জতীয় তু 
প্রথমে বীজ হইতে উৎপন্ন করিয়। পরে ডাল কাটিয়! চাববৃদ্ধি কর 
চলিতে পারে। যখন কাটা ডল স্ুপ্রাপা হয়, তখন ডাঁল ভইতেই 
বৃক্ষোৎপাদন কর্তব্য। তুতের পলন ক্ষেত্র উ*চু অথচ সহজসেচন স্তনে, 
উত্তমরূপে থনিত ও কধিত, প্রদত্ত প্রচুরলার এবং পগার ও বেড়। দিয় 
উত্তমরূপে ঘের! হওয়া উচিত। কাটা ডাল ধ| বীজ সেই ক্ষেতে ৯ ইঞ্চি 
অন্তর অন্তর রোপন করিতে হইবে; তজ্জাত গাছ ৮ ১০ ফুট উচ্চ হইলে, 
উঠাইয়! লইয়। মাঠের ক্ষেতে ২* ফুট স্মস্তর লাগ।উয়া দিতে হয়। গাছ 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ! 


শে।স্ুরিত করিধ!র সময় পূর্ণপরিণত সকল পাঁতা। এবং জমি হইতে ৫ ফুট 
পথ্ন্ত মকল ডল ছ"1টিয়। ফেলিতে হইবে। কীটের পরিণতাবস্থ।য় ধীজজাত 
গাছের পাতা কখন দেওয়া উঁচত নয়, কারণ প্র পাত। প্রচুর রসপূর্ণ। 
হত চাষের খরচ। 

প্রচলিহ তুঁতের চারাজাতীয় গ।ছের চ।মের প্রথম পত্তানে যে খরচ, 
বড় গাছ চৈয়।রির জন্য প্রথম প।লন-ক্ষেত্র তৈয়।র করিতেও মে খরচ। 
প্রথম নিদিষ্ট প্রথ।র সহিত দ্বিতীয় প্রথার এই প্রভেদ যে গাছগুলি 
» ইঞ্চির স্থানে দেড় ফুট অন্তর রোগিত হয়, এবং একস্থ।নে ৪ ৫টা। কাঁট। 
ডাল একছঙ্গে ল।গান হয়, ঠহাতে গাছ বড না হইয়। ঝে।প হইয়! উঠে। 
এক একর (তিন বিদ। ) জমিনে ভুতের পালন ক্ষেত্র তৈয়ারি করিতে 
প্রথম দুউ বত্মারর মোটামুটি খরচের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হউল। 
(১) শাহকা।লে ক্ষেত্র কোদাল দিয়! খু ড়িবার ৯* জনের 


মজুরী ৬০ আ।ন। হিসাঁধে মেট ১৬//* 
,৯) পগ।র ও নেড়া রঃ হয ১ ৩৯ 
(৩) ১২ বার লাঙ্গল দেওয়ার খরচ, ফি ল।ঙ্গলের ভাড়া, 

দৈনিক * আনা হিসাবে ঃ এ 
“ম। মেপ্টম্বরে ৩৭ বোঝ! | প্রায় ৩০ মণ | ভাতের জল 

সংগ্রহের খরচ 1 আন ভিন।বে ৪ পা 
(৫1 ঢাল কাটিভে ১৫ জনের মনু্ণী ০ আন। ভিস।বে ১/, 
(৬। লাইনবন্দি কৰিয়! ক্ষেতে গর্ভ খু ডিতে ১৫ জনের মজুরী ২৮, 
(৭, কট: ডাল রোপণ করিতে ৪৫ জনের মঙজুরী সে 
(৮) হাট বরে হ1ত- (চা দেওয়ার খরচ টা 
1৯, ছিসেম্বরে প্রথম আঙ্গুর কাটিয়। দেওয়।র মজুরী ১, 


,১০) পরবন্থু। লাঙ্গল দেওয়র খরচ তত ৩ 


(১১, এপেলে পুরুরের পাক মর দেওয়ার খরচ ১৫) 
(১২) মে মাসে লজলেন খরচ 5 ২, 
(১৩) মে মাসে! মাবশ্যক হলে ) জল সেচনের খরচ ১৫১ 
(১৪) জুলাই ম।মে নাস নিড়ান খরচ ৮ *৩ 
(১৫) আগস্ ব! সেপ্টেম্বরে গ।ছের যাগ ছ'টিয়। দেওয়।র 

এরচ ন্‌ ঠত০ ১1০ 
*১৬) সেপ্টেম্বরে লাঙ্গলের খরচ ** - ১ 
(১৭) নভেম্বরে বাধ দিয়! ক্ষেতে কোদলান খরচ প] 
(১৮) ছুউ বৎসরের জমির খাজন। ১২১ 


মো ১৪১৮৭ মাত্র । 
(১০) হইতে (১৮) পর্যন্ত বারের খরচ প্রায় ৭৫) টাকা বাৎসরিক 
চাষের আয়। 
প্রথম বরের পাত সকল ছণাটিয়।৷ ফেলিয়! দেওয়া হয়, কারণ তখন- 
কার পাতা পতল! ও রমপূর্ণ হয়, এরূপ পাত! রেশম কীটের অপকারী। 
মেপ্টম্বরে গছ রোপণ হউয়া থাকিলে প্রথম পাতার ফসল নভেম্বর 
ডিসেম্বরে পূর্ণ হয়; ফেবায়ারিতে রোপণ হইয়া থাকিলে এপ্রেলে পূর্ণ 


হয়। পরধত্তা পাতার ফসল নিয়জায় মত পাওয়া যাঁয় 2 - 
জ।নুয়ারি মাসে বেটা শুদ্ধ প।তা ১৪/ মণ ২৪১ 
মাক্চ না টি ক ৩৬/০ ৪ ৩৬ 
জুন ন ৪৮/৬ রা ২৪১ 
আগষ্ট » , ».:৬০/০ ৮ ৩৯ 
নভেম্বর » » »::৪৫/* » ৯৫১ 
ডিসেম্বর ্ রি 9:58 ৫/৬ রি ৪৫) 


মেট ৬টা ফসলে পাতা ২৫৮/* মণ মূল্য ২৪৯) টাক! মাত্র । 
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রেশম ব্যবসায়ে লাভ 1 

তৃতীয় বদর হতে এক একর জমির তুত গাছ হইতে ঝৌটা শুদ্ধ 
পাত সাধারণতঃ ৩০০/০ মণ পাওয়া যায়। এই পাত। রক্ষিত-ফসলের 
মত ক্রমশ বকুয় কর! যায়; রেশম ধ্যবসায়ীধ| আবশ্যক মত ক্ুমশ লইয়া 
যায়। উপরি নিদ্দিষ্ট মূল্য ধারে বিক্রয়ের ; ক্রেতারা ঘখন রেশমকীটের 
গাড় উপসরগাদি জন্ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন প্র।য়ই বাঁকি মূল্য শে।ধ করিতে 
পাঁরে না। এজন্য রেশমকীটের রোগশুন্ত ভওয়ায় $তচাধী ও বেশম- 
কীটপালক উদ্চয়ের স্বার্থ রহিয়াছে । ৩,*/* মণ রা হউন্ডে ৬০০ মের 
ট।টকা কৌষ পওয়া যাইতে পারে--ইহাউ সর্বোচ্চ হার। এই পরিমাণ 
কোষের মূল্য ৬০০১ টাকা পধান্থও হইতে পাঁরে। পা ও অন্যান্য 
উপসর্গ উপদ্রধের ক্ষতি নিধারণ করিতে পারলে, রেশম ঢাষে মে কতদূর 
লাভ, তাহ। সহজেই অন্মেয়। 


ভুতের গাছ। 

যখন ঘড তত গছ হইতে কীট পালন হবে, ৬খন বীজ জাত ঝ| 
শাখা-উন্তত খাছ হইতে প্রথম ৫ বংদর পাতা গ্রহণ অকণ্বা, কারণ 
গাছের পাতা গাছকে পালন ও রক্ষা করে। এই সকল গাছ প্রথম 
ভিন বংসর অন্থতপলন্দে ঘের ব| কটি। দিয়া পঙ্থা দর গারণর্মণ প্রভৃতি 
উপদ্ব হইতে রক্ষা কথ্তে হউবে, কুঠি বৎসর অন্কর দুই সের গোট। 
হ।ড যদি প্রতি গাছের নীচে প্রোথিত কর! হয়, এবং প্রতি ঘতমর 
নতেম্বরে গাছের গোড়া খুডিয়। দেওয়া হয়, তলে গাছ বভকালি অধিকৃত 
অবস্থায় থাকে । বণ গাছ ৬ইতে ধংসরে দুইবার ( ফেকয়রি ব| মার্চ 
এবং অক্টে।বর বা নভেম্বর ) মাত্র পর গ্রহণ মণ্তব, কারণ বুক্ষকে হুস্থ 
জীবিত রাখিব।র জন্য গ।ছে পাতা থাক। আবশ্যক | পঞ্চম বৎসরে যখন 
প্রথম পাভ। গ্রহণ কর| হয়, তখন গ্রতিব(রে দশ সের অর্ণাৎ বংসরে 
আধ মণ পাশ| প1ওয়! যায়। দশ বংসরে প্রাপ্ত, পাতার পরিমাণ এক 
মণে দীড়ায়। কুড়ি বৎসর পরে দুই মণঞ্পাত। বৃক্ষ প্রতি গড়গড়ত। 
ধরা যাইতে পারে। যত উতকুষ্ট জাতীয় গাঞ্ছ হউবে, তাহ। হইতে পাত।ও 
তত অধিক পওয়। যাইবে । (উৎকৃষ্ট গা 005 15 নয, 
1১101111)1))11010515) 9110 000 (0)থন % 1)70৪ 
৪11)7)1 এক বৎসর অন্তর গাছের ডাল ছটিয়। দেওয়া দরকার : 
ইহাতে গানে না উঠিয়াই আক! সাহায্যে নবে।দগত ডাল নোঢাইয়া 
নীচে হইতে পাতা সংগ্রহ চলে। 


রেশমকীটের পালন । 

গৃহভ্যস্তরে বাশের ডালায় করিয়। তু তভো।জী রেশমকীট ও এণ্ড ঝ| 
এড়ি রেশমকীট পালনের নিয়ম প্র।য় একরূপ। ডিস্ব হতে সদ্ানিষ্চাস্ত 
কীটের উপর তু'ত বা এড়ির প।তা খুষ কুচি কুচি করিয়া ক।টিয়। ছড়ইয়া 
দিতে হয়; ও শ্ণ্টা পরে পাতাসহ কীটগুলিকে টিম হইতে পৃথক 
করিয়। পৃথক পৃথক ভাথে একটা! মাচানের ( পারিভামিক শব্দ ঘর!) 
সর্ধ্ধ নিয়তলে রাখ! দিতে হয়। তৎপর দিন ডিম ফুটিয়। ঘে কীট 
নিগত হয় তাহীদিগের দ্বিতীয় তলে, তাহার পরের কাট তাহার উপরে 
রাখিতে হয়। বড় পলু যাহার ডিগ ফুটিতে বিলম্ব হয় তাঁহ। ভিন্ন অন্য 
ডিমে তিন দিনের বেশি মনোযোগ আবশ্তক হয় ন!। কীটের শেমাবস্থ 
পধ্যন্ত প্রত্যহ নিরূপিত সময় অস্তুর অন্তর পাচবার খাবার দিতে হয়। 
শেষ দশায় ৩৪ বার দিলেও চলে । ডিম হইতে বাহির হইয়। গুটি বাধ! 
পধ্যন্ত সময়ের মধ্যে কীটের৷ চারিধার খোলস ধ্দলায়; গুটির মধ্যেও 
তাহার ছুই দশা; অর্থাৎ দুইধার খোলন বদলায়, একবার খোলস বদলাইয়! 
কীট ও পতঙ্গের মধ্য দশ! প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীবারে পতঙ্গ হয়। গুটির 
ভিতরে বাঁ পতঙদশায় ইহ।র! কিছুই খায় না। পতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইলেই 


151774)1762177 
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৭৭. 


কোন পা হাচি হাই সঙ্গত হয় এবং ঝং মানে ডিম পাড়িই 
মরিয়া যায়। স্বস্থ বলিষ্ঠ পতঙ্গ [ডম পাড়িবার পরও পনর ষোল দিন 
নচিয়। ঘকে। 

ডালায় প্রতাহ ঘ€বার কুচান পাতা খাগ্য রূপে দিতে হয়; সকল 
পাত।ই নিঃশেবে ভক্ষিত হয় না; এজন্য প্রত্যহ ডল! পরিক্ষার কর! 
উঠিত। কিন্তু আমাদের দেশী ধাবনায়ীরা ইহ। অগ্রাহ্য করিয়। থকে। 
কাটগ্তলিকে পাঙল। করিয়। পরিঙ্(র পরিচ্ছন্ন ভাবে হ।ওয়াদার ঘরে 
( কাটগুলিকে হাওয়।র ঝাপট।র মুখ হততে রক্ষা করিয়া ) না র/খিলে 
কাট ণেম আধস্থা প্রাপ্ত হইয়। মরিয়! ঘা়। অতএব এ বিষয়ে মনোযোগ 
নিতস্ত আব্গক। কাটগুলিকে পাতলা করিয়া! পরিষ্কার অবস্থায় 
র।/ণিবার জন্য আধঠপি' ফুকর বিশিষ্ট লৃত।র জাল ময়ল।পাতাভর। ড|লার 
উপর বিছ।ইয়। তাহ।র উপগ পা! দিক্ডে হয় ( কীটের প্রথম ছুই দশায় 
খুব মিহি কুঁচ।ন পাত! দিতে হয় এবং পরে বেটাশুদ্ধ গোট।পাত। দিলেও 
চলে )। নুতন পা। খাইব।র দন্ত কতক কাঁট জালের উপর উঠিয়া 
আমিলে জান ঈঠাইয়। অন্ত একট। পরিক্ষার ডাল।র উপর ঢালিয়। দিলেই 
হল? এই উপায়ে বহুকীটপুণণ ডাপ। হইতে ছুই তিন ডলায় কীট 
পাতল! করিয়। রাখ! যাইতে পারে, এবং প্রতাহ ডালও পরিক্ষার 
কর! মায়। 

একড।ল। স্যঙজগাত কাঁঠ প্রথম খে।লম ছাড।র পর তিন ঢাঁলায় কর! 
উচিত, দ্বিতীয় বারে ৯, তুতায় বারে ২৭, চতুর্থ বরে ৮১, এবং অবশেষে 
গুটি বাধিবার সময় ১৬২ ড|লায় রাখ! দূরকার। মাধ্যাজক আহার 
পিয়। জ।লে করিয়। কীট মকলকে গালাস্তরিত এবং পৃর্বববাধহৃত াল।সকল 
গুতের বাহিরে লইয়। ন্বীতিমভ পরিগ্ার করা যাইতে পরে । যদি কোন 
কাট জলে উঠে নই দেধ! নায়, তবে বুঝিতে হহবে, তাহার খোলস 
ছাড। বাকি আহে । তাহাদিগকে নাড!চাড়। না করিয়া পুথক মাঁচানে 
৯৯ পন্ট। রাখিয়। দিলে হইবে, দে সময় 'মাহাধ্যের আবশ্যক হয় ন|। 
খোলন ছড়ার মময়ে খুব মতণতা আবগ্ক ততৎকালে উপবাপী রাখ! 
দরকার; খাগ তখন মপকারী! কাঁটসকলের স্কঠি ও শুাতমস্ত 
দেখিলেই বুৰা! যাউবে ছো তাহাদের খোল ছাড় হষটয়াছে। কীটের গায়ে 
ফু'দিলে যদি তাহারা মর হয়, তবে বুঝিতে হঠবে, তাহার খে।লস 
ছাডিয়ছে; আর যদি মাদ(মর| টিমে রকমে নড়ে তবে তখনে। তাহাদের 
সময় হয় নাই। অঠিজ্ত।ঠ উচাঁর প্রক্ুত নিদশক | 

মচানের প্রতোক তলে ঘ। খরে নম-বয়সী কাট থাকিবে; যাহার! 
মব্ধশেষের তাহার। উপরিতম তলে থাকিবে । প্রসব ও খোলস ছাড়া 
উভয় ঘটনার বয়সের তরতম্যই শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে। যদ্দি 
অসম-বয়মা কাট একগরে রাথ| সায় বিলম্বধন্মী কীটসকল পীড়িত হয়| 
পড়ে। 

কাট নকল যখন ফে।ননিন্জণের উপযুদ্চ হয়, তখন তাহাদের শরীর 
প্রায় স্বচ্ছ (077১190)0) হয় এবং মুখ হইতে ব্রম।গত রেশমী 
থুথু উদগার করিতে থাকে ৷ এই সময় উহ।দিগকে বাছিয়! শীস্ত চন্দ্রকী 
ডালায় স্থানান্তরিত কণা হয়; এই ডাল।র নিশ্মীণ-কৌশল কোষ তৈয়।রির 
সাহায্য করে। 1870715৯171 নামক যুরেপ, জাপান, চীন ও কাশ্মীর 
দেশপালিত কীট চ্ত্রকীতে কোষ নিন্মণের সুবিধ! পায় না। তাহাদের 
উপরে শুঙ বৃক্ষশাখ। ঝুলাইয়। দিতে হয়, এবং তাহার! সেই ডালে গুটি 
করে। বাংলায় ডিম ফোট! হইতে কোষনিদ্ধ হওয়! পরাস্ত গ্রীপ্মকাঁলে 
২* দিন এধং শতকালে ৪* দিন সময় লাগে। ৭৫* ডিশ্রি সমত]- 
প্রাপ্ত আবহ অবস্থায় গুটিপালন খুব ভাল হয়। এইজন্য নভেম্বর- 
বন্দ ফসল সর্বোৎকৃষ্ট আর মাঁচ্চ-বন্দ ফল দ্বিতীয়। যদি বড় 
তুতগাছের পাতা ব্যবহার কর! হয়, তবে এই ছুইটি ফপলই 
পাওয়। যায়; ঝোপ তুঁতের ঘাঘহারে এই ঢুইঘারের ফসল. ভিন্ন 


৭৮ 
অন্য সময়েও চা উৎপন্ন হইতে পারে, রি আহি গরম হা | আবিক 
শীতের সময়ের ফসল প্রায়ই ভাল হয়না । যখন ৪ ষ। ৮ বার ফসল 
উৎপাদনের চেষ্ট/ কর! হয়, তখন কোন বারের ফসলই ভাল হয় না। 
খারাপ ফদল আট বার পাওয়া অপেক্ষা ছুই ধারের ভাল ফদল ল্পৃহনীয় 
হওয়া উচিত। মাছির আক্রমণের জন্য বৎসরে আটট। ফদল পাওয়। 
দুক্ধর; ধ্যবদায়ীর৷ একট! ফসল লইয়| পরবন্তাীঁ ফসল বাদ দেয় এবং 
সেই সময়ের মধ্যে দুরবর্তাঁ কোন স্থান হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়। পুনরায় 
কোষ উৎপন্ন করে; এইরূপে ঘৎসরে ৩৪ টির বেশি ফসল পাওয়া 
যায় না। 

গুটি তৈয়ার হইয়া গেলে চন্দ্রকী হইতে তৃতীয় দিবসে সংগৃহীত হয় 
এবং সত্বর বিক্রয়ের সম্ভাবন! থাকিলে বিক্রয় করিয়া ফেল! হয়, নতুঘ। 
তনর কীট সম্বন্ধে বলিবার সময় কোস্থ কীট মারিয়া ফেলিবার যে উপায় 
বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ উপায়ে গরম বাপ্পের ভাপ দিয়! কীটগুলিকে 
কোবমধ্যে মারিয়া! ফেলা হয়। কিংবা! গরম ফুটন্ত জলের হাড়ির মুখে 
ঝুড়িতে করিয়া কোষ রাখিয়! উপরে কম্বল ঢাঁক! দিয়ও মার! হয়। 
অতি শ্রীষ্মের সময় ২৩ দিনের প্রচণ্ড নুয্যতাপও তাহ।দের মৃত্যুর পক্ষে 
যথেষ্ট হয়। 


তুঁত গাছের গুটির সূতা বাহির করা । 


বর্ধাকাল ব্যতীত অপর সকল কাঁলে নূতা ঘাহির করিধার পূর্ব্বে 
গুটিগুলিতে আর একবার বাপ্পের ভাপ দিয়! লওয়! আবশ্তক। এই 
প্রক্রিয়ার পর কোষগুলিকে রৌদ্দে না দিয়। ঘরের মধ্যে মাচানের উপর 
ছড়াইয় শুকাইতে দিতে হয়, এবং যত শীঘ্র সম্ভব (৩৪ দিনের বেশি 
বিলম্ব ন! হয়) সেগুলি হইতে সৃত। ছাঁড়াইয়। লইতে হইবে। বর্ধাকালে 
বাতাসে প্রচুর জলঘাস্প থাকে, তাহাতেই কাজ হয়। কিন্তু বর্মকালের 
গুটি হইতে ৃতা শীঘ্র খুলিতে চাহে না; তাহাতে ছেড়া আশ জোড়। 
দিয়। রেশমের সৃত। চিকণ ও সর্বত্র সমসুল হয় না। 

বাপ্পন্েদ প্রাপ্ত কোবগুলিকে গরম জলের টবে ফেলিয়৷ নাড়িতে 
হয় এবং রেশম খুলিতে থাকে ও তাহ! লাটাইয়ে জড়াইয়! তুলিতে হয়। 
একটা গুটি শেষ হইলেই অন্ক আর একটা পূর্ধের খেইয়ের সঙ্গে জড়াইয়। 
লইয়া ফ্লমাগত জড়ান চলে। দক্ষলোক ভাল রেশম করিবার জন্য 
একদিনে ৪ কাহন এবং চলননই খাংরু রেশম করিতে হইলে ১* কাহন 
গুটির নত! খুলিয়া লইতে পারে। 


রেশমের আঁশ । 


রেশমের আঁশের মত এত লম্ব।, এত দৃঢ়, এত সরু, এত কোমল, 
এত মন্থণ, এত স্বন্দর আর কোন আঁশ নহে। তুলার লম্বা আঁশ ১/০ 
ইঞ্চি, পাটের লম্বা! আঁশ ১২।১৩ ফুট, কিন্তু তরগুটির আশ অবিচ্ছেদে 
৮** গজ এধং গরদগুটির আশ ৯** গজ পর্যস্ত হইতে দেখা যায়। 
রেশম সমপরিমাণ সকল আঁশ অপেক্ষ। লঘু। ইহ! এত শুঙ্্ম যে তমর- 
কোষের ধেল! তিনটা সুতা এবং গরদকোষের বেল 81৫ টা সুতা একক্র 
না করিলে গুটান স্থুবিধ হয় ন| (যদিও রেশম এত শক্ত যে একট। 
জড়াইলেও ছি'ড়িয়। বাইধার কোন জাপক্কা থাকে ন)। সুঙ্্রতম 
রেশমী মসলিন বা হাওয়ার চাদর শৈয়ারি করিতেই ৪1৫ খেই ুত। 
একত্র ব্যবহৃত হয়। রোম সাঞ্জজ্যের পূর্ণপ্র চাষের সময় 'কোয়ান ভেষ্ 
নামক অঙ্গাবরণী ?) এক খেই রেশমে বয়ন হইত | এক থেই রেশমের 
আঁশের মধ্যে ছুই থেই সৃত। শ্ব।তাঁষিকভাবে জড়িত থাঁকে, গুটি বীঁধিধার 
সময় ছুই খেই সুতা কীটের মুখ হইতে নির্গত হইয়া এক প্রকার আঠাল 
রসের দ্বার! জড়িত হইয়া এক হইয়। যা়। সেই রসোদগারী ছুইটী ঝিল 
অনেক সময় কীট শরীর হইতে লইয়া সিরকায় ভিজাইয়! ছিপে বঁড়সি 


প্রবাসী | 


[ ৭ম ভাগ। 
মি ব্যবহৃত হয়; কিন মত মুনির শক্ত, তর পদার্থ দবতীয় 
নাই। , 


সকল কে।ষের অশ সমান মুল্যের নহে। কাহারে! এক সেরের মুল্য 
১* টাক কাহারো বা ৩* টাকাও হইতে পারে, দেশী খংরু বা ঘংরু 
রেশমের মূল্য সেরপ্রতি ১,।১২ টাক। মাত্র। ঝুরোপীয় কারখানাচাত 
রেশম ১৬।১৭ টাক পথ)ভ্ত হয়। ফরশী জাপানী, ইটালীয় রেশম ৩* 
টাকা সের বিক্রয় হয়। 

এই মূল্য তারতম্যের কারণ কোণের অবস্থার উপরও যেমন নির্ভর 
করে, প্রস্ততপ্রণ।লীর উপরও তেমনি। দেশী কারখানায় দিনে ৯ 
ছটাক রেশম তৈয়।রি হয়, যুরোপীয় কারখ।নায় মোটে ৩ ছটাক। 
অতএব দেখ! যাইতেছে যুরোপীয়ের। উৎকরষের প্রতি এবং দেশীয়ের! 
পরিম।ণের প্রতি লক্ষ রাখে । আর কয়েকটি কারণ আছে-- (১) যুরে।পীয় 
কারখনায় সকল ত্ুত্র সমাননংখ্যক (81৫ টার বেশী নহে) অশে তৈয়।রি 
হয়; দেশী কারধানায় সংখা।র স্থিরতা থাকে না, হাতের কাছে যতগুল! 
খে আসে ধরিয়। পাঁকান হয়, কখন কখন ২* টা পধ্যস্ত একত্র লওয়। 
হয়। (২) যেখানে খেই ছি'ড়িয়। মায় যুরে।পীয় কারখানা।় গ্রন্থি দিয়া 
ংযোগ কর! হয়, (দেশীয়গণ যোধ হয় পক দিয়। জোড়! প্যি। থাকে)। 

কিন্ত ভারতে ১২ টাকা মূল্যের রেশমের কাটতি জধিক ; ২০1৩০ 
ট।কাঁর রেশন বিক্রয় হওয়। ছুক্কর। অতএন আমদের প্রচলিত প্রথ! 
পরিবপ্তনের ধর্তমানে কোন আবম্তকত। নাই। বাংল| হইতে প্রতি 
ঘংসর বেনারস, লাহে।র, অমৃতনর, কারাচি, নগপুর, বোন্ব।ই প্রভৃতি 
স্থবনে কোটি টাকার রেশম রপ্তানি হয়। এবং ৫* লক্ষ টাকা মূল্যের 
ভাল দরের রেশম যুরোপ আমেরিক।য় চালান হয়। 

ভ।রতের যুরোপীয় কারখানার সযত্বপ্রস্থত রেশসও বিদেশী রেশমের 
সমকক্ষ নহে কেন, প্রশ্ন হইতে পারে। উহার একমাত্র কারণ বেশী 
কে|যের অপকৃষ্টতা। তন্মধ্যে বাংল।র কোষ মর্ধ্ব(পেক্ষা অপকু্ট | ঘাংল! 
কোষের আশ ২*১।২৫* প্র, কিএ বন্ধিকা মরির অ।শ ৮** গজ লম্বা । 
অতএব দেখা যাইতেছে একট। বন্থিক মরি চারটা বাংলা গুটির সমান। 
চ।রিট। বাংল। গুটির সুতায় চারবার জোড় থ(কিবে, কিন্তু বন্ধিক্স মরির 
প্রতিটায় ৪ট। করিয়। গ্রন্থি অল্প হইবে। মহীশূর, মান্ত্রাজের কোষ 
বাংলর গুটি অপেক্ষ। এই বিষয়ে কিঞ্চিং ভাল, তাহ।র আশ ৩১* গঞ্জ 
হয়। 


বন্িক্স মরি কোষের চাষ প্রবর্তন । 


কাশ্মীর ও আদামে ইহার চাঁষ আরম্ভ হইয়ছে। বাংলায় ইহার 
পরীক্ষ। করিয়।ও সম্তোষজনক ফল পাওয়! গিয়াছে। কিন্তু ইহার চাঁষের 
প্রধান অগ্তরায় বীজরক্ষ। ইহীর। অতি শৈত্য নহিলে এবং একটু গরম 
ব।তাস লাগিলে বাঁচে না। খুব যত্ব করিলে ভারতের সর্বত্র শীতকালে 
ইহার চীষ চলিতে পারে। কিন্তু বীজের রক্ষার জন্য কাশ্টীর ডালহৌসী 
প্রভৃতি কয়েকটি স্থান (যেখানে গ্রীম্মকালেও খুব শত, অথচ বায়ু মণল 
শুক্ষ থাকে) উপযোগী ৷ ইহাদিগকে 761,196 (বাংল! নাম কীট) ধ্যাধি 
হইতে মুক্ত রাখিব।র জন্য মধ্যে মধ্যে অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা কর! 
আবশ্যক হয়। ধদি কার্সীরের সহিত ভারতের সকল প্রদেশের রেল 
ংযোগ হইয়! যায়, তাহা হইলে কাশ্বীর ভাণ্ডার হইয়া সকলকে ধীঞ্জ 
দিয়া সাহাষ্য করিতে পারে ; এবং অন্থাত্্র ইহার একট! ফসল পাইলেও 
যথেষ্ট লাভ, একসের রেশম ৩* টাক|। 


রেশম কীটের র্যাধি। 


ইহার চাষের প্রধান অন্তরায় কীট দকলের র্যাধিপ্রবণত' | এফটাজট 


' ২য় সংখ্যা । ] 


গীডিত হই মরিয় যার।৪ কতকগুলি ব্যাধির নাম ও ম্বরূপ নিম্নে 


লিখিত হইর্তেছে। 

" (১) [১0101706 (যাংলা নাম কাটা)। ইহা অতি ক্ষুদ্র ফুন্কুড়ির মত। 
৩* দিনে পূর্ণপরিণতি প্রাপ্ত হয়। হঠাৎ মৃত্যু ঘটায়। পীড়িতাবস্থায় 
নির্শিত কোষ খারাপ হয়। কীট একঘার এই রোগাক্রান্ত হইলে দেই 
সকল কীটের বংশের প্রায় সকলেরই এই রোগ দেখা যায়; কেহ কেহ 
অধ্যাহতি পাইয়। যায়। পরবত্তাঁ ফসলের জন্য বীজ রক্ষার সময় অণু- 
বীক্ষণ পরীক্ষিত নির্ব্বাধি কীটের বীজই গ্রহণযে।গা। অবশিষ্ট সকল 
একবারে দগ্ধ করিয়। ফেল! উচিত। রোগমুক্ত কীট সকলকেও তু'তে 
ভিজান জলে স্নান করাইয়। ঠা হাঁওয়াদার স্থানে রাখিয়া শুকাইয় 
লইয়া পরে পালনগৃহে লইয়৷ যাওয়। উচিত। পালনগৃহেরও প্রত্যেক 
দ্রধ্য এ উপায়ে শোধন করিয়া লওয়! কর্তবা। পালনীয় উপ।দানে 
অধিকস্ত গন্ধকের ধুম দেওয়|! দরকার। মহীশূরের 13080) 
7701 কীট এই ব্যাধিহীন। এই ব্যাধিযুক্ত কীট যদি উহাতে পীপ্র ন! 
মরে, তধে এত ছুর্বল হইয়া থাকে যে শীঘ্রই অন্যধিব রৌগে আক্রান্ত 
হইয়। শীগ্বই মরিয়| যায়। বাংলায় কয়েকটি বীজ পালনের কারখানা 
খোলা! হইয়াছে ; সেখানে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা যথেষ্ট সুফল পাওয়া 
গিয়াছে। 

(২) 10508101701 যখন এই ব্যাধি পূর্ণ পরিণত হয়, কীটের গায়ে 
খালি চোখেই সাদ আচিলের মত দেখিতে পাওয়। যাঁয়। ইহার বাংল! 
নাম চুণাকাটি। কীটে। খীজ ও ডিম্ব, পালন উপাদান, গৃহ প্রভৃতি 
পূর্বোক্ত প্রকারে শোধন স্বার| এই রোগ হইতে মুক্ত হওয়। য'ইতে পারে। 
কীট রোগগ্রপ্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিঞে পূর্বেক্ত প্রকারে জালের 
সাহাষ্ হস্থ কীট সকলকে পৃথক করিয়া! সকল কাঁটকে কয়েক ঘণ্ট| 
অনাহারে রাখিয়া! দিতে হয়, এঘং ঘর দ্বার পরিষ্কা, করিয়া দ্বার বন্ধ 
করিয়। খুব গন্ধকের ধুম দিয় ঘর প্রঠতি শোধন করিয়। লইতে হয়। 
গৃহাদি শোধন করিধার একরূপ মন্ত্র আছে, তাঠীকে 1:01817 ৮21)০7- 
৯৫1 ঘ্বলে। 

(৩) 11170)011| তুঁতের পাতা কীটের পাকস্থলীতে গি;1 গ।জিয়| 
উঠিয়া এই রোগ উৎপন্ন করে। ইহা! নানাবিধ কাঁটাণুর অস্তিত্ব হেত 
সংঘটিত হয়। এই পীঁড়ায় কীটের পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণ হইয়! যায় ঘলিয়া 
ইহার বাংল! নাম 'কালশিরা' এই রোগে কীটের শরীরে পচন আস্ত 
হয়। ছূর্বব্ক কীটেরই এই রোগ হয়। পাঁলনগৃহরুদ্ধ বায়ু চলাচল- 
শস্ক হইলে এই রোগের সম্ভাধন!। ধুলিও ইহার কারণ। ইহার প্রাতি- 
কার উপায় (১) তুতের জল দিয়! ডিম্ব, গৃহ ও সকল দ্রব্যাদি শোধন। 
(২) কাটের প্রথমাবস্থায় ৫ ঘর ও শেষ দশায় ৪ ঘার খাদ প্রদান। (৩) 
ধুলি, জল ও বীজাণুশূহ্য টাটক। পাঁত। খাওয়ান। (৪) পালনগৃহে 
যায়ু চলাচলের ব্যংস্থ|! | (৫) কীটগুলিকে প্রত্যহ পরিষ্কার কর! ; ডালা, 
মাচ প্রভৃতি পরিফার কর!; লেপন করিয়। ধূলি নিবারণ ও গৃহ মার্জন। 

(৪) 30116 ( বাংল। সল্ফ! ) এক প্রকার অজীর্ণরোগ, অত্যধক 
শীত বা ত্রীন্মহেতু হঁ়। এ রোগ হইলে কাঁটের ক্ষুধা মান্দ্য ও আহারে 
অরুচি হয়, এবং তাহাদিগকে লম্বাটে ও ফ্যাকাশে দেখায়। অবশেষে 
পচিতে আরম্ভ করিয়। কাঁজে। হয়! উঠে। ইহা তত মারাত্মক বা 
সংক্রামক নহে; গ্রীন্মহেতু হইলে পাখার ধাতাদ করিলে এবং শৈঠ্যহেতু 

হইলে কোন উত্তর স্থানে পরিবর্তিত করিলে তাহাদিগকে হুস্থ হইতে 


* আমাদের দে শর ব্যবসায়িদের বিশ্বাম রেশমকীট বড় সুখী প্রাণী, 
একটু অনাচার অশুচি অবস্থায় ইহানিগকে স্পর্শ করিলে উহার! মরিয়। 
যায়। এজন্য তাহার! খুব পরিষার পরিচ্ছন্ন হইয়। পবিভ্রভাষে ইহার 
পালন করিতে চেষ্টা করে।, লেখক। 


শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলী | 


দেখ! যাঁয়। এ রোগের প্রধান প্রতিধেধক অতি গ্রীন্মে ( এপ্রেল মে) 


৭৭ ; 


বা অতি শীতে (ডিসেম্বর জানুয়ারী) ঘা খোলা স্থানে ( যেখানে শীত 
গ্রীন্ম সর্বদাই পরিধর্তনশীল ) কীটের পালন ন! কর!। 

(৫) (572550116 ( যাংলা রস) খাদে)র অবস্থীভেদে হয়; অল্প রস 
পত্র খাইতে খাইতে যদি অধিক রসপূর্ণ পত্র খায় তবেই এই -রোগ হয়ঃ 
ইহ! কোন প্রকার কাঁটীণুর দ্বারা সংঘটিত হয় না। কীট যত পুরাতন 
হয় খাছ্যপত্রও তত বড় ও পুরাতন হওয়া দরকাঁর। অনাবৃষ্টির পর 
হঠাৎ বৃষ্টি হইলে পত্র রসপূর্ণ হইয়। উঠে এবং এই রোগ জন্মে। ইহার 
নিধারণ কল্পে পাতা বড় গাছ হইতে লওয়া উচিত ছোট ঝেপের নহ্ে। 
ফরাশী কৃষকের! এই রোগে।ৎপত্তিতে পূর্ণ ফসল হুইয়াছে' স্থির করিয়! 
রোগকে শুভকরই মনে করে। ষে যেস্থানে তু'তের বড় গাছ হইতে 
পাতা লওয় হয় ( যেমন কাশ্মীর ) সেখানে .এ রোগ দেখ! যায় ন|। 
ঘাংলায় (ঝোপ তু'তের পাতা ব্যহত হয় বলিয়া) এ রোগ খুষ বেশি 
হয়। 

(৬ 09৪1 (ল।লি, রাজি বা কুরকুটে ) ইহা ঠিক রোগ নহে; 
অনেক সময় গুটি না বীধিয়। কীট পতঙ্গ হইয়। পড়ে; কখন কখন 
তাহাদের ডিমও হয়; কিন্তু সে ডিম্বসগ্র(ত সম্ততি সকলে এই প্রকৃন্তি- 
বৈষম্য অধিক লক্ষিত হয়। ইহা অনেক সময় বংশক্রমানুসারী হয়। 
কীটের শেষ দশায় খাদ্যাল্পত। বা! “নৈচাঁপাত।' (নুতন ক্ষেত্রের বা ছাঁয়াযুক্ত 
স্ত(নের পাতা ) খাইতে দিলে এই অবস্থ। ঘটে । 

(৭) 1)6)001)16-০০9০1) ( গেঁঠে-কোয়। ) বা দুইটি কীটের একটি 
কোষ নিন্নাণ। এই প্রকৃতিবৈষম্য বাঁংল।য় অধিক দেখ। যায় না; যুরোপ, 
চীন জাপানে খুব হয়। এই বিষমতা.9 বংশগত হয়। এই কোষের 
সত! ধাহি*্ কর! যায় না; এজন্য অনেকে প্রতারণা করিয়। ইহ। বীজরূপে 
বিক্রয় করিয়া থাকে । 

(৮) 1719-71)05£ ( মক্ষিকাঁর উৎপ।ত ) ধাংলায় রেশমের খুব ক্ষতি 
করে। রেশমকীট গুটি বধিবাঁর পূর্বে বা পরে মক্ষিকার ডিম্বসপ্তাত 
কুমি সকল রেশমকীট সকল মারিয়া! ফেলে। যদি গুটি বাধার পর 
রেশমকীট মরিয়। যায়, তঘে কোন হইতে পতঙ্গের পরিবর্তে কতকগুলি 
মঙ্সিক।র বাচ্চ বাহির হয়। যদি পালনগৃহ আক্রস্ত হয়, তধে রেশম- 
কীটের বংশপালন অসম্ভব হউয়। উঠ্রে। ইহার প্রতিকার উপায় (১) এক 
ধৎসর অন্তর ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বীজের জন্য কেবল ডিম্ব সংগ্রহ কর! । 
(২) বৎসরে ৩।৪ ফসলের বেশি উৎপন্ন না করা। ৩) মক্ষিক! নিবারণের 
জন্য এই উপায়টি অনুশ্থত হইতে পারে। গৃহের প্রধেশ দ্বার হইতে 
বিপরীত দিকে বা দূরে জানাল! রাখিয়া! তারের জালে আবৃত করিয়! 
তাহার নিয়ে ভূমি হইতে ৫1৬ ফুট উ-চুতে কিঞিং কেরোমিন তৈল 
মিশ্রিত জলপূর্ণ গামল।| রাখিয়! দিতে হয়, এবং গৃহত্ব।রে ঘু'টের ধোঁয়। 
করিয়। দ্বার দিনের ধেল। যথাসম্ভব ঘন্ধ রাখিতে হয়। মাছি ধোঁয়ার দিকে 
ন| গিয়। জানালার পথে ঘারে য।ইধার চেষ্টা] করিবে এবং জলের গামলায় 
পড়িয়। ডুবিয়। মরিবে। 

(৯) 10000705085 ড1111)5185 এক প্রকার বিঝি পোকা, রেশম- 
কীট খাইয়। ফেলে। ইহ। মক্ষিকার মত কাটের গায়ে ডিম পাড়িয়। 
দেয়; ডিম্বেদগত বিবি ধ্বংদ করিতে আরম্ভ করে। অনেক সময় 
রেশমকীটের ডিম্বের সঙ্গে ইহাঁদের ডিম্বও আনীত হইয়! উপদ্রব ঘটা য়। 

সকল প্রকার রোগের প্রধ।ন প্রতিকারের উপর সর্বব বিষয়ে পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন হওয়া । 


এড়ি রেশমকীট পালন ও সূত্র গ্রহণ। 


ইহার পালন প্রণ।লী তু'ত গেশমকীটের মতনই। কেধল ইহার 
কোষ হইতে হুত্র খুলিয়। লওয়া যায় না। গরদ বাঁ তগর কোঁধ হইতে 


৮০ 


পতঙ্গ নির্গত হয়! যাইবার পূণ অকর্তিত কোষ হইতে সুতা বাহির 
করিতে হয় কিন্তু ইহ! হইতে পতঙ্গ নির্গত হইতে দিতে হয়। উঠাতে 
প্রাণীধের আবগ্তক হয় না। উহার আশ শন্৮ ও স্থায়ী এলম্যা বহুজন 
সমাদূত। যদিও উর চ|খে লাভ অপেক্ষাকৃত কম, তগা।প ইহঠে 
অনেক সুবিধা আছে। হহর আশ গ্রহণ করিবার প্রণালী £- 

পতঙ্গ কোষ কাটিয়া মিগত হইলে কো।মগুলিকে ছাইয়ের সঙ্গে ভলে 
ধা ছাইয়ের জলে (1.1) সিদ্ধ করিতে হয় ও খব ঠাসিতে হয়। ঠাণ্। 
হইলে পরিক্গার জলে ফেলিয়। ব'খাগত ঠাসিতে ভয় 5ৎপরে উঠাইয়া 
জল নিংড়াইয। ধৌদ্ধে শুকাইয়া চরক! ব| টাকুতে ০৬। ঠৈয়।র করিতে 
হয়। উহা হইতে ৃত। ঠৈয়ারি করিবার পৃর্কে তুল। ব| পশমের মত 
পিজিয়। ধুনিয়া অ ৮ডাউয়। লঈটতে হয়। 


উদ্ভিদের বপ্ধবৈচিত্র। . 


আমরা সাধারণ উদ্ভিদের যে আকার প্রকার দেখিতে পাই, 
তাহার অনেকটা ভূমধা(কর্ষণের (0১78511৮) ফল বলিমা 
ডারুইন্‌ প্রভৃতি বড় বড় পঞ্ডিতেরা শ্টির করিয়া গেছেন। 
কোন গাছের ডালকে মাটির সহিত শুয়াইয়া রাখ, দেখিবে 
ডালটা ঝাকিয়া মাথা! উচু করিবার চেষ্টা করিতেছে। থে 
কোন গাছের মুল পরীক্ষা কর, সেটিকে ক্রমেই মাটির 
ভিতর নামিয়া যাইতে দেখিবে। এই সকল ব্যাপার 
ভূমপ্যাকর্ষণের ফলে হয় বলিয়া ব্বাল সিদ্ধান্ত তইয়া 
গিয়াছে। কিন্তু ঠিককি প্রকারে সেই একই আকর্ষণ 
দ্বারা গাছের একটা অংশ উপরের দিকে এবং অপরটি 
তাহার বিপরীত দিকে বাড়ে, ৩াঠা প্রাচীন বা আধুনিক 
কোন প্ডতই ভাল করিয়া বুঝাতে পারেন নাই। 
স্গ্রসিদ্ধ জীবতজববিদ্‌ ডারইন্‌ সাহেব বিটিষ এসোসিয়েশনের 
এক বিশেষ অধিবেশনে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,-_পুথিবীর 
টানে যে গাছের শিকড় নীচের দিকে ও গুঁড়ি উপরে 
উঠে তাহা আমরা অন্তমান করিতে পারি। কিন্ত কোন্‌ 
কৌশলে যে, একই উত্তেজনায় 'ইী বিপরীত কার্ধ্য দু'্টা 
হয়, তাহ! আজো আমাদের অঙ্ঞাত। 

ভূমধ্যাকর্ষণের সহিত গাছের বুদ্ধির পুর্বেবান্ত বৈচিত্র্য- 
গুলির সম্বন্ধ আলোচনা করিবার পুর্বে পৃথিবীর আকর্ষণ 
উত্তিপদেহকে কি প্রকারে উত্তেজিত করে দেখা আবশ্ঠক ; 
এবং তাহার পর সে উত্তেজনা ছারা কি প্রকার কাধ্য 
পাওয়া সম্তাবন1, তাহ! বিবেচা । 

পাঠক অবপ্তই জানেন, যে জিনিষের সামগ্রী পরিমাণ 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
(1৮455) যত অধিক হয়, তাহার ভারও তত অধিক 
দেখা যায়। বনুসামগীসম্পন্ন জিনিষকে ভারি বালিয়া 
অন্থুভব করানই, ভূমধ্যকর্ষণের একমাত্র কাধ্য। সুতরাং 
গাছের বৃদ্ধির উপর পুথবীর আকর্ষণের কথা আলোচনা 
করিতে হইলে, গাছের কোষগুলির (0০115) গুরুত্বের 
কাধ্য অনুসন্ধান আবশ্তক । ৃ 

ভূমধ্যাকর্ষণের ফলে উদ্চিণদে5 কি প্রকার উত্তেজনা- 
গ্রাপ্ধ হয়, তাহ! গ্কির করিবার জন্য গত শতান্দীতে কতক- 
গুলি বৈজ্ঞানিক ঠিক্‌ পুর্ধোস্ত প্রথায় গবেষণা আন্ত 
করিয়াছিলেন, এবং তাহারি ফলে এই প্রনঙ্গে দুঈটি পৃথক 
মতবাদের কষ্টি হয়া পড়িয়াছে। 

একদল পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন, উদ্টিদ-কোষে মে 
রম ও শ্বেতসার (১5:70) প্রভৃতি পদার্থ সঞ্চিত থাকে, 
ভাভাপ ভার উ্ুদদেহের উপরের ও নীচের অণ্শে বিভিন্ন 
পরিম।ণে চাপ দেয়। কাছেই ইহাতে কতকগুলি কোষ, 
অবশিষ্টগুলি অপেক্গা অধিক উত্তেছিত হইয়! পড়ে। ১ম চিত্রটি 


6 1 শি 


১ম চিএ। 
দুইটি কোষের ছবি। যখন কোন ৪ গাছের ডালকে জোর 
করিয়া শুয়াইরা রাখ! হয়, চিত্রের দক্ষিণ পার্বস্থ অংশের 
স্থায় তাহার কোষগুলি শুইয়া গড়ে। ডাল স্বাভাবিক 
অবস্থায় খাড়া থাকিলে, কোযগুলিও বাঁমপার্থের ছবিটির 
শ্ায় খাড়া হইয়া থাকে । জিনিষের ভার, তাহার ভূসংলগ্ন 
অংশেই কার্যকারী হয়, কাজেই *শ।য়িত কোষের 
41)” চিত্রিত অংশের উপরকার চাঁপ, “০” চিহ্নিত অংশ 
অপেক্ষা অধিক হইবরই কথ|। বামের কোষটিতেও 
£/৬” স্থান অপেক্ষা “13 স্থানে অধিক চাপ পড়িবার 
সম্ভাবনা । একই কোষের উদ্ধ ও অধঃ প্রাচীরের উপরকর 
এই প্রকার চাপের বৈচিত্র্য দেখিয়া, উক্ত পণ্তিতগণ 
ইহাকেই ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


ব্য সংখ্যা 1 


এই সিদ্ধান্তটি পেত রি র্‌ চার 01 
12010] [37555019) জগদিখ্যাত জীবতত্ববিদ ফেফার 
(71615) সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন; জ্যাপেক্‌ 
(0522০) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক । 

নোল ও হাবারল। (ি91], 1721১011276) প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকগণ:দ্বিতীয় মতবাদের (11,607 ০19696০1169) 
গ্রবর্তক। ইহারা কোবস্থ জলীয়ভাগের ভার গণনার মধ্যে 
আনেন নাই । কেবল মার কোষস্থ শ্বেতসারকণা গ্রভৃতি 
গুরুপদার্থের (9০60110)5) ভার লইয়া হিসাব করিয়া- 
ছিলেন। পার্খস্থ ২য় চিত্র একটি ভূশায়িত ডালের চিত্র। 





২য় চএ। 


ভিতরকাঁর ঘরগুলি এক একটি কোন, এবং তাহাদের 
ভিতরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুগুলি রহিয়াছে, সেগুলি শ্বেত- 
সার প্রভৃতির কণা । পৃথিবী কোন জিনিষকে পাশাপাশিভাবে 
টানে না, সুতরাং কোষসামগ্রীর ভার চিত্রস্থ উত্ভিদদেহের 
“[2 12” এবং “11 1” এই ছুই অংশের উপরেই পড়িবার 
কথ|। “15 7০” রেখাক্রমে যে চারিটি কোষ সঙ্জিত রহিয়াছে, 
তাহাতে কোষসামগ্রীর চাপ উহাদের অস্তঃগ্রাচীরের উপর 
পড়িতেছে, এবং [51 121” রেখার কোষগুলিতে তাহাদের 
চাপ এ গুলির বহিঃপ্রাচীরের উপরে লাগিতেছে। উদ্ভিদ 
কোষের ভিতর ও বাহিরের প্রাচীরের উত্তেজনশীলতা৷ সমান 
নয়। কাজেই প্র প্রকারে চাপ পাইয়া উত্তিদদেহের এক 
পার্থ অপর পার্থ অপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে। 
পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদ্দিগের মতে, ভূমধ্যা কর্ষণজনিত চাপের 
যে এই বৈষম্য হয়, তাহাই ভূশায়িত ডালের মাথা উচু 
হওয়া ইত্যাদির কারণ। তা ছাড়া গাছের গুঁড়ি ও 
শিকড়ের পরস্পর বিপরীত দিকে বৃদ্ধি হওয়ার কারণ 
উল্লেখ করিতে গিয়াও, তাহার! ভূমধ্যাকর্ষণের পর কারার 
উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর 'করিয়াছেন। 


উদ্ভিদের বদ্ধিবৈচিত্র | "৮১ ৃ 


ুর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ছাট যে বেশ যুক্তি তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই, এবং পৃথিবীর টান যে উত্তিদ্‌ দেহের উপর 
উত্তেজনা প্রয়োগ করে, এবং উত্ভিদ মাত্রেরই যে সেই 
টানের দিক্‌ বোধ (0:7951797০576107 ) আছে, তাহারে। 
আভান আমরা এ সিদ্ধান্তদ্বয়ে দেখিতে পাই।' কিন্ত 
কি প্রকারে সেই টান্‌ নান! অঙ্গে নানাপ্রকার উত্তেজনায় 
পরিণত হয়, এবং কি কৌশলেই ব! তাহারি দ্বারা গাছের 
বৃদ্ধিতে নানা প্রকার বৈচিত্র্য আসে, তাহার কোন ব্যাখ্যানই 
এ সিদ্ধাস্তদ্বয় হইতে পাওয়া যায় না। 

ভূশীয়িত ডাল কেন মাথা উ“চু করিয়া বাঁড়ে_এই 
প্রশ্নছি লয় উক্ত সিদ্ধান্তিকগণের মধ্যে অনেক আলোচনা 
হইয়া গেছে। ইহাতে স্থির হইয়াছিল, শাখার ঠিক্‌ ভূসংলগ্ন 
দিকটা পৃথিবীর টানে অধিক চাপ পাইয়া, উপরের দিক্‌ 
অপেক্ষা দ্রুত বাড়িতে আরম্ত করে, তাই শাখার অগ্রভাগ 
ধন্নুকাকারে বীকিয়া উদ্ধগানী হইয়া পড়ে। 

এই ব্যাখ্যানটি কৃতদুর সত্য তাহার বিচার আবশ্তক। 
আমরা গত চৈত্রের *প্রবাসী”তে “উদ্ভিদের বৃদ্ধি” শীর্ষক 
প্রবন্ধে দেখিয়াছি, কোন উত্তেজনা হইতে যদি গাছে প্রকৃত 
সাড়ার (আণবিৰ বিরুতি) প্রবাহ চলিতে থাকে, তবে 
তাহা গাছকে বাড়ায় না, বরং তাহার দ্বারা গাছের বৃদ্ধি 
রুদ্ধ হইয়া আসে। উত্তেজনা দ্বারা যে এক রসগ্রবাহ 
কোষপরম্পরায় চলিয়া যে এক অপ্রত্যক্ষ বা অবাস্তর 
সাড়ার উৎপত্তি করে, তাহাই উদ্ভিদের বৃদ্ধির মূল কারণ। 
স্থৃতরাং কোষসামগ্রীর চাঁপকেই যদি ভূশাঁয়িত ডালের 
সোজ! হওয়ার কারণ বলা যায়, তবে বলিতে হয়, 
চাপের উত্তেজনার দ্বারা চাপপ্রাণ্ড অংশের যে বৃদ্ধি-স্তস্তন 
হয়, তাহাই এ ব্যাপারের মূল কারণ। কিন্তু নীচেকার 
অর্ধেক্টার বৃদ্ধিরোধ ও উপরের বৃদ্ধি অপ্রতিহত থাকিলে, 
গাছ কখনই উপরের দিকে বাকিতে পারে না। এ অবস্থায় 
তাহার মাথা নিশ্চয়ই আরো অধিক নীচু হইয়া! পড়িত। 
কাজেই দেখা যাইতেছে, গাছের মাথা উচু হওয়! সম্বন্ধে 
পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তটিকে কখনই অন্রাস্ত বলয়! গ্রহণ করা 
যায় না। ইহার প্রকৃত কারণ স্থির করিবার জন্ট, 
বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্থু মহাশয়ের নূতন আবিফার- 
গুলির প্রতি দৃষ্টি করা আবহক। 


 ভুশায়িত ও ডাল : যখন  ধন্ুকাকারে কিয়া মাথা উচু 
করে, তখন এই বক্রতার ছুইটি কারণ আমাদের মনে 
আসিয়া পড়ে। (১)--হয়ত ডালের ভুসংলগ্ন অংশটা 
উপরের অংশ অপেক্ষা অধিক বাড়িতেছে, অথবা (২) 
নি়া্ধের বৃদ্ধি অক্ষুণ্ন থাকিয়া, কেবল উপরার্ধের বৃদ্ধিই 
হাঁস হইয়। আসিতেছে । আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্থু মহাশয় 
এই ছুইটির মধ্যে কোনটি প্রকৃত কারণ, তাহা স্থির করিবার 
জন্ত অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং শেষে দ্বিতীয় 
কারণটিকেই যথার্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। গাছের 
গুঁড়ি ও শিকড়ের পরম্পর বিপরীত দিকে বাড়িবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক উদ্তিদ্‌ৃতত্ববিদ্গণ বলিয়া 
থাকেন,__ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা পাইলেই শিকড় ও গুঁড়ি 
নিজেদের বিশেষ বিশেষ ধর্মের অনুবন্তী এ প্রকার বিপরীত 
কাধ্য দেখায় । অর্থাৎ পৃথিবীর টান পাইলে নীচের দিকে 
বদ্ধিত হওয়া একা শিকড়েরই একটা বিশেষ ধর্ম, এবং 
সেই প্রকার উপর দিকে বাড়া গুঁড়িরও একটি ধর্ম 
আচাধ্য বনু মহাশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই ব্যাখান 
গ্রহণ করেন নাই। তাহার মনে হইয়াছিল, আমরা 
সুপরিচিত প্রাকৃতিক কার্য্যগুলিতে জড় ও শক্তির যেমন 
বিচিত্র লীল! দেখিতে পাই, এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই তাহারি 
একটি। গাছের ডালে '৪ শিকড়ে এক একটা অস্ভুত 
রকমের বিশেষ ধন্ম আরোপ করিয়া কারণ দেখাইতে 
যাওয়া, পণ্ডশ্রম মাত্র। স্ুপথ পাইলে গ্তবাস্থানে পৌছানো 
সহজ হইয়া পড়ে। উদ্ভিদতত্বসন্বন্ধীয় পূর্বোক্ত জল 
সমস্তাগুলির সমাধান কোথায়, বস্তু মহাশয় দিব্যচক্ষে তাহা 
স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং কিছুকালের গবেষণায় 
সকলগুলিরই ভিতরকার গুড় রহস্ত আবিষার করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন । 

আচাধ্য বস্তু মহাশয়ের এ সকল সিদ্ধান্তগুলি বুঝিতে 
হইলে, প্রথমেই ঠাহারি আবিষ্কত ছুই একটি নূতন তথ্যের 
সহিত পরিচিত হওয়া আব্তক। আমর! সকলেই দেখিয়াছি, 
লজ্জাবতী লতার ডালে কোন প্রকার উত্তেজন৷ প্রয়োগ করিলে, 
তাহার পাত! কিছুক্ষণের জন্য নামিয়া গিয়া, ক্রমে পূর্বববৎ 
খাড়। হইয়। দাড়ায় । আঘাত দিলে আহত স্থান হইতে যে 
আণবিক বিকারের প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে, আচাধ্য বন্থ 
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মহাশয় তাহাকেই পাতার গড়ার কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। তা ছাড়া তিনি আরো! দেখাইয়াছেন যে, 
গাছের কোনও অঙ্কে অতিরিক্ত শীতল করিলে যখন 
তাহার অণু সকল অসাড় হইয়া পড়ে, তখন সহঅ আঘাতেও 
সেস্কানের আণবিক বিকৃতি হয় না। লজ্জাবতী লতার 
পত্রবৃস্তে খুব ঠা্ড দিয়া, তাহাতে আঘাত উত্তেজনা! প্রয়োগ 
কর, পাতা কোন ক্রমেই নাঁমিবে না। সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে, উদ্ভিদের যে অঙ্গ দিয়া উত্তেজনার সাড়া প্রবাহিত 
হয়, সেখানে ঠাণ্ডা! দিলে, উত্তেক্গনার কাধ্য রোধ হুয়া যায়। 
ভূশায়িত ডালের কোন অংশে সাড়ার প্রবাহ চলিতেছে, 
তাহা জানিবার জন্য আচাধ্য বস্থু মহাশয় শাখার উপরে ও 
নীচে ক্রমে শীতল জল সেচন করিয়াছিলেন। ইহাতে 
দেখা গিয়াছিল, ডালের, তলার অংশে শীতল জল দ্বারা কোন 
পররবর্তনই হয় নাই, কিন্তু উপরে জল সেচন মাত্রেই তাহার 
উপরদিকে উঠা (4১1১০9৮৩০০০ 0১০৮০08601১ ) রোধ 
হইয়া! পাড়য়াছিল। সুতরাং ভূশাঁয়িত ডালের উপরাদ্ধই 
যে ভূমধ্যাকর্ষণে উত্তেজিত হইয়া ধনুকাকারে বীাকিয়া যায়, 
তাহাতে অণু মাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 

আমরা পূর্বেই ব্লিয়া!ছ, গাছের শিকড় কেন নীচের 
দিকে বাকিয়া যায়, এবং তাহারি গুঁড়ি ও শাখাপ্রশাখা কেন 
উপরে উঠিতে থাকে, এই প্রশ্ন ছুইটি প্রাচীন ও আধুনিক 
উদ্ভিদতত্ববদগণের নিকট গ্রকাও সমস্তা হইয়া দাড়াইয়াছে। 
পণ্ডিতগণ গাছের উপর ও নীচের অংশে ছুণ্টা পৃথক ধর্ম 
আরোপ করিয়া যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহার আমর! 
কোন অর্থই খুঁজিয়া পাই না। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহারা 
এঁ বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলির মুল ঘত দিন পধ্যস্ত আবির 
করিতে না পারিতেছেন, ততদিন কেহই* 'তাহাদের এ 
ব্যাখ্যানে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। ডারুইন্‌ সাহেব 
তাপ দ্বারা শিকড়ের অগ্রভাগের একটা পাশস্ 007211505751) 
উত্তেজিত করিয়া দেখিয়াছিলেন, শিকড়ের ডগা বীকিয়া সেই 
উত্তেজনা! হইতে দুরে যাইবার চেষ্টা করে; কিন্ত সেই 
প্রকার উত্তেজনাই গাছের বর্দনশীল অপর কোন অংশে 
প্রয়োগ করিলে তাহার ঠিক বিপরীত কার্য দেখা যায়। 
অর্থাৎ এ স্থলে মূলের অগ্রভাগ বাঁকিয়! উত্তেজনার কেন্দ্রের- 
দিকেই চলিতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য একই উত্তেজনার 
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এই ছুই বিপরীত ফর ফুলে লে ডারুইন্‌ অবাক্‌ হইয়া পড়িযাছিলেন, 
এবং বহুচিন্তায় ইহার অন্ত কোনও ব্যাখ্যান না পাইয়া, 
এ গুলিও উত্তিদের বিশেষ ধর্ম বলিয়া শেষে নিষ্কৃতি লাভ 
করিয়াছিলেন । তিনি আরো বলিয়াছিলেন, এই সকল 
বিশেষ বিশেষ গণ, উত্তিদ মাত্রেরই জাতি ও বংশরক্ষার 
অনুকূল বলিয়!, অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে সেগুলি 
ক্রমশঃ উদ্ভিদের নিজন্ব হইয়া দীড়াইয়াছে। 
যাহা হউক, গাছের উর্ধাধঃ অংশের বুদ্ধিবৈচিত্র ও 
তাহাদের আঘাত অনুভূতির পার্থক্য সম্বন্ধে আচাধ্য বন্থু 
মহাশয় কি বলেন, এখন আলোচনা করা যাঁউক। উদ্ভিদের 
কোন অঙ্গে আঘাত উত্তেঞ্জন! প্রয়োগ করিলে, আহত স্তান 
হইতেই উত্তেজনা! প্রবাহিত হইয়া স্বতঃই ছুই প্রকারের 
সাড়ার উৎপত্তি করে।* (১ম) আহত স্থান হইতে 
আরম্ভ করিয়া রসপ্রবাহের সাড়া। (২য়) আণবিক 
বিকৃতিজাত সাড়া । এই ছুইটি সাড়ার মধ্যে প্রথমটিরই 
বেগ দ্রততর, এবং ইহাই গাছকে বাড়ায় । দ্বিতীয় অর্থাৎ 
আণবিক বিকৃতিজাত প্ররুত সাড়া কিছু মন্থর গতিতে চলে, 
এবং তন্বারা গাছের বৃদ্ধি রোধপ্রাপ্ত হয়। এই ছুই 
বিচিত্র প্রবাহের কথা অনুমানমূলক নছে, জীবিত উদ্ভিদের 
অঙ্গে আঘাত দিলেই যে এঁ ছুই সাড়া বিভিন্নগতিতে সব্বাঙ্গে 
ছড়াইয় পড়ে, আচাধ্য বস্থু মহাশয় শত শত পরীক্ষায় তাহা 
প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। উহাদের অস্তিথ জানিতে হইলে, 
বৈছ্যাতিক উপায় অবলম্বন করাই সহজ। ওয় চিত্রের “০.৮ 
অংশের “4১” চিহ্নিত স্থানটি কোনও শাখার একটি বর্ধনশীল 
ংশ। প্রস্থানে একখণ্ড তারের একপ্রান্ত সংলগ্ন করিয়া, 





(০) 


(9) (০) 


৩য় চিত্র। 
তাহার অপরপ্রান্তটিকে এক নিকটবত্তী পত্রে সংযুক্ত রাখা 





করিক্লাছি। 


উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈচিতর। 


* আমরা গত চৈত্র মব্সের “প্রবাসীগতে ইহার বিশেষ আলোচন। 


৯৮৩ 


হইয়াছে, এবং সেই তারের ভিতর একটি তড়িৎ, মাগক রঃ 
(05152170166) সন্নিবিষ্ট আছে ॥ কোনও আঘাত 
উত্তেজনায় বৃক্ষ অঙ্গে যে তড়িৎগ্রাবাহ্‌ উৎপন্ন হয়, তাহার 
দিক ও পরিমাণ এ যন্ দ্বারা পরিমাপ করা যায়। আচীঁধ্য বন্ধু 
মহাশয় দেখিয়াছেন, কোনও আঘাতে প্রকৃত অর্থাৎ আণবিক 
উত্তেজনার সাড়া চলিতে আস্ত করিলে, তড়িৎ মাপক যন্ত্রে 
এলাকা যে দিকে বিচলিত হয়, রসপ্রবাহের সাড়া চলিলে 
সেটি বিপরীত দিকে ফিরিয়া! পড়ে । “০” চিত্রটির “৮ 
চিহ্রিত স্থানে আঘাত দাও, দোখবে “৫” চিহ্থিত যন্ত্রে 
শলাকা বিচলিত হইয়া পড়িতেছে। ইহা প্র আঘাতের 
রসপ্রবাহজনিত সাড়ার কাজ,কারণ আমর! বলিয়াছি 
রসপ্রবাহের সাড়ার গতিই দ্রুততর । এই সাড়া থামিয়া 
গেলে, শলাঁকাটিকে বিপরীতদ্দিকে চলিতে দেখা যাইবে, 
ইহাই সেই নাতিদ্রত প্রকৃত সাড়ার কাজ। 

আচার্য বস্থ মহাশয় কোন বৃক্ষশাখায় ৩য় চিত্রের 
অনুরূপ তার সংযুক্ত করিয়া তড়িত্মাপক যন্ত্রের শলাকার 
বিচলন পরীক্ষা দ্বারা উদ্ভিদতত্বের অনেক জটিল সমস্তার 
সমাধান করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই চিত্রের "৮৮ চিত্রিত 
অংশস্থ”” স্থানটি তাপ প্রয়োগ করিয়! বা চিম্টি কাটিয়া 
উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ভড়িৎমাপক যন্ধষে কেবল 
রসপ্রবাহের সাড়া পাওয়! গিয়াছিল। তার পর তিনি 
সেই স্থানেই আবার বহুক্ষণ ধরিয়! প্রবল উত্তেজন! প্রয়োগ 
আরম্ত করিয়াছিলেন । ইহার ফলে, প্রথমে রসপ্রবাহের 
সাড়া, এবং পরে প্রকৃত আণবিক উত্তেজনার সাড়া যন্ত্রে 
প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এতৎ্ব্তীত আচাধ্য বস্থু মহাশয় 
”1১” চিত্রের “/১” চিহ্নিত স্থানেও উত্তেজন! প্রয়োগ করিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে কেবল আণবিক সাড়ার প্রবাহের লক্ষণ 
যন্ত্রে প্রকাশ হইয়া! পড়িয়াছিল, রস প্রবাহের উত্তেজনার লক্ষণ 
এ স্থলে মোটেই দেখা যায় নাই। 

পূর্ববণিত পরীক্ষাগুলির ফলে বেশ বুঝা যাঁয়, বর্ধনশীল 
অংশ হইতে কিছু দূরে, অর্থাৎ ”[*” এর মত স্থানে একদিক 
ধেঁসিয়া ( 02119512] ) উত্তেজন। দিলে, শাখার সেই দিক 
দিয়া কেবল রসপ্রবাহের দ্রুত সাড়া চলিতে আরম্ভ করে। 
আণবিক বিরুতিজাত প্রকৃত সাঁড়া এ মৃছ উত্তেজনায় সেখানে 
মোটেই পৌছায় না, এবং এই প্রকার এক্‌ দিকে সোধ 


রি 


উলামা শাখার ত অপর পারের তি টি “বিকার হয় 


না। বর্ধনশীল অংশে ষদি প্রকৃত উত্তেজনা উৎপাদন করা 
আবশ্ঠক হয়, তবে সেই স্থানে বা “[” এর মত দুরবর্তী 
অংশে অত্যন্ত প্রবল উত্তেজনা প্রয়োগ করার আবশ্তক হুয়। 
আঘাত-উত্তেজনাজাত এ রসপ্রবাহে ও আণবিক সাড়ায় 
উত্ভিদদেহের আকারগত কোনও পরিবর্তন হয় কি না, 
এখন আোচন! করা যাউক। এই অঙ্গবিকৃতির ব্যাপার 
বুঝিতে হইলে, রসপ্রবাহ দ্বারা গাছের বৃদ্ধি ও আণবিক 
বিকৃতির প্রবাহ দ্বারা যে সেই বৃদ্ধিরই রোধ হয়, এই ছু”ট 
স্থল কথা সর্বদা মনে রাখা আবশ্তক। আমরা পূর্ববপরীক্ষায় 
দেখিয়াছি, দূরবত্তী স্থানে আঘাত দিলে, শাখার আহত 
পারব ধরিয়া কেবল রসপ্রবাহের সাড়াই বদ্ধনশীল অংশে 
পৌছায়। কাজেই এ স্থলে অন্ুত্েজিত পার্টি অপেক্ষা 
উত্তেজিত পার্খ টিই বাড়িতে আরম্ভ করে, এবং ইহার 
ফলে শাখাটি ধন্নুকাঁকারে বীকিয়! যায়। * বলা বাহুল্য 
এস্থলে শাখার উত্তেজিত অংশটা ধনুর কুক (০০7৮০) 
পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া শাখা- 
প্রাস্তকে উত্তেজনার কেন্ত্র হইতে দূরে যাইতে দেখিয়া, 
ডারুইন্‌ সাহেব অবাক্‌ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আচার্য 
বন্থ মহাশয়ের পূর্ববর্ণত প্রত্যক্গপরীক্ষাসিদ্ধ ব্যাখ্যানে 
সেই প্রাচীন সমস্তাটির মীমাংসা হইয়! যাইতেছে । 

আমর! পূর্বের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, বর্ধনশীল অংশ 
হইতে দুরে প্রবল উত্তেজনা দিলে, প্রথমে ক্ষণিক রসপ্রবাহ 
চলিয়া শেষে কেবলমাত্র আণবিক সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। আণবিক সাড়া গাছের বৃদ্ধি রোধ করে। কাজেই 
এখানে শাখার উত্তেজনা প্রাপ্ত দিক্টার বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া, 
অপর পার্ষের বৃদ্ধি অক্ষুগ্ণ থাকিয়া যায় বলিয়া, সেটি 
ধনুকাকারে বাঁকিয়া পড়ে। এস্থলে ধনুর ন্যুকজ (০০০- 
০৪৮০) পৃষ্ঠে উত্তেজনার কেন্দ্র থাকে। বৃক্ষ অঙ্গে প্রবল 
তাপ প্রয়োগ করিয়! ডারুইন্‌ সাহেব, তাহার অগ্রভাগটিকে 
যে উত্তেজনার দিকেই যাইতে দেখিয়াছিলেন, তাহার 
ব্যাখ্যান আমরা পূর্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারি । 

দুরে উত্তেজনা প্রয়োগ না করিয়া, ঠিক্‌ বর্ধনশীল 


* কোন:জিনিষের একট! পারব অপর পারব অপেক্ষা প্রসারিত হইলে 
সেটির ধনুকাকারে বীকিয়! যাওয়ারই যে সম্ভাবনা, পাঠক একটু চিন্তা 
করিলেই:ভাহ! বুঝিতে পারিষেন। 


পরবাসী | 


চিতা 


ংপেই ৃহ বাত দিলে, শাখার ফিগ্রকার বিরতি হয়, 
আচার্ধ্য বস্থু মহাশয় তাহাঁও আবিষ্কার করিয়াছেন। ৩য় 
চিত্রের ”১” অংশটির “/১” চিহ্নিত স্থান কোনও শাখার 
বদ্ধনশীল অংশ। মনে করা যাউক, স্থানে যেন মৃদু 
উত্তেজনা! প্রয়োগ করা হইল। এখানে উত্তেজনা প্রাপ্ত 
স্থানে কেবল প্রকৃত সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, এবং 
তাহারি ঠিক বিপরীত অর্থাৎ *[3” চিহ্নিত অংশে কেবল 
রসপ্রবাহের চিহ্বু দেখা যাইবে । * কিন্ত আমর! দেখিয়াছি 
রসপ্রবাহ গাছের বৃদ্ধি করায়, এবং প্রকৃত সাড়ার বৃদ্ধি 
রোধ হইয়া যায়। কাজেই পূর্বোক্ত প্রকারের উত্তেজনায়, 
এখানে */৮৮” অংশের বৃদ্ধি রোধ, *1)1” ও 1)” এর বৃদ্ধির 
দ্রুতত! সংঘটনই সম্ভাবনা । প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় অবিকল এই 
ফলই পাওয়া গিয়াছিল,-_শাখাটি ধন্থুকাকারে বাঁকিয়া 
পড়িয়াছিল, এবং উত্তেজনার কেন্দ্রটি ধনুর ম্জ পৃষ্ঠে আসিয়া 
দাড়াইয়াছিল। 

পূর্বোক্ত প্রকারে “4১৮ চিহ্রিত স্থানে প্রবল উত্তেজনা 
দিলে, পূর্বের ঠিক বিপরীত ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ শাখা 
ধন্ুকাকারে বাঁকিয়া যায় বটে, কিন্তু উহার উত্তেজিত 
অংশটা তখন ধনুর ফুন্প পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। কারণ এস্লে 
প্রবল উত্তেজনায় *৮” অংশটি অসাড় হইয়া যায়, এবং 
তাহারি বিপরীত দিক অর্থাৎ পা)” স্থানে প্রকৃত উত্তেজনা 
আসিয়া সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করে। কাজেই মোটের 
উপর ”[১” স্থানের তুলনায় /১* স্থানের বৃদ্ধি অধিক হইয়া 
পড়ায়, শাখাটি বাকিয়া যায়। 

উল্লিখিত পরীক্ষাগুলিতে সাঁড়ার প্রবাহের কোনদিকে 
যাওয়া সম্ভাবনা, তাহা অনুমান করিয়াই যে আচার্য বন্ধ 
মহাশয় ্ কথাগুলি বলিয়াছেন, একথা যেন কেহ মনে না 
করেন। উদ্ভিদ দেহে সত্যসত্যই উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া! 
ও তাহার কাজ প্রত্যক্ষ দেখিয়া, বস্থ হহাণয় পূর্বোক্ত 
তথ্যগুলির স্ুপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

এখন আচার্য বন্থু মহাশয়ের পূর্বোক্ত আবিষ্কারগুলি 
হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আঘাত উত্তেজনায় ডাল ও 


* গাছের আশ (106) যেদিকে থাকে, উত্তেজন| মাত্রই যে তাহা 
অনুসরণ করিয়া সহজে চলাফের! করে আঁচাঁধ্য ধন্থ মহাশয় অনেক পরীক্ষায় 
তাহ। প্রত্যক্ষ দেখাইয়ছেন। আঁশ ভেদ করিয়া অর্থাৎ আড়াআড়ি ভাবে 
উত্তেজনা সহজে চলিতে পারেনা । 


হয় সংখ্যা] 


. শিকড়ের নানা বিরুতি দেখি পাশ্চাত্য টিজার উত্তিদের 
অঙ্গ বিশেষে+যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্মের কল্পনা করিয়। আসিতে- 
ছিলেন, তাহা বাস্তবিক অমুলক। আরঘাঁত উত্তেজনার 
মাত্রা ও প্রয়োগ স্থান ভেদে কখনো রসপ্রবাহ এবং কখনো 
গ্রকৃত উত্তেজনার প্রবাহ প্রাধান্ত লাভ করিয়া, উদ্ভিদের 
শাখামূলকে যে কত বিচিত্রভাবে বাকাইয়া বাড়াতে পারে, 
তাহা আচাধ্য বস্তু মহাশয় শত শত পরীক্ষায় প্রতাক্ষ 
দেখাঁউয়াছেন । উহা হইতে স্পঈুই বুঝা যায়, উদ্ভিদের ম্‌ল 
ও কাণ্ডের ধর্ম পৃথক নয়, উভয়েই আঘাত উত্তেজনায় 
একই প্রকারে সাড়া দিতে পারে । 

এখন ভুমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় গুঁড়ির উপরদিকে 
যাওয়া ও শিকড়ের নীচে নামার কারণ প্রসঙ্গে আচার্য্য বস্ত 
মহাশয় কি বলেন দেখা যাউক। বলা বালা এস্বন্ধে 
আধুনিক উদ্ভিদতত্ববিদ্গণ গুঁড়িও শিকড়ে এক একটা 
বিশেষ ধর্মের আরোপ করিয়া! যে সিদ্ধান্ত গ্রচার করিয়া- 
ছিলেন, আঁচাষ্য বনু মহাশয় তাহাতে মোটেই আস্থা স্থাপন 
করেন নাই। ইনি বলিতেছেন শাখা 'ও মূলের ধন্দব এক 
_মধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় উহাদের একটায় রসপ্রবাহের 
সাড়া, এবং অপরটিতে আণবিক উদ্রে্নার সাড়া কাজ 
করে বলিয়া, আমর! উদ্ভিদের এ দুই অংশে ভিন্ন ভিন্ন কাজ 
দেখিতে পাই। মনে কর যাউক, কিঞ্চিৎ দুরবন্তী স্থান 
হইতে কোষসামগ্রীর (51810911075) ভারজনিত মৃছর 
উত্তেজনা একপার্শ বহিয়৷ শিকড়ে আসিয়৷ পৌঁছিল। 
এস্থলে প্রকৃত সাড়া প্রবাহ আসা অসম্ভব; কারণ মৃদু 
: উত্তেজনায় কেবল দ্রুততর রসপ্রবাহের সাড়া! চালিত হয়। 
কাজেই এখানে দুরবস্তী মৃছু উত্তেজনা দ্বারা শিকড় যে বাঁকিয়! 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, মাটির ভিতর: প্রবেশ করিবে, তাহাতে 
আর আশ্চর্য কি! আবার মনে করা যাউক, বৃক্ষের 
গুঁড়ির সর্ধাঙ্গে শরিব্যাপ্ড কোষসামগ্রীর চাপে, যেন সেটি 
প্রত্যক্ষভাবে উত্তেজিত হইয়া পড়িল। এস্থলে রস প্রবাহের 
সাড়া কাজ করিতে পারিবে না, * কেবল প্ররুত সাড়াই 
প্রাধান্ত লাভ করিয়া গুঁড়িকে বাকাইয়া দিবে। আমরা পূর্ব্রেই 


* কারণ আহত স্থানের কোষ হইতেই জল বহিগ্তি হইয়া রত 
স্থানে ক্সপ্রধাহের সাঁড়ীর উঞ্পত্তি কয়ায়। এজন্য ঠিক্‌ আঘাতপ্রাপ্ত 
স্থানে কেবল-প্রকৃত সাঁড়াই দেখা যাঁয়। 





মাথায় ঘোল। ৮৫ 


দেখি, প্র পরত ত সাড়া ও ও ) রমপ্রবাহের সাড়া উত্িদদেহকে 
ঠিক বিপরীত দিকে বাঁকাইঈয়! দেয়। সুতরাং সেই পূর্বে 
উদ্াহরণে রস প্রবাহের সাড়ায়, শিকড়ট! যে দিকে বাঁকিয়া- 
ছিল, এখানে প্রকৃত সাড়ায় গুঁড়িটা যে তাহার ঠিক্‌ বিপরীত 
দিকেই বাঁকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। 

শিকড়ের নীচের দিকে নামা ও গুঁড়ির উপরদিকে 
উঠাকে বৃক্ষদেহের ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম কল্পনা করিয়া, 
পূর্ব বৈজ্ঞানিকগণ (50910171972, এবং 4১১০-86০6০- 
[0197 প্রভৃতি যে সকল শব্দ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি যে 
কত নিরর্থক, আচার্য বস্থ ম্হায়য়ের পূর্বববর্ণিত আবিষ্কারগুলি 
হইতে*আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। নীচের দিকে 
নামা ও উপরের দিকে উঠা, শিকড় ও শাখার বিশেষ ধর্ম 
নয়। জড়দেহে আঘাত উত্তেজন| দিলে, তাহার যে আণবিক 
বিরুতি হয়, তাহাই একমাত্র জড়ের মুল ধর্ম । উদ্ভিদের 
অঙ্গবিকৃতি উঠা নামা বাকাচোর! সকলই জড় ও শক্তির 
সেই এক মহাধর্্ দ্বারা সর্বদাই নিয়মিত হইতেছে। 

শ্বীজগদানন্ন রায়। 


শশী 


“মাথায় ঘোল।” 


কোন অপকর্ম হরি মাথায় ঘোল ঢালার কথ! আমাদের 
দেশে প্রসিদ্ধ আছে । বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থে এ বিষয়ে একটি 
গল্প পাওয়া যায়। নিয়ে তাহা অনুদিত হইতেছে__ 

ভগবান্‌ (বুদ্ধ) যখন জেতবনে বিহার করিতে ছিলেন, 
তখন তিনি আফুষ্মান্‌ “লকুন্টক' ভদ্রিকের বিষয় ইহা বলেন। 
আযুষ্মান্‌ “লকুণ্টক বৌদ্ধশাসনে প্রজ্ঞায় প্রসিদ্ধ, মধুরম্বর 
মধুরধর্্মকথক, তবনির্ণয়োচিত জ্ঞানসম্পন্ন ও অত্যন্ত ক্ষীণা- 
সব ছিলেন; কিন্তু অশীতি স্থবিরের মধ্যে (দেহ) প্রমাণে 
নিকষ, ও “সামনেরের, সোমনের-প্রথম শিক্ষার্থী, শৈক্ষ, 
0০1০০) স্টায় ক্ষুদ্র ছিলেন,__যেন ক্রীড়ার জন্য নির্মিত 
হইয়াছেন। 

এক দিন তিনি তথাগতকে বন্দনা করিয়। জেতবনের 
অন্তগহে প্রবেশ করিলে, “দশবলকে (বদ্ধকে) বন্দনা করিব 
এই মনে করিয়া ত্রিশজন জানপদ ভিক্ষু জেতবনে প্রবেশ 
পূর্বক বিহারের অস্তছে স্থবিরকে (লকুণ্টক) দেখিতে 


৮ 


পাইলেন । তাহারা ইহাকে “সামণের” মনে করিয়া (উপহাস- 
ভাবে) ইহার চীবর পার্খ ধরিতে লাগিলেন, হস্ত ধরিতে 
লাগিলেন, মস্তক ধরিতে লাগিলেন, নাক মলিতে 
লাগিলেন ও কাণ ধরিতে লাগিলেন, এবং তাহাকে 
চালিত্ত করিয়া! ও (এ্ররূপে) হস্তদ্বারা ছ্ব্যবহার করিয়া, গাএ 
চীবর স্থাপন পূর্ব্বক শীস্তার (বুদ্ধ) নিকট গমন করিলেন ও 
তাহাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর 
শান্তা মধুর সম্ভাষণ করিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন 
“মাননীয়, স্থবির “লকুণ্টক” ভদ্রিক নামে আপনার একজন 
মধুর ধর্মকথক শ্রাবক আছেন, শুনিয়াছি। তিনি এখন 
কোথায় আছেন ?” 

“ভিক্ষগণ, তাহাকে কি তোমরা দেখিতে ইচ্ছা কর ? 

শা, মাননীয় | 

“ভিক্ষুগণ, দ্বারস্থিত অন্তগহে তোমরা! ধাতাকে দর্শন 
পূর্বক চীবর পাশ্বাদি ধারণ করিয়া আসিয়াছ, ইনিই তিনি ।” 

'মাননীয়, এইরূপ প্রাথিত-প্রার্থন পুর্ণমনোরথ* শ্রাবক 
কি কারণে অল্প প্রভাব হইয়াছেন ? 

স্বয়ংকৃত পাঁপের জন্ত 1” 

ভগবান্‌ এই বলিয়া শ্তাহাদের দ্বারা প্রাথিত হইয়া 
অতীত কথা বলিতে লাগিলেন-__- 

“পুরাকালে বারাণসীতে যখন ব্রহ্মদর্ত রাজা করিতে- 
ছিগেন, তখন বোঁধিসত্ব দেবরাজ শক্র হইয়াছিলেন। সেই 
সময় ব্রহ্মদত্তকে জীর্ণ, জরা প্রাপ্ত হস্তী, বা অশ্ব, বা গরুকে 
দেখাইতে পারা যাইত না। ব্রহ্গদত্ত ক্রীড়াশীল হইয়া সেই 
প্রকার হস্তি গ্রভৃতিকে দেখিলেই বন্ধন করাইতেন ; পুরাতন 
শকট দেখিয়া তাহা ভগ্ন করাইয়া দিতেন? বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে 
দেখিলে আহ্বান করাইয়া উদরে প্রহার করাইতেন, ভূমিতে 
পতিত করাইতেন, আবার উঠাইয়৷ ভয় প্রদর্শন করাইতেন, 
বুদ্ধ পুরুষকে দেখিলে, লঙ্ঘক (বাজীকর) গণের মত ভূমিতে 
সম্পরিবর্তনাি ক্রীড়া করাইতেন, যদি দেখিতে না পাইতেন, 
“অমুকের ঘরে বৃদ্ধ আছে,_-ইহা শুনিয়াও (&ঁ বৃদ্ধকে) 
আহ্বান করাইয়! ক্রীড়া করিতেন । 

মনুষ্যগণ লজ্জিত হইয়া! রাষ্ট্রের বাহিরে নিজের পিতা 


মাতাকে প্রেরণ করিতে লাগিল। মাত্‌ পূজন ধর্ম, পিতৃ 


_ * মুল__:পৃখিত পথনে। অভিনিহার মম্পক্সো'। 


প্রবার্সী। 


[ ৭ম ভাগ। 
পৃজন ধর্ম প্রচ্ছিন্ন হইল। রাঁজসেবকগণ ক্রীড়াণীলের ন্যায় 
হয়া উঠিলেন। লোক মরিয়া মরিয়া নরকচতুষ্টয় পূর্ণ 
করিতে লাগিল, দেবপরিষৎ পরিহীন হইল । 

শক্র অভিনব দেবপুত্রগণকে দেখিতে ন! পাইয়া ইহার 
কারণ কি চিন্তা করিয়া জানিলেন, এবং “ইহাকে দমন করিব, 
এই মনে করিয়া (নিজের) বৃদ্ধরূপ নির্মাণ পূর্বক পুরাতন 
শকটে দুই পাত্র* তক্র স্থাপন করিয়া দুইটা বৃদ্ধ বলীর্বদ 
যোজন পূর্বক এক উৎসব দিবসে,-_যখন ব্রহ্গদত্ত অলম্কৃত 
হস্তীতে আরোহণ করিয়া অলঙ্কৃত নগরকে প্রদক্ষিণ করিতে- 
ছিলেন, তখন বস্ত্র-(কম্বল) আচ্ছাদত 1 হইয়া, সেই যাঁন 
চালাইতে চালাইতে রাজার অভিমুখ হইয়া গমন করিতে 
লাগিলেন। রাজা জীর্ণঘান দেখিয়া বলিলেন “এই যানকে 
অপনীত কর!” তোহার) মনুষ্যগণ বলিল “কোথায় দেব, 
আমরা ত দেখিতে পাইতেছি না !” শক্র নিঙ্গের (প্রভাবে 
কেবল রাজাকেই নিজে দেখা দিতেছিলেন। অনন্তর 
রাজা বহু নিকটবর্তী হইলে, শত্রু উপরিভাগে ক্ষেপণ করিয়! 
ভীহার মন্তকে একটা পান্্র ভগ্ন করিলেন, এবং তাহাদ্ারা 
রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দ্বিতীয় পাত্রকেও (রাজার 
মস্তকে) ভগ্ন করিলেন। রাঁজার মস্তক হইতে চারিধিকে 
তত্র গলিয়৷ পড়িতে লাগিল! তিনি তাহাতে গ্লান ও লজ্জিত 
হইলেন, এবং জুগুপ্া করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর শক্র যখন জানিতে পারিলেন যে রাজা উপদ্রত 
হইয়াছেন, তখন শকট অন্তহিত করিয়া শত্রশরীর নির্মাণ 
পূর্বক আকাশে বজ্রহস্তে অবস্থান করিয়া তঙ্জন করিলেন__. 
পাপ, অধান্মিকরাজ! তুমি কি কথন বৃদ্ধ হইবে না? 
তোমার শরীরকে জরা কি প্রহার করিবে না? ক্রীড়াশীল 
হইয়া বৃদ্ধগণকে বাধা প্রদান করিতেছ! ,এই কর্মমকারী 
কেবল তোমার জন্ত মন্ুষ্যেরা মরিয়! মরিয়া নরকসমূহ 
পরিপূর্ণ করিতেছে! মনুষ্যেরা পিতামাত্তীকে সেবন করিতে 
পারিতেছে না। তুমি যদি এই কর্ম হইতে বিরত না হইবে, 
বঞ্জ দ্বারা তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিব। এখন হইতে আর 
এই কম্ম করিও না।” পরে শক্র মাতাপিতার গুণ বলিয়া 
শন মূল 'চাটা'। 000 | 

+ 'পিনোতিক নিবন্দে' ইহার সংস্কৃত শব্দ পাওয়। বায় না, ৬. 


ঢ২০950 (অনুবাদক ) “পিনোতক' শব্দে অর্থ 4:25 লিখিয়াছেন। 
(010110075 বস্ত্র ও কম্বল উভয় অর্থ ই হইতে পারে ঘলেন। 
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ও বধ পনকরথের ফ ফল প্রকাশ শ করিয়া, উপনেশ প্রদান 
ূর্ববক নিজের স্থানেই গমন করিলেন। রাজাও সেই হইতে 
তাদুশ কর্মকরিতে মনও করিলেন না।” 

শান্তা এই অতীত কথা! বলিবার পর অভিসম্বদ্ধ হইয়া 
এই গাথা ছুইটী বলিলেন-- 


“হংসা কোঞ্চা মযুরা চ হখিয়ো পসদা মিগা । 

সব্বে সীহস্স ভায়ন্তি, ন'খি কায়ন্মিং তুলাতা ॥ ১॥ 
এবং এবং মনুস্সেন্থ দহরে! চে পি পণ্ব1। 

মো হি তথ মহা! হোৌতি নেধ বালো৷ শরীরৰ! তি ২৮% 


শান্তা এই ধর্ম্দেশনা বলিয়! সতাসমুহ প্রকাশ করিয়া 
জাতককে সম্যক 'গ্রকারে বুঝাইয়া দিলেন (সত্যপধ্যবসানে 
সেই ভিক্ষগণের মধো কেহ কেহ শ্রোতাপন্ন, কেহ কেহ 
সরুদাগামী, ও কেহ কেহ অর্হৎ হইয়াছিলেন)__সেই সময়ে 
রাজা লকুণ্টক ভদ্রিক হইয়াছিল, সে সেই ক্রীড়াশীলতায় 
অন্তের ক্লেশতেতু হইয়াছিল। আর শক্র হইয়াছিলাম 
আমিই” 1 

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্যা। 

হংস, ্ৌঞ্চ মযুর, হস্তী, পুফ (বিন্দু ঘিশিষ্ট হরিণ) ও অপরাপর 
মগ সকলেই সিংহ হইতে ভীত হয়, কিন্তু তাহাদের শরীরের সাদৃষ্ঠ 
নাই। ১। 5/ 
এবমেঘং মনুষোষু দহরশ্চেদপি প্রজ্ঞাবন্। 
সৌহপি তত্র মহান্‌ ভবতি নৈব বালঃ শরীরধান্‌॥ ২॥ 


এই প্রকারই মনুষ্যগণের মধ্যে ধালকও যদি প্রজ্ঞাবান্‌ ভয়, সেও 
সেখানে মহান্‌, বালক মহাশরীর হইলেও মহান্‌ হয় ন|। 


! পেকিং রাজপুরী । 

(৪) 
সম্রাটের চীন্দ্শের উন্নতির চেষ্টায় বাঁধা পড়ায় তাহার 
হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তীহার এই উন্নত আশা 
ছিল যে তিনি ন্ীন সামাজাকে উন্নতির পথে ধাবিত 
করিয়া, পৃথিবীর অপরাপর শক্তিশালী জাতিগণের মধ্যে 


মান্তগণ্য হইবেন এবং জাপানকতুক পরাভবের গ্রতিশোধ 
লইবেন। কিন্তু হায়! তাহার সেই সুখস্বগ্ অচিরে ভালিল [ 


* সমৃত _হংসাঃ জৌঞ মরা হ্তিনঃ পৃ মৃগাঃ। 
. সর্বেধ সিংহন্য (সিংহাৎ) বিভ্যাতি, নান্তি কারে তুল্যতা ॥ ১। 
1 এই জাতকের নাম 'কেঁলিশীল' জাতক; দ্বিতীয় খণ্ডের ২১, সমগ্র 
গস্থের ২*৩ সখাক। 


পেকিং রাজপুরী ] 


এজ 


ুনর্ধার চি ডিজি: নিত চন উই সকল 
বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিতে করিতে তাহার সেই 
অদুঢ় দেহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। 
এই ঘটনাটা সম্বীজ্জীর শত্রগণের এবং বিদেশীয়গণের 
মধ্যে অতিরঞ্িতভাবে প্রচারিত হইল, যে বৃদ্ধা সম্তরা্জী 
সমাটকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন! আবার রাজ- 
পুরীর বাহিরে রাষ্ট্র হইল যে সম্াকে তিনি কারারুদ্ধ 
করিয়াছেন, প্রনরায় কেহ কেহ রটাইল যে বৃদ্ধারাণী 
কোয়াংশুকে অনাহারে মারিবার চেষ্টা করিতেছেন! হায়! 
যে দেবর ও ভ্ী-পুত্রকে তিনি বাল্যাবস্থা হইতে পুত্র 
নির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছেন, ধাঁচাঁকে অন্ত কোন 
রাজকুমারের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিয়া রাঁজসিংহাসনে 
বসাইয়াছেন তীভাকে তিনি হত্যা করিবেন এও কি সম্ভব 
হয়? বলা বাহুল্য যে পেকিনের ফরেন লিগেশনেই এই 
প্রকার কদর্য সংবাদের স্পষ্টি ও প্রচার অধিকতর পরিমাণে 
হইতে লাগিল। এই সকল বিদ্বেষস্চক মিথ্যা সংবাদের 
সত্যতা নিদ্ধারণ কেবল সময়সাপেক্ষ ছিল। তাহা এখন 
গ্রমাণ হইয়াছে । বৃদ্ধীরাণী সপ্রাটকে ভত্যা করিতে 
চাহিলে তাহার যে সকল স্থযোগ, লোকজন ও আধিপত্য 
ছিল, তাহাতে তিনি* অনায়াসেই সমাটকে হত্যা করিতে 
পারিতেন। 

বিদেশীগণ ইহাও রাষ্ট্র করিয়াছিলেন, যে বৃদ্ধা মহারাণী 
সমাটকে তাহার সিংহাসনের পার্খে দণ্ডায়মান থাকিতে 
বাধ্য করিয়াছিলেন। এ কথাঁও সত্য নহে। কেননা 
তিনি সম্রাটের নিকট একাধারে জেঠী, মাসী এবং ধর্মা- 
মাতা রূপে বর্তমান; কারণ বুদ্ধারাণী তাহাকে দত্তক 
পুত্র গ্রহণ করিয়া তবে তাহাকে সিংহাঁসনের অধিকারী 
করিয়াছিলেন। এমন যে মহামান্তা ব্যক্তি, তাহার সঙ্গে 
সম-আমনে উপবেশন করা চীনদেশের, চীনদেশের কেন, 
সমস্ত আঁসিয়াবাসীর নিকট নিয়মবিরুদ্ধ । ইউরোপীয়গণের 
নিকট এ দুশ্ত দৃষ্টিকটু হইতে পারে। কারণ আসিয়া- 
 বাসিগণ পিতামাতাকে অবনত হইয়া প্রণাম করণপূর্ববক 
তাহাদের প্রতি সম্মানগ্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্ত 
ইউরোপীয়গণ পিতামাতাকে প্রণাম করার পরিবর্তে কর- 
মর্দন করিয়া থাকে। সম্রার্ভী সম্াটকে' এ বিষয়ে 


৮৮ 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


ভোর করি মারি ও টি নাঈ, কিন্ত সমাট নিজেই দেশে নানা অবৈধ ও বে-আইনী কার্ধা করিতেন, তাহাদের 
ইচ্ছাপূর্বক, . পুর্বপুরুষগণের নিয়মাহথসারে এই প্রকার উপযুক্ত শাস্তি দিবার সময় বিদেশী পাদরিগণ 'গিয়! তাহার 


সন্মান প্রদর্শন করিয়া! থাকেন । বৃদ্ধা মহারাণী এখনও 
রাজোর শাসনকাধ্া পরিচালন করিতেছেন । তাহার বয়ন 
এখন' ৭০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এ বয়সে তাহার 
বিশ্রাম লওয়াই বিধেয়, কিন্তু রাজো এখনও বিশেষ স্ুশৃঙ্খলা 
হয় নাই। তাই সাহস করিয়া রাজোর ভার আপন হস্ত 
হইতে সম্াটকে দিতে সাহস পান না। 

সম্রাজ্ঞী সংস্কারক দলকে ধ্বংস করিয়। নিজে শাসনভার 
লওয়া অবধি বিদেশীগণ “ঠাহাকে, “এ্টিফরেণ” অর্থাৎ বিদেশী- 
দেেষী মনে করিয়া দ্বণা করিয়। থাকেন। এবং সময় পময় যে 
গৌয়ার ও মূর্খ চীনাগণ কোন কোন বিদেশীর এ্রতি 
অসদ্ধবহার করিয়। থাকে, নে কাধ্যগুলিও বুদ্ধারাণীর 
প্ররোচনায় হুইয়া' থাঁকে বলিয়া রটনা করিয়া থাকে। 
তাহার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের দুই বৎসর মধ্যে “বক্সার 
গুপ্তসমিতির দল” ক্রমে প্রবল ও অধৈধ্য হইয়া উঠিতে 
জাগিল এবং নানা স্থানে বিদেশীগণের উপর, অত্যাচার 
আরম্ভ করিল। এই ঘটনা গু!লও বৃদ্ধারাণীর চক্রান্তে 
ঘটয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতি বিদেশীগণ কুদ্ধভাৰ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন কোন নিরপেক্ষ বিদেশীর 
মতে এ কথা সত্য নহে। এই গুপ্তসমিতি বহু 
কাল হইতেই চীনদেশে বর্তমান আছে, ইহা চীনজা'তির 
দৈনিক জীবনের এক গুহা অংশ বলিলেও ভূল হয় না। 
এই গুপ্তসমিতির সঙ্গে ধর্মের বন্ধন ও সামাজিক বন্ধন 
জড়িত থাকায়, ইহা তাহাদের জীবনে অতি মহুত্ভাবে কার্ধা 
করিয়া থকে । পরস্পর ভ্রাতৃভাব 'ও একতা স্থাপন এবং 
পরস্পরকে আমন্ুকুল্য করাই এই গ্রপ্তসমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য । 
এই সময়ে পেকিন হইতে বনদুরে উত্তর চীন রাজ্যে এই 
*গুপ্তসমিতির” দল অতি প্রবল হইয়া উঠে এবং নান! 
দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় উন্ত্প্রায় হইয়া ইহারা ১৯০০ খুঃ 
পেকিনের ইউরোপীয়গণকে আক্রমণ করে। 

যে কারণে বকসার দল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল তাহার 
সংক্ষিপ্ত কারণ এই£_যে সকল ইউরোপীয় চীনদেশে 
বাস করেন, তাহারা চীনজাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম- 
বিশ্বাসের “প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন। দেশী খুষ্টানগণ 


অন্তরায় হইয়া দীঁড়াইতেন। পেকিনের লিগেশনের বিদেশী 
রাজদৃতগণ কেহ কোন প্রদেশের কোন অংশ আপনার! 
লইবেন বলিয়া দাবি করিতে থাকেন, কেহবা কোন 
বিশেষ বাণিজ্যের অধিকারের জন্য দাবি ছাদিয়া বসিতে 
লাগিলেন, কোন স্থানে কোন অজ্ঞাত চীনাকত্ক কোন 
বিদেশী হত হইলে বা অত্যাচরিত হইলে, সেই প্রদেশের 
সব্বপ্রধান কর্মচারীকে হয়ত তাহার 'জন্ত 'প্রাণদণ্ডের 
বিধান করিতে আবদার করিতে লাঁগিলেন। এই প্রকার 
অহরহ কত শত ঘটন! ঘটিতে লাগিল। , এই প্রকার 
অন্ায় আব্দার বর্তমানে চীনদেশ ভিন্ন অন্যত্র প্রায় লক্ষ্য 
হয় না। বিদেশীগণের এই সকল অত্যাচার ও অন্তায় দাবির 
জন্ত চীনজী[ত ক্ষেপিয়! উঠিল। কারণ বন্তদিন হইতে এই 
ভাবে ইহারা বিদেশীগণ কতৃক প্রপীড়িত হইয়া আসিতেছে । 
কাজেই তাহারা অধৈধ্য হৃইয়। উঠিল। যেমন কোন ক্ষুন্র 
একটী কীটকে গীড়ন করিলে, সেও উল্টিয়া তাহার গ্রতি- 
শোধ লইতে চেষ্টা করে, চীন জাতির সম্বদ্ধেও তাভাই ঘটিয়া- 
ছিল। এই কা বশতঃ বক্সার সম্প্রদায়ের নেতাগণ 
বিদেশীগণকে পেকিং হইতে তাড়ান বা তাভাদের দিন দিন 
বদ্ধিতপ্রভাবকে খর্ব করার মানসে অস্ত্রধারণ করিল। 
প্রথম প্রথম এই গুগুসমিতির দল গ্রজাসাধারণ মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু যখন তাহাদের প্রভাব দিন দিন বদ্ধিত 
হইতে লাগিল, এবং দাবাগ্নির ন্যায় তাহাদের দলবল 
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন রাজবংশের কোন কোন. 
কুমার বা প্রিন্স এই সম্প্রদায়ের অগ্রণীগণের সঙ্গে যোগ 
দান করিলেন। তাহার মধ্যে প্রিচ্স টোমান সর্বাগ্রগণ্য 
স্থান অধিকার করিলেন। এবমিধ ব্যক্তির প্রকাশ্তভাবে 
গুপ্রসমিতির সঙ্গে যোগদান করায় অবস্থার গুরুত্ব আরো 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অপরাপর স্বদেশপ্রেমিকগণ ' এবং 
অনেক উচ্চ রাজকর্মচারিগণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। 
ক্রমাগত অসন্তোষ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই বক্সার 
গুপ্তসমিতি সকল একত্রযোগে এক প্রধান শক্তির আকার 
ধারণ করিল। বিদ্রোহিগণের পেকিং লিগেশনের বিদেশীগণকে 
সর্বপ্রথম আক্রমণ করার প্রধান কারণ এই যে তাহাদে: 


য় সখযা।] 


ধারণা হউাছিল যেবিদেশী রাজদুতগণ বষ্ধারাণীকে বিদেঞী- 
বিদ্বেষী মনে “করিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া! তাহাকে রাঁজকার্ধয হইতে 
সরাইবার “চেষ্টা করিয়াছিলেন । পেকিনের পবিভ্র রাঁজ- 
সিংহাসন হইতে মভামান্তা সর্বপুজনীয়! বৃদ্ধা রাজমাতাকে 
অপসারণ করাইলে, জাতীয় অবমাননা! হইবে, পবির দেব- 
সিংহাসন কলঙ্কিত হইবে, এই মাশঙ্কায় 'প্রজামণ্ুলি আরো! 
ক্ষিপ্প্রায় হয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা এই জনরবের 
সত্যাসত্যতা নির্দারণের চেষ্টা না করিয়! অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী 
হইয়া, এবং স্বদেশপ্রেমে মাতিয়া পেকিনের লিগেশনের 
বিদেশী দ্ূত সকলকে নিপাত করিবার মানসে প্রবলবেগে 
আক্রমণ করিল এবং সর্ব প্রথমে জার্মনদূত ভন-কেউলাঁরকে 
পথিমধো পাইয়া হত্যা করিল । 
এই উন্মন্ত বক্সারদল কাণ্ডাকাগ্ুজ্ঞানশূন্ত হইয়া 
সতা ও দয়াদি গুণকে বলিদান করিয়া, যেখানে যে বিদেশীকে 
পাইল সেই খানেই তাহাকে নৃশংসরূপে ভত্যা করিতে 
লাগিল। লিগেশনকে অবরোধ করিয়া তাহার উপর গুলি 
চালাইতে লাঁগিল। মিশনারিগণের গির্জা ও বাসস্থান 
আক্রমণ করিয়! বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। একজন পাদ্রীকে 
ক্রুশ যন্ত্রে বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া! দিল। (ভমদিন পরে কাহার 
মৃত্যু হয়। আর একজন পান্্রীকে বাুদ্ধয় দেহ হইতে ছিন্ন 
করিয়া কেরসিন তৈল যোগে জীবিত অবস্থায় অগ্নিসংযোগ- 
পূর্বক হত্যাকরা হয়। অবশ্ঠ এই সকল পাশবিক কাধ্য 
নিষ়শ্রেণীর দুর্বৃত্গণ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছিল, উচ্চ 
শ্রেণীর নেতাগণের অনুমত্যন্থসারে যে এই সকল অমানুষিক 
কাণ্ড ঘটে তাহার কোন প্রমাণ নাই। যদিও সমাট ও 
সম্রাজ্জী প্রবলপ্রতাপান্বিত ও শান্ত শাসনের পক্ষপাতী, 
কিন্তু তাহারা 'এই প্রবল ঝড়ের গতির বিরুদ্ধে চলিলে নিজেরা 
€স হইবেন মনে করিয়া ইচ্ছাপূর্বক বা অনিচ্ছার সহিত 
সেই প্রবল বির্োহঝড়ের গতির সঙ্গে গা ঢালিয়৷ দিলেন 
এবং এই উপায়ে দুরস্ত অপরাধিগণকে শাস্তি দিয়! রাজ্যে 
পুনর্বার শাস্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জগতের 
কোন সম্রাট বা রাজাই রাজোর সমস্ত বিদ্রোহী প্রজার 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সহসা তাহা নিবারণ করিতে পারেন 
নাই। সেই জন্ত পেকিং সম্রাট ও সমাজ্ীকে লোকের 
প্রবল উত্তেজনার উপ্শমের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। 


পেকিং াজদ 
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র্ামছারানীর , অন্তরের ৷ গৃঢ়ভাব নিঙধের প্রজার ক্ষ, 
কি বিদেশীয়দিগের পক্ষে সহান্ৃভৃতিন্চক ছিল তাহা বলা 
কঠিন। খুব সম্ভবতঃ তাহার গাঢ় সহানুভূতি নিজের 
প্রজাবর্গের পক্ষেই ছিল, এবং তাহাই স্বাভাবিক, কিন্ত 
তাহা বলিয়! যে তিনি বিদেশীদিগকে হত্যা করিতে উৎস্থক 
হয়াছিলেন তাহ! কখনও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাস 
করিবেন না। যিনি প্রায় ৩, বৎসরের অধিককাল 
অতি দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া আসিয়াছেন এবং 
শাসনসংক্রাস্ত নান। বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাহার 
পক্ষে এ ভাব অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এরূপ গুরুতর 
কার্ষোর ফল যে ভবিষ্যতে বিষম হইবে তাহাও কি তিনি 
জানিতেন না? কিন্তু জানিয়া তিনি কি করিবেন? 
তিনি সেই সময়ে উত্তেজিত বিদ্রোহিগণকে দমন 
করিতে বাস্তবিকই অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার 
মনে ধারণা হইয়াছিল যে বিদ্রোহিগণের সঙ্গে রাজকীয় 
সৈম্গণ যোগ দিলে, তাহারা মনে করিবে রাজসরকার 
তাহাদের সপক্ষে আছেন এবং এই উপায়ক্রমে বিদেশি- 
গণের বিশ্বাস আকর্ষণ পূর্বক তাহাদিগকে স্ঠায়পথে টানিয়া 
আনিতে পারিবেন। বিদেশীয় জাতি সকলের যুদ্ধজাহাজ 
যখন টাফু ছূর্গ অধিকার করিল তখন গবর্ণমেন্টের পক্ষ 
হইতে যুদ্ধঘোষণা করিয়া, বক্সারদিগের কাধ্যের পৃষ্ঠপোষ- 
কতা করা হইল। 

পেকিন লিগেশন অবরোধ করা হইলে বিদেশী জাতিরা 
সমস্ত লোক ব্রিটিশলিগেশনে সমবেত হইয়া আত্মরক্ষার 
চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ফরেনলিগেশন, পেকিন 
নগর-প্রাচীরের অতি সন্নিকট এবং সহরের মধ্যে । সেই 
প্রাচীরের উপরে বিদ্রোহিগণ তোপ বসাইয়া আক্রমণ করিলে 
এবং ইচ্ছা করিলে লিগেশনের ভিতর ধত আমেরিকান ও 
ইউরোপীয়গণ ছিল তাহার একজনও জীবনরক্ষা করিতে 
সমর্থ হইতেন না এবং এই ব্যাপারের কাহিনী বর্ণনা করিতে 
কেহই জীবিত থাকিতেন না । 

আক্রণকারিগণের পশ্চাতে এমন এক শক্তি কাধ্য 
করিতেছিল যে তাহার! সেই শক্তির বশীভূত হইয়া বিদেশি- 
গণকে সদলে নিপাত করিতে চেষ্টা পায় নাই। অনেকের. 
বিবেচনায় সেই শক্তিই সমরাজ্ঞার শক্তি বলিয়া বিবেচিত 


৯০ প্রবাসী । 


হইয়! থাকে । এক জন ইংরেজ, যিনি সেই অবরোধকালে 
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সম্রাট ও সম্রাজ্জী তাহাদের গ্রীম্মাবাসে ছিলেন, রাজমন্ত্ি- 
গণ নিষেধ করা সত্বেও তাহারা পেকিনের শীতাবাসে আসিয়! 
উপস্থিত হন, উদ্দেশ্ত যে রাজধানীতে সম্মাজ্জী উপস্থিত 
থাকিলে বিদ্রোহিগণ ও রাজকীয় সৈন্যযগণ কতক শাস্তমৃত্তি 
ধরণ করিবে। রাজকীয় সৈম্ভগণ বক্‌সারদিগকে থামান 
দুরের কথা তাহারা নিজেরাই এমন সকল জঘন্য কারা 
করিতে লাগিল যে সে সকল অকথ্য । এ বিষয় সমাট ও 
সম্রাঙ্জীর ভুল ধারণ! হইয়াছিল ষে পেকিনে ভীহাদের পরম 
পূজনীয় ও মহামান্ পবিত্র মুষ্তিদ্রয় উপস্থিত থাকিলে ক্ষিপ্ত- 
প্রায় বিদ্রোহিগণ গুঁষধ-ভীত সর্পের ন্যায় অবনতমস্তক 
হইবে। কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত হইয়াছিল। উন্নত 
সৈম্তগণ এবং ক্ষিপ্ত প্রায় বক্সারগণ তাহাদের অনেক 
আদেশ গ্রাহথ করে নাই অবশেষে বিদেশী রাজন্যবর্গের যুক্ত- 
সৈন্যের অভিযান পেকিনে পৌছিল। সম্রাজ্ঞী ভয়ে ভীত 
হইলেন এবং পরিণাম চিন্তা করিয়া একেবারে হতাঁ হইয়া 
পড়িলেন। বিদেশীগণ টিন্সিন হইতে পেকিন যাইবার 
পথে চীনাদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, 
সেই সকল অতিরঞ্সিতভাবে বৃদ্ধাসম্াজ্জীর নিকট সংবাদনপে 
প্রেরিত হইয়া তাহাকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। 
এই বিপদের সময়ে তিনি বিদেশীগণের হস্তে বনি ভইবার 
আশঙ্কায় পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তবু বিদেশী 
সৈন্তগণ যাবত নগরের বারিদ্বার (71০. 096) পধ্যন্ত 
না পৌছিয়াছিল.তাবত তিনি নগর মধ্যেই ছিলেন । বিদেশী 
সৈম্ভগণ লিগেশনে পৌছিলে তিনি এক গোশকটে ছক্সবেশে 
সামান্ত গরিব লোকের ন্যায় তথা হইতে পলায়ন করিলেন। 
তাহার হাতের আঙ্গুলে বড় বড় নখ ছিল। ইহা বড় 
লোকের চিহ্ন স্বরূপ। তাই ভয়ে অতি যাত্রের বনকালরক্ষিত 
নখ সকল কাটিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলেন। আপন বস্তি 
ধনরদ্বাদি ও তৈজসপত্রাদি কিছুই লইতে পারিলেন না। 
সেই রাত্রিযোগে রাজপরিবারের সিংগান-প্ু নামক স্তাঁনে 


[ ৭ম ভাগ। 
পলায়ন করা একমাত্র উপায় যোগ্য ছিল। রাজকীয় সৈন্তের 
দ্বারা বেষ্টিত হইয়। রাজকীয় দপ্তর সিংগান-ফু প্রেরিত হইল। 
রাজকীয় সৈম্ভগণের মধ্যে অনেক “বক্সার গুপ্তসমিতির” 
লোক প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার! পদে পদে বিশৃঙ্খল! 'ও 
অবাধ্যতার পরিচয় দিতে লাগিল। নৈনিককর্মচারিগণ ও 
সম্নট স্বয়ং উপস্থিত থাকায়ও তাহার! তাহাদিগকে গ্রাহা 
করিতে লাগিল না। বিদ্রোহিগণের মনে এই আশঙ্কা 
হইয়াছিল যে সে যুদ্ধ থামিয়া গেশে, হয় ত বিদেশিগণ কর্তৃক 
না হয় ত গবর্ণমেন্টকরঁক তাহারা গুরুতর দপ্ড প্রাপ্ত হইবে, 
এই আশঙ্কায় তাহারা আরো! দিক-বিদ্িক জ্ঞানশূন্ত হইয়া 
ছিল। 

রাজকীয় পলায়মান অভিযানের দিংগান-পু যাইতে যে 
সকল স্থান আতক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, তথায় পথি- 
মধ্যে অনেক্‌ গ্রামে বক্স।র-গুপ্র-সমিতির লোকদিগের আড্ডা 
ছিল। সেইজ/, সেই সেই স্থানের অধিবাসিগণ রাজকীয় 
দলকে আশ্রয় দিতে বা আহারাঁদি সরবরাহ করিতে অস্বীরুত 
হষইয়াছিল। সেই সেই স্থানের লোকেরা ধারণা করিয়াছিল, 
যে সমাট ও সম্মাজ্জীগণ তাহাদের বিপক্ষে এবং বিদেশিগণের 
পক্ষে ছিলেন। ঞম্ন স্থুঈাহার পেকিন হইতে সিংগান-ফু 
যাওয়ার বিবরণে লিখিয়াছিলেন ঘে “অনেক দিন সম্রাট ও 
সম্াজ্জীগণ উদর পুরিয়া আহার করিতে পারেন নাই, তাহা- 
দের খাগ্ঠ সৈম্তগণ চুরি করিয়া বা কণনও বলপুর্বক খাইয়া 
ফেলিত্ব। সমাটই নাকি ক্ষৎপিপাস! অবিরত সহ্থ করিতেন, 
কোন বৃদ্ধারাণীকে তাহার অনাহার কষ্টের কথা জানিতে 


দিতেন না। তিনি নিজে না খাইয়া রাণীদিগকে. 
দিতেন। সকলকেই অন্কাধিক জঠরজালা ভোগ করিতে 
হইয়াছিল ।” নত 


বৃদ্ধারাণী প্রথম প্রথম ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে 
অতি সাহস '9 দক্ষতার সহিত সমস্ত”বিষয়ের স্ুবন্ববস্ত 
করিয়াছিলেন। কেন না তিনি পূর্বেও একবার এই 
প্রকার বিপদে পড়িয়া স্বামীসহ রাজধানী হইতে পলাইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। সে বিদেশীগণের সঙ্গে দ্বিতীয়যুদ্ধকালে। 
সে বার তাহার! জেহল নামক স্থানে পলাইয়াছিলেন এবং 
সেই স্থানেই তাহার স্বামীর মৃতু হয়। এই সকল বিপদে 
পড়িয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। পেকিন রাজপুরীতে 


২য় সংখ্যা। | 


দিন হইতে গঁণিয়! উল্লেখ কর! হইয়া থাকে । 
| [ ক্রমশঃ 


রামধনের কীর্তি । 


রামধন মণ্ডল বরিশালের কোন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ 
করে। দারিদ্রা ও অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সে 
অজ্ঞাতনামা স্কুল হইতে এণ্টাম্স পাঁশ করিয়া দশটাকা 
জলপানী পাক্টল; এনং কলেজে পড়িতে বরিশালে গেল। 
তাভাঁর পিতা! তাহাকে কিছু সাভাষ্য করিতে পারিত না! । 
অগত্যা তাহাকে ছেলে পড়াইয়া আঁরো তিনটি টাকা উপার্জন 
করিতে হঈত। সুতরাং জলপানীর টাঁকাটা দাঁনাঁপানিতেই 
বায় করিতে হইত; জলপাঁনী বাপারটার জল্পনা দরিদ্রের 
মনে স্তান পাত না। 
ত্রিসংসারে তাহার বৃুদ্ধপিত৷ ভিন্ন আর কেহ ছিল না। 
মৃত্যু যখন সেই একমাত্র আশ্রয়ও কাড়িয়৷ ল্টবার উপক্রম 
করিতেছিল, তখন বালক রামধন ব.$কাতর হইয়াছিল। 
পুত্রকে রুদনমুখ দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল, প্বাবা! রামধন, ঠিক আমার 
এই বিছানার নীচে তিনটা বোগ্নোভরা পাঁচহাজার টাকা 
'আছে, তারাই তোমার সহায় ও আশ্রয় হবে, ভয় কি বাবা । 
তুমি যদি বুঝে স্ুঝে চলতে পার, তোমার ভাবনা কি ?” 
রামধন মনে করিল, ইহা! বিকারের প্রলাপ । সারাজীবন 
, যে অন্নকষ্ট ও বন্জরকষ্ট পাইয়া জীর্ণ পর্ণকুটারে লালিত হইয়াছে, 
সে একেবারে পাচহাজার টাকা প্রাপ্তির কথা প্রলাপ ও 
স্ব বলিয়া মনে ক্রিবেই ত। 
তথাপি পিতার মৃত্যুর পর কৌতহলবশে ঘরের মেঝে 
খুঁড়িয়া দেখিল, তিনটি পিস্তলের হাঁড়ির মুখে লোহার তাওয়া 
টাক! রহিয়াছে । ঢাকা সরাইতেই বরদ সহঅলোচন ইন্ের 
মত মুদ্রাগুলির সহিত রামধনের শুভদৃষ্টি হইল। প্রথম- 
প্রণয়প্রসঙ্গভীতা নবোঢ়ার মত রামধনের অন্তরটা ছুরু ছুরু 
করিয়! উঠিল। 
. রামধন স্থির করিল, এই টাকা লইয়া সে কলিকাতায় 
গিয়া ভাল করিয়া লেখা পড়া করিবে। ৃ 


রামধনের কী্তি। 


কোঁন জে চি উল্লেগ নি হরে রঃ নানান 


৯১ 

যা রাও তথা কাজ বরিশালের কলেজ হইতে 
টাম্সফার লইয়া একেবারে কলিকাতা প্রেসিডেচ্ি কলেজে 
গিয়া ভর্তি হইল এবং হিন্দু হোষ্টেলের ব্রিতলে একা একটি 
ঘর লইয়া বাস স্থাপন করিল। 

রাঁমধন অতি অল্পকালের মধ্যে মহাধনবান বলিয়া খ্যাত 
হয়া উঠিল। কলেজের ব্যায়ামবিভাগে টাদ! দিয়া নিয়মিত 
ব্যায়াম করিত এবং ব্যায়ামাস্তে পেস্তা কিশমিশ, বাদাম 
আখরোট, চাঁলগুজা সরভাজা পেট ভরিয়া খাইত এবং 
সঙ্গীদিগকে খাওয়াইত। কারণ ব্যায়ামাস্তে পুষ্টিকর খাগ্যাহার 
শাঙ্গের ব্যবস্থা! 

ভহোরাত্রে পাচবার চা খাওয়ার জন্য হোষ্টেলময় ধন্ঠ 
ধন্ট পড়িয়া গেল। মৌতাতের সময় প্রসাদপ্রার্থী অনেক 
বন্ধু যুটিত। বনমালী জলখাবার যোগাইয়! উঠিতে পারিত 
না; ব্রজঠাকুর চপ কটলেট ভাজিতে ভাজিতে পরিশ্রাস্ত 
হইয়া উঠিত ; রজনী বেচারার সোডা লেমনেড যোগাইতে 
দশবার তেতলা উঠানামা! করিতে পায়ে বাত ধরিয়া গেল। 
ভজহরির কুল্লিবরফ এবং বাথগেটের পাইন-এপ্ল্‌ পানীয় না 
হুইলে রামধনের সাদ্ধ্য মজলিস ভাল জমিত না। প্রতাহ 
চার পয়সার মাখনের পাতামোড়া ঠোঙা ঝুলাইয়া ভোজ- 
নাগারে যাইত এবং আপনার পার্শ্ব ও সন্মুথবন্তী বন্ধুবান্ধবদের 


মধ্যে কিয়দংশ বিতরণ করিয়া দিত। এইরূপে রামধনের 
প্রসার ও খ্যাতি খুব জমিয়া উঠিল। 
রামধনের বিশেষত্ব সকল দিকে। হেয়ারকাটার চুল 


উাটিত; লেড্‌ ল কোম্পানি শার্ট যোগাইত; নৃত্য ধোপ! 
তিন দিন অন্তর কাপড় কাচিত; এবং দস্তম্জীন হইতে 
সাবান এসেন্স পধ্যস্ত রামধনের চেরিব্লশমের প্রতি পক্ষ- 
পাতিত্ব দেখা যাইত। 

রামধন যখন সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া ফিরিত তখন বাম- 
হস্তের দিব্য ইন্জিকর! চকচকে শার্টের কফের উপর বেলফুলের 
কুগুলিত মালা মৃদু নিধি গন্ধ বিতরণ করিত। শনি রবিবারে 
থিয়েটার কামাই যাইত না) এবং বিলাসিনীদিগকে পুষ্পার্থ্য 
দিতে সে মুক্তহস্ত ছিল। ম্যাকবেথ অভিনয় দেখিতে 
কাহাকেও পুষ্পার্থ্যদিবার অবসর ন! পাইয়া (লেডি ম্যাক- 
বেথকে উপহার দিতে তাহার বোধ হয় সাহসে কুলায় নাই) 
বিকৃতদর্শন ডাইনী পিশাচীদের শ্রীন্ীচরণ কমলেযু পুষ্পাঞ্জলি 


. ৯৯ 
দ্যা চিঠি রূহাভাহত না বেচারা বড় বাথা রহ 
ছিল; কিন্তু সে বুঝিয়াছিল "তোমরা সবাই ভালো, কেউবা 
দ্রিব্যি গৌরবরণ, কেউবা দিব্যি কালো ।” 

রামধন হোষ্টেলে আসার পর অনেককে মনিব্যাগের 
বন্ধন ঝড় একটা খুলিতে হইত নাঁ। কিন্ত রামধনের ব্যাগ 
অনাসক্ত নিত্যমুক্ত ভইয়! মোক্ষপথে অগ্রসর হইতেছিল। 
এবং বনমালী, ব্রজ, রজনী ও ভজহরির ট্যাক যে পরিমাণে 
ভারি হইতেছিল, ঠিক সেই অনুপাতে শ্রীমান রামধনের 
ব্যাগ লবু হইতেছিল। 

রামধন দেখিল যে তৎপঠিত রসায়ন শাস্ে টাকার 
উবায়ু সংজ্ঞা না থাকিলেও, টাকা নিতান্ত উবাঁযু। “বৎসর 
ফিরিতে না ফিরিতে পঞ্চসহজের মধ্যে পঞ্চশত মুদ্রা রহিল 


কিনা সন্দেহ। তখন রামধন ধার লইতে আরস্ত করিল। 
ধাজারে তাহার নাম ডাক যথেষ্ট । প্রথম প্রথম বেশ ধার 
মিলিতে লাগিল । 


কলেজের বেতন, হোষ্টেলের খাই খরচ, পরীক্ষার ফি 
প্রভৃতি অবশ্য নগদদেয় বিষয়ে খরচ করিতে করিতে অবশিষ্ট 
অর্থও শীঘ্র নিঃশেষের অভিমুখী হইল। 

তখন বনমালী, ব্রজ, রজনী, ভজহরি, নৃত্য প্রভৃতি 
পাঁওনাদারেরা তাগাঁদা আরম্ভ করিল। তাগাদা প্রথমে 
অনুরোধ, তৎপরে অন্থুযোগ, অবশেষে আক্ফালনে পরিণত 
হইল। প্রথম প্রথম বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে কিছু কিছু 
হাওলাত লইয়া পাওনাদারদের থামাইল। কিন্তু অবশেষে 
বন্ধুদের নিকটও খণ ছুপ্রাপ্য হইল। 

চারিদিকে শাণিত-তাগাঁদা-শরবর্ষী চতুর্দশ রথীতে আক্রান্ত 
হইয়া বেচারা রামধন একদ! রাত্রে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া 
একেবারে শিয়ালদহ ষ্টেসনে এবং সেখানে প্রথম চলিষু টন 
ডায়মও হারবারের দেখিয়া একখানা টিকিট কিনিয়! তাহা- 
তেই সওয়ার হুইয়! একেবারে ডায়মগহারবার গিয়া! উপস্থিত 
হইল। বেচারা পুলিশের ভয়ে এবং কি এক অজ্ঞাত 
সঙ্কোচে লোকালয়ে যাইতে পারিল না । গ্রামের বাহিরে 
এক বনের মধ্যে একটা অতি উচ্চ দেবদারুর ঘনকুঞ্চিত 
পত্রান্তরালে লুকাইয়া রহিল; সমস্ত দিন অনাহারে ভয়ে 
ভয়ে কাটিয়া গেল। 

সন্ধ্যার 'পূর্ব্বে দেখিল এক বৃদ্ধ গলায় টু'টি আটা মালা 


রা পিয়াস. 


ভা! 


টি এবং রি তি দিনটি চির মত 
নানাবিধ ছাপে ভরিয়া, সেই গাছের তলায় উপাস্থিত হইল। 
ভীত ভীত ভাবে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল; কিন্ত 
রামধনের সৌভাগ্যক্রমে উপরে চাহিল না। চারিদিক 
জনহীন দ্েখিয়! বৃদ্ধ বস্তরাত্তরাল হইতে একটা কাপড় মোড়া 
পুলিন্দা বাহির করিয়! ভূমিতে রাখিল, তারপর সেই দেবদার 
বৃক্ষটার পাদদেশে একট! ছোট শাণিত খোস্তা দিয়া ত্রস্তহস্তে 
একটা গর্ভ খুঁড়িয়া সেই পুলিন্দাটা প্রোথিত করিল এবং 
গর্ভটকে বেশ করিয়া ভরিয়া দিয়া তাহার উপর একটা 
আশশেওড়ার গাছ রোপণ করিল এবং সেই গাঁছের আশপাশে 
ঘাসের চাপড়া বসাইয়! দিয়া বৃদ্ধ স্থানটিকে যথীসম্ভব নিঃস- 
ন্দেহ করিল। তৎপরে পাছে তাহার নিজের স্থান ভূল 
হইয়া গোলমাল উপস্থিত হয় বলিয়া সেই স্থানটাকে চিহ্নিত 
করিবার জন্ত খোস্তার কোণ দিয়! দেবদারু গাত্রে ত্বক কাটিয়া 
লিখিল “ইহ । 

বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিল। রামধন বৃক্ষচূড় 
হইতে যখন দেখিল যে বৃদ্ধ বহুদূরে চলিয়া গেল, তখন সে 
বৃক্ষাবরোহণ করিয়া দেবদারুর একটা শাখা ভগ্ন করিয়! 
তৎসাহায্যেই সেই গর্ভের উপরকার আলগা মাটি খুঁড়িয়া 
বুদ্ধপ্রোথিত পুলিন্দাটি বাহির করিয়া লইল। এবং পকেট 
হইতে রজর্সের চকচকে একখান! ছুরি বাহির করিয়া! সেই 
পুলিন্দাজড়ান মোমজমা কাপড়ের সেলাই কাটিয়া ফেলিল। 
কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইল একটা টিনের চোঙ। টিনের 
চোঙের ঢাকনি খুলিয়া বাহির হইল একটা লম্বা মোটা বীশের 
চোডা। চোঙার ভিতরে দেখা গেল কতকগুলি করেম্সি নোট। . 
সেগুলি দেখিয়া! রামধন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; নিমজ্জমাঁন 
ব্যক্তির আশ্রয় লাভের মত সে সেই চোগাটিকে দ্বিগুণ 
আগ্রহে চাপিয়া ধরিল। আশা আশ্বাসে তাহার প্রাণ ভরিয়া 
উঠিল। রামধনের অনৃষ্টে গুপ্তধন প্রাপ্তিযোগ যথেষ্টই 
ছিল। 

রামধন নোটগুলিকে সঙ্জিত করিয়া পূর্ববৎ চোঁঙার 
মধ্যে চোঙায় গুপ্ত করিল, এবং ছুরি দিয়া বৃক্ষগাত্রে বৃদ্ধের 
লেখার সঙ্গে ত্বক কাটিয়া! লিখিল-_ 

ইহ গুপ্ত কেহ্‌, 
বিপন্ন হুর, 


হয় সংখ্যা | ] 


নিল এই খণ, 
2 শোধা পেলে দিন” | 

" তৎপরে রামধন গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক বাড়ীতে 
আতিথ্য স্বীকার করিল এবং কথাপ্রসঙ্গে সেই তিলকমালা- 
ধারী বৃদ্ধের পরিচয় জানিয়া লইল। 

বৃদ্ধের নাম জগন্নাথ, জাতিতে স্বর্ণবণিক, ধর্মে পরম 
বৈষব। সে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু ছুই দুরন্ত 
অনাচারী মছ্চপ পুত্রের অসাবপান ব্যয়ে বৃদ্ধের অবস্থায় ভাটা 
লাগিয়াছে, ইত্যাদি । 

রামধন বুঝিল পুত্রের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্তই 
এই ধনগুণ্তি। 

রামধন পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বুদ্ধের বাড়ী গেল 
এবং বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিয়া, তাহার করুণকাহিনী 
শুনিয়া, বু সমবেদনা ও আশ্বাস দয়া, বৃদ্ধকে পরম আপ্যা- 
যিত করিয়া আসিল। 

রামধন কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া একখান! সেকেও 
ক্লাশ গাড়ী ভাড়া করিয়া একেবারে হোষ্টেলে গিয়া উপস্থিত । 
তাহার পলাঁয়নে হোষ্ট্েলময় হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল; 
তাহার গ্রত্যাবর্ভনে সমস্ত হোষ্টেল সন্ধ্যাক্লালের কাকসমাকুল 
বটবৃক্ষের মত, লোষ্ট্রাহত মধুচক্রের মত মুখর ব্যস্ত হইয়! 
উঠিল। কেহ আসিয়৷ "হা শেক, করিল, কেহ পিঠে 
চাঁপড় কফিল, কেহ নমস্কার করিল, কেহ কুশল জিজ্ঞাসা 
করিল। শ্রীমান রামধন তাহার চিরায়ত্ত হান্তে সকলকে 
গ্রীত-আপ্যায়িত করিয়া আপনার কক্ষে আসিয়া দেখিল, 
তাহার দ্রব্যাদি সমস্তই স্থানাস্তরিত হইয়াছে । জিজ্ঞাসায় 
জানিল যে পাওনাদারদের নালিশ অনুসারে সমস্ত দ্রব্যাদি 
হোষ্টেলের আপিস ঘরে লইয়া রাখা হইয়াছে, এবং অদ্য 
বেলিফ আসিয়া প্রকাশ্ঠ নিলামে সমস্ত বিক্রয় করিয়া 
বিক্রয়লন্ধ টাকা *খণানুপাতে সকল পাওনাদারদের মধ্যে 
বন্টন করিয়া দিবে। ইহা শুনিয়া রামধন অতিমাত্র বিরক্ত 
হইয়া, নাঁসিকা কুঞ্চিত করিয়া, স্বর্ণ চসমার স্বচ্ছ অন্তরালে 
চক্ষু ঘুরাইয়া! বলিল, “ফোঃ শ্রাউণ্ডে,ল্স্‌) ফাই আন্গ্রেটুফুল্‌ 
ক্রস! তার! আমাকে এত ছোটলোক মনে করে ?” 

কেহ কেহ তাহাকে “এড্ভাইস্‌ গ্রাটিস্য দিল যে, 
পাওনাদারের! যেরকম চটিয়াছে তাহাতে তাহাদিগকে সহজে 


রামধনের কীর্তি 


২৯৩ 


তুষ্ট করা যাইবে না। অতএব কোন “ডেঞ্জার্‌ ব্রেড, না 
করিয়া তাহার গগ! ঢাকা” দেওয়াই ভাল। . 

রামধন হাসিয়া তাহার সগ্যোদগত গুস্ফে একটা পাক 
দিয়! প্রতৃত্বের ভাবে বলিল, ণ্মেক্‌ ইওর্সেল্ভ্ল্‌ ঈড়ি, 
মাই ডিয়ার ফ্রেগুন্‌, আই আাম্‌ কোয়াইট্‌ এ ম্যাচ ফর 
দেম্‌।” তারপরে চোঙার মদ্য হইতে নোটের তাড়া বাহির 
করিয়া বিশ্রয়-বিস্কারিতলোচন বন্ধুদের ভিজ্ঞান্থু দৃষ্টির 
সম্মুখে ধরিয়া রামধন বলিল, পডোন্ট, ইয়ু থিষ্ক, আই আ্যাম্‌ 
ওয়েল ইকুইপ্ট্' |” 

তখন “হিপ হিপ ছরে” এবং পথ চিয়ার্স ফরু রামধন 
বাবু শব্দে (তখন “বন্দে মাতরম্ ধবনি প্রচলিত হয় নাই) 
হোষ্টেল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। 

রামধন তাহার বিস্মিত জিজ্ঞাস্থ বন্ধুদিগকে বুঝাইল যে 
তাহার অলস কর্ম্মবিমুখ পাঁজি নায়েবটা জমিদারী হইতে 
ঠিক সময়ে টাকা পাঠায় নাই বলিয়াই ত, এত অনর্থ। সে 
নিজে গিয়! তাহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিয়া এই টাকা 
লইয়া আসিয়াছে। ইত্যাদি । 

রামধন সেইদিনই সমস্ত পাওনাদারদের সতিরস্কার 
দেনা দিল। বন্ধুগণ দেখিয়া! আনন্দিত হইল যে, 'রামধন 
বাবু” “অনারেবলী আযাকুইটেডত।+ 

রামধন বনধবর্গকে পরিতোষ করিয়া ভোজ দিল। সে 
দিন ভজহরি পঁচিশ টাকার রোজবেরি-রসগোল্লার কুলপি 
বরফ বিক্রয় করিয়াছিল। 

রামধন এক্ষণে ঠেকিয়া শিখিয়া বিশেষ মিতব্যয়ী ও 
সংযমী হইল। সেবাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়৷ পড়িয়- 
ছিল বলিয়া এফ, এ, কোন গতিকে পাশ করিল। কিন্তু 
তদনস্তর বিশেষ মেধাবী কর্তব্যনিষ্ঠ ছাত্র বলিয়া তাহার 
নৃতনতর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইল। সে এম, এ, ও বি, এল, 
পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া হাইকোর্টের উকিল 
বিশ্বস্তর বিশ্বাসের একমাত্র কন্তাকে বিবাহ করিল এবং 
শ্বশুরের আশ্রয়চ্ছায়ে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিল। 

রামধন বিবাহলধ ও শ্বগুরদত্ত টাকা বাঁধিয়া একদিন 
ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে যাত্রা! করিল। 

ডায়মও হারবারে গিয়া বুড়া জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়! তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। বুড়া ত” 


৯৪! 


কাদিয়াই আকুল। তাহার হরিনামের ঝুলি রামধনের 
মাথায় বার বার ঠেকাইয়৷ কত রকম শুভকামনা ও আশীর্বাদ 
করিল। 
ক্ষণেক পরে কিঞ্চিৎ সংবৃত হইয়া বলিতে লাগিল-_ 
“আমার গুণধর পুত্রদয় আমার সব্ধরন্থ অপহরণ ও নষ্ট 
করিতেছিল বলিয়! বৃদ্ধবয়সের অভাবের দিনের জন্য আমি 
সেই পাঁচহাঁজার টাকা সেই দেবদ|রুতলে লুকাইয়া রাখিয়া- 
ছিলাম। তখন আমার থলি শূন্ত দেখিয়া এক পৃত্র অন্তাত্র 
চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে; এবং অপরজন মন্তাবস্থায় 
একজন প্রীলোককে হত্যা করিয়া দ্বীপান্তরে বাস করিতেছে । 
অন্ত ছেলেটাও যদি দেশছাড়া হয়া দ্বীপান্তর যাইত ত, 
আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম । যাঁঙাই হউক, 
তবু কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয়! অর্থের সন্ধানে গিয়া দেখিলাম 
সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে । আমি তৎক্ষণাৎ গলায় চাদর 
বাধিয়! দেবদারুরই একটা শাখায় ঝুলিয়া সকল দুশ্চিন্তা, সমস্ত 
যন্ত্রণার অবসান করিতাম ; কেবল তোমার লিখিত বাক্য-_ 
“ইহ গুপ্ত কেহ, 
বিপন্ন ছুরূহ, 
নিল এই খণ, 
শোধ্য পেলে দিনঃ । 
আমাকে আশা ও আশ্বাস দিয়া অকাল অপমৃত্যুর গ্রাস 
হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এই শ্লোকের ণ' ও “শোধ্য, 
এই ছুটি কথা ছুই বন্ধুর মত আমার ছুই কর্ণে ক্রমাগত 
আঁশা ভরসা, সাত্বনা আশ্বাস দিতে লাগিল। সেই ছুটি 
কথার পরামর্শ মত আমি অপেক্ষা করিয়া আছি; এবং 
দারিদ্র-অনশন-খণে বিবিধ কষ্টভোগ করিয়াও অজ্ঞাত 
খণীর নিরন্তর শুভকামনা ও সুমতি প্রার্থনা করিয়াছি ।, 
বাপধন, তুমি আমারই এ্রকাস্তিক প্রার্থনাতে এত বড়, 
এত সুশীল হুইয়াছ। যদি আশ্বাস দিয়া না যাইতে, তবে 
বৃদ্ধের মনন্তাপে পলে পলে দগ্ধ হইয়া তুমি অধঃপাঁতে 
যাইতে, ইহা নিশ্চয়” 
বামধন হাসিয়া অপ্রতিভভাবে ক্ষমা চাহিয়া সুদনমেত 
খণ শোধ করিল। তখন বুদ্ধ জগন্নাথ রামধনকে উকিল 
জানিয়! তাহা ছারা এক উইল প্রস্তুত করাইল। 
সমস্ত অর্থ গৃহপ্রতিষ্টিত বিগ্রহ ৮ স্টামস্থন্দরের দৈনিক 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ। 
সেবার ব্যয়ে নিয়োজিত হইবে। পুর্রদ্ধয় গৃহপ্রত্যাগত 
হইলে পৈতৃক গৃহে বাস-আঁধকার পাইবে এবং প্রত্যহ 
ছই বেলা খ্ঠামসুন্দরের প্রসাদ পাইবে মাত্র ।. সম্পত্তির 
ুষ্টি ও একজিকিটার নিযুক্ত হইলেন অন্য ছুই জনের সহিত 
হাইকোর্টের হশীল ধন্ধাত্বা উকিল শ্রীযুক্ত বাবু রামধন মওল। 
চাঁরু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


১৯০৬-৭ সালের ভারতের 
বাণিজ্য হিমাব। 


ইয়ান ট্ডে জর্ণল নামক সরকারী বাণিজ্য পত্রিকায় ১৯০৬ 
সালের এপ্রেল হঈটতে ১৯*৭ সালের মার্চ পধ্যন্ত ১২ মাসের 


























বাণিজাবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার সংক্ষেপ 
সঙ্কলন নিয়ে প্রকাশিত হইতেছে । 

আমদানি । 
এপ্রেল-মাচ্চ ১৯০৪-১৫ ১৯০৫-০৬ ১৯০৬-০৭ 
মাল টাকা টাকা টাক 
বেসরকারী ৯৬,৬৭,৮২,৮৮৯  ১*৩,০৬,৫৬,৬০২ ১০৮,৩*,৬৯,১৪৪ 
সরকারী ৭,৭৩,৪৪,৫৭০ ৯,*২,৯৬,৭১৪ ৮,৯৩,৪৬,১৫০ 
মেট আমদ(নি - 
টাক। ঠামাট্যাভুন ১১২,০৯,৫৩,৩১৬ ১১৭,২৪,২৪,১৫,২৯৪ 
সেণ। রূপ। প্রভৃতি 
বেসরকা ৩৩,০২,৭৫,২৯৮  ২৯,৯২,১২,৮৯৯ ২৭,২০১১৯১৮৫৮ 
সরকারী ৬,৪৮,৯৬,৪৫২  ১০,৭২১৯৭,২৪৩ ১৭,৩৭,৮৮,২৫৬ 
ধনরত্বের মোট: লা 
টাক! ৩৯,৫০,৮১,৭৫০  ৩১,৬৫,১০১১৩৩ ৪৮,৫৭,৯৮১১১৪ 


সর্বব মোট আমদীনির__- 


মূল্য ১৪৩,৯২,৯৯,২০৪ ১৬১,৮২,১৩,৪১৮ 

গত বৎসরে বিদেশী দ্রব্য পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা 
১৮ কোটি টাকারও অধিক ভারতে আমদানি হইয়াছে । 
বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশেই আমদানি আঁধক । বাংলা 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে; তব আমর! স্বদেশী বলিয়া 














১৪৩,৭৪,৬৩,৪৪৯ 








গর্বব করিতে লজ্জাবোধ করি না। ্ 
রপ্তানি । 
এপ্রেল-মাচ্চা ১৯০৪-০৪ ১৯০৫-০৬ ১৯০৬-০৭ 
মাল টাকা টাকা টাকা 

ধেসরকারী ১৫৭,৫১,৪৩,৪৪৪ ১৬১,৭*,৭৮,৯৯২ ১৭৬,৫৬)১৫,১৬৫ 
সরকারী, ২*,৭৭,৮৫ ১১১৭৫১৮৮৫ ৮১০০১৭৯১১০৫ 
মোট রপ্তানি বা টি 

টাক! ১৫৭১৭২,২৯,৫২৯ ১৬১৮২০৫৪৮৭৭ ১৭৬,৬৬,৯৪)২৭ 








২য় সংখ্যা । ] ১৯০৬-০৭ সালের ভারতের বাণিজ্য হিসাব ৯৫ 
এপ্রেল-_মার্চচ দা ১৯০৫-*৬ ১৯*৬-*৭ আরো প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে বিদেশকে শিল্পপণ্য দিতে 
ঞ | . 
মাল টাকা চাকা. পারি দিব, কিন্তুপশত্ত বা কাচা মাল বিদেশকে দিব না। 
সোণ। রূপা প্রভৃতি ধন এবং এই রী রর 
বেসরকারী" ৮,০৮,৮৫,৬৫৬ ৬,৪৪,৯৭,৫৬৯ ৫১৭১,৩০,৪৭৬ এবং এই প্রতিজ্ঞা হ্ৃর্দয়ের রক্ত দিয়াও পালন করিতে 
সরকারী ৮,৪৫,২২,৫১১ ৯,৯২,৯২,৪৮৫ ৫২,৪৫, হইবে, নতুবা সমগ্র জাতির বিলোপ অবশ্ঠন্তাবী। 
11910 বাইতে মাসিতে করাতের দাতের মত সরকার হইতে 
মূলা ১৬,৫৪,০৮,১৫৭ ১৫,৪৭,০০,০৫৪ ৫,৭১,৮২,৫২৬ সী 
সর্ব মোট রপ্তানির__₹ 2 মালের উপর শুক আদায় করা হয়। এই সেই অর্থটা আমা- 
মূলা ১৭৪২৬,২৮,৬৯৬  ১৭৭,২৯,৫৪,৯৩১  ১৮২,৩৮৭৬,৭৯৬ দের পকেটই রিক্ত করির! গৃহীত হয়, তাহারও পরিমাণ 


গত বৎসরে পুর্ব বৎসর অপেক্ষা ৫ কোটি টাকারও আঁধক 
ভারত হইতে রপ্তানি হইয়া গিয়াছে । বিদেশায়গণ ধনশাস্ত্ের 
দোহাই দিয়া ইহা দ্বার! ভ্রান্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিখেন। 
বিলাতী ধনুশান্ম বলে যে দেশের রপ্লানির পরিমাণে 
দেশের ধনবৃদ্ধির পরিচয়, যত রপ্তানি হইবে বিদেশের ধন 
তত ঘরে আসিবে । কিন্তু আমরা যেন মনে রাণি ভারত 
ও ইংলগ্ডের অবস্থা এক নহে। ইতলও শিল্পপ্রধান দেশ, 
তাহার রপ্তান মানেহ ধনবৃদ্ধ; আর ভারত কৃষি প্রধান 
দেশ, আমাদের রপ্তানি মানে অন্ননাণ ও ছুর্ভিক্ষ। আমাদের 
দেশে আমদানির বৃদ্ধি যেমন অর্থনাণের কারণ, রপ্তানি 
বৃদ্ধি তদপেক্ষা সর্বন[খের হেতু । আমাদের দেশের আমদানি 
রপ্মানিতে আমরা দ্বিগুণ ক্ষতিগ্রস্ত গইতেছি। একমণ 
পাট ৮২ টাকায় আমরা বিদেশে রপ্রানি করিতে, রপ্তানি 
শুন্ধ আমাদিগকে দিতে হইবে মনে করা যাক ২২ টাকা; 
অতএব একমণ পাটে আমরা পাইলাম ৬২ টাকা মাত্র। 
সেই একমণ পাটে বিলাত হইতে ২* জোড়া কাপড় হুইয়। 
আসিল, তাহার মূল্য দিলাম আমরা মনে করা যাক ৪০২ 
টাকা ও শুন্ধ ৮২ টাকা। আমর! পাট বেচিয়া বিদেশার 
কাছে পাইয়াছিলাম ৬২ টাকা মাত্র, বিদেণীকে ফিরাইয়। 
দিলাম ৪৮২ টাকা । ৪২২ টাকা আমাদের ঘর হইতে 
অধিক চাঁলয়া গেল। প্রত্যেক রপ্তানি কাচা মাল সন্বদ্ধে 
এই কথা । তাৰপর খাদ শস্ত যত রপ্তানি হয় তাহা ত, 
একেবারে সমূলে বিনাণের কারণ, যে পারমাণ রপ্ত।নি 
সেই পরিমাণ উদরের শূগ্ঠতা ত আনিবাধ্য। আমরা 
সরকারী কর্তাদের বড় বড় অঙ্কপাত দেখিয়া যেন ভ্রান্ত 
না হই; আমাদের সর্ধনাশের প্রতি যেন অন্ধ হইয়া না 
থাকি। আমর! যেমন প্রতিজ্ঞ করিয়াছি যে দেশে যাহা 
প্রস্তুত হয়, এরূপ জিনিষ বিদেশের কিছু লইব না, তেমনি 


দেখা যাউক_- 
আমদানি শুক্ক ১৯০৪-০৫ 
মায় লবণ ৭,২৩,৪৫),৯২২ 1 ৬,৮৪,০৬১৪০৫। ৬,৯২,০৩,৬৩২। 


১৯০৫-০৬ ১৯০৬-০৭। 
রপ্তানি শুক্ক ১৩১,৭৫১৭৭২। ১,১৫১১১,২৫৭। ১,০৫,৩০১৯১৯। 

লবণের মাশুল হাস হওয়। সত্বেও আমদানি শুন্ক 
বাড়িয়াছে এবং বিদেশীর সুবিধার জন্ত রপ্তানি শুন্ক 
কাঁময়াছে। 

রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে পাট, ভুলা, গালা, চামড়া প্রধান। 
উহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে । খাগ্ঠসামগ্রীর রপ্তানি 
অন্প কাঁময়াছে। চা আধক রপ্লানি হইয়াছে । এততিন্ন 
ধাতব সামগ্রী, তৈল, ওষধ প্রভৃতি অন্তান্ত বৎসর অপেক্ষা 
গত বৎসর অধিক রপ্র।নি হইয়াছে। 

আমদানি মধ্যে, শিল্পপণ্য প্রধান । গত বখসর আম- 
দানি অন্ন কম হইয়াছে । কিন্তু খাগ্পেয় সামগ্রী, যেমন 
চিনি, মসলা, লবণ, সুরা, অধিক আমদানি হইয়াছে। 
ওঁষধও আঁধক আমদা|ন হইয়াছে। 

আমাদের দেশে প্রান আমদানি দ্রব্য চিনি ও কাপড়, 
উভয় ড্রবাই অধিক আমদানি হইয়াছে। 

চিনি জাভা হইতেই অধিক আসিয়াছে; জাভার পর 
অষ্ট্িয়া। কিন্তু কোন দেশই আমাদের দয়া করিতে ক্রুট 
করেন নাই। যুরোপের প্রত্যেক দেশ, আফ্রিকার মিশর 
'9 নেটাল, আমেরিকার মেক্সিকো, মরিসস্‌ গ্রত্থতি, এসিয়ার 
চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সকলেই কিছু না কিছু চিনি 
পাঠাইয়াছেন। ভারতীয় সকল গ্রদদেশের মধ্যে ১৯০৬ সালে 
সিন্ধু প্রদেশ সর্বাপেক্ষ। অধিক বিদেশী চিনি লইয়াছিল, 
১৯০৭ সালে বোম্বাই সর্ধ প্রধান, ১৯০৬ সালে বাংল! 
তৃতীয় ছিল, ১৯৭ সালে বাংলা দ্বিতীয় হইয়াছে । এ বৎসর 
দিন্ধু গ্রাদেশ তৃতীয় হইয়াছে, ৫০৪২৬৫ হন্দরের স্থলে এ বৎসর 


৯৬ প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


মোটে ৪২৭৭৬ হন্দর বিদেশী চিনি লগয়াছে ; সিদ্ধু বাংলা বিষয়েও কার্ধা করিবার উৎরু্ট পাণ্চাত্য পদ্ধতি আমরা 


অপেক্ষা চিনি বঙ্ছনে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। 

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় 
বিদেশী কাপড় অধিক আমদানি হইয়াে । ভারতে ১৯০৬ 
এপ্রেল হইতে ১৯০৭ ফেরুয়ারি পর্যাস্ত ১১ মাসে ৬,৪৩,৩২৬ 
জোড়া কাপড় বয়ন হইয়াছে, গত পৃর্ধ বৎসর অপেক্ষা 
ডবল। বন্বে প্রদেশেই অধিক কাপড় প্রস্তত হইয়াছে । 
তৎপরে মধ্য প্রদেশ, ততপরে যন্ত প্রদেশ ও আজমীঢ় মাড়ো- 
যার, ততৎপরে বাংলা । 

আমরা স্বদেশী বলিয়া যতই চীৎকার করি না কেন, 
উপরের সংগৃহীত তন দেখিয়া স্বীকার করিতেই "হইবে, 

ংলা এখনো সকল বিষয়ে সকলের পশ্চাতে ৷ বাক্যকর্থে 
সামঞ্জশ্ত না করিতে পারিলে আমাদের শুভ নাই । বাংল! 
সাবধান না হইলে ঘরে পরে কলঙ্কের পসরা মাথায় তুলিয়। 
দিবে। 

১৯০৬-৭ সালে বাঙ্গলা দেশে পুর্ধ বৎসর অপেক্ষা 
৭কোটি গজ কম বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছিল । 
ইহা! স্থুখের বিষয় । কিন্তু আবার আমদানী বাঁড়িয়া চলি- 
য়াছে। এখন আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে । বিলাতী 
লবণের কাট্তিও অনেক কম হইয়ািল। চিনি কিন্ত 
বেশী আদিয়াছিল। যাহাই হউক, মোটের উপর আমরা 
কিছুতেই অহন্কৃত বা নিরুৎসাহ না হইয়া যেন স্বদেশী দ্রব্য 
উৎপাদন এবং বিদেশী দ্রব্য বক্ন, একসঙ্গে করিতে পারি, 
ইহাই প্রার্থনীয়। 


স্বদেশীত্ব ও বিদেশীবর্ত্ভনের মাত্রা 
ও প্রকার ভেদ। 


স্বদেশীত্ব ও বিদেশীবর্ন সম্বন্ধে সমুদয় বাঙ্গালী একমত 
নছেন। অনেকে স্বদেশীর পক্ষপাতী কিন্তু বিদেশীবর্জ্ঘন 
চান না। যাহারা ম্বদেশী ও বিদেশীবর্জন ছুই চাঁন, তীহা- 
দের মধোও সামান্ সামান্ত মতভেদ আছে । আমবা পূর্ববেও 
এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধেও কিছু বলিব। 

প্রথমে ইহা বল আবশ্তক যে ৰিদেশী জ্ঞান, বিজ্ঞান, 
শিল্পদ্রব্য 'এ্রস্তত করিবার প্রণালী ও যন্ত্রাদি, এবং অন্যান্তি 


বজ্জন করিতে পারি না; করা উচিতও নহে। বিদেশী 
বিলাসদ্রবা, মাদকাদি অনিষ্টকর দ্রবা, অহিতকর ফ্যাশন ও 
সামাজিক রীতিনীতি, প্রভৃতি সমুদয় বঙ্জরনীয়। ফ্যাশন সন্বন্ধে- 
'ও মতভেদ দেখা যায়। কারণ এমন অনেক লোক আছেন 
ধাঁহারা সাহেবী পোষাক পরেন, কিন্তু পোষাক গুলি দেশী 
উপাদানে প্রস্তত করাইয়া থাকেন। এ সকল কথ! ছাড়িয়া 
দিয়া কেবল জিনিষ সন্বদ্ধে বিচার করিলে বলা যায় যে, যে 
সকল জিনিষ ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে উৎপন্ন হয়, বিদেশী 
সে সকল জিনিষ কেনা আমাদের উচিত নয়। যে সকল 
জিনিষ ভারতবর্ষে এখন উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে চেষ্টা 
করিলে হইতে পারে, তৎ্সমুদয়, বিলাসদ্রব্য হইলে ত্যাগ 
করা উচিত; প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইলে বতদিন ভারতবর্ষে 
না হয়, ততদিন বিদেশী ব্যবহার করা! যাইতে পারে । এমন 
অনেক জিনিষ আছে, যাহা ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা গ্রস্ত 
হইতে পারে না। তৎসমুদয় বিলাসদ্রব্য হলে, বজ্জনীয় ; 


নতুবা ব্যবহার্যা। কোন্টি বিলাসদ্রব্য এবং কোন্টি অবশ্ঠ- 


প্রয়োজনীয় তদ্দিষয়ে অবশ মতভেদ হইবে | 

ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা প্রস্তত সমুদয় দ্রব্যকেই আমরা 
স্বদেশী বলিয়া থাকি; কিন্তু তন্মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। 
তাহা ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে 

প্রথমেই ধরুন, লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ, কলম, 
কালী, মুদ্রাযন্ত্র, ইত্যাদ্ি। লিখিবার কাগজ, কলম ও 
কালী এখন সমস্তই দেশী পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে 
একটু প্রকারভেদ আছে। লিখিবার কাঁগজের মধ্যে হাতের 
তৈয়ারী যে সকল অমস্কণ বা থস্থসে চিঠির কাগজ আদি 
পাওয়া যায়, তাহাই সম্পূর্ণ দেশী । বাঙ্গলা' দেশে যে সকল 
কলের কাগজ.লিখিবার জন্য এবং খবরের কাগজ, মাসিক 
পত্র ও পুস্তক ছাঁপিবার জঙ্ট অনেকে বাধহার করেন, তাহা 
ঠিক দেশী নহে। উহা ভারতবর্ষে প্রস্তত হয় বটে, কিন্ত 
উহার কল বিলাতী, মূলধন ও পরিচালকগণ বিলাতী, প্রধান 
কারিকরগণ বিলাতী, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিলাতী) কেবল 
ঘাস, খড় আদি উপাদান এবং মজুরগণ দেশী। বাঙ্গলা 
দেশে দেশীলোকদের কাগজের কল.একটিও নাই। অযোধ্যা 
প্রদেশে লাক্ষৌয়ে দেশী লোকদের পরিচালিত একটি কাগজের 





নিধাতিতে আশীর্ববাদ । 
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুক অঙ্কিত মূল তৈল চির হইতে । 


[01171 81 0ংাটউস১ চোরা (08, 


২ সংখ্যা।] 


বিলাতী। “বর্তমানে ভারতবর্ষে দেশী ও বিলাতী লোকদের 
দ্বারা পরিচালিত যতগুলি কাগজের কল আছে, তাহারা 
দেশের প্রয়োজনান্ুরূপ কাগজ যোগাইতে অসমর্থ। অবশ্ঠ 
কাপড় সম্বক্ষেও স্বদেশীর বিরোধীরা এই যুক্তি প্রয়োগ করেন। 
তাভারা বলেন যে দেশের কলে ও হাতের তাতে যত কাপড় 
হয়, তাহাতে দেশের লোকের অভাব মোচন হইতে পারে 
অতএব বিদেশী কাপড় বর্জন করা যাইতে পারে না। 
কিন্তু কাপড়ে ও কাগজে প্রভেদ আছে। ছেঁড়া পরাতন 
কাপড়ও সেলাই করিয়া পরা যায়। কিন্ত ছেঁড়া পুরাতন 
কাগন্জে পুনর্ববার ছাপা যায় না। যিনি বৎসরে ৪ জোড়া 
কাপড় পরেন, তিনি কষ্ট করিয়া ৩ জোড়াতেও কাজ 
চালাইতে পারেন । কিন্তু ষীহার খবরের কাগজের ১০,০০০ 
বা পুস্তকের ২,০০০ কাুতি, তিনি ৭ হাজার ব1 দেড়ভাজার 
ছাঁপিলে চলে না । অপেক্ষা করিবারও যো নাই। সপ্তাহে 
১০১,০০* কাটতি ভইলে ১০,০০০ ভাঁপিতে হইবে । কিন্তু 
এ প্রাভিদ সত্বেও ধাহাদের হাফটোন ছবি ছাপিতে হয় না, 
তাহারা বাজারে দেশী কাগজ যতদূর পাওয়া যায়, বাবহার 
করিতে পারেন । সরকারী অন্নসদ্ধানে জখ্খনা গিয়াছে, ভারত 
সামাজো, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশে, কাগজের কল বেশ চলিতে 
পারে। ইহাতে অনেক মূলধনের দরকার। কিন্তু এক 
যোগে কাজ করিলে মূলধনের অভাব হয় না। জ্ঞানও 
চাই । যদি শিক্ষিত যুবকগণ কুলির কাঁজ লইয়া টিটাঁগল় 
প্রভৃতি কলে কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে 
দেশে থাকিয়াই এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন । তবে 
ভদ্রলোক সাজিয়! গেলে ত্তীহারা কাজ পাইবেন না; 
অতিরিক্ত মুনু.অভিমান থাকিলেও চলিবে না। 
কাগজ সন্বন্ধে আর একটি কথা আছে। প্রবাসী এবং 
অন্ঠান্ত সমুদয় *বাগল!, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি দেশী ও 
বিলাতী মাসিকপত্রে বা পুস্তকে যেরূপ উৎকৃষ্ট মস্থণ কাগজে 
হাফটোঁন ছবি ছাপা হয়, তাহা ভারতবর্ষে প্রস্তত হয় না! 
উহা বিলাতী বা বিদেশী। খাঁহার! বিদেশী কিছুই ব্যবহার 
করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
অবশ্ঠ হাফটোন ছবি যুক্ত সমুদয় বাঙ্গলা ইংরাজী দেশী ও 
বিলাতী মাসিকপত্র এবং পুস্তক বর্জন করিতে হইবে। 
৬ 


না। 


এবং 


্দেশী়্ব ও বিদেশীবর্জনের মাত্রা ও প্রকার ভেদ। 


কল আছে | উহারঃ কলকারখানা এবং ং রাসায়নিক যদি 


*৯৭ 


সঙ্গে সঙ্গে যোঁধ হ্য় বিলাতের ছাপা বহিও ভাস করা 
উচিত; কারণ উহার লেখক, মুদ্রাকর, কাগজ, কালী, 
ম্রাযন্্, দপ্ুরী, সুতা, বাধাঈয়ের কাপড়, সবই বিলাতী | 
হাফ টোন ছবি বিলাসদ্রবা কিম্বা উহার কোন উপকারিতা 
আছে, তাহা! আমরা এখানে বিচার করিব না। আমাদের 
মত এই যে ভাল ছবির উপকারিতা আছে। প্রসঙ্গতঃ 
হাফটোন ছবি সম্বদ্ধেও ইহা বক্তব্য যে উহার সমুদয় যন্ত্র 
সাঁজসরঞ্জাম, মাঁলমসল!, বিলাতী বা বিদেশী) প্রস্তুত অবশ্ঠ 
শ্ীযৃক্ত উপেন্্রকিশোর রায় মহাশয় বা অপর কোন কোন 
ভারতবাসী কর্তৃক হুইতে পারে। তস্ভিন্ন ইহাও জানা 
দরকার যে হাফটোন ছবি ছাপিবার কালী ভারতবর্ষে প্রস্তত 
হয়না । বিলাতী কিন্বা মাকিন কালীই ভারতবর্ষে বাবস্ৃত 
হয়। 

লিখিবার কালী খাঁটি দেশী বেশ পাওয়া যায়। তাহা! 
সন্ধেও 'অনেকে বাধ্য হইয়া! বা অন্ত কারণে কোন্নগরে 
ওয়ান্ডি সাহেবের প্রস্তত কালী ব্যবহার করেন। 

তৎপরে মুদ্রাযন্ত্রের কথা । যত ছাপাখানা আছে, 
সমূদয়েই বিলাতী বা বিদেশী মুদ্রাযন্্র বা ছাপিবার কল 
ব্যবহৃত হয়। এক আধ জন ভারতবাঁসী কাঠের বা 
লোহার ২।১টি তস্তচালিত মুদ্রামন্্ প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া 
শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা কোথাও ব্যবহার হইতেছে 
বলিয়া শুনি নাই। সুদ্রাযন্ত্র ছাড়া ছাপাখানার আরও 
অনেক সাজসরঞ্জাম বিলাতী। অব্যবসায়ী পাঠকবর্গ তাহা 
বুঝিবেন না বলিয়া বিশেষ বিবরণ দিলাম না। ধাহারা 
বিলাতীর কোনই সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, 
তাহাদিগকে সমুদয় মুদ্রিত খবরের কাগজ, মাসিকপত্র এবং 
পুস্তক পাঠ ত্যাগ করিতে হইবে । আমাদের বোধ হয় 
মাঁপাততঃ পুস্তকাদি পাঠ ত্যাগ ন! করিয়! ছাপাখানার 
এই সব জিনিষ দেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা উচিত। 

আমর! যতদূর জানি, অধিকাংশ বড় ছাপাখানায় বিলাতী 
বা মাকিন ছাপিবার কালী ব্যবহৃত হয়। দেশী কালী কেহ 
কেহ ব্যবহার করেন বলিয়া শুনা যায়। ভারতবর্ষে 
ভাল ছাপিবার কালী প্রস্তত হয় না। যদি কেহ ভাল 
ছাপা চান, কাহাকে বর্তমান সময়ে বিদেশী কালীর সহিত 
সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। এ বিষয়ে আমাদের স্বদেশানূরাগ 


৯৮ 


রিতৃপ্ত করিবার একমাত্র উপায় বিদেশ গিয়া ভাল কালী 
প্রস্তাত করিবার প্রণালী শিখিয়া আসিয়! স্বদেশে কালীর 
কারখানা খুলা । 

তাহার পর যে সকল অক্ষর বা ভরফের দ্বারা ছাপা হয়, 
তাহারও স্বদেশীত্ব বিচাধ্য। ইংরাজী ভাল সুদশ্ত সাধারণ ও 
বিচিত্র নান! রকমের হরফ বিলাত ও মাকিন দেশ হইতে 
আমদানী হয়। দেশেও হয়, কিন্তু বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বে 
উহা! বিদ্রেশীর সমকক্ষ নহে । বাঙলা হরফ আমাদের দেশে 
দেশী লোকদের দ্বারা প্রস্তুত হয়। কিন্তু হরফ ঢালাই- 
খানার যন্ত্াদি বিদেশী । হরফ সাধারণতঃ, সীসা, আশ্টিমনি, 
টিন ও তাম! এই চারিটি ধাতু মিশাইয়া,এই মিশ্র ধাতু হইতে 
প্রস্তুত হয়। মোটের উপর বলিতে গেলে এই চারিটি 
ধাতুর প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ভারত- 
বর্ষে খনি হইতে অতি অন্পই উত্তোলিত হয়। 

যাহ! হউক, ছাপাখানার এই সব ব্যাপারে দেশের 
অধিকাংশ লোকেরই কিছু আসিয়া যায় না। প্রধানতঃ 
চারি প্রকার জিনিষের আমদানিতে আমাদের ধনক্ষয় 
হইতেছে ; কাপড়, লৌহইস্পাত গ্রসৃতি ধাতুদ্রব্য, লবণ এবং 
চিনি। দেশা কাপড় কলের তাতের ও হাতের তাতের, 
এই ছুই প্রকার। কলগুলি বিদেশ্রা কোন কোন হাতের 
তাতও বিদেশী । কিন্তু দেশী খুব ভাল হাতের স্টাতও পাওয়া 
যায়; তাহাই ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাপড়ের কলও 
কতক দেশী লোকের, কতক ইংরাজদের। তন্মধ্যে আমাদের 
দেশীলোকের কলের কাপড়ই পছন্দ করা উচিত। ইহা 
ছাড়া কাপড়ের আর এক শ্রেণীবভ।গ আছে। সরু সততার ও 
মোটা সুতার । মোটা সুতা ভারতবর্ষজাত কাপাস হইতেই 
প্রস্তুত হইতে পারে। সরু সুতার জন্ত মিসর ও মার্কিন- 
দেশের কাপাস ব্যবহত হয়। আজকাল সিন্ধু দেশে সর 
স্থতার উপযোগী কাপাস অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতে 
আর্ত হইয়াছে। থাহার! সম্পূর্ণরূপে দেশী কাপড় পরিতে 
চান, তাহারা বোশ্বাইয়ে প্রস্তুত মোটা সুতা হইতে 
হাতের তাতে বুনা কাপড় পরিলেই ঠিক্‌ হয়। কিন্ত 
কাপড়ের পাড়ের রং বিদেশ হইতে আসে। সুতরাং 
রংও আমর প্রস্তুত করিতে না পারিলে খাটি দেশ্ন 
কাপড় পরিতে পাইব না। তাহার পর আর এক কথা । 


প্রবাসী । 


যদিও ভারতবর্ষের মাটির নীচে যথেষ্ট লোহা আছে. তথাপি, 
হাতের তাতের মাকু প্রভৃতি নিশ্মার্ণের জন্ত লোহা ইস্পাত 
গ্রন্ৃতি প্রায়ই বিদেশ হইতে আসে । কলের তাত ত 
সমস্তই বিদেশী । ৬জামষেদজী নাসেরবাঞ্জি তাতা মহাশয় 
মধ্যপ্রদেশে বিশাল লোহার কারথানা খুলিবার উদ্যোগ 
করিয়া গিয়াছিলেন। উহার কাধ্য কিছু দিন পরে আরম্ত 
হইবে, কিন্তু উশ্তার সমুদয় মুলধন ভারতে পাওয়া গেল 
না। উভাঁর অনেক অংশাধার বিদেশী। এই কারখান। 
হইতে লোহা উঠিতে আরম্ত হইলে আমরা দেশী লোহা 
ইম্পাত যত আবশ্তক পাইব। 

তাত মহাশয়ের নামের উল্লেখে একটা কথ' মনে হইল । 
তিনি মোটর গাড়ী, ইত্যাদি আমাদের বিবেচনায় অনাবশ্তাক 
বিস্তর বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতেন । আমরা অনেকে 
তাহা করি না। কিন্তু তিনিই যে সকল কাপড়ের কল 
স্থটপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের মত ভাজার 
হাজার লোকের কাপড় সম্বন্ধে স্বদেশীব্রত পালন সম্ভব 
হইয়াছে । আবার তাভারই চেষ্টার ফলে আমরা দেশী লোহা 
ইস্পাত এবং তনির্মিত দ্রব্য ও পাইব। সুতরাং কেহ বিলাতী 
জিনিস ব্যবতার খরেন বলিয়াই তাহাকে দেশের শত্র বা 
স্বদেশীর বিরোধী মনে করা উচিত নয়। তিনি “স্বদেশী”্র 
জন্য কি করিতেছেন তাহা ও দেখা উচিত। অবশ্ত সকলেই 
যদি বিলাতী বঙ্জন ও দেণীদ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার, দুইটাই 
করেন, তাহা হইলে সোণায় সোহাগ হয়। 

যাহা হউক, আমরা যাঁদ মোটা কাপড় পরিতে রাজী 
তন, ও তজ্জন্য আপাততঃ কিছু বেশী মূল্য দিতে প্রস্তুত 
থাকি, এবং গ্রত্যেকেই কাপড়ের খরচ কিছু কমাই, তাহা 
হঈলে স্বদেশোৎ্পনন কাপড়ে সকলেরই লঙজ্জনিবারণ নিশ্চয়ই 
হইতে পারে। 

কিন্তু শীতবস্ত্র সম্বদ্ধে আমাদের অবস্থা কার্পাসবন্ত্র অপেক্ষা 
থারাপ। পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে দেশজাত পশমে 
ভাতের তাতে বোন! অল্প পরিমাণ গরমকাপড় পাওয়া যায় 
বটে; কিন্তু বেশীর ভাগ পশমী লুই প্রভৃতি যাহা আমরা 
দেশী বলিয়! ব্যবহার করি, তৎসমুদয় ধারিওয়াল, কানপুর 
প্রভৃতি স্থানে ইংরাজদের কারখানায় প্রস্তত হয়। ইহারা 
পশম আমদানী করেন প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে । সুতরাং 


: য় সংখ্যা।] 


শত রী উভয় কালেই জীমিকে রিনি রি খাট পু 


স্বদেণী থাফিতে হইলে দেশে পশম উৎপাদন ও দেশের 
লোকের দ্বারা তাহা বুনাইবার চেষ্টা করিতে হইবে । তবে 
আর এক উপায় হইতে পারে। "আমরা অনায়াসে তুলা- 
ভরা জামা ও পাজামা পরিতে পারি। ফ্যাশনের ব্যত্যয় 
হয় না, এরূপ সুন্দর তুলাভরা জামা এবং পাজামাও প্রস্তত 
হইয়া থাকে। হাল্কা! ও নরম বলিয়া ইহা পরিতেও বেশ 
আরাম। 

আমাদের দেশে এখন সুন্দর গরন্দর ছুরী কাচি ইত্যাদি 
্রস্তত হইতেছে । গবর্ণমেণ্টের 9 রেলগয়ে কোম্পানীদের 
কারখানায় যথাক্রমে কামান বন্দকার্দ অস্শস্ম, এবং রেল- 
গাড়ী চালাইবার এগ্রিনাদি ভইতেছে। কারীকর দেশী, 
স্থতরাং ভারতে এ সবই ভইতে পারে। তাতা মহাশয়ের 
লোহার খনির কাজ আস্ত হইলে বিদেশ হইতে আমদানী 
লোহার পরিবর্তে দেশী লোহ! ইস্পাত পাওয়া যাইবে। 
কিন্তু ছুরী কাচি তরবারি কামান বন্দুক এঞ্জিন বৈজ্ঞানিক 
যন্তাদির কারখানা আমাদের নিজের কথন হইবে ? 

বিলাতী লবণ পরিত্যাগ করা খুব সহজ। কারণ করকচ 
লবণ দামেও সস্তা এবং যথেষ্ট পাওয়া যাঁয়ধ। 

বিদেশী চিনি দেশী চিনি অপেক্ষা অনেক সস্তা এবং 
দেখিতেও উজ্জল ও পরিষ্ষার। এইজন্ত অনেকে বিদেশীই 
ব্যবহার করেন। ধীহারা বেশী দাম দিয়াও দেশী চিনি 
থাইতে প্রস্তত, দোকানদারেরা অনেক স্থলে তাহাদিগকে 
লাভের আশায় দেশী বলিয়া বিদেশী চিনি দিয়া ঠকায়। 
কেবল গুড় খাওয়া! একটা উপায় বটে ; কিন্তু গুড়ও বিদেশ 
হইতে আসে ও জাভার লাল চিনিকে গুড়ে পরিণত করিয়! 
দেশী বলিয়া বিক্রী করিলে লাভ থাকে। ঝাহারা চিনি 
প্রস্তুত করিবার বৈজ্ঞানিক উপায় জানেন তাহারা বলেন 
যে ভারতেও ভাল জাতীয় আখের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
চাঁষ করিয়া কারখানা স্থাপন করিলে এবং দেশী লোকদ্বারা 
চালাইলে (সাহেব হইলে চলিবে না, কারণ তাহার! বেশী 
বেতন চায় )দামে বিদেশীর সঙ্গে টক্কর দেওয়া চলে। এ 
বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত মে মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় 
ষটব্য। বর্তমানে যে সকল আধুনিক প্রণালীর চিনির 
কারখানা আছে, তন্মধ্যে কানপুর ও সাজাহানপুর এবং 


স্বদেশী ও বহিষ্কার। রর 


টা 


বেচার প্রদেশের রি টং মোরে _ কোটাদপুরে নিও 
দেশী কারখানা! আছে। 

মোটকথা, কাপড়, চিনি, কিখা ও আর যাহাই বলুন, 
কেবল বজ্জননীতিতে সমস্ত কাজ হইতে পারে না। সঙ্গে 
সঙ্গে উত্রষ্ট প্রণালীতে ভাল সম্তা জিনিষ উৎপাঁদনও করিতে 
হইবে। বিদেশী বজ্জন আন্দোলনের আমর! পক্ষপাতী; কিন্ত 
উহ্াতেই আমাদের শক্তির অধিকাংশ নিয়োগ করা উচিত 
নহে । ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের লোক একদিকে 
বলিতেছে যে বাঙ্গালী কেবল বকিতেছে ও বজ্জন করিতেছে 
কিন্তু উৎপাদন করিতেছে না, অপর দিকে উহারাই বাঙ্গা- 
লীর বকা ও বজ্জনের ফল ভোগ করিতেছে-__দেশী জিনিষ 
প্রস্তুত করিয়া। আমাদের বাক্সর্ধস্ম বলিয়৷ ব্দনামও হুই- 
তেছে, এবং আমাদেরই সমালোচকগণ আমাদের বাক্যের 
দ্বারা আমাদের পকেট হইতে টাকা লঙয়া ধনবান্‌ হইতেছে, 
এদশ্ঠ বোধ হয় আমাদের পক্ষে গ্রীতিকর বা গৌরবজনক 
নহে। 


সি 


পপ 


স্বদেশী ও বহিষ্কার । 


“হ| ধিক্‌! হা ধিক্‌। দেব, অদদিতিপ্রসত ! 

শ্ুরভোগ্য বর্গ এঘে দমুজের বাস! 

নির্বাসিত হুরগণ রমাতল ভূমে, 

অবসন্ন, তেজঃশৃ্ত, অশত্ত, অলস!” 

“ধলহে অমরগণ__ধল প্রকাশিয়া 

এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা? 

চির অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে, 

দনুজের পদচিহ ললাটে আকিয়! ?” বৃত্রসংহার। 
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যাহার স্বদেশ আছে তাহারই পক্ষে স্বদেশী খাটে, 
স্বদেনা লইয়া মাতামাতি করিবার তাহারই অধিকার আছে। 
যাহার স্বদেশ বলিয়া দাবী করিবার কিছুই নাই, কোন 
ভূমিখগ্ডকে শ্বদেশ বলিয়া দাবী করিতে গেলেই অমমি 
বিদেশী আসিয়া চোখ রাঙ্গাইয়! নাকের সম্মুখে তরবারি 
ঘুরায়, তাহার স্বদেশী__তাহা যতই কেন “হনে হউক 


১০০ 
না__কবদ্ধের শিরঃপীড়ার ন্যায় নিতান্ত অলীক । নর 
“স্বরাজ” স্বদেণীর অপরিহার্ধা আশ্রয়। রাজনৈতিক শক্তি 


হাতে না থাকিলে যে দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি অসম্ভব 
ইহার প্রমাণ অন্বেষণ করিতে বহুদূর মাইতে হয় না, ঘরে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই তাহার জলন্ত প্রমীণ মিলে। যে 
পরিমাণে ইংরাজ এ দেশের রাজনৈতিক শক্তি হস্তগত 
করিয়াছে সেই পরিমাণে এ দেশের শিল্পবাণিজ্য বিনষ্ট 
হইয়াছে । সুতরাং যে পরিমাণে আমরা সেই নষ্ট রাজনৈতিক 
অধিকার ফিরিয়া পাইব, সেই পরিমাণে আমাদের নষ্ট 
শিল্প বাণিজ্যের উদ্ধার সাধিত হইবে, সেই পরিমাণে আমা- 
দের স্বদেশী জয়যুক্ত হইবে। ধাহারা আপনার্দিগকে রাজ- 
নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশী আন্দোলন করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন 'াহাদের যে সকল শ্রম ভম্মে ঘ্বৃতাহুতি 
মাত্র তাহা বলা বাহুল্য মাত্র । 

অবশ্য এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, বীহারা বলিতেছেন, 
যে তোমরা! এখনও কোন রাজনৈতিক অধিকারের উপযুক্ত 
হও নাই, সুতরাং তাহা পাইবে কিরূপে ? তোমরা যে 
স্বরাজ চাঁও, আগে স্বরাজের উপযুক্ত হও! স্বরাজ পরিচাঁলনে 
যে সকল নৈতিক গুণ প্রয়োজন তাহা আগে আয়ত্ত কর, 
তবে স্বরাজ দাবী করিও । ইহার অর্থ এই, যে পাঁখী আগে 
নির্বাত প্রদেশে উড়িতে শিক্ষা করুক, তারপর তাহার 
প্রতি বায়ুমণ্ডলের ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ পণ্ডিত- 
দিগকেই লক্ষ্য করিয়া মেকলে বলিয়াছেন, 
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ইহার! বুঝিতে পারেন না, যে দাসত্বে যদি মানুষ স্বাধীনতার 
উপযোগী গুণগ্রাম লাভ করিতে সক্ষম হয়, তবে স্বাধীনতা 
ও দাসত্বে প্রভেদ কোথায়? কিন্ত সে কথা যাক। আসল 
কথা এই, আমরা কি জগতে যে সমস্ত স্বাধীন জাতি আছে, 
নৈতিক ভাবে সকলের অপেক্ষাই হীন ? যে ইংরাজ সেদিনও 
বুয়র যুদ্ধের সময় গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা করিয়াছিল, “ভে 
ঈশ্বর, তুমি আমাদের অস্ত্রশক্্রকে আশীর্বাদ কর” সেই 
ইংরাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ যদি ভারতবাসী 


প্রবাসী ।. 


টিনার, 


অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ হয় তবে ৰেবুকিতে লি নীতি ও নীতিহীনতা 
এই ছুইএর পার্থকাটা মানববুদ্ধির অতীত। ইউরোপীয় 
জাতিসমূহ যে নৈতিক হিসাবে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
নহে, ইহা আমার গায়ের জুরি কথা নয়। পণ্ডিতপ্রবর 
হার্বাট স্পেন্সার তাহার সমাজবিজ্ঞান পুস্তকে (5০০1০109£) 
ুষ্টায় জাঁতিসকলের নৈতিক চিত্র আমাদের সঙ্গে তুলন! 
করিয়া অতি আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছেন-_- 
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বস্তুত কথাটা এই, যে আমাদের স্বরাজের যোগাতা নাই 
তাহা নহে, কিন্ত ইংরাজের সে নৈতিক বল নাই, সেন্টায়- 
নিষ্ঠ। ও সতাপ্রিয়তা নাই, যাহার খাতিরে সে নিজের স্বার্থের 
হানি করিয়। আমাদের উপযুক্ততার বিচার করিতে পারে। 
এমন অনেক ভ্রাস্ত লোক আছেন ধাঁভারা বলিবেন, যে 
ইংরাজ স্বীয় ওঁদাধ্যে দাসদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, 
অনেক অর্থব্যয়ে দাসত্ব প্রথার ন্যায় মানবজাতির মহা- 
কলঙ্ক জগত হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে, তাহারা 
উপযুক্ত বুঝিলে আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবে না, তাহা 
স্বীকার করা যাঞ্জ না। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই 
যে দাসত্ব প্রথার উন্মোচন ইংরাজের স্বাধীনতাপ্রীতি ও 
মহান্ুভবতার পরিচায়ক নহে। আমি এ কথ! অস্বীকার 
করি না, যে ইংরাজ জাতির মধ্যে ছুই চারিজন লোক এমন 
ছিলেন না বা এখনও নাই, ধাহারা প্ররুতই শ্বাধীনতার 
উপাসক, ষদিও তাহাদের সংখ্যা এখন অনেক কমিয়! 
গিয়াছে এবং এ বিষয়ে ইংরাজ জাতির মনের ভাবে (5০0- 
[707) ঘোর অবনতি ঘটয়াছে। এই তো সে দিন বেল- 
ফোর সাহেব ধর্মের জন্য উৎপীড়িতদিগযক যে ইংলগ্ু 
আশ্রয় দান করেন এই কার্যটির উপর একটি তীব্র শ্লেষ 
করিলেন, এবং কেহ তাহার প্রতিবাদ করিল না। ইংরাজ 
চরিত্রের এই অবনতি সব দিকেই ঘটিয়াছে। যাহা হউক, 
আমার কথ! এই, দাসত্বপ্রথার উন্ুলনের মধ্যে স্বার্থ ছিল, 
পরার্থ বড় বেশী ছিল না। ছৃ”চার জনের মহত্ব ছিল, সন্দেহ 
নাই কিন্তু তাহার ভাগী সমগ্র ইংরাজ জাতি নহে। অথচ 
সমস্ত জাতিটা উদ্ধদ্ধ না হইলে এত বড় একটা! ব্যাপক কাধ্য 
সম্পন্ন হইতে পারে না। ভারতের স্বাধীনতা ছু'চার জনের 


২য় সংখ্যা |] 


মহত্বের উপর নির্ভর করে না, এখানে সমএ ইংরাজ জাতির 
স্বার্থ জড়িত, সমগ্র ইংরাজ জাতির উদ্বোধন প্রয়োজন। সে 
উদ্বোধন স্বার্থে আঘাত না পড়িলে, পকেটে হাত না পড়িলে 
অসম্ভব, যেমন দাসত্ব প্রথার উন্মোচনের বেলায় ভইয়াঁডিল। 
ইংরাজ যদি স্বাধীনতার সম্মান রক্ষার জন্যই এতটা মহস্ব 
দেখাইয়া থাকিবে, তবে আজ স্বাধীনতা প্রয়াসী বলিয়া 
মাতা ও ভগিনীদিগকে পশুপালের স্তায় কারারুদ্ধ করিতেছে 
কেন? একটু রাজনৈতিক অধিকারের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন 
বলিয়! মহাত্মা ব্রাইটের কন্টাকে ও ইংরাজজ আজ কারাগারে 
প্রেরণ করিতে কন্ুর করিতেছে না। আজ ইংলগ্ডে নারী- 
জাতির প্রতি ইংরাঁজ যে ন্ায়বিগহিত ব্যবহার করিতেছে 
তাহা স্মরণ করিয়া কে আর বিশ্বাস কৰিবে যে ইংরাজ তাহার 
ব্যবসায় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কোনও মহৎ কাধ্য করিতে 
সক্ষম । না, না; দোকানদারের হৃদয়ে ক্ষতিলাভগণন! 
ছাড়া কোনও মহ্ৎ ভাব গ্বান পাইতে পারে না। স্পেন্সার 
ক্রীতদাসদ্দিগের মুক্তির যে দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন 
তাহার একটা পাঁরলৌকিক, অনেকে পাঁরত্রিক কল্যাণ 
কামনায় ব্যক্তিগত ভাবে দাসদিগকে স্বাধীনত| প্রধান 
করিতেন,_-41701 117৩ £০০৫ ০1 15 5০০] 0719 
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আনাই বিদ্যমান ! দ্বিতীয় কারণটি এঁহিক এবং ব্যবসাদার 
জাতির জাতীয়ত্বের পূর্ণ পরিচায়ক, কড়াক্রাস্তির হিসাবের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। দাসদিগকে কেন মুক্ত করিয়া দেওয়া 
হইল? যে হেতু ৮৮০৪ 4150০67০0 (032 1136 
12100ঘা 012, 19010017720) ৮৮100 0251 51255 0 96171, 
৮৮০৪ %%1০7/2৮1.. অর্থাৎ মজুরী পোষাইল না। আম- 
রাও যদি মুক্তি চাই, ইংরাঁজকে বুঝাইতে হইবে, অবশ্ত 
আবেদন নিবেদনের দ্বারা নহে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের দ্বারা» যে মজুরী পোষাইল না, ভারত শাসনের 
খর্চা পোষাইল নাঁ। আমরা যর্দি এই ৮111001068110* 
এর যুক্তি আবিষ্কার করিতে পারি তবে অচিরে ইংরাজের 
স্বাধীনতাগ্রীতি গজাইবে, স্টায়নিষ্ঠা জাগিবে। আমরা 
যদি এমন গণ্গোল--অবশ্ত ভিক্ষার ঝুলির আন্দোলন 
নহে-_উপস্থিত করিতে পারি যাহাতে ইংরাজ বুঝিবে যে 
ভারতশাসন আর ভারত-শোঁষণ নহে, ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ 


স্বদেশী ও বহিষ্কার 


৯১০১ 


রাখিতে হইলে উপনিবেশের সম্বদ্ধের স্তায় ঘরের খাইয়া 
বনের মোষ তাড়াইতে হইবে, তবে অচিরাৎ ইংলগ্ডের রাঁজ- 
নীতি ক্ষেত্রে ভারতের মুক্তির জন্ত অনেক বক্সটন গ্রেনভিল্‌ 
শাপের আবির্ভাব হইবে । কেন না, পকেটে হাত পড়িলেই 
ইতরাজের মনুষ্যত্ব খোলে । আমরা যদি হিমালয় হইতে 
কন্যা কুমারী পধ্যন্ত, গুঞরাত হইতে আরাকান পর্য্যন্ত 
এমন অগ্নি প্রজ্জলিত করিতে পারি যাহাতে ইংরাজ বুঝিবে 
থে আমাদের স্বরাজের শ্টাষ্য দাবী অগ্রাহ্য করিয়া আর 
ভারতশাসন সম্ভব নয়, তাহ! হইলেই কেবল দোকানদার 
ইংরাজের স্তায়বুদ্ধি জাগ্রত হইবে, ইতিপূর্বে নহে। এখন 
আমাদের কর্তব্য এই যে ভারতশাসন যেন ইংরাজের পক্ষে 
শান্তিপূর্ণ না থাকে, অনায়াসসাধ্য না হয়। আর কিছুও 
যদি না পারি এটুকুও কি পারিব না ?__ 

“ভুগ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে।” 

“মৌল কোটা ভাই, ঘোল কোটা বৌন্‌ 

আমর। কি কেউ কম?” 
হাতী নিজের দেহ না দেখিয়াই নিজেকে কম মনে করে, 

আমরা যি আমাদের এই বিরাট দে নাড়া দিই তবে কি 
আর অত্যাচারীর অত্যাচার চলে? আমরা ঘুমাইয়াই আমাদের 
সব্বনাশ করিলাম,_- 

“ধিক্‌ লজ্জা ! অমরের এ বীধ্য থাকিতে, 

নি্ষণ্টকে সবর্গভোগ করে বৃত্রান্থর 

হখে নিদ্র। যায় দৈত্য দেবে উপেক্ষিয়া__ 

স্বর্গবিরহিত দেব, চিন্তায় ব্যাকুল :” 

তবে এন সকলে রাবণের চিতা জালাইয়1! দিউ-_ 

“অলুক দেষের তেজ অমর! ঘেরিয়া 

অহোরাত্র অবিশ্রান্ত প্রথর শিখায়; 

দক দানষ কুল দেবের ধিক্রমে, 

পুত্রপরম্পর! ঘোর চির শৌকানলে। 

চিরষুদ্ধে দৈতাদল হইবে ধ্যখিত, 

না জানিষে কোন কালে বিশ্রামের সখ, 

নারিবে তিঠিতে স্বর্গে দেবসন্নিধানে, 

হইঘে অমর হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত ।” 
অমর কবির এই অমৃত ইঙ্গিত আমাদিগকে গ্রহণ 
করিতে হইবে, স্ববলে স্বরাজ্য উদ্ধার করিতে হুইবে, 
ইংরাজের মুখাপেক্ষা করিলে কোনই ফল হইবে না। তবে 
যে আমাদের উপযুক্ততার কথা উঠিয়াছে, তাহ! আমাদের 
অযোগ্যতার নিদর্শন নহে কিন্ত ধাহারা আমাদের নেতৃত্বের 


অভিমান করেন তীহাদিগের ভীরুতার ফল। ইহারা 


১০২ 


আপনাদের অযোগ্যতা দেশের ঘাঁড়ে চাপাইতেছেন। 


ইহাদেরই কথা শুনিয়া দেশ অগ্রবন্তী হইয়া পড়িয়াছে, 
এখন ইহারাই পশ্চাৎ হইতে টানয়া ধরিয়। বলিতেছেন, দেশ 
প্রস্তুত নয়। দেশ প্রস্তুত নয়, তাহা নহে, কিন্ত ইহাদের 
কাপুরুষতা প্রতিপদে দেশের গতিরোধ করিতেছে । উন্তারাই 
বিগত বিশবৎসর ধরিয়া শিক্ষা ও উপদেশের দারা দেশকে 
রণক্ষেত্রে আনিয়! উপস্থিত করিয়াছেন, দেশ যে আজ এখানে 
আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাহাদের কাম্যের অবশ্ঠস্তাবী 
ফল, কিন্তু ইহারা এখন রণক্ষেত্ে আসিয়া পিছাইয়! 
পড়িতেছেন। ইহাদের কাধ্য দেখিয়া মনে হয়, যে যখন 
ইহারা সমরবাঁজনা বাজাইয়াছিলেন তখন এতটা মনে 
করেন নাই যে কেঁচো খঁড়িতে সাপ উঠিবে, ভাবিয়াছলেন 
বন্ৃতাতেই তারত উদ্ধার হইবে, আর কিছু করিতে 
হইবে না। কিন্তু রণভেরীর নিনাদ শুনিয়াই ইহারা 
বলিতেছেন, 


সীদস্তি মম গাত্রানি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি। 
ম্বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশচ জাঁয়তে ॥ 


কিন্ত এখন পলাইলে চলিবে কেন? দেশ এখন আর 


ছাড়িবে না। অধ্যক্ষ কেয়াড (1১717010201 00079) 
বলিয়াছেন, 
০10) 81181010105 91)00600851000 9৮ এ 
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আমাদের তথাকথিত নেতারা দেশের বন্ধনের কঠোরতা 
ইতিপুর্ব্বে বুঝিতে না পারিয়া মোচনের যে আয়োজন 
করিয়াছিলেন তাহাতে আর এখন কুলাইতেছে না, তাই 
তাহারা পলাইবার আয়োজন করিতেছেন । কিন্তু দেশ যে 
*উঠুবো মোরা, উঠবো মোরা, বিধির ভাদেশ বাণী” বাঁলয়! 
ছুড়মুড় করিয়া উঠিয়া সকল বন্ধন ছি'ড়িবার জন্য দণ্ডায়মান, 
ইহা দেখিয়া! নেতারা ভয় পাইতেছেন, ত্রাহাদের শক্তিতে 
কুলাইতেছে না, তাই তাহারা উপ্টা সুর ধরিয়াছেন। 
আমরা! কিন্তু জীবনসংগ্রামে পলায়নপর প্রত্যেক মানুষের 
ফাছে ভগবানের যে আদেশবাণী প্রতিনিয়ত আসিতেছে 


পলা... 


সেই বাণী ম্মরণ করিয়া নেতার্দিগকে সাহস অবলম্বন 
করিতে বলিতে ছি_- 


কুতস্ত্া। কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌ । 
অনা ধ্যজুষ্টমন্বগগ্যমকীর্তিকরমড্্বন | 

রৈঘ্যং মান্মগমপার্থ নৈতং অয্যুপপদ্যাতে | 
কষ হৃদয়াদৌর্ববল্যং ত্যক্তোতিষ্ঠ:পরস্তপ ॥ 


ইহাতে ও যদি নেতাদের ঘুম না ভাঙ্গে, তবুও বদি ইহারা 
বায়ুর গতি নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পশ্চাৎপদ হন, তাহা 
হইলে দেশ নিশ্চয়ই ভ্টাহাদের নেতৃত্বের বন্ধন ছিঁড়িয়া 
ফোঁলয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবে, কোন বাধা মানিবে না। 
দেশের প্রকৃত নেতা তখন কাযাক্ষেত্রেই গ্রস্তত হইবে। 
আর যাদ নেতা নাই মেলে, তবে কি দেশ এই ভাবে 
পড়িয়াই থাকিবে ? না, তা হবে না, 


“নাহিক বাঁসব হেথা সত্য বটে তাহা, 
কিন্ত যদি পুরন্মর আরও বহুযুগ 

প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে 
এই ভাৰে রধে সবে চির অন্ধকারে ?” 


এ ব্যবস্থা কিছুতেই গ্রহণ কর! যাইতে পারে না, তাই, 


“চলহে আদিত্যগণ প্রবেশি শুস্যেতে, 
দৈতোর কণ্টক হ'য়ে অমর! বেষ্টিয়া, 
দগ্ধ করি দৈত্যকুল যুগ যুগ কাঁল, 

যুদ্ধের অনন্ত বহি জ্বালায়ে অন্বরে ।” 


দেশে যে আগুন জলিয়াছে তাহা! হইতে কাহারও নিস্তার 
নাহ। দেশে 41500760171 (অসন্তোষ) নাই বলিয়! পার্লা- 
মেন্ট শান্ত হইলেই দেশ শান্ত হইবে না, ইহা! নিশ্চিত। 
ধাহারা ভাবেন যে এই স্বদেশী সংগ্রাম কেবল ভাত কাপড়ের 
কথা তাহারা মনে রাখিবেন, “1১12 40101) 170? 11৮০ 
15 70762%0 9101)0." আবার ধাহার! স্বদেশীকে বহিষ্ষার 
হইতে অথবা রাজনৈতিক বহিষ্কারকে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বহিষ্ষার 
হইতে পৃথক করিয়া মনে করেন যে কেল্লা ফতে করিয়াছি, 
শ্তাম ও কুল ছুই রাখিয়াছি তাহারা অজ্ঞ কি অসরল তাহা 
বলিতে পারি না কিন্তু দেশের প্রকৃত তাবস্থান সম্বন্ধে যে 
তাহার! একেবারে অনভিজ্ঞ তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে 
পারে। বিদেশী দ্রব্য দেশ হুইতে বহিফার না করিয়া 
নিরক্ষর জনমণ্ডলীকে স্বদেশী দ্রব্য কিনিবার উপদেশ দেশীয় 
শিল্পবাণিজ্যের বর্তমান অবস্থায়, একটা উৎকট আহাম্মকি 
ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের,দেশে এমন আহাম্মকের 
অসপ্ভাব নাই বলিয়াই তো লর্ড মিণ্টো বাহাছুর বহিষারী 


' ১ম সংখ্যা |] 


এত 


দিগকে “অসৎ” বলিয়াও নিরাপদে ঘরে ফিরিয়াছেন। 
অন্যদেশ হইলে পোষাক ধোবাবাড়ী না দিয়া গৃহে ফিরিতেন 
না*। দেশী লাল চিনি বিদেশী পরিফার বিটুচিনির সঙ্গে 
তাহার দেড়গুণ দরে বিক্রী হইতে অনুমতি করিরা দেশী 
চিনি কিনিতে লোক সকলকে অনুরোধ করার ন্যায় 
একটা অসঙ্গত ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। 
লোককে যখন স্বার্থত্যাগ করিতে বলা হয়, তখন ত্যাগের 
হেতু প্রদশন করা অবশ্ঠপ্রয়োজনীয়। এখানে ত্যাগের 
যে যুক্তি দেখান হইবে তাহার বলে এত বড় মহৎ কাধ্য 
সাধিত হইতে পারে না। জনসাধারণের দয়াবৃত্তি ব! 
ভবিষ্দষ্টি ক্লোন দেশেই এখনও এরূপ তীক্ষ হয় নাই, যে 
পরের ছুঃখ নিবারণের কগা ভাবিয়া বা ভবিষ্যদ্রংশায়দের 
উপকার হইবে এই চিন্তা করিয়া হাতের সম্মুখে পাইয়া 
দেড়গুণদরে নিকৃষ্ট জিনিষ কিনিবে। এরূপ আশা করাই 
বাতুলতা। মাত্র। পশ্চাত্দক্‌ হইতে একটা ভাবের বন্া 
বহাইতে না পারিলে একাধ্য সাধিত হইতে পারে না। 
আমরা বছুদিন হইতে স্বদেশী স্বদেশী করিয়া আসিতেছি, 
কিন্তু ভাব জাগে নাই। এবার যে আোত খরবেগে বতিয়াছে, 
তাহার কারণ এই বহিষ্কারের বন্তা। একটা দারুণ উত্তেজনা 
আমাদের স্বদেশী আন্দোলনকে দুঢ় করিয়াছে । এ উত্তেজন! 
তুলিয়া লইলে আমাদের স্বদেশী ও উঠিয়া যাইবে। সুতরাং 
স্বদেশী রাখিতে হুইলে বহিষ্কার অপরিহাধ্য। বিলাতী দ্রবা 
দেশ হুইতে তাড়াইতে ন পারিলে, স্বদেশী এক দণ্ডও 
তিষ্ঠিবে না। আবার ধাহারা ঝেরিয়া [10801 কজ্জন 
বাহাহ্বরের নিকট 1[7]১1916001077 ও 4১0001715172010 
এর অ্গাঙ্গী ভাবের ১০:১০ শুনিয়াছেন তাহারা কি 
করিয়া বাণিজাবহিষ্ষার হইতে রাজনৈতিক বহিষ্ধীরকে 
পৃথক করিতে উৎসাহী হইবেন? ভারতের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের সঙ্গে ভাত্বতশাসনযন্ত্রের যে সন্বদ্ধ তাহাতে বাণিজ্যকে 
রাজনীতি হইতে পৃথক করা একেবারেই সম্ভব নহে। আমরা 
যে পরিমাণে স্বদেশীতে মনোযোগ করিতেছি, সরকারের 
বিদেশী অনুরাগ সেই পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে, সরকার 
রাজ্যরক্ষা অপেক্ষা বাণিজ্য রক্ষার দিকে বেশী মনোনিবেশ 
করিতেছেন। লোকের মনে শাসনের একটা ত্রাস্ত সস্কারই 
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স্বদেশী ও বহিষ্কার | 


১০৩) 
যে ইংরাজের ভারত-রাজত্বের একমাত্র স্তপ্ত, বাণিজ্যের অনি- 
ষ্টের একটা বৎকিঞ্চিৎ আশঙ্কা হইতে না হইতেই দিগ্বিদিক্‌ 
জ্ঞানশন্ত হইয়। সেই ইংরাজ রেগুলেশন লাঠির আঘাতে 
সেই স্তম্তই ভগ্ন করিতে উদ্ত হইয়াছে ইহা দেখিয়াও যদ্দি 
আমরা বাণিজাকে রাজনীতি হইতে পৃথক ভাবিতে পারি 
তবে আমাদের মত হস্তীমুর্খ আর দুনিয়ায় মিলিবে না। 
আসল কথা এই একটা উচ্চ রাজনৈতিক আকাজ্জা ছাড়া 
আর কিছুতেই আমাদের জড়তা যাইতে পারে না, আর 
[কিছুতেই আমাদিগকে কাধ্যক্ষেত্রে আনিতে পারে না। 
আমরা যে স্বরাগ্জের আদর্শে এত মাতিয়া উঠিয়াছি ইহা 
তাহারই অন্যতম প্রমাণ। “শরীরমান্ধং খলু ধর্মসাধনম্* 
তো কত শুনিয়াছি, কিন্ত কই এ জাতি তো ইতিপূর্বে 
শরীর চচ্চায় মনোনিবেশ করে নাই। যেই ইহার 
পশ্চাতে রাজনৈতিক আদর্শ যুক্ত হইয়াছে অমনি 
আখ্ড়ায় আখ্ড়ায় দেশ ছাইয়া পড়িতেছে। যদি 
পতিতকে উদ্ধার করিতে চাও, যদি তাহার সর্বাঙ্গীন 
মঙ্গল চাও, তবে তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়াই নিশ্চিন্ত 
হইও না। তাহার সম্মুখে এক উচ্চ আকাঙ্ঞার দ্বার খুলিয়া 
দাও, সেআপনিই আপনার সংস্থান করিয়া লইবে। যদি 
স্বদেশীর সফলতা চাও তবে স্বরাজের আদরশ লইয়া বাহির 
হও, বহিষ্কার মন্ত্রবলে সিদ্ধিলাভ করিবেই করিবে। সর্ব 
বিভাগে বহিষ্কার চালাইতে পারিলে, রামনামে যেমন ভূত 
পলায়, দেশের সকল উপদ্রবের শাস্তি হইবে। এখন 
দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রের যে অবস্থা তাহাতে বহিফার ছাড়! 
অন্ত অন্ত্রের প্রয়োজন নাই। অবস্থার পরিবর্তনে অন্ত 
অস্ত্রের প্রয়োজন হইবে না৷ তাহা বলিতেছি না, কিন্ত 
এখনকার মত বহিষ্কার অনলই যথেষ্ট। এই আগুনেই 
এখন ভারতের রাজনৈতিক গগন জলিয়া উঠুক, স্থচনাতেই 
যখন ইংরাজ ভীত হইয়াছে, তখন আর কিছু করিতে পার 
আর না পারি, তার আৃষ্টের যদি এতই জোর থাকে, এটুকু 
তো হবে,-- 
“ভুঙ্থুক অদৃষ্ট তবে তিন্ত আম্বাদনে ।” 

যে বহিষ্কার আমাদের বর্তমান অবস্থায় সকল রোগের 
ভেষজ, স্বরূপ (7১272০০৪ 101 211 119) তাহার বিরুদ্ধে 
সময়ে অসময়ে কতকগুলি আপত্তির অবতারণা করা হয়ঃ 


১০৪ 


তাহার অধিকাংশই ভীরুতা ও স্বার্থপরতা প্রণোদিত । 


সুতরাং সেগুলির আলোচনা নিষ্পয়োজন। কিন্তু ইহার 
ছুইটী আপত্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ যুক্তির বিড়ম্বনা আছে বলিয়া 
মনে ভয়। তাভাঁদের বিচার না করিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানির 
সম্ভাবনা, তাই সে সম্বন্ধে ই একটী কথা বলা ষাইতেছে। 
প্রথম আপতিটি এই যে বহিষ্কার অর্থনীতিশান্স্রবিরুদ্ধ। 
যেজিনিষ সস্তায় পাওয়া যায় তাহা না কিনিয়া অধিক 
মূলের জিনিষ কিনিলে পরিণামে লোকসান ছাড়া লাভ 
হইতে পারে না। সস্তায় জিনিষ পাওয়ার অর্থ ত্র জিনিষটি 
প্রস্তুত করিতে কম অর্থ ও পারশ্রম ব্যয় হইয়াছে। 
স্থতরাং কম অর্থ ও পরিশ্রম বায়ে যে কাধ্য সম্পাদিত 
হয় তাহার জন্য বেশী বায় মূর্খতা মাত্র। বিলাতী কাপড় 
ক্রয় করিলে যদ্দি ৩০কে;টী টাঁকা খরচ করিয়াই চলে তবে 
তার জন্ত ৫০ কোটা টাকা খরচ করা অন্যায়, কেন না, 
এই ২০ কোটা টাকার পরিমাণ অর্থ ও পরিশ্রম বৃথায় নষ্ট 
উনা অন্ট ক্ষেত্রে খাটাইলে পরিণামে বেশী লাভ 
হইবার সম্ভাবনা । কথাটা! নির্থাত সত্য। কিন্ত ইহার 
মগ্যে কয়েকটি একন্ত” আছে । প্রথম পকিস্ত” এই যে যদি 
১০ বছর কিছু বেশী অর্থ ও পরিশ্রম বায় করিয়া চিরকালের 
জন্ত ৩. কোটীকে ১৫ কোটাতে নামাইয়া আনা যায় তাহ! 
হইলে পাঁরণামে লোকসান না! 
কাপড়ের ব্যবসায়ে আমাদের সে লাভের কেবল সম্তা- 
বনা নছে নিশ্চয়তা রহিয়াছে । আমাদের দেশে শ্রম 
ইংলগু অপেক্ষা বহুগুণে সম্তা। তার উপর বিলাতী 
কাপড় এ দেশে আসিতে জাহাজ ভাড়া লাগে। অধি- 
ক্ত যি তুলা দেশে জন্মাতে পারি তবে তো সোণায় 
সোহাগা, এখন বিলাতী যে কাপড় যে দরে কিনি, দেশের 
কাপড় তখন তার সিকি দরে পাওয়া! যাইবে । আর এটা! 
কেবল একটা প্রথম পরীক্ষা (91901177010) নহে । এক 
সময় ছিল ভারত পৃথিবীর কাপড় যোগাইত, কিন্তু ইংরাজের 
অত্যাচারে তাহা নষ্ট হইয়াছে। আমাদিগকে তাহার 
পুনরুদ্ধার মাত্র করিতে হইবে। সে নষ্রোন্ধার বহিষ্কার 
ব্তীত সম্ভব নয়। বাজারে বিলাতী কাপড় থাকিতে 
আমাদের বন্তরশিল্পের পুনরুদ্ধার অসম্ভব, তাহা! সর্ববাদী- 
সম্মত। রাজশক্তি হাতে থাঁকিলে সকল দেশে যাহা হয় 


হইল। 


হইয়া! লাভ হইল। 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 


ও হইতেছে আমরাও তাহা করিতে পারিতাম। বিলাতী 
কাপড়ের উপর কর বসাইয়া দেশী শিল্পের রক্ষা করিতাম। 
রাজস্বার্থ আমাদের বিরোধী, সুতরাং প্রজাশক্তির দ্বারা 
সে কার্য সাধন করিতে হইবে। বহিষ্কার সেই সাধন- 
প্রণালী। ইহা প্রজামগ্ডলীর স্ব প্রতিষ্ঠিত কর এবং স্বরাজের 
প্রথম অভিব্যক্তি | 1১70105061৮ (0 যখন আমাদের 
শক্তির অতীত, তখন ০0185017715 1০99৫ আমাদের 
একমাত্র অবলম্বনীয়। ভারতের অবস্থায় এই [)106০০6101 
এবং ৩%]7০717000 যে অর্থনীতিশান্তের বিরোধী নহে, 
তাহা অর্থনীতিবিদ জন্‌ ষ্টয়ার্ট মিল স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া 
গিয়াছেন,__ 


94৮ 11000601008 05৮, 61706010070 190501)0)10 006, 
11] 5017001110105 190 07010251110) ৮0110071 17000 11) আ])।] 
(16 170101)) ০2) (78101110006 901000015০০) 21) 


০:17011100170-? 

আমাদের যে শুধু ০২191779171 নয় তাহা ইতিপূর্ব্রেই 
বলা হইয়াছে । এখন আর সন্দেহ করিবার কোনই কারণ 
নাই যে বহিষ্কার অর্থনীতিশাক্ববিরুদ্ধ। কিন্তু তাহাই যদি 
হইত তবে কি আমরা বহিষ্কার ছাঁড়িতাম? কখনই ন]। 
যদি বাণিজ্যনৈতিক বহিষ্কারের দারা কোনও রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্ঠ সাধিত হইতে পারে, তবে তাহা নিশ্চয়ই অবলম্বনীয়। 
অর্থনীতিবেস্তা ও রাজনীতিতন্বজ্ঞ জন্‌ ষটয়ার্ট মিল অবাধ 
বাণিজ্যের পক্ষপাতী হইয়াও এই উপদেশ দান করিয়াছেন, 


010 1১7600100151 01000000008 ৪01) 07 5100 
107000]2া 0790৯ 5/10101) 11001501070 111010515 01102717702] 
911)815101)00 210 01780100701] 001077005 


তারপর ইংলগ্ডের ইতিহাস হইতেই দৃষ্টান্ত দিয়! 
বলিতেছেন,__ 


£৮]010 9৬/0000 [মন আ০০ [0100010190০ 9০900- 
171102119 0152501525)19,200015, 1)9116105]]5 01)0010100? 


ভারতবাসী জীবন মরণ সমন্তায় উপনীত হইয়াছে । 
বহিষ্কার জাতীয়জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়, তাহার বিরুদ্ধে 
অর্থনৈতিক আপত্তি থাকিলেও তাহা গ্রাহ্থ হইতে পারে 
না। যুদ্ধেযেমন কোটী কোটা টাকা বৃথা বায় হয় এমন 
আর কিছুতেই নহে। কিন্তু এমন নির্বোধ কে আছে 
যে দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে অর্থনীতির দোহাই দিয়া 
দেশকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিবে? আমাদের দেখ 







কবিতানন্দরা | 
শবজেন্নাথ পাপ ক?ব আহগিত 


সি 


দিবা ওত [40৯,055] ৫ এনা ৯. 


, ২য় সংখ্যা । ] 


প্র দ্বার আক্রান্ত এবং আমরাও যুদ্ধ ঘোষণ| করিয়াছি__ 


"যুদ্ধের অনস্তবক্ি জালাও অশ্বরে,” বতিষ্কার আমাদের অক্ত্র। 
অর্থই মানবের একমাত্র সম্পদ নহে, আর'ও সম্পদ্‌ আছে। 
মনুষ্যত্ব লাভই একমার উদ্দেশ, আর সব উপায় মাত্র। 

এই খানেই সুতরাং ধর্মনীতির ভিত্তি হইতে দ্বিতীয় 
আপত্তিটি উঠিতেছে । তাই বদি হয় তবে বিশ্বপ্রেমের 
বিরোধী বতিষ্ষার অবলম্বন করিতেছ কেন? বিশ্বপ্রেম 
কি মনুষ্যত্বের অন্তর্গত নহে ? বিশ্বপ্রেম মন্ুয্যাত্বের অন্তর্গত 
উহা তি সত্য কথা, কিন্তু যাশার স্বজনগ্রীতি, স্বদেশগ্রীতি 
নাই, তাহার বিশ্বপগ্রীতি প্রবঞ্চনা মাত্র, ইহা আরও সত্য 
কথা । তবে যার স্বদেশগ্ীতি মাছে তার বিশ্বগ্রীতি নাও 
গাঁকিতে পারে, তাঁর স্বদেশপ্রেম তাভাকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব 
হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে। সেইজন্য প্রশ্নটির 
বিচার অবশ্য কর্তব্য, কেন না, যাভা মানুষকে মনুষ্যত্ব হইতে 
বঞ্চিত করে তাহা কখনও গ্রহণীয় নহে । কিন্তু “:]] 0121 
11065 1৯770 5010." উতিপূর্বেই বলা হইয়াছে 
বহিষ্কার উপায়, উদ্দেশ্য নহে । উদ্দেশ্ঠয হইলে নিশ্চয় 
সব্বাবস্তাতেই বিশ্বপ্পেমের বিরোদী হইত । অবনত বাণিজ্া- 
নৈতিক বতিক্ষারের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের কোন সংঘর্ষ নাউ, 
কেন না, কাপড় বা হুনের সঙ্গে কোন মানুষের প্রেমের 
আদান প্রদান হয় না। এখানে একটা কথা স্বতঃই 
আঁদিতেছে, বিশ্বপ্রেম আদান ্রদানের উপর গ্রতিঠিত, 
শুধু আদান বা প্রদান নহে । যেখানে আদান প্রদান দুই 
নাই, সেখানে আর যাই থাকুক প্রেমের সন্ধদ্ধ নাউ । যাহা 
,হউক, উদ্দেশ্ট এক হইলেও উপায় বিভিন্ন হইতে পারে। 
যাহা এক অবস্থায় বাবস্তা, অবস্তার বিপর্যয়ে তাহাই 
অব্যবস্থা হয়! প্রড়ে। যে বিষ স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের 
বিনাশক, বিকারের রোগীর তাহাই অমৃত, শরীর রক্ষার 
একমাত্র উপায় । * উদ্দেশ্ট যদিও শরীর রক্ষা, তবুও একই 
বন্ত অবস্থাভেদে শরীরের পক্ষে বিষ ও অমৃত। এই 
সত্যটি মনে রাখিয়া একবার মানবসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত 
করা যাক। সমাজশরীরেও অনেক রোগ রহিয়াছে এবং 
তাহারও চিকিৎসা প্রয়োজন। বাত পিত্ত কফের বৈষম্যে 
যেমন শারীরিক রোগের উৎপত্তি, মানবসমাজের বৈষম্যে 
তেমনই বিশ্বপ্রেমের বিপত্তি; যেফেতু, প্রেমের আদান 


১০৫ 
প্রদানে দাতা ও গ্রহীত! উভয়ের সাম্য চা, উভয়ের সম. 
পদবীস্ক হওয়া চাই, নহিলে প্রেম হইল" ন!'। এখন যদি 
ইউরোপ ও এসিয়ার কথা বিচার করি তাহা হইলে দেখিতে 
পাই যে ইউরোপের শ্বেতজাতি সকল এসিয়াকে এমন 
নিরর পদবান্ত মনে করিতেছে যাহাতে তাহার পক্ষে এসিয়া- 
বাসীকে প্রেম করা অসম্ভব । মানুষ যেমন অরণ্যবাসী 
পশুদিগকে প্রেম করিতে পারে না, শুর্জাতিগণও তেমনই 
শরক্লেতর বর্ণের জাতি সকলকে প্রেমের চক্ষে দেখিতে 
পারিতেছে না । মানুষ যেমন বনের পশুদিগকে তাড়াটয়া, 
হতা! করিয়া অরণ্যে নগর বসায় এবং সে নগরে পণ্ড প্রবেশ 
করিলে তাহাকে হত্যা করে বা তাড়াইয়া দেয়, ইউরোপও 
এসিয়া সম্বদ্ধে তাই করিতেছে । শ্বেতকায়গণ এসিয়ার 
সর্বত্র লুটপাট করিয়া বেড়াবে, কোন বাধা মানিবে না, 
কিন্তু আফ্রিকায় যাও, অষ্ট্রেলিয়ায় যাও, কালিফর্ণীয়াতে 
যা, এসিয়াবাসীকে কুকুর বিড়ালের স্তায় তাড়াইয়। দ্িবে। 
শ্বেতকায়গণ এসিয়াবাসীকে মানুষ বলিয়! স্বীকার করিতেছে 
এরূপ স্থলে বিশ্বপ্রেমের নিশান লইয়! এসিয়ার পক্ষে 
ইঈউরোপকে প্রেম করিতে যাওয়া! কি “থামাখা গৌরাঙ্গ মোরে 
রাখ রাঙ্গা পায়” এর মত বাতুলতা নহে? ইউরোপের 
মদাদ্ধতা দেখিয়া আমরা তাহাকে পত্তড মনে করিতেছি, 
আমাদের শক্তিহীনতা দেখিয়া ইউরোপ আমাদিগকে 
পণ্ড মনে করিতেছে, এরূপ স্থলে প্রেমের কথা উত্থাপন কর! 
বিড়ম্বনা মাত্র। ইউরোপ যে এ্বধ্যমদে মত্ত হইয়া মানুষের 
প্রতি পশুর হ্টায় ব্যবহার করিতেছে, তাহাকে .এই মদাদ্বতা 
হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে বিশ্বমানবের পরিভ্রাণ 
নাই, বিশ্বপ্রেম চিরদিন ভিত্তিহীন থাকিবে । ইউরোপেরও 
পশুত্ব ঘুচিবে না । এসিয়া তাহার প্রাচীন সভ্যতা, উন্নত 
নীতি ও ধর্মের দ্বারা ইউরোপের চিকিৎসা করিতে পারে 
বটে, ইউরোপীয় সভ্যতাকে পূর্ণত দিতে পারে বটে, কিন্তু 
ইউরোপ প্রভূ, এসিয়া দাস। প্রভু ধাসের কাছে ধর্ম্ো- 
পর্দেশ শুনিবে না, কেহ কখনও শুনে না। একবার 
আমেরিকার একটী সভায় একজন বাঙ্গালী নেশা করার 
বিরুদ্ধে ব্কৃতা করেন। তাহাতে একজন মাকিন রমণী 
তাহার স্বদেশবাসীদিগকে এই বলিয়া! উদ্ধদ্ধ করিয়াছিলেন 
যে একজন ভারতবাসী তাহাদিগকে উপদেশ দেয় ইহা 


না। 


১০৬ 
অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? অর্থাৎ 
অন্ততঃ তিন হাজার বছরের বৃদ্ধা পলিতকেশ! সর্কোচ্চি- 
ধর্শমণ্ডিতা ভারতজননীর কাছে উপদেশ লইতে অর্বাচীন 
আমেরিকা কুষ্ঠিতা, কেন না, ভারতমাতা৷ পশ্বলে তাহার 
নিকট ভীনা। সুতরাং ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা ইউরোপের 
অজ্ঞানান্ষকার দূরের চেষ্টা বুথা। চিকিৎসা দু প্রকারে 
হয়-_ওঁষধপ্রয়োগ ও অক্ধাঘাত। ওষধে না সারিলে 
অস্ত্রাধাত অবশ্য করণীয়। শ্তস্থশরীরে অন্্রাধাত প্রেম- 
বিরোধী, অসুস্থ শরীরে না করাই প্রেমবিরোধী। স্বাভাবিক 
শরীরে বিষ দেওয়া-অন্তায়, কিন্তু বিকারগ্রপ্ত সন্তানকে মা 
নিজহস্তেই বিষ দেন,তাা মাতৃত্বের বিরোধী নহে। 'এসিয়াবাসী 
শ্বেতকায়গণের হস্তে যে বাবার পাঈতেছে তাহ।তে যদি সমগ্র 
এসিয়াবাসী আজ প্রতিজ্ঞা করে এবং সে প্রতিজ্ঞা ধর্বুদ্ধিতে 
পালন করে যে সমস্ত শ্বেতপূরুষকে পদাঘাতে এসিয়া! হইতে 
দুর করিয়! দিবে তাহা! হইলে কিছুই অন্যায় হয় না। উভা 
প্রতিহিংলা নহে, কেন না, ইউরোপের মদান্গতা, তাহার 
ীশ্ব্যাবিকার নিবারণের অন্য উষধ নাই, অঃ উপায় নাই । 
ইহাতে কেবল এসিয়ার কল্যাণ নহে, ইউরোপের সমু 
কল্যাণ, বিশ্বমানবের কল্যাণ। এ কথা ঠিক মে পাশ্চানা 
সভ্যতায় এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা ছাড়া শিশ্বমানব 
পূর্ণতা লাভ করিবে না। একথা আরও ঠিক, প্রাচা 
সভ্যতায় এমন সকল অমুল্যরত্ব আছে যাহ! গ্রহণ না করিলে 
বিশ্বমানব অপূর্ণ থাকিয়া যা্টবে। ইউরোপ এক উদ্দাম 
রাজ্য-ও-ধন-পিপাসায় ম্ড হইয়া পাশ্চাতা সভাতাকে 
কলুষিত করিতেছে । এ পিপাসা দমন না হইলে সশাতাস্ুমা 
মেঘমুক্ত হইবে না, করদানে জগৎকে উপকৃত করিবে না। 
ইউরোপীয় সভ্যতার কল্যাণের জন্গঃই এই পিপাসা দমন 
অত্যাবশ্তক কিন্তু আঘাত না পাইলে এ পিপাসা দমন হইবে 
না। এ জগতের কল্যাণের জন্য এপিয়াকে এই আঘাতের 
জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে । এবং এই আগাত দিবার শক্তি 
লাভ কারলেই প্রাচ্য সভ্যতা জগতের গ্রহণীয় বলিয়া! স্বীকৃত 
হইবে। বিশ্বমানবের যে অনস্ত উন্নতিআোত শ্বেতকায়গণের 
উশ্য্যমদান্ধতারূপ শিলাখণ্ডে আটকাইয়া গিয়াছে, জননী 
এসিয়াকে তাহা পদাঘাতে দূরীভূত করিয়া সে আোতের মুখ 


পস্দিগণ নিন্ম অঈগকা। 7স জন্তা পেসিযাবাসীও যে মানষ- 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ । 


শুরুজাতি সকলের নিকট সর্বাগ্রে প্রতিপন্ন করিতে হইবে । 
পদাঘাত ছাড়া ভন্য যুক্তি তাহারা স্বীকার করিবে না। 
দষ্টান্ত ভাতের কাছেই আছে । জাপানের সভ্যতা, তাহার 
ধর্ম ও নীতি, এখনও যাহা, ব্রিশবছর পূর্বেও তাহাই ছিল। 
কিন্তু জাপানবাসী দশবছর পৃর্বেও 417005 100005655০1 
(17617011225 ছিল ।  ইউরোগীয়গণের চক্ষে পশুবল- 
গর্বজনিত অজ্ঞানতার ছানি এমন পুরু হইয়া পড়িয়। গিয়াছে 
যে তাহারা দেখিতেই পায় না, ইউরোপের বাহিরে আবার 
সভাতা আছে, খুষ্টধর্মের বাহিরে আবার ধর্্ননীতি আছে। 
এ অজ্ঞানতা৷ কিছুতেই গেল না, একটা! পদাঘাতের অপেক্ষায় 
বসিয়া রহিল। কিন্তু যেই জাপান পদাঘাতে যাহার ভয়ে 
বিগত পঁচিশ বছর ইউরোপ থরহরি কম্পিত ছিল সেই রুষ 
ভন্গুককে ডুতলশায়ী করিয়াছে, অমনি ছানি খসিয়া পড়ি- 
যাছে, জাপানের সভাতা, ধর্ম 9 নীতি সপ্ুম স্বর্গে উঠিয়া | 
উঠাতে জাপান যে কেবল সম্মানিত ও গৌরবান্ধিত হইল 
ভাহা নহে, বিশ্বমানবের উন্নতির এক অধ্যায় জগতের 
চক্ষের নিকট উদ্ভা'সত হষল। যুদ্ধ স্বাভাবিক অবস্থায় 
বিশ্বপ্রেমের পক্ষে খিষ। কিন্তু র'ষ-জাপযদ্ধ বিশ্বপ্রেমের 
কদর উক্ত করিয়াছে । আগ এ “1.11016 9১0:31০৮” 
গণের সঙ্গে প্রেমস্ুত্রে আবদ্ধ ভইবার জনা মদগর্বিত 
ইউরোপ লালামিত, পদাঘাতে প্রেম উদ্দদ্ধ। সুতরাং এ 
পদাঘাত প্রেমবিরোদী নহে । 

আমরা ইতিপূর্বে যে প্রাচ্য সভ্যতার কথা বলিয়াছি, 
ভারত সে সভ্যতার একমাএ না হইলেও সব্ধ প্রধান আকর। 
স্মতর'ং বিশ্বমানবের চিরকলাণের জন্ত ভারতকে জাপানের. 
পদবা লাভ করা কত প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই অনুমেয় । 
সে কল্যাণসাধনের জন্য ভারতকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে 
হইবে। কিন্তু ভারতের অবস্থা কি? ভারতবাসী যে মানুষ 


জগৎ তাহ স্বীকার করিতেছে না। এরপ স্থলে ভারতের 


পক্ষে তাহার বিধাতৃনির্দিষ্ট কর্তব্য (3০৫-৪[১017765 
১1155107) সাধন একেবারেই অসম্ভব। দাসীর কাছে কেহ 
ধন্মোপদেশ শুনিবে না! সেই জন্তই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা 
বিধাতার বিধান রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা যদি বিধাতার 
বিধান না হয় তবে বিধান কিজানি না। এবং সেই জন্যই 
ভিক্ষালৰ স্বরাজ্ধে কার্যযসিদ্ধি হইবে না। জগৎকে বিলো- 


২য় সংখ্যা।] 
নিত করিয়া আত্মশক্তির অহিষায় বরাক উদ্ধার করিতে 
হইবে। রষূজনৈতিক বহিষ্কার স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উপায় মাত্র। 
ইঈংরাজ ধর্ম্মোপদেশ শুনিবে না। তাহাকে আঘাত কারয়া 
উদ্দদ্ধ করিতে হইবে যে আমরা মানুষ, আমাদের প্রতি 
মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিতে ভইবে। বিষপ্রয়োগ ছাড়া 
ইংরাজের বিকার ঘুচিবে না। এই বতিষ্কারের বিষবড়ি 
অজ্ঞান ইংরাজকে সঙ্ঞান করিবে । এখন ইংরাজের সঙ্গে 
আমাদের খাগ্থাদক সম্বদ্ধ। খাছ যদি খাদকের সঙ্গে 
প্রেম করিতে যায় তবে তাহার পক্ষে দয়ে স্তান না পাইয়া 
উরে স্থান পাওয়াই স্বাভাবিক! তবে গাদক যে সময়ে 
সময়ে খাছ্ের প্রতি সুমিষ্ট ভাষা বাবার করে তাহা 
প্রেম নহে? মানবসন্তান যে মতস্তকুল বি” হইল 
বলিয়া সময় সময় আক্ষেপ করে এবং *গুপ”-কমিশুন 
বসাইয়া৷ মত্স্তকুল রক্ষার উপায় নিদ্ধারণ করে, তাহাতে 
কি মত্স্তজাতির প্রতি প্রেম প্রকাশ পায়? তবে উংলগ্ডে 
ছু'চার জন নিরামিষাশী নাই তাহা বলিতেছি না এবং 
তাহাদের দষ্টি যে কখন কখন ভারতের মৎস্তদের উপর 
পড়ে না তাহাও নহে । তবে সে দষ্টি প্রেমদৃষ্টি নভে, 
কপাদৃষ্টি, অন্থকম্পা । কিন্তু কবি বলেন, “অগ্তগ্রহ ক'রে 
এই করো, অনুগ্রহ ক'রো না! আমায়” । যদিও সময়ে 
সময়ে “0007 1051109৬-541১1০৩” সাম্যের মধুরধবনি করে 
বটে, কিন্তু পরক্ষণেই “1467 ০০101617101 
মে প্রেমের ভাক্তত্ব প্রমাণ করিয়। দেয়। সাম্যের আসনে 
না উঠিলে প্রেম আপিতে পারে না। ইংলগ্ডের সঙ্গে 
ভারতের প্রেমের সম্বন্ধ হইতে পারে, যদি ভারত ইংলগ্ডের 
সমপদবী লাভ করে। সেই জন্যই ভারতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠার 
একাস্ত প্রয়োজন, এ বহিষ্কার সেই ম্বরাজ সাধনের পূর্ব্ব 
মুখ। আমরা ইতিপূর্বে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কথা 
বলিয়া্চি ইংরাজ তাহার এক বিরাট প্রতিভূ। ছুঃখের 
বিষয় ইংরাজ আপনার সে মহা কর্তব্য ভুলিয়া পরপীড়নে 
ও পরস্বাপহরণে এত ব্যস্ত যে আমরা তাহার সৎগুণ 
অন্গকরণে একেবারে অসমর্থ । ভম্মাচ্ছাদিত বহি আপনার 
দীপ্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। অন্দিকে আবার 
এ্থ্যমদে অন্ধ হইয়া ইংরাজ আপনার শ্রেষ্ঠতারূপ গর্বের 
উচ্চশিখরে এমন ভাঁবৈ আসীন যে, তাহার চক্ষে ভারতের 


স্বদেশী ও বহিফার। 


৯৭ 


মিগ্যাবাদিতা ছাড়া আর কিছুই পড়িতেছে না সে 
ভারতমাতার পার্থিব সম্পদ আহরণে এত মনোযোগী যে 
আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে নজর দিবার তাঁহার অবকাশই 
নাই। ভারতমাতার পাধিব দৈন্য তাহাকে আরও অন্ধ 
করিয়াছে । অথচ এ ছয়ের সম্মিলন ছাড় জগতের 
কলাণ নাই। এই সম্মিলনের অন্তরায় আমাদের রাজ- 
নৈতিক দুর্বলতা ও ইংরাজের অন্ধতা। ইংরাঁজের চোখ 
ফুটাতে হইলে আমাদিগকে শক্তিলাভ করিতে হইবে । 
শক্ত আঘাত না পাইলে ইংরাজের চোখ খুলিবে না। 
পূর্বেই বলিয়াছি স্বার্থে আঘাত না পড়িলে ইংরাজের 
ধরবুদ্ধি জাগিবে না। সেই আঘাতের আয়োজন বহিষ্কার, 
পরিণতি স্বরাজে। ভারত স্বীয় শক্তিবলে স্বরাজ লাভ 
করিলেই উংলগের মদাদ্ধতা ঘুচিবে, ভারতেরও জগৎকে 
স্বীয় আধ্যাত্মিক সম্পদ বিতরণের যোগ্যতা ও অধিকার 
জন্মিৰে এবং বিশ্বমানব চরিতার্থত। লাভ করিবে। 
যৌদক্‌ দিম্নাই বিচার করি, পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে 
ইংলগ্ডের দায়িত্বের কথাই বলি, আর ভারতের ঈশ্বর- 
নিদ্দিট কর্তব্যের কথাই ভাবি, অথবা সমগ্র মানবজাতির 
দিকেই তাকাই, বহিষ্কার অমৃতবার্তী শুনাইতেছে। 
সুতরাং ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার 'আকাঙ্ষা ইউরোপীয় 
জাতি সকলের “পররাজ্যপিপাসার ন্তায় জাতীয় স্বার্থ- 
প্রন্থত নহে, উঠার সঙ্গে বিশ্বমানবের সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহার 
মধ্যে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে । এ 
আকাঙ্ষা পূর্ণ ভইবেই হইবে, বিধাতার বিধান প্রতিরোধ 
করিবার সামর্থ্য এজগতে কাহারও নাই। তাই বলি 
ভারতবালী ভাই হিন্দু মুদলমান, স্বরাজের অন্থ প্রস্তুত হও, 
স্বরাজের নিশান লইয়! অগ্রদর হও, বিজয়লঙ্গী তোমাকে 
বরণ করিবার জন্ত সম্মুখে দণ্ডায়মান, জয় তোমারই । 
ইহার পরও যদি কেহ বলিতে চান যে বহিষ্কার বিশ্বপ্রেম 
বিরোধী, তবে বলি ভাই তুমি আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়৷ 
ক্লান্ত হইতেছ, বিশ্বপ্রেমের নামে অবান্তর মনঃকল্লিত ছায়ার 
অনুসরণ করিতেছে । ইংরাঁজীতে বলিতে গেলে তোমার 
বিশ্বপ্রেম 21590:201 ০9502000116971527) প্রকৃতপক্ষে 
বাস্তব বিশ্বপ্রেম নহে । ওটা বিশ্বপ্রেম নহে, ভিত্তিহীন 
বিশ্বপ্রেমের ধূয়া মাত্র । 


১০৮ 


গেল, এখন সামাজিক বহিফাঁর বা ব্রঙ্গদণ্ডের ছইটি দৃষ্টান্তের 
উল্লেখ করিয়! উপসংহার করা যাক্‌। বুদ্ধদেব যে মৃত্যুর 
অব্যবহিত পূর্ধ্বে জনৈক শিষ্যকে উপদেশ দ্বারা স্বমতে 
আনিতে অসমর্থ হইয়া! তাহার প্রতি ব্রহ্মদণ্ডের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন তাহা এখন সকলেই অবগত হুইয়াছেন। 
বর্তমান যুগের যুগধর্মপ্রবর্তক রাজধি রামমোহন যে 
ব্রহ্মদণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন তাহ! হয় তো সকলে অবগত 
নহেন। ধাহার হ্ৃদয়তন্ত্রী সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে এমন 
এক সুরে বাধা ছিল যে ইতালীর ছুঃসংবাদে তিনি শয্যা- 
শায়ী হুইতেন এবং স্পেনের শ্ুসংবাদে টাউনহলে 
আনন্দোৎসব করিতেন তিনিও বহিষ্কারকে 1বশ্বগ্রেমের 
বিরোধী মনে করিতেন না। তিনিও এক শিষ্যের কোন 
অপরাধের জন্য তাহার উপর ব্রহ্মদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
তাহার মুখ দর্শন করিতেন না। পরিশেষে শিষ্য স্বীয় দোষ 
সংশোধন করিয়া গুরুর সঙ্গে মিলিত হন। কেহ অত্যা- 
চরিত আইরিশ জাতির বিপক্ষতাচরণ করিলে তিনি 
বাক্যালাপ বন্ধ করিতেন। তিনি এরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন যে 1২91০113711 ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কতৃক 
পরিত্যক্ত হইলে ইংরাজের সঙ্গে সকল সংশ্বব পরিত্যাগ 
করিয়া আমেরিকায় যাইয়া বাস করিবেন। এমন কি এই 
উপলক্ষে ইংরাজ বন্ধুদের সঙ্গে পত্রব্যবহার পর্য্যন্ত বন্ধ 
করিয়াছিলেন । * কিন্তু যখন বিল পাশ হইল, আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া পত্র লিখিলেন, “1716 172৮5 500০9696417) 
(03০ 7610102 0656101%1 হাদয়টা সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে 
এমনই একীভূত যে ইংলগ স্বাধীনত! লাভ করিল, তাহার 
মনুষ্যত্বের পথ খুলিয়া গেল, দেখিয়া বিশ্বপ্রতিনিধি বাঙ্গালী 
রামমোহন নিজেকে উপরুত মনে করিতেছেন। আমাদের 
মধ্যে অনেকে তাহার অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বপ্রেমিক 
থাকিতে পারেন, কিন্তু এমন অর্বাচীন কেহ নাই, যে 
বলিবে শাক্যসিংহ বা রামমোহনের মধ্যে বিশ্বপ্রেম ছিল না, 
আমাদের বিশ্বপ্রেমিকেরাও নয়। 


শ্রীধীরেন্ত্রনাথ চৌধুরী | 


* এইখানে টৈতগ্ছদেব কর্তৃক ছোট হিঘাসের প্রতি দণ্ডের কথ 
উল্লেখ করা যাইতে পারে ।-_.লেখক। 


প্রবাসী ! 
_ শরতক্ষণ বহিষ্কারের দার্শনিক ভিত্তির অনুসন্ধান করা 
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হিন্দুর উপস্থিত বিপদে 
মোসলমানের সহানুভূতি । 


আজ আমাদের কি অশুভ দিন, কি দুঃসময়ই না উপস্থিত । 
আজ সাত শত বৎসর ধরিয়া নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে, 
একই দেশে, একই আবহাওয়ার উপভোগের আস্বাদনে 
এবং একই সুনীল আকাশের চন্ত্রাতপতলে, হিন্দু মোসল- 
মান আমরা একত্র এক সঙ্গে, বসবাস করিয়া আসিতে- 
ছিলাম। এই সাত শত বৎসরের সম্মিলন প্রভাবে, 
প্রকৃতিগত সখ্য ও সাম্যবন্ধনের মে যে স্থায়ী কারণ তাহা 9 
ক্রমে যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। পূর্বে এ দেশের 
রাজপাট নামেমাত্র মোসলমানদিগের হস্তগত ছিল, কিন্তু 
রাজত্ব রক্ষার যে সকল কাধ্য, তাহার অধিকাংশই হিন্দু- 
দিগের আয়ত্াধীন ছিল। তৎপর প্রায় দেড় শত বৎসর 
যাবৎ ইংরেজ রাজের রাজত্ব হইয়াছে, ইহার মধ্যে হিন্দু 
মোসলমান আমর! একই অবস্থাপন্ন হইয়া একই দাসত্ব 
শৃঙ্খলে, সুখে দুঃখে জড়ীভৃতভাবে কোন মতে জীবন 
কাটাইয়া আসিতেছি। এখন দেশের মধ্যে দশ জনের 
নিকট, এবং রাজনরবারের মধো রাঁজপুরুষদিগের নিকট, 
স্ধু হিন্দুর স্খস্থৃবিধা অথবা কেবলই মোসলমানের সুখ- 
সুবিধা বলিয়া! পৃথক একটা কিছু জিনিস নাই; পৃথক 
কোন বিধিব্যবস্থাও নাই। নৈসর্ণিক কোন ঘটনাতেও 
তেমন কোন পৃথক পৃথক মুখস্থুবিধা কাহাকেও বিতরণ 
করিতেছে না। যেমন রাজবিধির একই বিধানে হিন্দু 
মোসলমান একই প্রকার শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে, 
প্রকৃতিগত ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, হিম আদিও তেমনি বিধাতা 
হিন্দু মোসলমানকে সমানভাবে বিতরণ, করিতেছেন। 
বিধাতা হিন্দুকে অপবিত্র কাফের ভাবিয়! তাহাদের বাড়ীতে 
রৌদ্রের প্রথর তাপ এবং মোসলমানকে এ প্রয়পাত্র জানিয়া 
তাহাদের উপর অমৃতবর্ণ করিতেছেন ন1। স্তদীর্ঘকালের 
সম্মিলনবশতঃ হিন্দু মোসলমানের মধ্যে অধুনা একট! 
স্থায়ী আত্মীয়তার ভাব পরম্পরের প্রাণে প্রাণে এমনি 
করিয়া জড়িত হইতেছিল যে, সে ভাব অতি মধুর অতীব 
আনন্দগ্রদ ! সেই আননাপ্রদ গ্রীতিবন্ধনের দরুণ হিন্দুকে 
মোসলমান এবং মোসলমানকে “হিন্দু সাহায্য করিম! 


২য় সংখ্যা] 


আমিতেছিল। মোসলমানের মান ইজ্জত চি রক্ষা 
করিয়া আঙ্গিতেছে আর হিন্দুরও ইজ্জত লুবয়ত মোসলমান- 
গণ রক্ষা করিতেছে। এই প্রকার সুমধুর অমৃতযোগের 
মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সুচনা দেখিয়া আমর! অতীব 
পুলাকত হইয়াছিলাম ; আমাদের আজীবন কঠোর চেষ্টা, 
উদ্ধম এবং কঠোর সাধনা সিদ্ধ হইতেছে মনে করিয়া 
জীবনকে সার্থক ভাবিতেছিলাম। কিন্তু হায়! হঠাৎ 
কতিপয় উদ্বপ্ত লোকের কুকাগময় ঘটনায় আমাদের হরিষে 
বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দৌদুলাগাঁন আশা- 
লতিকার মাথায় ঘোরতর বজাঘাত হইয়াছে । কুক্ষণে 
কুমিল্লার কুকাগু-স*ঘটন- বার্তা আমাদের কণকুহরে প্রবেশ 
করিয়াছে ; কুক্ষণে মগড়। এবং বিক্রমপুর প্রভ্ততির কুসংবাঁদ 
আমাদের নিকট ঘোষিত হইয়াছে; প্রাণের বিষম মর্শ- 
বেদনার মধ্যে আবার জামালপুরের ভীষণ ছুর্ঘটনার কথায় 
আমাদিগকে একেবারে গতীর বিষাদে অভিভূত করিয়া 
ফেলিয়াছে !! এই কথা লিখিতে লিখিতে সিরাজগঞ্জের 
ভাবী অমঙ্গল তাবিয়া প্রাণ মন আকুল হয়া উঠিয়াছে | 
হায়! কি ভাবিলাম, আর কি হইল! কি দশা হইতে 
চলিল! কোন্‌ যাছ্মস্্বলে অসম্মিল্নর বিষম বিষ 
সমস্ত বঙ্গ ও ভারত যুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল? কোন্‌ চক্রীর 
চক্রান্তপ্রভাবে হঠাৎ এই ভীষণ কালানল আজ এমনি 
করিয়া দাউ দাউ জলিয়৷ উঠিল | হে ঈশ্বর! তুমি জান, 
তুমিই অবগত আছ, এই অবস্তার মধ্যে ভারতের ভাবী 
দশার কি হইবে? 

পূর্ব্বে পুঁথিপুস্তকে পাঠ করিতাঁম যে, মোসলমানগণ 
হিন্দুদিগের আরাধ্য দেবতার প্রতিমা আদি বিধ্বংস 
করিয়াছে, হিন্দুগণের কুলমহিলাদিগের মান ইজ্জতের প্রতি 
মোসলমানগণ অযথা আক্রমণ করিয়া বিশ্ব কলঙ্কিত 
করিয়াছে; এ কথা অনেক স্থলে বিশ্বাস করিতাম না) 
অনেক স্থলেই বলিতাম যে, মোসলমানের শক্রুপক্ষীয়গণ 
উহার মিছামিছি একটা রটনা করিয়াছে । কিন্তু এইক্ষণ 
এই সভ্যতাভব্যতার দিবা আলোকপ্রভা এবং উদার 
সাম্যবাদমতাবলম্বী ন্তাঁয়পরায়ণ ব্রিটন্‌ গবর্ণমেন্টের 
উন্নত ুশাসনের চক্কানিনাদের মধ্যে যাহা কখনও করনা 
জল্পনাতেও উদয় হয় নাই, সেইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার 


হিন্দুর উপস্থিত বিপদে মোসলমানের সহান্ুতৃতি | 


১০৯ 


ভিতরে আজ মোসলমান কর্তৃক হিনুপরিবারের লানা 
এবং হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমানাশের প্রত্যক্ষ ঘটনা, জানিয়া 
শুনিয়া আমরা আজ কিংকর্তব্য বিমুঢ় এবং স্তম্ভিত হইয়া 
পড়িয়াছি; আমাদের চিত্ত মন কম্পিত হইতেছে; ভাল 
লোকের নিকট আমাদের আর উত্তর দান সরিতেছে না! ! 
আমরা ভাবিয়! ঠিক পাইতেছি না যে, এ আবার কোন্‌ 
সুলতান মাহমুদ গজ্নভী, বা কোন্‌ মহাস্মদ ঘোরি, অথবা 
কোন্‌ এক ইসা খা কালা পাহাড়ের আমল উপস্থিত হইল! 
আর কোন্‌ বা পীর পয়গান্বর জাহেদিনের আবির্ভাবে 
জেহার্দের এমন ভয়ঙ্কর উগ্রভাব আবার ধরাতলে দেখা দিতে 
চলিল!! 

মানুষ ধর্ম লইয়া আছে, মানুষ ধর্মকে বড় ভাল বাসে; 
প্রাণ যায় যাউক কিন্তু ধর্মের অবমাননা এবং পরিবারের 
লাঞ্জন! কোন জীবন্ত মনুষ্য সহ করিতে পারে না । জামাল- 
পুর এবং কুমিল্লার ঘটনায় হিন্দুত্রাতাগণের অন্তর আস্মায় 
কি যে বিষম ভীষণ আঘাৎ লাগিয়াছে | তাহাদের মর্মে মনে 
কি যে এক নিদারুণ শক্তিশেল বিদ্ধ হইয়াছে, ভুক্তভোগী ভিন্ন 
তাহা আর অন্ত কাহারও বুঝিবার সাধা নাই। সাধ্য নাই 
যে, আজ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারে। ব্যাঘ্বে সংহার 
করিলে, কিন্বা কালসর্পে দংশন করিলে কোনই ক্ষোভ 
জন্মিত না; কিন্ত যে নিদারুণ বিষে তাহাদের মর্স্থল আজি 
জঙ্জরিত করিতেছে, তাহার বুনি ওষধ নাই, বুঝিবা তাহার 
আর শাস্তি নাই! একটী পুরুষে নয়, দুইটী পুরুষে নয়, 
যুগের পর যুগ চাঁলয়া যাইবে কিন্বু এই কালাস্তক বিষ 
অতি তীব্রতর হইয়া উচ্ছাসের পর উচ্ছাস, তরঙ্গের পর 
তরঙ্গ, গঙ্গা যমুনার স্যায় ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হইতে 
থাকিবে, আর দরিদ্র ছর্িশাগ্রস্ত আত বিপন্ন হিন্দু মোসলমাঁন 
জাতিদ্বয়কে ঘোর রসাতলে বুঝি বা নিমজ্জিত করিবে! 
বিগত বৎসর এমনি দ্রিনে, এমনি সময়ে, ঘোরতর দুর্ভিক্ষের 
ছুরাবস্থার মধ্যে, যে হিন্দুগণ ক্ষুধাতুর মোসলমানগণকে অন্ন 
বন্জ বিতরণ করিয়া উপকার করিয়াছিল, যে হিন্দুগণ মোসল- 
মানগণের শেষ সমরে ইংরাজের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াও মোসলমানের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত অনস্ত শধ্যায় 
শয়ন করিয়াছিল, সেই হিন্দুগণের প্রতি, সেই মোসলমান 
জাতি, এবার হুঠাৎ যে দুর্ব্যবহার করিয়া উঠিয়াছে, তাহা 


১১৩ 
অকথ্য এ এবং ; অনহনীয়। পৃথিবীতে এ এমন কোল ক্বারহীন 
লোক নাই, যে বান্তি এই সকল কুকায্যের সমর্থন করিতে 
পারে, এমন কোন শিক্ষিত ভদ্র মোসলমান এস্লাম-সমাজে 
নাই যে, এমন সকল কুকাগ্ডের প্রতি সহাম্নভূতি দেখাইতে 
পারে। এই সকল অতীবগাঁচতকার্য্যের পিছনে কোন ভাল 
মোসলমানের বিন্দমারও সহানুকততি না এবং থাকিতেও 
পারে না। এই সমস্ত কার্যের দরুণ আমরা অতীব মম্মগীড়া 
ভোগ করিতেছি ; সমগ্র হিন্দ জাতির নিকট আমরা অত্যন্ত 
লজ্জিত ও অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছি। এস্লাম- 
শাস্তের এমন কোন বিধান নাই ষে, অনর্থক কাহারও মনে 
অযথা পীড়া দেওয়া হয় এবং নিরর্থক একটা মারামারী 
ঘটায়। হিন্দু কিম্বা অন্য ধর্মমাবলম্বীদিগের সঙ্গে এদেশে 
এখন আর ধর্শাযুদ্ধ বা গেহাদ করা যাইতে পারে না। 
কোরাণ হাদিম মতে এদেশের হিন্দদিগকেও আর কাফের 
বলা যাইতে পারে না। যেহেতু তাহারা নামাজ রোজা 
করিতে হজ্জ করিতে ও জাফাত দিতে মোসলমানদিগের 
প্রতিবন্ধক জন্মায় না, মোসলমানদিগের ধর্মকর্ম করিতেও 
বাধা দেয় না। কোর্াণী করিতে ও হিন্দরদগের কোন 
আপত্তি নাই। ছাগ, দুম্বা, উট দ্বারা কোর্বারী 
করিতে যথা তথা তাহাদের নিকট অবারিত দ্বার। 
কেবল হিন্দু পল্লী ও হিন্দ দেবমন্দিরের সন্নিকটে 
হিন্দুদিগের দুষ্টিগোচরে গোহতা| করিতে তাহাদের 
মাত্র আপত্তি বটে। প্ররুত প্রস্তাবে কোর্বাণী করা 
মোসলমানদিগের অবশ্ঠ কর্তব্য অর্থাৎ ফরজ কর্ম নহে। 
কোর্বাণী না করিলে মোসলমানী নষ্ট হয় না। আর 
কোর্কাণী করিবার জন্ত আরব দেশে-_-এমন কি পবিত্র মক্ধ। 
মদিনার মধোও-_নির্ষিষ্ট নির্টিষ্ট স্থান রহিয়াছে । নির্দিষ্ট 
স্থান ভিন্ত যথাতথা কোর্বাণী দেওয়া! যাঈতে পারে না। 
হিন্দু ভ্রাতৃগণ একথা যেন মনে করেন না যে, মোসলমান- 
দিগের ধর্মগ্রন্থ সকলের ভাব অতি সঙ্কীর্ণ এবং অন্দার ও 
উদ্দীপ্ত বিদ্বেষময় । প্রকৃত প্রস্তাবে এম্লামধর্দটের মত এবং 
ভাব অন্তীব উদ্দার ও অতীব অমায়িক । স্ুতরাং আমরা 
সুশিক্ষিত হিন্দুত্রাতাগণকে আমাদের ধর্মগ্রস্থের উদারতার 
দিকে আকর্ষণ করিয়া বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। 
তাই আজ আমরা অতিশয় মর্দবেদনার সহিত সমগ্র 


প্রবাসী | 


হি 


ভারতের হিনুগণের সমীপে আমাদের অন্তরের (বিশোর 
সমবেদনা ও সহানুভূতি ও জ্ঞাপন করিতেছি; নিবেদন 
করিতেছি যে, তাহারা আমাদের কতিপয় অজ্ঞান-উদ্প্ত 
লোকের দৃষ্টাস্ত দেখিয়া আমাদের সমগ্র মোসলমান জাতিকে 
দেশের এই দুঃসময়ের মধ্যে আবশ্বাস করিবেন না, এই 
ছুঃসময়ের মধ্যে মোসলমানদিগকে খল বিবেচনা 
করিয়া তাহাদিগ হইতে সরিয়া দাঁড়াবেন না। অবস্তা 
বুদ্ধিমান ব্ক্তি মাত্রেই একথা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন 
যে, এই সকল কার্য কখনই একমাত্র কাগুজ্ঞানহীন 
মোসলমানগণ দ্বারা স'ঘটিত হইতেছে না; মোঁসলমানগণ 
দ্বারাও এই সকল ভেদবুদ্ধি ঘটিতে পারে না। ভেদবুদ্ধি- 
পরায়ণ রাজপুরুষগণ চিরকাল কৌশল খাটাইয়া এ দেশকে 
যে নীতিবলে শাপন করিয়া আসিতেছেন, সেই নীতিবলেই 
আজ “বিলাতিপণ্য বাণিজ্যরক্ষা” ও “স্বদেশী” দ্লন এবং 
“পার্টিসন” সুদ করণ উদ্দেস্টে মেড়ায় পাঁঠায় লাগাইয়া 
দিয়া একগুলিতে তিন শিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। 
তাই বলি হে ভেদনীতিপরায়ণ রাঁজনীতিজ্ঞগণ! আপনার! 
দুর্বল অক্ষম চবিবশ কোটি হিন্দুকে লাঠি ধরিতে যে শিক্ষা 
দিতেছেন, তাহা এই স্বদেশীভাবের উচ্ছাসের মধ্যে অতি 
উত্তম কাধ্যই হইয়াছে । এতদিন পরে অতি উত্তম ও 
গ্রকত পথ আবিষ্কার ও পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। 
তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী সামরিকজাতিতে পরিণত 
হইবেক, আর অস্ততঃ পক্ষে দশ কোটি ভারতরমণী উগ্রা চামু- 
গার বেশে রণরঙ্গে নৃত্য করিতে বাধ্য হইবে, ইহা ভাবিতেও 
কাহার না হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়, কাহার না চিত্ত 
মনে আশার উচ্ছাস উলিয়া ওঠে। ফলতঃ ঈশ্বর বুঝি 
দুর্বল বাঙ্গালিকে চিরকলঙ্ক হইতে বিমোচন করিবার 
জন্তই এই অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিতেছেন, বিধাতার 
স্বর্গীয় বরেই বুঝি সকলেই ভারতময় সাড়! দিয়! ফাড়াইতে 
বঙ্গিয়াছে! তাই যাহা ঘটিতেছে, বুঝিবা তাহার জন্ত পরি- 
তাপ করিবার কিছু নাই। বোধ হয় ভবিষ্যতে মঙ্গলঘটনার 
নিমিত্ত মঙ্গলময় এই বিপদরাশি আনয়ন করিয়াছেন ! 
কিন্তু তথাপি আমর আশ! করি, তথাপি আমরা অনুনয় 
বিনয়সহকারে আজ হিন্দু মোসলমান উভয় সম্প্রদায়- 


ভুক্ত নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করি, "যাহাতে অতি শীদ্র এই 
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রারীনর প্রশমিত ৭ “হয়, কান আমর! সকলে মিলি 
তাহারই অনুষ্ঠান করি। নচেৎ আমাদের দাধের “ম্বদেশী” 
অকালে মারা পড়িবে, আমাদের উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির পক্ষে কণ্টক 


পড়িবে। তাই আসন্ন আমরা জ্ঞানীর ষ্টায় কাধ্য কারি, 
বাদবিষম্বাদ চাপা দিয়া যেমনতর ছিলাম তেমনটি এক 
হইয়া যাই । 


আবৃছুল হামিদ্‌ খান্‌ ইউসফ্জী, 
মেক্রেটারী, - .*-সাধারণ সম্মিলন, টাঙ্গাইল । 


গ্রন্থ লমালোচনা । 


১। রিয়াজ-উদ্-সাল।তিন প্রীঘুক রামপ্রাণ গুপ্ত, মালদহনিব।সী 
গোলাম হোসেন কতৃক পারস্য ভাঘ।য় রচিত ঘঙ্গ ইতিহাসের এই অনুবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন। গেলাম হোসেন্‌ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের 
লেক ; কাজেই তিনি নিজের জ্ঞানে, এবং ছু এক পুরুম পূর্বেবের কথ। 
গল্পচ্ছলে শুনিরাও অনেক ঘথার্থ ঈতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছিলেন। সিয়রউল মতক্ষরীন্‌ প্রণেত। প্রয় রিয়াজ প্রণেতার 
মমনামায়ক লোক। ১৮৫৩ খুঙ্গীব্দে শীলদহের আর একগন মুসলমান 
এই রিয়াজ অবলম্বন করিয়। খুগিধ-জহান্-নাম!। রচন। কণিয়।ছি লন ; 
তাহার ন।ম ইল।হি বন্স। বেভারিজ সাহেব ১৮৯* খৃষ্টাব্দে এ বৃদ্ধ 
ইলাহি বক্সের নিকট হইতে তাহার গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়। উহার অংশবিশেষ 
১৮৯৫ খুষ্টাধ বাঙ্গালার সে।দাইটির কাগজে প্রকাশ করিয়।ছিলেন। 
তাহাতে জান। যায়, যে আবদুল করিম্‌ নামে বিয়া প্রণেতার এক শিষ্য 
ছিলেন, এবং এ আবদুল করিম্‌ হলাহি বন্সের শিক্ষক ছলেন। এইরূপে 
ম।লদহে ইতিহান লিখিবার একট। পরম্পরা চলিয়। আসিতেছিল। 
ইলাহি ধঝোর গ্রগ্ক তত্প।ময়িক মালদহ এবং কলকাতার যে বর্ণন! 
আছে, তাহা স্থপাঠ্য । রিয়াজঅনুবাদককে ইল।হি বক্সের গ্রন্থের এ 
অংশটুকুর অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিতেছি। দেশের সব্ববাঙ্গুন্দর 
ইতিহাস গঠিত হইবার পুর্বেবে এই সকল উপাদান সংগৃহীত হওয়। উচিত। 
রিয়াজ পড়িয়! মনে হইল যে রামপ্রাণ ধাবু এই কাঁযোর ভার গ্রহণ 
করিবার উপযুক্ত পাত্র । গাহার উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। 

২। আঙ্ি কতত্ব াল।__শ্রীপূর্ণচন্্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত। 
ধাহার! নিত্যকর্ধের জন্য মন্ত্র মানেন এ গ্রস্থ যে তাহাদের পক্ষে 
উপযোগী হইয়।ছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ সন্ধ্য। পুজ। প্রভৃতি 
সকল অনুষ্ঠানের মন্্রই সংকলিত হইয়াছে । মহার! এ সকল বিধি নিত্য 
কর্মের জন্য গ্রহণ করেন না, তাহাদের নিকটেও এ প্রকার সংগ্রহ খুব 
আদৃত হইতে পারে; কিন্তু সে প্রকার ভাবে সর্বশ্রেণীর নিকট আদৃত 
করাইতে হইলে, কেবল মন্ত্র ব! শ্লোক শুনিয়। লিখিয়। দিলে চলে না, 
কোন গ্রন্থের কোন অংশ হইতে উহ। সংকলিত তাহা সুস্পষ্ট গাবে 
নির্দেশ করিয়! দেওয়! চাই। এই সংগ্রহে অনেক উন্তট রচনার শ্লোকও 
প্রাচীন গ্রস্থের মন্ত্রের পারে স্থান লাভ করিয়াছে । 

" ৩। রাজ। রামমোহন রুয়-_জীবনচরিত-.. ্রীশশিতৃষণ বন্থ প্রণীত, 
মূল্য ॥*। গ্রস্থখানির ছাপ! ভাল, বাঁধাই ভাল, দামও অল্প। গ্রন্থখানি 


গিম্মাল্চ্না 
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তেমন নড় নয়, রি রাঙ্জার জনের অদেনিনীর জার 
সকল কথাই সংক্ষেপে এবং সরল ভাষে লিখিত হটয়াছে। 

৪। হরিমঙ্জল ( পদ্াগ্রন্থ ) -্রীদেবেজ্্রনাথ সেন কর্তৃক নংকলিত। 
গ্রশ্তকার কেবল পরের কবিত। গ্রহ করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! 
নয়; সুকবি তাঁহার নিজের কয়েকটি স্বরচিত পগ্যও এই গ্রস্থে দিয়াছেন। 
এখানি বালকদিগের শিক্ষার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু সকল 
শেণীর পাঠকেরাই হরিমঙ্গল পড়িয়া দেবপ্রীতি বিকাশ করিধার সহাঁয়ত। 
পাইতে পারেন। 

৫। চীনদেশে সন্তান চুরি ;--শ্রীরামলাল সরকার প্রণীত। একবার 
ভিন্দিভামায় রচিত একখানি চীন দেশের শুরচিত বিবরণ সমালোচনা 
করিয়ছিল।ম। মে গ্রন্থথানি টানপ্রবাসী একজন পঞ্জাধী ডাক্তারের 
রচনা, একখানিও চীনগ্রবাঁসী বাঙ্গালী ডান্তরের রচনা। গ্রস্থকার; 
প্রধানী এবং নধ্যভারতের পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত ; 14001 
1২৮২1০৮ পত্রেও চীন দেশের কথখ| ইনি লিখিয়াছেন। অতি প্রাচীন 
সভ্যতায় গৌরধাস্বিত চীনদেশের বিবরণ পড়িতে আমর! যথেষ্ট উৎসক; 
কাজেই এই সকল গ্রচ্থ পাইয়। অত্যন্ত অ।নন্দ লাভ করিতেছি। 

৬। নধ্যধাঙ্গালীর কত্ববা--জীরামলাল সরকার প্রণীত। আমাদের 
কল্মনিষ্টতা নাউ, সুসংস্্ত বিশ্বাম অস্ভুযায়ী কাষ্যের অনুষ্ঠান করিবার 
মাস নাই ; কেবল ধস্তুত| করিতে পারি। গ্রস্থক।র সেই নকল কথাই 
এ গ্রন্থে বিশেন করিয়া গিয়।ছেন। দৃষটান্তস্থলে নিজের জীবনের কয়েকটি 
কথাও সবিনয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতি শৈশবক(ল হইতেই যে 
গ্রন্থকার এই সকল সগ্ভাব পোষণ করিতেছিলেন, সম।লোচক নিজে 
তাহার সাক্ষী । 

৭। বঙ্গীয় সাহিত।সেবক--চতুর্থ খণ্ড। শ্রীযুক্ত শিষরতন মিত্র 
মহাশয়ের এই গ্রচ্ছের পূর্ব পূব খণ্ড প্রবাসীতে সমলোচিত হইয়াছে । 
এই খণ্ডও পুর্ন খণ্গুলির মত হুমস্পাদিত হইয়াছে। এখণ্ডে প্ীচৈতস্ত 
চরিতামুত লেখক প্রমিদ্ধ কৃষ্দদাস কবিরা এবং একালের খ্যাতিযুক্ত 
কুণ্গবিহারী সেন মহাশয়ের জীবন কথা বিস্তুত ভাবে আছে। পূর্ব্বেও 
বলিয়(ছি, এখনও ধলি,"যে এ প্রকার গ্রন্থ বাঙ্গাল। ভাষায় এই প্রথম। 
শাশা। করি হর মধোও এ গ্রন্থ যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে। 

৮। ছুর্সনা (পদ্যাগ্রন্থ)__সাহিতাসেবক-রচয়িতা শিবরতন মিত্র 
মহাশয়কে অনুরোধ করি, যে তিনি এ প্রকার কবিত। প্রকাশ ন| করিয়। 
তাহার হ্থগৃহীত ব্রতই ভাল করিয়! উদ্যাপন করুন। 

৯, ১৭ ও ১১। শ্ীরাজ মোহন পায় কবীন্দ্র রচিত, আশ! ও কল্পনা, 
ভারতহিক্গ। এবং চ।রু। ইহার কোনখানিতেই চারুতা নাই । “ক কা 
রব গার করিস্নে বায়স._ হৃদয় আমার কীপিয়। ওঠে,” এ রকম কবিতা 
লিখিয়াও রায়মহ।শিয় আপন।কে কবীন্দ্র বলিয়া কল্পন। করিয়। লইয়াছেন। 
“আশ। ও কল্সন।" পড়িয়। কবির কোন ভবিষ্যতের আশা আছে তাহাও 
কল্পন| করিতে পারিলাম না। 'ভারতভিক্ষ।' হেম যাবুর রচনা পাঠের 
অজীপ-উদ্গার। 

১২ ১৩। সথকন্যাচরিত (পদ্ঠ।--দেবী ভাগবত হইতে সম্কলিত 
সতীচিত্ত, ই্রীধলরাম দাস গুপ্ত প্র্ণীত লেখ ভাল; তবে প্রোল্পসিত, 
কিমাশ্য্য প্রভৃতি পদ পরিত্যাগ করিলে ভাল হষ্টত। গ্রন্থকার প্রমীত 
সান্তনাথ।নি ভাল হয় নাই। 

১৪। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যজ্ঞ. - কুমুদনাথ চট্োপাধ্যায় প্রণীত। 

১৫। সংসার চক্র-_-৬প্রফুল্রচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 

১৬। দেহাত্বিক তৎ-_ডাক্তার সাঁহ! প্রণীত। 








১১২ 


20চছাঘ,00198 


[8 101], 
1)0111)01055 11015 1৮00 0৯1071)551)101700105 01 ৪ 
115 17610010510 0100517০881] 00007 01 
[309518) 10 17056 1011612666 070681185 (1060 ০001) 0 


108 0105. 


ব81)01600 130121)270 19 51011010856 09 হিডে 09না, 
0767 10100100005, 25001250 0 আআ] আামাএ[)৮ 010 0005 
12052]. 1106 5৭ 081160 “17911” ০00০0 1১0 17177 07 (08000 
1,00150 10) (106 19600101016 01106 চৈ, আঞেন ৭111807015 
810 17) 0211) 5 0056 1)0 01051760190 5000 01) চো জি] 
[71210009200 172,017) 11006 10100710001] 2৮০০৫ 006 
16001016 16561716 01 1870. ঘটে 09960) 15000190485 1110 
7001190101৮ 010] “মঠ 9190 11122, ৮10 51010 
1511 1211])007 01 [01180 (6101005, 8101 81018500000 
21000 000 1)00002 9817 00000 0604 56171201007 411001, 
০ 5০617017016, 20000100076 912161১970786/ 91 
21701007175 176061)0101), 10 5৮112115075 না) 2001)016 
পিটেখাট, টি? 006 906 0790 1761701)656115 10006951010 0771 
077৮1560016 বিকা0162700 09৮ উজ 2916 08. 
10110 200 18000] 01081, 2079060) সি]] 011056 0 
[০01)16 2170] 00100555000 80110501650156, ৪৬০০ 24)4 
1১200110000 1956া15, 76 06507৬65 1000 ৪৮5. 211০ 
20901000601 81] 16৮7615 3৮৮6. 00৮1) 2000 ৮০061011106 
207০ 
1015 ০৬ 91)05/5 1711011601, 6৮০1 85 010 2177116 01021 
0991)6215 07০ 06100000121 000%51018. 13061170012 09017 
91017106955, 2101 06706, ছা10) 15 [ছে 2000 10071 


1))2105 076 11707700025 206 01178601121 009০1810000, 


06006, 1911 0121 0115 ৮৪017020 5025100 88001) [01 ন। 2770 
20010210150 01517801910 ত)জ। ৯0101607615 ০1 
[0671995 ৬/011271005 [01111 21101016909 8710 
11100110170016 1 51701)1105655 17608568560 01 1016 1170 9 & 
৪0715517720) 81011761671 01 2, 017110. 


চিত্র-পরিচয়। 


রিক্টার অস্বিতে রাপী লুই। ইনি প্রশিয়ার রূপলাবগ্যময়ী রাণী; যুক্ত- 
জন্দণীর প্রথম সম্রাট প্রজাপৃজ্য কৈনর উইলিয়মের জননী । সাঞজাজ্য- 
লোলুপ নেপোলিয়ন ধোন পার্টি:খন দিখ্বিজয় আরম্ভ করেন, তখন রাণী 
লুই আপনার দেশ রক্ষার জন্য নেপৌলিয়নের নিকটে বহু অনুনয়্রার্থনা 
করেন। নেপোলিয়ন প্রথমত: বধির, পরে গ্লেষবরাঁ এবং অবশেষে 
অকল্মাৎ অনুরোধ রক্ষা করিতে অন্বীকৃত হয়েন। 

নেপোলিয়ন প্রুশিয়া জয় করিফাছেন। যিজয়ীর দৃ্ড অভিমান 
সান্তনা করিবার জন্য অভিনন্দন-অভ্যর্থনার উৎমব আয়োজন হইয়াছে। 
অত্য।চারের উপর অপমান সংযোগ ; রাণী তাহাকে অভ্যর্থনা করিষেন। 
এই চিত্রে রাণীর সেই অবস্থ। চিত্রিত হইয়াছে ।* 

রাণী নেপৌলিয়নের দরবারের দস্তর মত পরিচ্ছদ-পরিহিত।। মহীয়সী 
* জর্নণের এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে বিস্মৃত হয় নাই। 
১৮৭* সালের ফরাসী বিজয়ে তাহাদের বহুপোধিত প্রতিহিংসা! তৃপ্তিলাভ 
করিয়াছিল। 


. প্রবাসী । 


ৃ [ ৭মভাগ্।, 


হুনরী মহিলা, প্রজ! ও দেশপ্রীতিপূর্ণপ্রাণ! রাণী, ধিপদে অচলা, দারিস্র্যে 
ধৈর্যাশীলা মধুময়ী, আমাদের সফত্বপ্রণিধানযোগ্যা । মুকুট ও বিবাহের 
অঙ্গুরী ব্যতীত সকল রত্বাতরণের অভাব জাতীয় ছুর্দিন জ্ঞাপন করিতেছে। 
প্রতিভাদীপ্ত উন্নত ললাট, স্বচ্ছ উদ্জবল দৃষ্টি, সরল গম্ভীর মুখ, আমাদিগকে 
যেন মুক্তকণ্ঠে বলিয়৷ দিতেছে যে এই যে মহিল! নৃপতিবৃন্দ পরিবৃত৷ 
হইয়া বসিয়। আছেন, উনি অপাধারণ শ্্রীলোক, ইনি একটি জাতির 
রক্ষয়িত্রী দেবী, পধিত্রত। শালীনত। ও সরলতাময়ী, এবং ই"হার মন 
রাজনীতিবিশারদের মত ও হৃদয় শিশুর ম্যায় । 


মা। 


কোলের বাছা! কোলে নিয়ে আয় মা আমার কোলে । 
বছর ক/টি হল গত 
যেন কোটি যুগের মত) 

যুগ যুগান্ত যেন অস্ত কত চিন্তার গোলে। 
ছেলে বেলার কথা তোমার, 
জাগ্ছে মনের মাঝে আবার; 

তুই ছিলি তোর সোণার মত, জানাই তা কি বোলে। 
তেম্নি বরণ, তেম্নি গড়ন, 
তেম্নি হাসি তেম্নি ধরন ; 

আয় রে সোন! মাণিক দিয়ে পুরাই বুকের থোলে। 
ঘর দোরে তোমার মায়া 
জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে ছায়া, 

৪ঠে কেঁপে বুকটা চেপে তোমার কথা হোলে । 
তোমারি সে খেলার ঘরে 
খেল্না আছে শিশুর তরে; 

আঙ্িনাতে দোলন! তোমার, আপন মনে দোলে। 
আলো পেয়ে সাজ্ল ধরা, 
ফুল ফুটেছে বাগান ভরা ; 

তোমার হাঁসি ভালবাসা কেউ কি হেথ! ভোলে ? 
ছাড়িয়ে আমার বক্ষ-সীমা 
স্থখে ছিলে তুমি কিমা? 

থাক্‌ সে কথা; ছুঃখ ব্যথ! দুরে গেছে চ'লে। 
আজকে শোয়া-বসা মানা ; 
কাধে তুলে টাদের ছানা 

জ্যোছন! দিয়ে গা ভেজাবো, প্রাণটা যাবে গলে । 

কোলের বাছ! কোলে নিয়ে আয় মা আমার কোলে। 

শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 


২য় সংখ্যা] 


সততা 5০ 


[বিবিধ প্রসঙ্গ । 


বর্তমান মাসের প্রবাসীতে স্বতন্ত্র মুদ্রিত চারিখানি ছবির 
মধ্যে রাণী লুইর ছবি সম্বন্ধ শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা 
অন্তাত্র মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন । 

গত বৎসর বরিশালের প্রার্দেশিক কনফারেন্সের সময় 
পুলিশ যেরূপ পৈশাচিক বাবহার করিয়াছিল, তাহারই 
একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়! পনির্যাতিতে আশীর্বাদ” নামক 
চিত্র অস্কিত হইয়াছে । শ্রীমান্‌ চিত্তরঞ্জন গুহ নামক একটি 
যুবক মার খাইতে খাঈতে জলে পড়িয়া গিয়াও “বন্দেমাতরম” 
বলিতে ছাড়েন নাই। উর্ধে সিংহবাহিনী দেশমাতা 
তাহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন । ইহাই ছবির বিষয়। 
শিল্পনৈপূণো ইহার তাঁদশ উৎকর্ষ না গাকিলেও জাতীয় 
ভাবব্যঞ্গক বলিয়া উহ মুদ্রিত হইল । 

কংসবধের পর “শিশু রুষ্ণ ক9ক পিতামাতার কারা- 
মোচন” রনিবম্মীর আঙ্ষিত মূল তৈলচিত্রের প্রতিলিপি। 
ইহাতে মাতৃন্সেত সুম্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে । মাতা দেবকী 
সম্গেহে কষে মখচুন্বন করিতেছেন। কৃষ্ণ বিষাদপূর্ণ 
দষ্টির সহিত অস্লিনিদেশে পিতামাতার পায়ের শুঙ্খল 
ভাঙ্গিয়া বলরাম পিত: 
বাস্সদেবকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন । 

“কবিতা-ল্ন্দরী” বহরমপূরের চিত্রকর শ্রীসুত্ড ব্রজেন্দ- 
নাথ পাল কক অঙ্কিত। শ্রীষুক্ত গ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাপ্যায 
মহাশয় তাহার একখানি পুস্তকের জন্ট এই ছবিটি অঁকাইয়! 
প্রবাসীতে ছাপিতে দিয়াছেন। তজ্জন্ট আমরা ভাতার 


ফেলিতে আদেশ দিতেছেন। 


'নিকট রুতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ছবিখানির পশ্চাৎ- 


দৃশ্ঠ সুন্দর হইয়াছে। কবিতা দেবীর ছবিরও বাহাসৌন্দর্ধা 
আছে। কবিতার গভীর ও উচ্চ ভাব প্রকাশ করা বোধ 
হয় এই চিত্রের উদদেশ্ত নহে। প্রিয়নাথ বাবু নিজেই এই 
চি্র সবে নিয়লিখিত কবিতাটি লিখিয়াছেন £__ 


আঁসিলে কি মনোরমে হৃদয় মাঝারে? 
বাজীও বাজাও বীণা, মানস-কাননে 
গাহিয়। উঠুক পাখী; মধুর বঙ্কারে 
ফুটিয়! উঠুক ফুল আনন্দ-পধনে। 

সজনি লো, তোরে আমি করিয়াছি চির- 
জীষনসঙ্গিনী মোর; তুমি যেন মোরে 
ফেলিয়। যেওনা 'এক|, চঞ্চল অধীর, 

এ মধু যৌবন-জ্যোৎন্সা-যামিনীর-ভোরে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


৪৯০০ পাতি িতাতাপ্ণ ৩ 


১১৩ 


নীলবাসে ঢাকা তন্ন, কণ্ঠে ফুলহার, 
ভালে স্বর্ণ টিপ, উড়ে মোহন চিকুর, . 
খচিত কোমল করে কন্কণ সোগ।র, 
অলক্ত রঞ্জিত পদে শোডিছে নুপুর । 
ঢল ঢল আখি ছুটি, অধরেতে হানি, 
ওইরূপ চিত্তে মোর থাকুক ধিকাশি'। 


ইহ! হইতেই বুঝ! যাইবে যে কাব্যের বাহাসৌন্দধ্যই চিত্রের 
বিষয়ীভূত। 

মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী মাতাজী মহারাণী 
তপন্ষিনীর মৃত্যু হইয়াঁছে। বর্তমানে কলিকাতার সুকিয়াস্‌ 
্টটে অবস্থিত মুল মহাকাঁলী পাঠশালার ছাত্রীসংখ্যা ৫৮০ । 





৬ মাতাজী মহারাণী। 


ততিন্ন ১৬টি শাখা পাঠশালা আছে। এই সকল পাঠশালায় 
বহুদেববাদ ও মৃষ্টিপূজারূপ হিন্দুণর্শের শিল্পাঙ্গ শিক্ষা দেওয়! 
হয়। ততড়িন্ন গৃহকর্ম এবং সামান্ত লেখাপড়া শিখান হয়। 
আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার এতই কম যে যতই 
সামান্ত হউক যে কেহ স্্রীশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন, তিনিই 
দেশের মহৎ উপকারী বন্ধু। মাতাজী মহারাণী হিন্দুধর্ম 
বলিতে যাহা বুঝিতেন, আমরা তাহা বুঝি না। স্ত্রীশিক্ষার 
সাহার যে আদর্শ ছিল, আমার্দের আদর্শও তাহা হইতে, 


॥১১৪, 


কিছু ্চিন্ন। এরূপ মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্ত 
মতভেদ থাকাতে কিছু আসিয়া যায় না। তিনি রাজবংশ- 
সন্থৃতা ও বিদূষী হইয়া স্বজাতির সেবায় ও উন্নতিকল্পে 
নিজের ধন, বিদ্ভা ও শক্তি সমুদয় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
এই জন্য তাহার আত্মোৎসর্গ পূজনীয় ও অনুকরণযোগ্য। 
ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে যাহা ঘটিয়াছে, সকলেই 
ংবাদপত্রে তাহার বিষয় পড়িয়াছেন। আমাদের হৃদয় 
এই ঘটনায় সাতিশম় বিষাদভারাক্রাস্ত হইয়াছে। হায়! 
কবে আমাদের দেশে প্রকৃত জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইবে? 
কবে সকলে দেশের ও জাতির মঙ্গল বুবিবে ? কবে প্ধর্ম-” 
বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা! দূর হইবে? যে সকল বদ্‌মায়েস এই 
পৈশাচিক কাণ্ড করিতেছে, তাহাদের উত্তেজনার কারণ কি? 
কে তাহাদের মন্ত্রণাদ( তা, কে তাহাদের উত্তেজক? এই কাণ্ডের 
জন্ত সমুদয় মুসলমান সমাজকে দায়ী কর! যায় না। াহাদের 
মধ্যে অনেক শিক্ষিত, সাধুচরিত্র, স্বদেশপ্রেমিক লোক 
আছেন। স্বদেশী আন্দোলন এবং বিদেশীবজ্জনকে ইহার 
কারণ বলা যাইতে পরে না। কারণ সমুদয় বঙ্গে, বিশেষতঃ 
পুর্বববঙ্গে হিন্দু তি অপেক্ষা মুসলমান তাতির সংখ্যা অনেক 
বেশ্বা। স্থতরাং স্বদেশী আন্দোলনে তাভাদের অধিক লাভ। 
থে জামালপুরে অরাজকতা ঘটিয়াছে, সেখানেই হিন্দু তাতির 
ংখ্যা (১৯০১ মালের সেন্সদ্‌ অনুসারে) ৩৫৫, এবং 
মুদলমান তীাতির সংখা| ১১১০ । বিদেশীবর্জনের জন্য 
হিন্দু মুসলমান উভয় শ্লেণার বিলাতী জিনিষবিক্রেতাদের 
ক্ষতি হইবার কথা। সুতরাং কেধল মুলমানদেরই উত্তেজিত 
হইবার কোন কারণ নাই। কারণ এমন কথা কেহই 
বলেন নাই, এবং এমন চেষ্টাও কেহ করেন নাই, যে 
কেবল মুসলমান দোকানদ।রদের দোকানে বিলাতী জিনিষের 
বিক্রয়ই বন্ধ হউক ও হিন্দুর দোকানের বিলাতী জিনিষ 
বিক্রী হইতে থাকুক। পূর্ববঙ্গে মুদলমান সংখ্যায় অধিক। 
সুতরাং হিন্দু কর্তৃক তথায় মুসলমানের উতৎপীড়ন বিশ্বাস- 
যোগ্য নহে। বিদেশী জিনিষ বিক্রী বন্ধ করিবার জন্ত 
যদি কোথাও দোকানদারদের উপর জুলুম হইয়া থাকে, 
তাহ! অন্তায় হইয়াছে, এবং তাহা বন্ধ করা উচিত; 
কিন্তু জুলুম হইয়া! থাকিলে হিন্দু মুনলমান উভয়েরই উপর 
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হইয়াছে । তবে মুঘলমানের! অধিক উত্তেজনাপ্রায়ণ বলিয় 
যদি ধরা যায়, তাহ! হইলে ইহা কতকটা দাঙ্গা হাঙ্গামাও 
কারণ হইতেও পারে। কিন্তু এপ দোকানদার কয়জনই 
বা আছে, যে তাহাদের জন্য একটা দেশব্যাপী অশান্তির 
আবির্ভাব হইবে? তা ছাড়া বিদেশীবর্জনের আন্দোলন 
ত পশ্চিমবঙ্গেও হইতেছে। সেখানে ত হিন্দু মুসলমানের 
বিবাদ হইতেছে না। তা ছাড়া, ভারতবাসী ইংরাজদের 
ংবাদপত্রে এই বলিয়া বিদ্রুপ বরাবর করা হইতেছে যে 
বিদেশীবঙ্জন পণ্ডশ্রম মাত্র; ও চেষ্টা ব্যর্থ, নিক্ষল হইয়াছে । 
আবার কিন্তু এ কাগজগুলাই বলিতেছে যে বিদেশীবর্জজন 
আন্দোলনে মুসলমান দোকানদারদের ক্ষতি হওয়ায় তাহারা 
ক্ষো্পয়াছে। কিন্তু যদি বিদেশীবজ্জন চেষ্ট। ব্যর্থ হইয়! 
থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি কেমন করিয়া হইল? সত্যবাদী 
শ্বেতসম্পা্কগণ বলুন, তাহাদের কোন্‌ কথাটা সত্য। 
পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে প্রভেদ আছে; 
আমাদের বিবেচনায় এই প্রভেদ গুলিই দাঙ্গা ভাঙ্গামার 
কারণ। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষ। পূর্ববঙ্গে স্বদেশী ও বিদেশাবজ্জন 
খুব বেশী জীবন্ত ভাবে চলিতেছে। বঙ্গের দ্বিখণ্ডীকরণের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনও তথায় অধিকতর প্রবল। গবর্ণমেন্ট 
ফুলার সাহেবের আমলে নিজের তরফ হইতে অত্যাচার 
উতৎ্পীড়ন করিয়! পূর্বববঙ্গকে জব্দ করিতে পারেন নাই। 
তাই এখন ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া 
বাধাইতেছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রজ্জলিত আগুনে ঘি ঢালিবার 
ও বাতাস দিবার জন্ত পূর্বববঙ্গে নবাব সলিমুল্লা প্রভৃতি ধনী 
মুসলমান আছেন। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ ধনী দ্েশশক্র 
মুসলমান কেহ নাই। 

এই সকল দাঙ্গা হাঙ্গামায় অনেকে আহত এবং ছু 
একজন হতও হইয়াছেন । অনেকের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে। 
এ সকলই ছুঃখের বিষয়। কিন্তু এ সকগই বরং সহা হইতে 
পারে। কিস্তু নারীগণের উপর অত্যাচার সহা হয় না। 
যে দেশে যাহার দ্বারাই এরূপ অত্যাচার হউক না কেন, 
গুনিলেও শরীরের রক্ত ফুটিতে থাকে। ইহার প্রতীকার 
সর্বাগ্রে হওয়া উচিত। কিন্তু কলম দিয়! কাগজে আঁচড় 
কাটিয়া কি ফল? বাঙ্গালী হিন্দুধর্মের বড়াই ও নারীর 
মতীত্বের বড়াই করে, কিন্তু ধর্মের ও নারীর সম্মান রক্ষার্থ 
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কাহারও ত প্রাণ ্ঃ না। (সারষিকতার রথ কাপুরুষতা 
নহে। যে কাপুরুষ, সে কোন ধর্ম্সাধন করিতে পারে 
না। অতএব সর্বত্র বালক যুবা বৃদ্ধ শরীর ও মন দৃঢ় 
করিতে এবং আত্মরক্ষা ও উতৎপীড়িতের রক্ষার জন্য অক্ত্- 
ধারণ করিতে শিখুন। অন্ত অস্ত্র নাই) কিন্তু লাঠি আছে। 
বাঙ্গালীর মা, ভগিনী, সহধর্মিণী ও কন্তাগণও আত্মরক্ষার 
জন্ত' গ্রস্তত হউন। কত বঙ্গনারী ডাকাইতের সঙ্গে 
সুঝিয়াছেন, তাহার ইয়তা নাই। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট 
আমাদের বিরোধী হইবেন, আমাদিগকে বিদ্রোহী ঝলিবেন, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্ট বিদ্রোহী বলিলেই আমরা 
অধার্ম্িক হয়া যাইব না। এবং যদি আমর' বিদ্রোহী 
হই, তাহাও গবর্ণমেণ্টেরই দোষ । 

এখন গবর্ণমেন্ট এক পক্ষকে দলন করিবার জন্য 
গুণ্ডামির প্রশ্রয় দিতেছেন। কিন্তু সরকারের জানা উচিত 
যে সামান্ত কারণেই এই গুগডারা গবর্ণমেন্টেরও বিরুদ্ধে 
ঈাড়াউবে। গবর্ণমেন্টের আর9 একটা কথা ভাবা উচিত। 
সরকার আমাদিগকে নিজের আইন আদেশ মান্ত করিতে 
বাধ্য করিবার জন্ত আমাদিগকে শেষ পধ্যন্ত প্রাণে বধ ও 
সর্বস্বান্ত করিহে পারেন; অরাজকতা উপস্থিত করিয়া 
আমাদের পরিবাধর্গের ইজ্জৎ রক্ষা কঠিন করিয়! তুলিতে 
পারেন। ইহার বেশী কিছু করিতে পারেন না। কিন্ত 
আমরা এরূপ বিপদ্ধে ও কষ্টে অভ্যস্ত হয়া যাওয়ায় ভয় 
ভাঙ্গিয়া যাইতেছে । 

আমাদেরও একটি কথা ভাল করিয়! বুঝা উচিত। 
ইংরাজেরা পুণ্য করিবার জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতেছে ন1। 
টাকার জন্ত করিতেছে । আমাদের দেশে বাণিজ্য করিয়া 
ইংরাজ ধনী হইয়াছে। এই বাণিজ্যে হাত দিলে ইংরাজ 
সর্বপ্রকার উৎপীড়ন দ্বারা আমাদিগকে স্বদেশসেব! হইতে 
নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং এখন আমাদিগকে 
প্রাণপণ করিতে হইবে। অনেকে প্রথমে বোধ হয় ভাবেন 
নাই যে এতটা হইবে। কিন্ত 

“ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।” 
এখন পশ্চাতে তাকাইলে হইবে না । অগ্রসর হও। 


জামালপুরের কাওকে হিন্দুমুদলমানের ঝগড়া মনে করা 
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উচিত: নয়। ধুর পরার, লিন নি চার এবং 
কোন কোন মুসলমান এইটাকে জাতিবিবাদে পরিণত 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । এখন হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের প্রধান লোকের! চেষ্টা করুন যাহাতে ঝগড়ার 
কারণ সকল অন্তহিত হয়। প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্মভাবের বিস্তার 
না হইলে সকল কারণ দূরীভূত হইবে না। ইহা অত্যন্ত কঠিন 
সমস্তা । কিন্তু হিন্দূমুসলমানের প্রীতির উপর ভারতের ভবি- 
ষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । এই জন্য এই বিষয়ে যথাসাধ্য মন 
দেওয়া সকলেরই কর্তবা। কিন্তু ইহা সকলে মনে রাখিবেন 
যে কোন পক্ষ অবস্ঞা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা পোষণ করিলে 
চলিবে না। কোন পক্ষ এরূপ মনে করিলে চলিবে না যে 
অপর পক্ষ আমাদের প্রতুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবে। গ্রীতি 
সমানে সমানে হয়,ছোট ও ঝড়র মধ্যে অন্ুগ্রাহক অনুগৃহীতের 
ভাব মাত্র আিতে পারে । সুতরাং প্রীতি স্থাপন করিতে হইলে 
কাহাকেও খাট হইতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন 
কারণ নাই। কেবল এই টুকু চাই যে কেহ কাহারও 
গায় সঙ্গত অধিকারে হাত দিবেন না, বরং প্রয়োজন হইলে 
অপরের মনে কষ্ট না দিবার জগ, নিজ স্টায়সঙ্গত অধিকার 
অন্ুপারে কার্ধ্য করিতে স্থলবিশেষে ক্ষান্ত থাকিবেন। 





লাহোরের প্পঞ্লাবীগ্র মালিক ও সম্পাদকের জেল 
হইয়াছে এই 'অপরাধে যে তাহার! ইংরাজ ও ভারতবামীর 
মধ্যে বিদ্বেষের আগুন জালিতে চেষ্টা করিতেছেন । ছুনিয়া 
বড় মগার জায়গা । ইংরাজ ভারতবাসীকে খুন করিলে 
বেকন্তুর খালাস পায়, বা ছ পাঁচ টাকা জরিমানা দেয় কিন্বা 
বড় জোর সামান্তঠ কারাদণ্ড হয়। ইহা দ্বারা বোধ হয় 
গবর্ণমেন্ট বিদ্বেষের আগুনে জল ঢালেন, আর এই কথাগুলা 
বলিলেই আগুনে ঘি ঢালা হয়! যাহা হউক, আশা করি 
এখন সম্পাদক ও মালিক জেলে যাওয়ায় ভারতবাসী ইংরাঁজকে 
প্রাণের সহিত ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

ইংরাজেরা প্রায়ই অহঙ্কার করিয়া থাকেন যে তাহারা 
তরবারির দ্বারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তরবারির দ্বারাই 
স্বাধিকারে রাখিতেছেন এবং পরেও রাখিবেন। মানিয়! 
লইলাম ইহা! সত্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ধদি ইহা! সত্য 


০০৮ এ 


১১৬ প্রবাসী । 
অন্ধ অলি ভুলি ভবিষ্যৃতে, যথা ইচ্ছা করি মধু পান 


৮ গা 


হয়, তাহা হইলে 
(10521 ) পাইতে চাও কেন? খুব তলোয়ার চালাও ; 
তাহা হইলেই হইবে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
পাশবশক্তি প্রয়োগে ভালবাস ও ভক্তি পাইবার ইচ্ছা! 
প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বোধ হয় তাহা নয়; ইংরাজ এত 
বোকা নয়। বোঁধ হয় ইংরাঁজের অভিধানে রাজভক্তি মানে 
ভীরুতা, কাপুরুষতা ও প্রভুর পদলেহন। কারণ এই গুণ- 
গুলি পাশববলে উৎপন্ন হইতে পারে। 

মোট কথা এই-_ প্রজারঞ্জন ব্যতীত রাজতক্তি অসম্ভব; 
অক্সর আইন থাকিতে, সৈনিক বিভাগে শাদা কালো» বিচারে 
শাদা কালো, চাকরীতে শাদা কালো, বেল গাড়ীতে শাদা 
কালোর 'গ্রভেদ থাকিতে রাজভক্তি অসম্ভব। যণ্দি কথায় 
কথায় ধমক দিয়া তরবারি দ্বারা ভারতবর্ষ জয়ের কথা তুল, 
তাহা হইলে আমাদের পঙ্গে মন্বশন্ধান করা সভাবিক যে 
সে তরবাঁরিটা আমাদের ০, না কেবল ইতবাজের, আমদের 
পঙ্গে অনুসন্ধান করা স্বাভাবিক ঘে আমাদের কোথা? 
আস্তাকুড়ে বা অঞ্জর মারচাপগা তরবারি আছে কিনা ? 
তাচাত্ডে শন দিলে চলে ক ন|। চিরদিণ কাহার সমান 
যায় না। পাশবশক্তির কথ ভুল, 'ত একদিন তাহার 
বিরদ্ধে পাশব শক্তিই পাড়াঠবে। কিন্তু পশ্মান্গত শাসনবূপ 
দেবশক্তি প্রম়োগ করিলে, বাহ] চাগ ভাভাই গাইবে । 


তপস্ত্া | 


স্তগভীর অমানিশা শেষে বহিল স্টযার সমীরণ, 
নিশিথিনী টেনে নিল হার শিথিলিত অঞ্চল-বূসন ; 
নীলারে ধীরে গতি ধীরে তে গয়া নীল-শব্যাতল 
আখি মুছি' একনারা আসি ধাঢ়াঈল গভির সমজ্জল, 
নয়নেতে ঘৃমঘোর তাণ এখন € রহিয়াছে মাথা 
স্বপনেতে কি যেন দেখেছে কার যেন মুখচ্ছবি আকা । 
চারিদিকে কেহ কোথ| নাই সুবিশাল বিজন বিপিন, 
রাতি-শেষে বিল্লিরব সেথা ক্ষীণ হ'তে হইতেছে ক্ষীণ ; 
শেফালির শ্যাম তন্থু বেড়ি নৃত্য করি জোনাকির দল 
ক্লান্ত হয়ে, অবসন্ন হ'য়ে আশ্রয় করেছে ভূমিতল। 


আমাদের ভালবাসা! ও প্রাজভক্তি” 


[ ৭ম ভাগ 


ডাকি” আনে মৃত্যু আপনার বাড়াইয়া দেহ পরিমাণ__ 
তেমাঁন সে জোনাকির দল শূন্যমঞ্চে নাট্য শেষ করি 
মন্দীভূত ক্ষীণ দীপ্তিটুকু দিতেছিল দুর্বার উপরি। 


সেথা হ'তে নহে বহুদুর__স্ুনির্ঘল স্বচ্ছ সরোবর 
চারিদিকে ঘাট বাধ! তার, শিলা দিয়ে শ্বেত মনোহর । 
তারি এক শিল্পাপটে বসি, যোগী এক ধেয়ানে মগন, 
আঁথি তার অর্ধ-নিমিলিত, বিগলিত যুগল নয়ন । 
যোগীর সে যোগাসন খানি রহিয়াচ্ছে চুমি” ধরাতল 

ধরা হ'তে বনু উদ্ধে তবু জাগে তার দৃষ্টি অচপল ; 
পৃথিবীর অণু পরমাণু, কবে কারে করে আকর্ষণ 
প্জড়তন্ব নয় শুধু এতো-__চেতনের সদা নিদর্শন” !__ 
এই বাণী, মহামন্ত্র এই, ভে মৌমা, ভে পুত্র অমুতের, 
আনিয়াছ এ জগতে তুমি, মুগ্ধ তাই মানব বিশ্বের । 
দ্যানমগ্ন হে খষি তোমার, অকলঙ্ক শু পদতলে 

ভক্ত আসি” নৈবেছ্য সম্তাব দিয়া গেছে তপু অঞ্ুজলে; 
তবু তব ধ্যান ভাঙে নাঈ কি গভীর, হে চির-কুমার, 
কি গভীর ধ্যানযোগ তব, কি অটল প্রতিজ্ঞা তোমার 


যুগ যুগান্তের কথা সে ত, একদিন মার একদিন 
সামগান উঠেছিল হেথা, পূর্ণ করি এ ঘোর বিপিন ; 
শান্তিরস বন্ষচর্যা হ'তে, বিশ্বপ্রেমে আত্ম-নাশ করি 
'এ ভারত পূর্ণ করেছিল, স্বার্থপাপ পাজে ছিল মরি; 
সেই দিন, সেই শুভক্ষণ এ শ্মশানে আনিবে আবার 
বুঝিয়াছি তারি লাগি এই, সুকঠোর তপন্ত। তোমার । 
শ্ুভলগ্ন আসিবে বখন, ত্যজি তব আসন মন্দ 

হে তপস্থী ঈীড়াইবে উঠি_ প্রপারিয়া উদ্ধে ছুটী কর। 
আজিকার সীমাবদ্ধ প্রেম__সেই দিন হবে সীমাহীন, 
ব্যবপান জড় চেতনের দূর হবে সেই একদিন । 

যে সাধনা করিতেছ তুমি, সেই চির-সাধনার ধন 
পলে পলে উঠিবে বাজিয়া সুগস্ভীর বেদের মতন । 
ক্ষুদ্র জ্ঞান অন্ত আছে যার-_-অনন্তে সে হইবে বিলীন 
আন তবে আন খধিবর-_সেই মহা শুভ একদিন। 


শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় । 





৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপুর্চন্ত্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত 
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“ সত্যম্‌ শিবম্‌ স্থন্দরম |1 
“ নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ |” 


আধাঢ়, 


৭ম ভাগ। ] 


১৩১৪ । [ ৩য় সংখ্যা । 





মাঁটার মশায়। 
ভূমিকা । 


রাত্ধি তখন প্রায় ছুটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দ-সমূত্রে 
একটু খানি ঢেউ তুলিয়া! একটা বড় জুড়িগাড়ি তবানীপুরের 
দিক হতে আসিয়া বিজ্িতলাওয়ের মোড়ের কাছে থামিল। 
সেখানে একটা ঠিকা গাড়ি দেখিয়া, আরোহী বাবু তাহাকে 
ডাকিয়া আনাইলেন। তাহার পাশে একটি কোট্‌ স্থাট্‌ 
পরা বাঙালী বিলাতফের্তী যুব! সন্ুখের আসনে ছুই পা 
তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়! ঘুমাইতে- 
শছিল। এই যুবকটি নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। 
ইছারই অভ্যর্থনা উপলক্ষে বন্ধু মহলে একটা খান! হইয়া 
গেছে। সেই*খান! হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধু 
তাহাকে কিছুদুর অগ্রমর করিবার জন্য নিজের গাঁড়িতে 
তুলিয়া! লইয়াছেনণ পতিনি ইহাকে ছুতিনবার ঠেলা দিয়া 
সভবাগাইয়া কহিলেন-_মহুমঘার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি 
যাও! 


ম্্মদার সচকিত হইয়া একট! বিলাতী দিব্য গালিয়া : 


ভাড়াটে গাড়িতে উহা পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে 
ভাল করিয়া ঠিকানা বাত্খাইরা দিয়া ক্রহাম গাঁড়ির আরোহী 
নিজের গম্যপথে চলিয়! গেঙেন। ্ 


ঠিকা গাড়ি কিছুদূর সিধ! গিয়া পার্কস্থীটের সম্মুথে ময়- 
ঘানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর একবার 
ইংরাজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল--একি ! 
এত আমার পথ নয় ।-_-তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় 
ভাবিল, হবেও বা, এইটিই হয় ত সোজ। রাস্তা। 

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়! 
উঠিল। ভঠাৎ তাহার মনে হইল--কোঁনো লোক নাই 
তবু তাহার পাশের জান্নগাটা ঘেন ভন্তি হইয়া উঠিতেছে; 
যেন তাহার আসনের শুন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়! 
তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাঁবিল--একি 
ব্যাপার! গাড়িটা আমার সঙ্গে একি রকম ব্যবহার স্থুরু 
করিল! এই, গাড়োয়ান, গাড়োয়ান্‌!-_গাড়োয়ান কোনে 
জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া! ফেলিয়া সহিস- 
টার হাত চাপিয়] ধরিল-_ক্হিল, তুম্‌ ভিতর আকে বৈঠো ! 
সহিদ্‌ ভীতকণে কহিল, নেহি সা"ব, ভিতর নেহি জায়েগ! ! 
_ শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাটা দিয়া উঠিল--সে জোর 
করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, জল্দি ভিতর আও! 

সহিম্‌ সবলে হাত ছিনাইয়া লয়! নামিয়৷ দৌড় দিল। 


তখন মজুমদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে 


জাগিল-_-কিছুই দেখিতে পাইল না তবু মনে হইল 


' পাঁশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়। বসিয়া 


জা কোনো ম মতে গলায় জাতী আনিয়া মনুমদার 
কহিল, গাড়োয়ান, গাড়ি রোখে! ।-__বোধ হুইল, গাড়োয়ান 
যেন দাড়াইয়! উঠি ছুই হাতে রাশ টানিয়৷ ঘোঁড়া থামাতে 
চেষ্ট। করিল--ঘোড়া কোন মতেই থামিল না । না থামিয়া 
ঘোড়া ছুট| রেড, রোডের রাস্তা ধরিয়া পুনর্ববার দক্ষিণের 
দিকে মোড় লইল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, আরে 
কাহা যাতা !_-কোনো! উত্তর পাইল না। পাশের শৃন্ততার 
দিকে রহিয়৷ রহিয়৷ কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের 
সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনে! মতে আড়ষ্ট 
হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সন্কীর্ণ করিতে হয়, তাহা 
সে করিল__কিন্তু সে যতটুকু জায়গ! ছাড়িয়া দিল ততটুকু 
জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে মনে তর্ক করিতে 
লাগিল--যে, কোন্‌ প্রাচীন যুরোগীয় জ্ঞানী বলিয়াছিলেন, 
[26575 21005075  ড2০9৮/-তাই ত দেখিতেছি ! 
কিন্তু এটা কিরে! এটা কি ০৪7০? যদি আমাকে কিছু 
না বলে তাবে আমি এখনি ইভাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া 
দিয়া লাফাইয়া পড়ি । লাফ দিতে সাহস হইল না__-পাছে 
পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা কিছু ঘটে।-_ 
“পাহারা ওয়ালা” বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল-_কিন্তু 
বহুকষ্টে এম্নি একটুখানি অদ্ভুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির 
হইল যে অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। 
অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের 
মত পরম্পর মুখামুখি করিয়া দীড়াইয়া, রহিল-__এবং গ্যাসের 
খুঁটিগুলো, সমস্ত যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে ন! 
এম্নি ভাবে, খাড়া হইয়া মিটুমিটে আলোকশিখায় চোখ 
টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল চট করিয়া এক 
লম্ফে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। যেম্নি মনে করা 
অমনি অনুভব করিল সাম্নের আসন হইতে কেবলমাত্র 
একটা চাহনি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু 
নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সেচাহনি ষে 
কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনো মতেই 
যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার ছুই চক্ষু 
জোর করিয়া! বুজিবার চেষ্টা করিল-_কিন্তু ভয়ে বুজিতে পারিল 
না- সেই অনির্দে্য চাহনির দিকে ছুই চোখ এমন শক্ত 
কবিফা [মিয়া লিল যে নািমিফ (ফিজাজ সমাহ পিক লাখ? 


৭ম ভাগ। 


শরিক গাড়িটা কেবলি মানের সার উত্তর রহ 
দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। 
ঘোড়া ছুটো ক্রমেই যেন উন্মন্ত হুইয়া উঠিল তাহাদের 
বেগ কেবলি বাড়িয়৷ চলিল-_গাড়ির খড়খড়েগুলে! থর্‌ থর্‌ 
করিয়া কাপিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ শব্ধ করিতে লাগিল। 

এমন লময় গাড়িটা! যেন কিসের উপর খুব একটা ধার! 
থাইয়। হটাৎ থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হুইয়! দেখিল 
তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দীড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে 
নাড়া দিয়া জিজ্ঞাদা করিতেছে__সাহেব, কোথায় যাইতে 
হইবে বল! 

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল--এতক্ষণ ধরিয়া 
আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘোরাইলি কেন ? 

গাড়োয়ান আশ্চধ্য হইয়া কহিল-_কই, ময়দানের মধ্যে 
ত ঘুরাই নাই! 

মজুমদার বিশ্বা না করিয়া কহিল-_-তবে একি শুধু 
স্বপ্ন? 

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হুইয়া কছিল- বাঁবু 

সাহেব, বুঝি শুধু স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ 

তিন বছর হইল একট! ঘটন| ঘটিয়াছিগ। 

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া 
যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করম ভাড়া 
চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। 

কিন্তু রাত্রে তাহার ভাল করিয়া ঘুম হইল না__-কেবলি 
ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিট! কার! 

১ 

অধর মজুমদারের বাপ সামান্ত শিপ দরকারী হইতে 
আরম্ত করিয়া একটা বড় হৌসের মুচ্ছদ্দিগিয়ি পথ্যন্ত উঠিয়া- 
ছিলেন। অধর বাবু বাপের উপার্জিত নগদ টাকা সুদে 
খাটাইতেছেন, তাহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ 
মাথায় সাদা ফেট! বাঁধিয়া পান্ীতে করিয়৷ আপিসে যাইতেন, 
এদিকে তাহার ক্রিয়াকর্মণ দানধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে 
আপদে অভাবে অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে ক্বাহাকে 
আসিয়! ধরিয়া পড়িত ইহাই তিনি গর্ব্বের বিষয় মনে 
করিতেন। 


জাগা ভাপা পা আহি লী লিবািপ বলি (25 


শক সাপ পাপা ও 


৩ সখ্য] 


| লোকের সঙ্গ আর ঠাহার সম্পর্ক নাই) কেবল ৷ টাকা 
ধারের দালাল আসিম্াা তাহার বীধানো হাঁকায় তামাক 
টানিয়া যায় এবং আযাটনি আপিলের বাবুদের সঙ্গ ষ্টযাম্প 
দেওয়া! দলিলের সর্ভত সধ্বন্ধে আলোচন! হইয়া থাকে। 
তীহার সংসারে খরচপত্র সম্ধদ্ধে হিনাবের এমনি ক্ষাকষি 
যে পাড়ার ফুটুবল্‌ ক্লাবের না-ছোড়বান্দা ছেলেরাও বু 
চেষ্টায় তাহার তহবিলে দস্তশ্ফুট করিতে পারে নাই। 

এমন সময় তাহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির 
আগমন হইল। ছেলে হ'ল নাহল না করিতে করিতে 
অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির 
চেহার! তার মা'র ধরণের। বড় বড় চোখ, টিকলো! 
নাক, রং রজনীগন্ধার পাপৃড়ির মত,_যে দেখিল সেই 
বলিল আহা ছেলে ত নয় যেন কার্তিক। অধর বাবুর 
অন্থুগত অনুচর রতিকাস্ত বলিল, বড় ঘরের ছেলের যেমনটি 
হওয়া উচিত তেমনিই হইয়াছে। 

ছেলেটির নাম হইল বেগুগোপাল। ইতিপূর্বে অধর 
বাবুর স্ত্রী ননীবাল! সংসার খরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের 
মত তেমন জোর করিয়া কোনো দিন থাটান নাই। ছুটো 
একটা সখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবস্তক 
আয়োজন লইয়া! মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে কিন্ত 
শেষকালে স্বামীর কপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশবে 
হার মানিয়াছেন। 

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়৷ উঠিতে পারিলেন 
না) বেগুগোপাল সম্বন্ধে তাহার হিসাব এক এক পা! 
করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, 
গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের 
নানা রঙের সাজ সজ্জা সমন্ধে ননীবাল! যাহ! কিছু দাবী 
উত্থাপিত করিলেন সূবু কটাই তিনি কখনো নীরব অশ্রু- 
পাতে কখনে! সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুং 
গোপালের জন্ত যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহ! 
চাইই চাই-_সেখানে শৃন্ তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের 
ফাঁকা আশ্বীস একদিনও খাটিল নুা!। 


পিএ 


১২ 
বেগুগোপাল বাড়ি! উঠিতে লাগিল। বেখুর জন্ত খরচ 


. মানটার মশায়। 


টে 
করাটা অধরলালের অত্যাস হ্ই়া আদিল। তাহার , জনত 
বেশি মাহিনা দিয়া অনেক পাশ করা এক .বুড়ে! মাষ্টার 
রাখিলেন। এই মাষ্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে 
বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন__কিস্ততিনি না কি 
বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্যন্ত 
মাষ্টারি মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়া আসিয়াছেন সেই জন্ত তাহার 
ভাষার মিষ্টত1 ও আচারের শিষ্টতাঁয় কেবলি বেস্তুর লাগিল-_ 
সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল নাঁ। ননীবাল! অধরলালকে 
কহিলেন_-ও তোমার কেমন মাষ্টার! ওকে দেখিলেই যে 
ছেলে আস্থর হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও! 

বুড়া মাষ্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা 
হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ন্াষ্টার হইতে বসিল-_-সে 
যাহাকে না বরিয়! লইবে তাহার সকল পাস ও সকল 
সার্টিফিকেট বৃথা । 

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে 
ছেঁড়া ক্যান্িসের ভুত! পরিয়! মাষ্টারির উমেদারিতে হরলাল 
আসিয়৷ ভুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়তে রীধিয়! 
ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এন্টেম্স স্কুলে কোনে! 
মতে এপ্টেন্স পাশ ক্রাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় 
কলেজে পড়িবে বলিয়! প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হুইয়াছে। 
অনাহারে তাহার মুখের নিম্নঅংশ শুকাইয়। ভারতবর্ষের 
কন্তাকুমারীর মত সরু হইয়া আদিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা 
হিমালয়ের মত প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। 
মরুভূমির বালু হইতে সুধ্যের আলে! যেমন ঠিকরিয়া 
পড়ে তেমনি তাহার ছুই চক্ষু হইতে দৈম্যের একটা 
অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে। 

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি চাও? কাহাকে 
চাও?-_হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল-_বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা 
করিতে চাই ।-_-দরোয়ান কহিল-_দেখা হইবে না । তাহার 
উত্তরে হরলাল কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতন্ততঃ 
করিতেছিল এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল 
বাগানে খেল! সারিয়া দেউড়িতে আসিয়! উপস্থিত হইল। 
দ্বরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল-_ 
বাধু চলা যাও। 

বেগুর হঠাৎ জিদ চড়িল--সে কহিল, নেহি জায়গ! ! 


রঃ ১২০, 


বলিয়া সে হরলালের হাত 
বারান্দায় ভাহাঁর বাপের কাছে লইয়! হাঁজির করিল। 

বাবু তখন দিবাণিদ্রা সারিয়৷ জড়ালস ভাবে বারান্দায় 
বেতের কেদারায় চুপ চাঁপ বসিয়া পা দৌলাইতেছিলেন ও 
বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা! কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া 
ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই 
অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাষ্টারি বাহাল হইয়! গেল। 

রতিকাস্ত জিজ্ঞাসা করিল--মআপনার পড়া কি পধ্যস্ত ? 

হরলাল একটুখানি মুখ নীচু করিয়া কহিল__এপ্টে ্স, 
পাস করিয়াছি। 

রতিকাস্ত ত্র তুলিয়! কহিল-_শুধু এণ্টে ন্স, পাস? আমি 
বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়দও ত নেহাৎ কম 
দেখি না। 

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আঁশ্রত ও আশ্রয়- 
প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীঙ়ন করাই রতিকান্তের 
প্রধান আনন্দ ছিল। 

রতিকান্ত আদর কারয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া 
লইবার চেষ্টা করিয়৷ কহিল--কত এম-এ, বি-এ, আসিল ও 
গেল-_কাহাকেও পছন্দ হ্টল না-আর শেষকালে কি 
সোনা বাবু এপ্টেন্স পাস করা মাষ্টারের কাছে পড়িবেন ? 

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া 
ছাড়াইয়া লইয়া কহিল-_যাও! রূতিকাস্তকে বেণু কোনো- 
মতেই সহ করিতে পারিত না, কিন্তু রতি ও বেথুর এই 
অসহিষ্ণতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যের একটা লক্ষণ বলিয়া 
ইহাতে খুব আমোদ গাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে 
সোনাবাবু টাদবাবু বণিয় ক্ষ্যাপাইয়া আগুন করিয়! তুলিত। 

হরলালের উমেদারী সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল;-_-সে মনে মনে ভা(বতেছিল এইবার কোনো সুযোগে 
চৌকি হইতে উঠিয়! বাহির হইতে পারিলে বাচা যাঁয়। এমন 
সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে 
নিতান্ত সামান্ত মাহিন! দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে 
স্থির হইল হরলাল বাড়ীতে থাকিবে, খাবে ও পাঁচ টাকা 
করিয়৷ বেতন পাইবে । বাড়ীতে রাখিয়! যে টুকু অতিরিক্ত 
দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ 
জণ্মান করিফা লইলেই এটক দয়! সাথি ভাতে পাঁকাক। 


রর সি পাকি এরা হাতা? তরী পিউ সিল পি সতত তাত 


ধরিয়! তাহাকে দোতলার 


৩ ঃ ; 
এবারে মাষ্টার টি'কিয়৷ গেল। প্রথম হইতেই হরলাঁলের 
সঙ্গে বেথুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহার! ছুই ভাই। 
কলিকাতায় হরলালের আত্মীয় বন্ধু কেহই ছিল ন1-_এই সুন্দর 
ছোট ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা 
হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালবাসিবার 
সুযোগ ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই। কি করিলে তাহার 
অবস্থা ভাল হইবে এই আশায় সে বনুকষ্টে বই জোগাড় 
করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া 
করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়] 
ছেলের শিশু বয়স কেবল সক্কোচেই কাটিয়াছে -নিষেধের গণ্তী 
পার হইয়৷ দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্য প্রতাপকে জয়শালী 
করিবার স্থখ সে কোনে দিন পায় নাই। সে কাহারো দলে 
ছিল না সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙ্গা সেটের মাঝখানে 
একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই 
নিস্তব্ধ ভালমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও 
নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ 
অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনদিন 
জোঁটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া 
কাদা, এছুটোই যাহাকে অন্ত লোকের অশ্বিধ ও বিরক্তির 
ভয়ে সমস্ত শিশুণক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়। যাইতে হয় 
তাহার মত করুণ।র পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে 
কে আছে! 
সেই, পৃথিবীর সকল মাগুষের 
নিজেও জানিত না তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস 
অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়াছিল। বেণুর 
সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়।, অস্থখের সময় তাহার 
সেব! করিয়৷ হরলাঁল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থার 
উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর একটা জিনিষ আছে-_ 
সে যখন পাইয়! বলে তখন. তাহার কাছে আর কিছুই লাগে না। 
বেণুও হরলালকে পাইয়া! বাচিল। কারণ, ঘরে সে 
একটি ছেলে;--একটি অতি ছোট ও আর একটি তিন 
বছরের বোন আছে-_বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগাই 
মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই-_. 


বিচ জাপলঙ্গালা টিনারাদালা নাটক আাঘানণা্তা জাগে জারা পারিিবরণ। টিপা 


নীচে চাঁপাপড়। হরলাল 


ওয় সংখ্যা। ] 


রি সি, তিনি তিক ও তি তা সি পা ৭ তত এািাসিলাতিল 


মনে নশ্চযর রি করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত 


ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাঁজেই হরলাল তাহার 
একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে 
সকল দৌরাত্ম্য দশজনের মধো ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য 
হইতে পারিত তাহা সমস্তই এক! হরলালকে বহিতে হইত। 
এই সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহা করিতে করিতে হরলালের 
ন্নেহ আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে 
লাগিল__আমাদের সোনাবাবুকে মাষ্টার মশায় মাটি করিতে 
বসিয়াছেন। অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হঈতে লাগিল 
মাষ্টারের সঙ্গে ছারের সম্বন্ধট ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে 
না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হঈতে তফাঁৎ করে এমন 
সাধ্য এখন কাহার আছে ! 
৪ 

বেণুর বয়স এখন এগার ! হরলাল এফ. এ পাস করিয়া 
জলপানি পাইয়া তৃতীয় বারধিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে 
কলেজে তাহার ছুটি একট বন্ধু যে জোটে নাই তাহ! নহে 
কিন্ত এ এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর 
সেরা । কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলপদঘি 
এবং কোনে! কোনে দিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত । 
তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, 
তাহাকে স্কট ও ভিক্টর হ্যগোর গল্প একটু একটু করিয়া 
বাংলায় শুনাইত-_উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা 
আবৃত্তি করিয়া তাহা তঙ্জম! করিয়া ব্যাখা করিত, তাহার 
কাছে শেক্দ্পীয়ারের জুলিয়স, সীজার মানে করিয়! পড়িয়া 
তাহা হইতে আন্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। 
ওঁ একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন 
সোনার কাঠির মত হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া 
মুখস্থ করিত, তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের 
মধ্যে গ্রহণ করে নাই” এখন সে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য 
যাহা কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে 
বেগুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই 
আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার 
শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন ছুই গুণ বাঁড়িয়া! যায়। 

বেধু ইন্ছুল হইতে *আসিয়াই কোনমতে তাড়াতাড়ি 
জঙ্পান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে 


মাষ্টার মশায় | 


৯২৯ 


পপ 


ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতার কোনো 
প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না । ননীবালার 
ইহা ভাল লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাঁল নিজের 
চাকরি বজায় রাখিবার জন্তই ছেলেকে এত করিয়া বশ 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া 
পর্দীর আড়াল হইতে বলিল--তুমি মাষ্টাব, ছেলেকে কেবল 
সকালে একঘণ্টা বিকালে একঘণ্টা পড়াইবে-_দিনরাত্রি 
উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন? আজকাল ও যে মাবাপ 
কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে ! আগে যে 
ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে 
ডাকিয়! পাওয়া যায় না! বেণু আমার বড় ঘরের ছেলে, 
উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্ত! 

সেদিন রতিককান্ত অপনরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল, যে, 
তাহার জানা তিন চার জন লোক, বড়মান্ুষের ছেলের 
মাষ্টারি কাঁরতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া 
লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই 
সর্ধবেসব্বা হইয়া ভেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে। হরলালের 
প্রতিই ইসারা করিয়া যে এ সকল কগা বল! হইতেছিল তাহা 
হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ করিয়া সমস্ত 
সহা করিয়৷ গিয়াঙ্ছল। কিন্তু আজ বেণুর মার কথ! শুনিয়া 
তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে বুঝিতে পারি বড় মানুষের 
ঘরে মাষ্টারের পদবীট! কি। গোয়াল ঘরে ছেলেকে ছুধ 
জোগাইবার যেমন গোর আছে তেমনি তাহাকে বিষ্তা 
জোগাইবার একটা মাষ্টারও রাখা হইয়াছে_ ছাত্রের সঙ্গে 
স্নেহপুর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এত বড় একটা ম্পদ্ধা যে 
বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পথ্যস্ত কেহই তাহ! সম্থ কারতে 
পারে ন!, এবং সকলেই সেটাকে স্বর্থ সাধনের একটা 
চাতুরী বলিয়াই জানে । 

হরলাল কাম্পত কণ্ঠে বলিল, মা, বেণুকে আমি কেবল 
পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর কোনে সম্পর্ক থাকিবে না। 

সে দিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে 
হরলাল কলে হইতে ফিরিলই না । কেমন করিয়া রাস্তায় 
রাস্তায় ঘুরিয়৷ সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে । সধ্ধ্যা 
হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখভার করিয়া 
রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনে! জবাবদিহি 


রর ১২২, 


না ক্রিয়া পড়াইয়া গ্রেখ_সে দিন গড়া সথাবধামত নিক 
না। 

হরলাল প্রতিদিন র্যত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে 
বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার 
কাছে ছুটিয়৷ যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্চীয় মাছ ছিল 
তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। 
বাগানের এক কোণে কতকগুল! পাথর সাজাইয়!, ছোট 
ছোট রাস্তা ও ছোট গেট ও বেড়া তৈরি করিয়৷ বেণু 
বালখিল্য খধির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোট বাগান 
বসাইয়াছিল। দে বাগানে মালীর কোনো অধিকার 
ছিল না । সকালে এই বাগানের চষ্চা কর! তাহাদের দ্বিতীয় 
কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু 
হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়ান্ছে যে গল্পের 

ংশ শোন! হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্ত আজ বেণু যথা- 

সাধ্য ভোরে উঠিয়! বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে 
করিয়াছিল সকালে ওঠায় সে আজ মাষ্টার মশীয়কে বুঝি জিতি- 
য়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল মাষ্টার মশায় নাই। দরোয়ানকে 
জিজ্ঞাস! করিয়া! জানিল মাষ্টার মশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। 

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর 
বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকাল বেলায় 
হুরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা 
করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের 
পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়ায্বা গেল। বেণু বাড়ির 
ভিতরে তাঁহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল, তখন তাহার 
মা জিজ্ঞাসা করিলেন--কাল বিকাল হইতে তোর কি 
হইয়াছে বল্‌ দেখি! মুখ হাড়ি করিয়া! আছিস্‌ কেন__ভাল 
করিয়! খাইতেছিস্‌ না-_ব্যাপার খানা কি! 

বেণু কোনো. উত্তর করিল নাঁ। আহারের পর মা 
তাহাকে কাছে টানিয়৷ আনিয়া তাহার গাঁয়ে হাত বুলাইয়া 
অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বরাবর প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন তখন সে আর থাকিতে পারিল না-_ফু'পাইয়। 
কাদিয়া উঠিল। বলিল- মাষ্টার মশায়__ 

মা কহিলেন-_মাষ্টার মশায় কি? 

বেণু বলিতে পারিল না মাষ্টার মশায় কি করিয়াছেন। 


(নে পা লিপি শা পপি পাপা শাদা শিপ ও 


প্রবাসী । 
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 ননীবালা ডিবেট মশায় বুঝি তোর মার নামে 
তোর কাছে লাগাইয়াছেন ! 

সে কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না! পারিয়! বেণু উত্তর 
না করিয়া চলিয়া গেল। 

ূ ৫ 

ইতিমধ্যে ঝাড়িতে অধরবাবুর কতকগুল! কাপড় চোপড় 
চুরি হইয়৷ গেল। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস 
খানাতল্লাসীতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। 
রতিকাস্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, যে লোক লইয়াছে 
সেকি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে? 

মালের কোনো কিনার! হইল না। এরুপ লোকসান 
অধরলালের পক্ষে অসহা। তিনি পৃথিবীনুদ্ধ লৌকের উপর 
চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, বাড়িতে অনেক লোক 
রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ 
করিবেন? যাহার যখন খুসি আদিতেছে যাইতোছ। 

অধরলাল মাষ্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, দেখ হরলাল, 
তোমাদের কাহ্াকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা 
হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া 
বেণুকে ঠিক সময়মত পড়াইগ্জ যাইবে এই হইলেই ভাল 
হয়_না হয় আমি তোমার ছুইটাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া 
দিতে রাজি আছি। 

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল__-এত অতি 
ভাল কথা--উভয়পক্ষেই ভাল। 

হরলাল মুখ নীচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে 
পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়! 
পাঠাইল, নান! কারণে বেণুকে পড়ানে। তাহার পক্ষে সুবিধা 
হইবে নাঁ_অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ 'করিবার জন্ 
প্রস্তুত হইয়াছে । 

সে দিন বেণু ইস্কুল হইতে ফিরিয়! আপিয়! দেখিল মাষ্টার 
মশায়ের ঘর শূন্য। তাহার সেই ভগ্রগ্রায় টিনের প্যাট্রাটিও 
নাই। দড়ির উপর তাহার চাদর ও গামছ! ঝুলিত সে 
দ্রড়িটা আছে কিন্ত চাদর ও গামছ! নাই। টেবিলের উপর 
খাতাপত্র ও বই এলোমেলে ছড়ানো থাঁকিত তাহার বদলে 
সেখানে একটা বড় বোতলের মধ্যে সোনালী মাছ বক্ঝক্‌ 
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আসংখ্যা।] 


উপর মাষ্টার চি হ্যাকদরে সি নামলেখা একটা 
কাগজ আঁটা। আর একটি নুতন ভাল বীধাই কর! ইংরেজি 
ছবির বই তাহার ভিতরকা'র পাতায় এক প্রান্তে বেণুর 
নাম ও তাঁহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া 
আছে। 

বেণু ছুটিয়া তাহার বাঁপের কাছে গিয়! কহিল, বাবা 
মাষ্টার মশায় কোথায় গেছেন? বাপ তাহাকে কাছে 
টানিয়! লইয়া কহিলেন, তিনি কাজ ছাড়িয়৷ দিয়া চলিয়া 
গেছেন। 

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার 
উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়! কাঁদিতে লাগিল। অধর বাবু 
ব্যাকুল হইয়া কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। 

পরদিন, বেলা সাঁড়ে দশটার সময় হরলাল একটা 
মেসের ঘরে তক্তপোষের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে 
যাইবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে 
অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার 
পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। 
হরল।লের গলার স্বর আট্কাইয়া' গেল ;কথা কহিতে 
গেলেই তাহার ছুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া৷ পড়িবে এই 
ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণু 
কহিল-_মাষ্টার মশায় আমাদের বাড়ী চল। 

বেগু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়া- 
ছিল যেমন করিয়া হউক্‌ মাষ্টার মশায়ের বাড়ীতে তাহাকে 
লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের প্যাট্রা 
বাহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়! 
আজ ইন্ফুলে যাইবার গাড়ীতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের 
মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। 

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া 
একেবারেই অসম্ভব তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ 
তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার 
গলা জড়াইয়া ধরিয়! তাহাকে বলিয়াছিল আমাদের বাড়ি 
চল--এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্থৃতি কত দিনে কত 
রাত্রে তাহার" ক চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস 
রোধ করিয়াছে-_কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন 
ছই পক্ষে ই সমস্ত ঞ্চুকিয়া গেল__বক্ষের শিরা আকড়াইয়া 
ধরিয়া বেদনা-নিশ/চর বাছুড়ের মত আর ঝুলিয়া রহিল 
না। 

১ 

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন 
করিয়৷ মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনমতেই 
স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। খানিকট! পড়িবার 
চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়! বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং 
অকারণে জ্রতপদে রাম্তায় ঘুরিয়া আদিত। কলেজে 


মাষ্টার মশায়। 
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. 


লেকচারের | নোটের মাঝে মাঝে খুব ব বড়ব বড় ফাক পড়িত 
এবং মাঝে মাঝে যে সমস্ত আঁকজোক পড়িত তাহার সঙ্গে 
প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোঁনো বর্ণমালার 
সাদৃশ্ত ছিল না। 

হরলাল বুঝিল এ সমস্ত ভাল লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় 
সে যদি বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনে! সম্ভাবনা নাই। 
বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে 
না। 'ওদিকে দেশে মাঁকেও ছু'চার টাকা পাঠানো চাই। 
নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাঁকরি 
পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; 
এই জন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাঁড়িতে পারিল ন!। 

হরলালের সৌভাগ্যক্রমে একটি বড় ইংরেজ সদাগরের 
আপিসে উমেদারী করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড় সাহেবের 
নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল তিনি মুখ দেখিয়! 
লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে 
ছু'চার কথা কাঁহয়াই তিনি মনে মনে বলিলেন,__-”এ 


লোকটা চলিবে ।” জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাজ জান! 
আছে 7” হরলাল কহিল,_-পনা1৮ প্জামিন দিতে 
পারিবে ?* তাহার উত্তরেও *না।” “কোনো বড়লোকের 


কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?” কোনো বড়- 
লোককেই সে জানে না। 

শুনিয়া সাহেব আরো যেন খুসি হইয়াই কহিলেন,_ 
«আচ্ছ৷ বেশ, পচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ত কর, কাজ 
শিখিলে উন্নতি হইবে ।”--তার পরে সাহেব তাহার বেশ- 
ভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,-_“পনেরো টাকা আগাম 
দিতেছি__আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়! 
লইবে |» 

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে 
আরম্ত করিল। বড় সাহেব তাহাকে ভূতের মত খাটাইতে 
লাগিলেন। অন্য কেরাণীরা বাড়ী গেলেও হরলালের ছুটি 
ছিল না। এক একদিন সাহেবের বাড়ী গিয়াও ক্াহাকে 
কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত। 

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব 
হইল না। তাহার সহযোগী কেরাণীর! তাহাকে ঠকাইবার 
অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদ্দের কাছে 
লাগালাগিও করিল কিন্ত এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্ত 
হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না। 

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিন! হইল, তথন হরলাল 
দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটখাট গলির মধ্যে 
ছোটখাট বাড়িতে বাসা করিল। এত দিন পরে তাহার 
মার ছুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন,_-প্বাবা, এইবার বউ 
ঘরে আনিব।” হরলাল মাতার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, 
“মাঁ। এঁটে মাপ করিতে হইবে ।” 


১২৪ 
মাতার আর একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন,__ 
তুই যে দিনরাত: তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস্‌ 
তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার 
দেখিতে ইচ্ছা করে। 
হরলাল কহিল, “গা, এ বাগায় তাহাকে কোথায় 


বসাইব? রোস, একটা বড় বাসা করি তাহার পরে তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করিব।” 


৭ 


হরলালের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে ছোঁট গলি হইতে বড় 
গলি ও ছোট বাড়ি হইতে বড় বাড়িতে তাহার বাস 
পরিবর্তন হইল। তবু সে কি জানি কি মনে করিয়া, 
অধরলালের বাড়ি যাতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া 
আনিতে কোনোমতেই মনস্থির করিতে পারিল না । 

হয়ত কোনে! দিনই তাহর সঙ্কোচ ঘুচিত না। এমন 
সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। 
শুনিয়া মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি 
গিয়া উপস্থিত হইল। 

এই ছুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেক দিন পরে আবার 
একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হয়] 
গেল-_-তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। 
কিন্তুঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই । বেণু এখন বড় 
হইয়া উঠিয়া অন্গুষ্ঠ ও তর্নীযোগে তাভার নৃতন গোৌফের 
রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া 
উদ্িয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ববের9 অভাব 
নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান 
বাজাইয়! সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে 
সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাণী টেবিল কোথায় গেল। 
আয়নাতে, ছবিতে, আস্বাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া 
রহিয়াছে । বেণু এখন কলেজে যায কিন্তু দ্বিতীয় বাধিকের 
সীমানা! পার হইবার জন্ত তাহার কোন তাগিদ দেখা 
যায় না। নাপ স্থির করিয়া আছেন, ছুই একটা পাঁস 
করাইয়! লয় বিবাহের হাটে ছেলের বাজার দর বাড়াঈয়া 
তুলিবেন। কিন্তু ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়! 
বলিতেন, আমার বেণুকে সামান্ত লোকের ছেলের মত 
গৌরব প্রমাঁণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে 
না--লোহার সিন্ধকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হুইয়! 
থাক্‌! ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে মনে 
বুঝিয় লইয়াছিল। 

যাহা! হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবস্তক 
তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া 
থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণু হঠাৎ 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
গলা জড়াইয়! ধরিয়া বলিয়াছিল, মাষ্টার মশায়, আমাদের 
বাড়ি চল। সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই,'এখন মাষ্টার. 
মশায়কে কেই বা ডাকিবে! . 

হরলাল মনে করিয়াছিল এইবার বেণুকে তাহাদের 
বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান 
করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে 
আসিতে বলিব, তাহার পরে ভাবিল বলিয়া লাভ কি-_বেণু 
হয় ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে কিন্তু থাক । 

হরললের মা ছাঁড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে 
লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে বাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াই- 
বেন--আতা বাছার মা মারা গেছে! 

আবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে 
গেল। কহিল অধর বাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া 
আমি । বে কহিল, “অন্মমতি লইতে হইবে না, আপনি 
কি মনে করেন আমি এখনও সেই খোকাবাবু আছি ?” 

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই 
কান্তিকের মত ছেলেটিকে তাহার ঢু স্নিগচক্ষুর আশীর্ববাদে 
অভিষিক্ত করিয়া যত্ব করিয়া খাঁওয়াইলেন। তাহার কেবলি 
মনে হইতে লাগিল আহা এই বয়সের এমন ছেলেকে 
ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তগন তাহার প্রাণ না জানি 
কেমন করিতেছিল ! 

আহার সারিয়া বেণু কহিল---মা্টার মশায়, আমাকে 
আঞ্গ একটু সকাল সকাল যাইতে হইবে। আমার ছুই 
একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে। 

বলিয়া! পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় 
দেখিয়া ল্টল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়ি 
গাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার ' 
কাছে দীড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কীপাইয়া 
দিয়! মুর্ভের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল। 

মা কহিলেন, হরলাল উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়! 
আনিস্‌। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে 
আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে। | 

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে 
সাত্বন৷ দিবার জন্ত সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। 
দীর্ঘানশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলৎ্.«রাস, এই পর্য্যন্ত ! 
আর কখনো ডাকিব না! একদিন পাঁচ টাকা মাইনের 
মাষ্টারি করিয়াছিলাম বটে--কিস্ত আমি দামান্ত হরলাল 
মাত্র 1” 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) .. 





ওর সংখ্যা। ] 


ভি করি এ পরি 


্রজাশক্তির অভিব্যক্তি । | 


পর্বত হইতে নদী 


ধায় যবে সিঙ্ধুপাঁনে 
কে রোধিৰে গতি তার” !__মধুনুদন। 
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একদা এক সন্ন্যাসী গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে ভিক্ষার জন্য 
যাইতেছিল। বৈশাখ মাসের দুপুরবেল!, দীর্ঘ পথ, বিস্তৃত 
প্রাস্তর। বেচারী আর পারে না, শ্রাস্তক্লান্ত:হইয়া পথ- 
পার্খস্িত এক বটবৃক্ষমূলে বসিয়াছে আর ইষ্টদেবের 
কাছে কষ্টাপনোদনের জন্ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া 
বলিতেছে, “ঘোঁড়। চড়িয়ে দে রাম!” এমন সময় পুলিশের 
এক কর্তা জবরদস্তীলন্ধ গ্রামবাসীর এক পূর্ণগর্ভা ঘোটকীতে 
আরোহণ করিয়! সেট স্থানে আসিয়া উপস্থিত। ঘোটকী 
সেই স্থানে আসিয়াই একটী বৎস প্রসব করিল। এখন 
উপায় কি? এই. নবপ্রস্থত বৎসকে কে গ্রামে পৌছাইয়া 
দেয়? উপায় জ্টিতে দেরী হইল না। নিকটে স্থুলকায় 
সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া তাহারই স্কন্ধে বসটা চাপাইয়! 
দিয়া গ্রামের দিকে ছুটিলেন। সঙ্নযাীবেচারা নাচার! 
তাই অশ্বশাবকটি ঘাড়ে লইয়া মনের থেদে “উপ্টা বুঝ্লিরে 
রাম!” বলিতে বলিতে গ্রামের দিকে চলিল! এই বৈশাখ 
মাসের দিনে, কমিল্লার ঘটনারূপ দুস্তর প্রান্তর অতিক্রম- 
্রয়াসী, আমাদের ইংরাজরাজকে যদি তাহার মনের ভাব 
জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, "উপ্টা 
বুঝংলিরে রাম”! আজ যদি তাহাকে কেহ এই আশ্বাস 
দিতে পারে যে, বঙ্গবিভাগ তুলিয়া লইলে বিভাগের পূর্বে 
দেশের লোক মনের ভাব সরকারের প্রতি যাহা ছিল 
তাহাই পুনরায় ফিরিয়া! আসিবে, তাহা হইলে ইংরাজরাজ 
নাকে কাণে খন্তর্শরয়। (অবশ্ত নিজের কাছে, নইলে 
চ155018০ থাকে না!) আজই ভাঙ্গাবঙ্গ জোড়া দিয়! 
দিবেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালী জাতিকে 
ঘিথাগুত করিয়! তাহার রাজনৈতিক জীবনকে বিনাশ করাই 
ব্্গবিভাগের একমাত্র উদ্দেস্ত। সে উদ্দেস্ত সফল হওয়া 
দুরে থাকুক, 'এই কিঞ্দিধিক একবৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর 
(জাতীয় জীবন যে শক্তি ও গতি লাভ করিয়াছে তাহার 


সাপ 


প্রজ্াশক্তির অভিব্যক্তি | 


চি 


বেগ লামলাইতে বাইয়া ইরাজরাজ বাজ আত্মহারা হইয়া 
পড়িয়াছেন। আজ বঙ্গভাগ করিয়! ব্রিটিশ-সিংহ (1) 
এই ভারতভূমে যেরূপ বিব্রত হুইয়৷ পড়িয়াছেন, দশটা 
বঙ্গ একত্র শান করিতে যাইয়! তিনি কখনও এরূপ 
হতেন না। কাপড়ে আগুণ লাগিলে মূর্খ লোকে যেমন 
তাহা নিবাইতে যাইয়া আরও বাঁড়াইয়! তোলে, বাঙ্গালীর 
প্রজাশক্তির সঙ্গে ব্যবহারে ইংরাজ আজ সেই মুর্খতারই 
পরিচয় দিতেছেন। ইহ! অপেক্ষা “উপ্টা বুঝ্লিরে রাম” 
আর কি হইতে পারে? সন্নযাসীর প্উল্টা বুঝ্লিরে রাম” 
অপেক্ষা যে ইংরাজরাজের আক্ষেপ অনেক গভীর অর্থ- 
ব্ঞ্রক তাহা বুঝিতে অধিক সময় লাগিবে না। সাধের 
ফুলারকে বিদায় দিবার সময় বড়লাট মিণ্টো সাহেব এইরূপ 
অর্থযুক্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়াছিলেন। কিন্তু আর 
উপায় নাই। “পবন বপন করিলে মহাপবন কর্তন 
করিতে হয়”। বীজ বপন করিয়াছ, তাহা অস্কুরিত 
হইয়াছে, না বুঝিয়! বুদ্ধিত্রংশবশতঃ তুমি নিজেই সে বৃক্ষে 
জল সেচন করিতেছ ; সুতরাং ফল তোমাকে তক্ষণ করিতে 
হইবেই, আক্ষেপ করিয়া লাভ কি? দেবতারা যাহাকে 
শাস্তি দিবেন, আগে তাহার বুদ্ধিনাশ করেন ইংরাজের 
বুদ্ধিনাশ ঘটিয়াছে, এখন প্বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ততি”র পাল! 
আরম্ত হইয়াছে । 

এত দিন বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন উত্ভিদধন্মী ছিল, 
৮৩৪৪1৪৮ করিতেছিল। উদ্ভিদের জীবনেরও একটা 
পরিণতি আছে, কিন্তু উদ্ভিদ তাহা জানে না। তাহার 
ভিতরে কোন বোধ নাই। বাহিরের শক্তি তাহাকে যাহ! 
গড়িয়া তুলে সে তাহাই হয়। সে নিজের অজ্ঞাতসারে 
আপনার ভাগ্য গ্রহণ করে। এত দিন আমরা ইংলগ্ডের 
নেজুড়ের সঙ্গে বাধা ছিলাম, ইংলগ যা করেন তাই, ইংলগ 
ভাগ্যবিধাতা। ইংলগ্ড বিধান করিতেছেন কি বিনাশ 
করিতেছেন সে খবরও লই নাই, উদ্ভিদের সে খবর লইবার 
অধিকার নাই। ইহার সঙ্গে ক্ষণিক মুখছুঃখের জ্ঞান- 
যুক্ত হইলেই আমরা উত্ভিদরাজ্য ছাড়িয়৷ প্রাণীরাজ্যে 
প্রবেশ করি। ৭ই আগষ্ট আমাদের বহিষ্কার (73০/০০:) 
ঘোষণার দিন, আমাদের জাতীয়জীবনের প্রাণীরাজ্যে 
প্রবেশের দিন। প্রাণীজগতের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আমা” 


৯২৬ 
দের বহিষ্কারঘোষণার একটী বিশেষ সৌসাদৃশ্ত রহিয়াছে। 
গরু জ্যামিতির বিংশ প্রতিজ্ঞা পাঠ করে নাই, যে ত্রিভুজের 
ছুই বাহু তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর । কিন্তু ভয় পাইলে 
সে প্র তৃতীয় বাহু ধরিয়াই দৌড়ায়, তাহার ভূল হয় না। 
আমরা যে ৭ই আগষ্ট বহিষ্কার ঘোষণা! করিয়াছিলাম, 
তাহাও বিচারবিতর্কের দ্বারা ঠিক করিয়া করি নাই, 
সহজ ভাবে (10507015615) করিয়াছিলাম। বিচার 
বিতর্ক করিয়া করিতে গেলে হইত না। যেহেতু, বুদ্ধিমানেরা 
এখনও ইহার অর্থ হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। কন্গ্রেসে 
বহিষ্কার লইয়া মতভেদ তাহার প্রকষ্ট প্রমাণ। এই 
বহিষ্কারের মধ্যে কি অনস্ত শক্তি, কি অঙ্গীম সম্ভাবনা 
নিহিত ছিল তাহা না জানিয়াও আমর! এ অস্ত্র নিক্ষেপে 
সক্ষম হইয়াছিলাম। আমরা সুখ দুঃখ জ্ঞানের দারা 
পরিচালিত হুইয়া ভয় পাইয়া বহিষ্কাররূপ তৃতীয় বাহুতে 
দৌড়াইয়াছিলাম__সহজভাবে কিন্ত ঠিক ভাবে! তাই ৭ই 
আগস্ট আমাদের জাতীয়জীবনের প্রাণীরাজ্যে প্রবেশের 
দিন। ভারতের ভাগ্যবিধাতার প্রেরণায় আমর! অজ্ঞাতসারে 
এই বহিষ্কার পথে দৌড়িয়াছিলাম! জাতীয়জাগরণের এই 
দিনকে অন্ত এক দিক্‌ হইতে দেখ যাইতে পারে । আমাদের 
শাল্সে আছে, ্ধষয়ঃ মন্তরষ্টারঃশ। খধিরা মন্ত্র দেখেন, 
চ্ষ্টি করেন না। সুতরাং মন্তদ্রষ্টাী খধি যে সব সময় মন্ত্রের 
অর্থ বুঝেন তাহা নহে। সত্য দর্শন করিয়া জগতে 
প্রচার করা তাহার কাজ। অর্থ বুঝাইবার জন্ত পরে 
ব্যাখ্যাকার আচার্যযগণের আবির্ভাব হয়। এই বহিষ্কার- 
মন্ত্র বর্তমান যুগে ভারতের বেদমন্ত্র মোক্ষ-মন্ত্র। কিন্ত 
ধাহারা ইহা সর্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন, তাহারা ইহার 
অর্থ সম্যক্‌ ধারণা করিতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত, 
ঘোষণার পরে ইহার অর্থ, ইহার সামর্থ্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম 
হইয়াছে। ধাহাকে এখনও এ মন্ত্রের সর্বগ্রধান প্রবক্তা 
বলিলে অত্যুক্তি হুইবে না, সেই বিপিনচন্ত্রও প্রথম প্রথম 
ইহার অর্থ সমাক্‌ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। 
ঈশ্বরপ্রণোদিত হইয়া আমর! এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলাম, তাই আমাদের অজ্ঞত! এখানে ধর্তবাই নয়। 
কবি বলিয়াছেন, ইন্ত্র যখন বজ্ঞ নিক্ষেপ করিয়া বৃত্রসংহার 
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প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ 


"স্বপনে জাগ্রত যেন বজ দিলা ছাড়ি, , 
না ভাবিলা, না জানিল! ছাড়িলা' কখন ।» 
কিন্তু তাহাতে অনুর বিনাশের বাধা উৎপন্ন .হয় নাই। 
মহৎ কার্য এইরূপেই ভগবৎ প্রেরণায় সাধিত হুইয়া থাকে। 
৭ই আগষ্ট যেমন জাগরণের দিন, ১৬ই অক্টোবর 
তেমনই জাতীয়জীবনের আত্মজ্ঞানলাভের দিন । এতদিন 
বাঙ্গালীর একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান ছিল না। 
সে জ্ঞানলাভের চেষ্টাও হয় নাই। ব্রিটিশসাম্রাজ্য-যন্ত্রে 
একটা চত্রমাত্র ছিলাম, যে দিকে টানিতেছিল, সেই 
দিকেই যাইতেছিলাম। এমন কি ৭ই আগঙ্টও ভয় 
দেখাইয়া ইংরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা ছিল, 
নিজের মধ্যে সিদ্ধি খুঁজিবার তেমন একট! আগ্রহ ছিল 
না। কিন্তু ১৬ই অক্টোবর বাঙ্গালীজাতি আপনার মধ্যে 
ফিরিয়া আদিল। জ্ঞানরাজ্যের নিয়ম এই যে, আত্মজ্ঞান 
অনাত্মজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত, অনাত্মজ্ঞানের সংঘর্ষণে আত্ম- 
জ্ঞান পরিস্ষ/ট হয়। এত দিন যাহ! জড়িত ছিল, আজ 
তাহা বিভক্ত (01707677012050 ) হইল । সে দিন বাঙ্গালী 
আত্মজ্ঞানে দীপ্ত হইয়া ইংলগুকে বলিল, «তোমার উপরে 
আমার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে না, আমার একট! 
স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তুমি তাহার গড়ন ভাঙ্গনের 
কর্তা নহ! তুমি বঙ্গ দ্বিখগই কর, আর শতখণ্ডই কর 
"আমর! বাঙ্গালী জাতি এক”। তাই সে দিন বাঙ্গালী 
জাতীয়নিশান উড়াইয়৷ আপনার স্বাতন্তয ঘোষণ! করিয়াছে 
এবং জাতীয়জীবনেয় মহালক্ষেতর দিকে যাত্রা সুরু 
করিয়াছে। এই থানে বাঙ্গালী ইংলগ্ডের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব 
লাভ করিয়াছে, এই দিন বাঙ্গালী জাতি আপনাকে ইংলগ 
হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, এই 

থানে জাতীয়জীবনের মনুষ্যত্ব গ্রা্থি ঘটয়াছে। 
আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিলাম বটে” কিন্তু পার্খবর্তারা 
যদি আমার "আমি”কে আমি” বলিয়! স্বীকার না করে 
তবে আমার আত্মজ্ঞান লাভ গায়ে মানে না আপনি মোড়ল” 
থাকিয়া যায়। ইংরাজ যদি আমাকে গ্রাহথ না.করে অনাস্থা 
যদি আত্মার আত্মত্ব স্বীকার না করে, তবে আমার আত্মজ্ঞান 
কথামালা কথিত বৃষশূঙ্গ স্থিত মশূকের আস্ফালনের স্তায় 
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* ওয় সংখ্যা । ] 


না। আমার ও আত্মজ্ঞান তাহাতে সন্তষ্ট থাকিতে পারে 
না। এক ভদ্রলোক বিদেশে চাকরী করিতেন, তিনি এক 
জন বড় চাকুরে। বহুদিন পর বাড়ী আসিয়াছেন, কিন্ত 
গ্রামে ঢুকিবার পূর্বেই রাত্রি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনি 
যে পান্ধীতে চড়িয়া বাড়ী আদিলেন ইহা প্রতিবেশীর! 
দেখিল না বলিয়া তাহার মনে বড়ই আক্ষেপ হইল। তাই 
পরদিন যখন পাড়ার লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল, “কবে আসিলেন,* তখন তিনি “কাল রাত্রিতে 
পান্ধীতে আসিয়াছি” বলিয়া মনের আপশোষ মিটাইলেন। 
বাস্তবিক প্রতিবেশী ইংরাজরাজ যদি আমাদের এই আত্ম- 
জ্ঞানকে স্বীকার না করিতেন তাহা হইলে ইহার কিছু মূল্য 
থাকিত না । কিন্তু ইংরাজের কাধে অলঙ্গী চাপিয়াছে, 
সুতরাং দে যাহা করিতেছে তাহাতেই ভারতের প্রজাশক্তি 
এক পদ করিয়! অগ্রসর হইয়া! যাইতেছে । বিগত বৎসর 
১ল| বৈশাখ ইংরাজ বরিশালে যাহা! করিয়াছ, তাহ দ্বারা 
সে বাঙ্গালীর জাতীয়ঞাগরণ স্বীকার করিয়া লইয়াছে; সে 
তাহা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন 
উপেক্ষার বন্ত নহে, তাহাকে অগ্রাহ্‌ করিলে চলিবে না। 
তাই ১লা বৈশাখ বাঙ্গালীর আত্মমধ্যাদালাভের দিন। সে 
আত্মমর্ধ্যাদা ছোটখাট আত্মমর্্যাদা নহে। যে ব্রিটিশ- 
সিংহ* প্রবল শক্তিতে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, 
যে সাম্রাজ্যে হুর্য্যই বিশ্রাম করিবার সুযোগ পান না, যে 
ব্রিটিশ সিংহের ০77০1৪7 রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হঙ্কারেই মারানটা 
রাজপুত প্রভৃতি ত্রিশকোটি লোক অধ্যুষিত এই ভারত- 
 স্বাাজ্য নিষ্কণ্টকে শাসিত হইতেছে, সেই সিংহ যখন 
শার্দুলে পরিণত হইয়া দত খিচাইয়া (%17667 05217- 
05” 807৩6:) গুর্থ1 হাকাইয়া বন্দুক কামান লইয়া 








* এখন ব্রিটিশ-শৃগাঞ্জ” ঘলিলেও কিছু জগৌরব হইঘে না। কেন 


না, আগে সিংহ ঘলিয়াই সংস্কার ছিল বটে, কিন্তু আজ কাল সে সংক্কার 
সংশোধন করিতে হইতেছে । এখন যে শক্তিতে রাজ্য চলিতেছে ভাহ! 
গশুরাজ অপেক্ষ। ধূর্রাজ শৃগালেরই উপযুক্ত। যেখানে সিংহবৃত্তির 
প্রয়োজন সেখানে ইংরাজ নবডক্কা। এই সে দিন চোখের উপর বুয়ার 
যুদ্ধে তাহার প্রমাণ পাওয়া! গেল। সাম্ত্রাজোয় সকল শক্তি একত্র করিয়। 
চারি ঘছরের ধন্তাধস্তির পরও একদল অশিক্ষিত চাঁধাকে সম্যক দমন 
করা হইয়। উঠিল মা, কুতরাং “হত ইতি গজঃ” রকম একটা সন্ধি 
করিতে হইল। ইংরাজেরও গু18০: 099116”র বীর্য কত তাহার আর 
জগতের জানিতে বাঁকী নাই, 110266: না বলিলেও পারিতেন। 


প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি। 
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“মাথে টেরি লম্বা দাড়ী চস্মা বদ্ধ লোচন” এবং “51211. 
102 50০15” পর্যন্ত বর্জিত কজন বাঙ্গালী' বাবুর মিসিল 
ভাঙ্গিতে আমিয়াছিলেন তখন আমরা আমাদিগকে যতই 
হীন মনে করি না কেন, আমাদের প্রতিবেশী আর আমা- 
দিগকে অগ্রাহা করিতে পারিতেছে না। সেদিন ইংরাজ 
প্রমাণ করিয়া দিয়াছে আমাদের আত্মজ্ঞান আত্মস্তরিতা নহে, 
বাঙ্গালার জাগরণ স্বপ্র নহে, কৰি করনা নহে। বাঙ্গালী যে 
সঙ্কল্প লইয়! জাগিয়াছে তাহ! অমোঘ, মৃত্যুভয়ও যে তাহাকে 
সে নন্বপ্ল হইতে নিরস্ত করিতে পারিবে না, "আমাকে 
মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলিলেও আমি “বন্দে মাঁতরম্ 
বলিতে ছাড়িতাম না” বাঙ্গালী বালক চিত্তরগ্রনের সেদিন 
কার এই উক্তি হইতেই সপ্রমাণ হইয়াছে। সেদিন বাঙ্গালী 
প্রতিবেশীর কাছে আত্মমর্যাা লাভ করিয়াছে, নিজের কাছে 
আত্মজয় করিয়াছে। 

এই খানেই বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনজ্রোত থামিল না, 
বছর ঘুরিয়া না আসিতেই, ১লা বৈশাখের সাম্বংসরিক 
উত্সব করিবার পুর্বেই সেদিন কমিল্লার প্রজাশক্তি আত্ম- 
গ্রতিষ্ঠালাত করিয়াছে । ইতিপূর্বে শুনিতাম দেবী 
নৌকায় আসেন, দৌলায় আসেন, বড় জোর ঘোড়ায় 
আসেন। এখন যেন বৈদ্যতিক প্রবাহে (715০03০ 
581770706) চড়িয়া বসিয়াছেন। তাই মনে হয় প্রজা- 
শক্তির পূর্ণ আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে আর বেশী সময় লাগিবে 
না, ধাহার! ইতি পুর্বে অর্ধাচীনের ন্যায় দু'শ একশ বছর 
হাকিতেছিলেন তাহারাও বেগতিক দেখিয়া দশ বিশ বছরে 
নামিয়া পড়িয়াছেন। এখন বিধ্বস্ত রাজশক্তির কপটযুদ্ধেও 
উগ্ভত বন্ত প্রজাশক্তির নিকট হারিয়া আত্মরক্ষার জন্য জন্থুক 
বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু ইংরাজের আজ যড়দশা, 
কে তাহাকে রক্ষা করিবে! প্রকৃতির প্রতিরোধ অনিবাধ্য!! 
আজ কমিল্লাবাসী দুজন হিন্দুকে নিধ্যাতন করিয়া তুমি 
জঘন্য পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছে, *পঞ্জাবীশ্র সম্পাদক ও 
স্বত্বাধিকারীর প্রতি জুলুম করিয়! স্বীয় প্রতিহিংসার 
চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছ, কিন্তু অন্ধ তুমি দেখিতেছ না 
যে ইহাতে সমগ্র হিনুস্থানের মাংসপেশী দৃঢ় হইতেছে। 
তোমার এই ঘ্বণিত অত্যাচারে আজ ভারত জননীর ধমনীতে 
যে রস ষধ্ধারিত হইতেছে, শিরায় শিরায় যে বিছ্যুৎ প্রবাহ 


৮ ১২৮ 


হইবে, সেদিন তোমার এ রাঙ্গ। মুখ কালি হইয়া যাইবে ) 
ও মুখে আর সেদিন ক্রকুটি থাকিবে না, দাতকপাটি লাগিয়! 
যাইবে। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। নিজেরা আইন 
পদদলিত করিতেছ, কিন্তু তাহা! বলিলে 5016107, ১০৫$- 
6107. বলিয়া! চীৎকার করিয়া উঠিতেছ *। তোমাদের 
চীৎকারে মণী ভুলিতে পারেন, ভগবান ভূলিবেন না, 
প্রকৃতি প্রতিশোধ লইতে বিরত হইবেন না। ন্টায় ও ধর্ম 
চিরদিন পদদলিত থাকিবেন না, আপনার আপন আপনি 
করিবেন। যতই অত্যাচার কর না| কেন, “আছে বল 
ছুর্বলেরও” । সেই ছুর্বলের বল আঁজ আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। তাই তোমাদের দারা নির্বাসিত হইয়। আইন 
আজ কমিল্লার প্রজাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । সুতরাং 
এই ছুর্ধলের বলের নিকট পরাজিত হইয়া ভুমি আ অকুল 
সাগরে হাবুডুবু খাইতেছ, কুল কিনার! দেখিতেছ না, মিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ! যে শক্তিমান সে কি মিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করে ' তুমি স্তায় পদদলিত করিতেছ; তাই 
তিনি তোমার আদালত পরিত্যাগ করিয়! সালিসী সমিতির 
(470105090 0926) শরণাপন্ন হইতেছেন। প্রকৃতির 
প্রতিশোধ এইরূপেই আরম্ত হয়। ভারতেও আরম্ত 
হইয়াছে। 

একবার খবরের কাগজে পাঠ করিয়াছিলাম যে একজন 
রুষ নিহিলিষ্টকে তাহার এক মার্কান বন্ধু বলিয়াছিলেন যে 
তিনি বুঝিতে পারেন না কেমন করিয়া মানুষ 1)50")০01- 
০9285€ হুয়। মানুষ চিরদিনই একথা ভুলিয়া যায় “যেখানে 
অন্ত্রের লেখা ব্যথাও তথায়।” রুষিয়ার রাজনীতি আমেরি- 
কার রাজনীতি নহে সুতরাং রুষের বেদনা মার্কীন বুঝিবে 
কিরূপে? যদি রুষের অবস্থা মাকীনের হয় তবে ঘটনাই 
তাহাকে বুঝাইবে, বুঝিবার জন্ত উপদেশ প্রয়োজন হইবে 
না। সম্মোহনমন্ত্রে শাসিত ভারতও তো এতদিন বুঝে 








* এক দিন এক চোর এক গৃহস্থের ঘরে প্রধেশ করে। বাড়ীর লৌক 
তাড়। করিয়। পশ্চাদ্ধাধিত হইলে চোর নিরুপায় দেখিয়া নিজেও “চোর” 
“চোর” বলিয়৷ চীৎকার করিয়! সকলের চোখে ধুল! দিতে চেষ্টা করিল। 


আমাদের কর্তাদের ঘাবহার দেখিয়! মনে হুয় যে তাহাদের বুদ্ধি এই 
[চায়ের হাদি জাপন্গচা প্ৰচাঁনা জাগামাটী জাগবে লাজ? 


প্রবাসী । 


ঘনীভূত হইতেছে, যে দিন তোমাকে তাহার হিসাব লইতে নাই, এখন যে বুঝিতেছে সে কেবল অবস্থার 


| ৭ম ভাগ। 


ফেরে পড়িয়া, 
রেগুলেশন লাঠির ঘায়ে ! | 
চিরহ্বখী জন, ভ্রমে কি কথন, 
্যথিত বেদন বুঝিতে পারে। 


কি যাতন! বিষে বুঝিবে সে কিসে 
কভু আশীবিষে দংশেনি ঘারে ॥ 


যাহা হউক, মাকীনের কথার কোনও উত্তর ন! দিয়া রুষিয়া- 
বাসী, কিরূপে ঘটনাচক্রে তিনি 1990500107015 হইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন তাহাই বর্ণনা করিতে লাগিলেন-_অত্যা- 
চারী রুষরাজপুরুষগণের হস্তে তাহার পিতার মৃত্যু, ভগিনীর 
উপর অকথ্য অত্যাচার, নিজের নানাপ্রকার দুরবস্থা এবং 
গৃহত্যাগ। মার্কীনের রক্ত তখন গরম হঙয়াছে, তিনি 
বলিলেন, "তুমি প্রতিকারের কি চেষ্টা করিয়াছ ?” রুষ 
এক এক করিয়া বুঝাইয়া দিল যে রুষিয়াতে রাজপুরুষগণের 
অত্যাচারের কোনও প্রতিবিধান নাই। তখন আর মার্কীন 
স্থির থাকিতে পারিল ন1, সে বলিয়৷ উঠিল, তোমার অবস্থায় 
পড়িলে “] 0550 1৮০1011154 9০006 1১9৭৮” তখন 
রুষটির উত্তরের সময় আসিল, তিনি বলিলেন, “137001,67, 
1 (0010 1006 81517 025 €0 19000100 2, 0511001- 
10171501001 ০৮ 17255 091060 000 0155 110 191 
৪7 1)0971” স্বাধীনতার বরপুজ্র মার্কীন অত্যাচারের 
বর্ণন! শুনিয়া আধঘণ্টায় তাহার প্রতিবিধানের জন্য অসহিষু 
হইয়! উঠিবে ইহা আর বিচিত্র কি? জার-পদানত রুষিয়ার 
আট বছর লাগিল। দেড়শত বছর লাগিলেও ভারতেও 
প্রকৃতি জাগিয়াছেন। যখন বরিশালের ঘটনার কথ! সংবাদ- 
পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম তখন নিরুপায় ভাবিয়া, প্রতিকারু 
অসম্ভব জানিয়া অক্ষম-ক্রোধে নিজের হাত পা নিজে কাম্‌- 
ডাইয়া ছি'ড়িয়৷ ফেলিতে ইচ্ছ! হইয়াছিল। “ আজের ক্রোধ 
আর তত 11770965 নহে। প্রকৃতি এই এক বছরে 
অনেকদূর অগ্রসর হুইয়াছেন। দ্ধি” ঞষিয়ার রাজপন্থা 
অবলম্বন কর, তবে রুষপ্রজার বিষদস্তের জঙ্ঠ গ্রস্তত হইয়া 
থাক। ইহ! তোমার আমার ঘরের কথা নহে, প্রকৃতির 
নিয়ম। তুমি যত বড় রাজ্যেরই অধীশ্বর হও না কেন, 
তুমিও প্রকৃতির প্রতিশোধের অতীত নও । তুমি মদান্ধ 
হইয়া ইহা দেখিতে না পাও, কিন্ত ইহার ক্রিয়া তুমি 


পসলগাজিযাণ হবাটিতদ পীটিজি আশ | পৌনতিত জাজ জাগীদা আহা 


হী নখ্যো রা 


াশিততাশ১৯১০ পাতি 


নরমের কাছে নরমণ। | তৃমি বত যত বড় শক্ত তোমার বিরদ্ধে 
গ্রতিক্রিয়াও তত বড় শক্ত হইবে, ইহা প্রকৃতির 
প্রতিশোধ ! বিধাতার অলঙ্ঘা বিধানের জন্য প্রস্তত হও, 
স্বকর্মের ফল ভোগের জন্ত প্রস্তুত থাক । 


. মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায় প্রায় শতাবী পূর্বে 
ভারতের বর্তমান অবস্থা যেন প্রত্যক্ষ্যবৎ উপলব্ধি করিয়া 
ইংরাজের কাছে ভারতশাসন সম্বন্ধে ঈটি পন্থার নির্দেশ 
করিয়াছিলেন। তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন যে ইংরাজের 
কর্তবা, সে ভারতবাসীদিগকে তাহাদের ন্ঠায্য অধিকার 
প্রদান করিয়া চিরদিন ভারতের সঙ্গে বন্ধৃতাস্থত্রে আবদ্ধ 
থাকে তাহা ন! করিলে তাহাদের নিকট মহাসঙ্কটের কাল 
উপস্থিত হইবে । ইংরাজ যদি আয়র্লগের ন্যায় ভারতের 
উপর অত্যাচার করে, তাহাদের দাবী অগ্রাহ্ করে তবে 
একশত বছরের মধ্যে ইংরাজের পক্ষে ভারতে অবস্থিতি 
করা মহাশঙ্কাপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ইংরাজ দুর্ব,দ্ধিবশতঃ আজ 
ভারতশাসনের পথ আপনার পক্ষে যেরূপ বিপদসম্কুল 
করিয়া! তুলিয়াছে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রাজা রামমোহন রায় তাহা 
কিরূপ স্থম্পষ্টভাবে ধারণ! করিয়াছিলেন দীবং কিরূপ উজ্জল 
ভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন, বাঙ্গালা 
কাগজের পক্ষে দীর্ঘ হইলেও আমরা রাজার সেই উক্তিটি 
উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 
তিনি বলিতেছেন-- ' 
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প্রজাশক্তির অতিব্যক্তি। 


রি | 


গা” তত তি তা ১ কা ৪ তলত শিলা তত তা ৯১৮ 


21010006 5108202) টা পি রা রঃ 89 75175 
9100৩: 58601 200 1)79969016 2৪ 2, 11110 *010%21506) 20 
2119 ০1 00913716517 002101705 00 6051016507755 20025011007 
1711 9295 2, 0161611011860 911011700,” 


রাজার ভবিঘ্বদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে । ইংরাজ কুশাসনে 
ভারতকে %৫157071700 67917*তে পরিণত করিয়া 
তুলিয়াছ্ছে! সে এখন ভারত শাসন লইয়া মহা বিব্রত হইয়! 
পড়িয়াছে, সে এখন মহা বিপদসাগরে ভাসমান। জলে 
পতিত হইলে মান্য যেমন যা পায় দিথিদিক্‌ জ্ঞানশৃন্ত হইয়া! 
তাহাই ধরে, সামান্ত তৃণথণ্ডেরও আশ্রয় গ্রহণ করে, ভারতে 
ইংরাজও আজ তাই করিতেছে। নহিলে কি সে আজ 
পলাসীর স্থৃতি, ক্লাইবের স্থৃতি রক্ষার জন্ঠ এত ব্যস্ত হইয়া 
উঠে? যে বীরত্বে ইংরাজ পলাসীতে জয়লাভ করিয়া ছিল 
তাহা জগতে কে নাজানে? ইংরাজ জাতির মধ্যে যদি 
মনুষ্যত্বের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকত, জাতীয় শঠতা ও 
প্রবঞ্চনাতে যদি একটুও লজ্জাবোধ করিত, তবে এই প্রস্তাব 
লইয়া সে কখনও জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইত না। 
মনুষ্যত্ব তো দূরের কথা, কুকর্ম্মকারীর সাধারণ লজ্জাবোধও 
এই জাতির লোপ পাইয়াছে। তাহা না হইলে, পলাসীর 
স্থৃতি রক্ষার জন্ত ব্যস্ত না হইয়া, যাহাতে পলাসীর নাম 
ইতিহাস হইতে বিলুপ্ধ হয় সে সেই জন্তই ব্যস্ত হইত। 
ইংরাজজাতির কি ভয়ানক নৈতিক অধঃপতন ঘটয়াছে। 
যে ক্লাইবের কুকর্ম সমসাময়িক জনমণ্ডলীর নিকট আদর 
পাইল না বলিয়৷ তাহাকে আত্মহত্যা করিয়া তবস্ত্রণার 
হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে হইল, সেই প্রবঞ্চকচূড়ামশির 
স্বতিরক্ষার জন্ত আজ ইংরাজজাতি মাতিয়! উঠিয়াছে। 
পার্লামেন্টের উচ্চসৌধ হইতে “সাধু” নামে বিখ্যাত মলীও 
টাদা স্বাক্ষর করিতে পশ্চাৎপদ নহেন! যুধিষ্ঠির থাকিলে 
নিশ্চয়ই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন, প“কিমাশ্চর্যয- 
মতঃপরম্”। এখন আমাদের কি কোনও কর্তব্য নাই? 
যদি প্রজাদ্রোহী রাজশক্তি আজ বঞ্চক ক্লাইবের স্থৃতিরক্ষার 
আয়োজন করে, তবে জাগ্রত প্রজাশক্তির সমবেত চেষ্টায় 
স্বদেশবৎসল নবাব মিরকাশিমের ম্মরণচিহ্ন স্থাপন করিয়! 
মতিত্রান্ত রাজপুরুষগণের কুকর্মের কা্যতঃ প্রতিবাদ করা 
আমাদের অবস্ত কর্তব্য। এন ভাই সকলে জীবনপণ 


| ১৩৩ 


ী 


করিয়া বরকত; অগ্রসর । হও, & পরনজাশকির রণ আত্তৃপতি 


দিনকে আরও নিকটতর করিয়া! দেও। 


ঘল ভাই বন্দেমাতরমূ 
দিল্‌ দরিয়ায় উঠ্‌বে তুফান মন্ত্রগভীরম্‌ ! 
ওম্‌ ঘন্দে মাতরম্‌ । 
শ্রীধীরেন্ত্রনাথ চৌধুরী। 


পেকিং রাজপুরী । 
বৃদ্ধারাণীর ব্যক্তিগত স্বভাব ও প্রকৃতি । 


চীনের বৃদ্ধা সম্রার্জী অতি দানশীলা | তিনি দরিদ্র- 
গণকে প্রচুর অননবস্ত্র দান করিয়া থাকেন। যদি রাজ্যের 
মধ্যে কোনও স্থানে কখনও অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা 
হইলে তিনি সরকারি আদেশ দ্বারা দুতিক্ষগীড়িত জন- 
সমুহকে রাজকোষ হইতে অর্থসাহাধ্য করিতে অনুমতি 
দিয়! থাকেন। রাজবাটার সদর দরজায় প্রত্যহ বহু কাঙ্গাল 
গরিব অন্নভিক্ষা পাইয়! থাকে । 

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতি তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিয়া 
থাকেন। চীনদেশের নর্থ চায়না! হেরাল্ড (০: 0101109. 
[71510 ) নামক ইংরাজী একখানি কাগজে তাহার সদ্বিচার 
ও করুণহৃদয়ের পরিচায়ক একটা ঘটনা প্রকাশিত হইয়া 
ছিল। তাহা এইঃ-_ 

*বক্দার বিদ্রোহের সময় ওয়াং ( ৬/০.&) নামক 
একজন প্রসিদ্ধ বদমাইস কোন চীন! মুসলমানের নিকট 
টাকা কর্জ করিয়াছিল। উক্ত মুসলমান টাকা আদায়ের জন্ত 
ওয়াংএর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ করে, সরকারী আদেশ 
অনুসারে তাহার কর্জা টাকা মহাজনকে দিতে বাধ্য করে। 
কিন্তু সে টাক! দিতে অস্বীকার করে, পরস্ত বিচারক 
মাগডারিনকর্মমচারির প্রতি অপমানসূচক ভাব প্রকাশ করে। 
তজ্জন্ত উক্ত মাগারিনের আদেশে ওয়াংকে যথেষ্ট প্রহার 
করা হয়। এই জন্ত ওয়াং কুদ্ধ হইয়! তাহার প্রতিশোধ 
জইতে সংকল্প করে। বক্সারগণ পেকিনের বিদেশীগণকে 
আক্রমণ করিলে ওয়াং একদল বিদ্রোহীর দলপতি হইয়া 
উঃ মজলমানের বাটা আরুমণ করে” তান্াকে তাহার 


প্রবাসী । 


৮৯ পিতীততপানস- 


ভি 


ক তি কি 


বাটন গার পুরুষ বানি হত্যা করে। 
কেবল মাত্র সেই পরিবারের একটা বধূ উপরে কোথাও- 
লুকাইয়া থাকিয়া সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড দর্শন করে। এই 
যুবতী রমণী আরো দেখিতে পাইয়াছিল যে ওয়াং ও তাহার 
সঙ্গীগণ এ বৃদ্ধের ও তাহার চারি পুত্রের মস্তক বর্শীয়্‌ বিদ্ধ 
করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই বধূটী এই হত্যাকাণ্ডের 
পরই পেকিং হইতে পলাইয়া অন্তত্র কোন আত্মীয়ের বাটাতে 
আশ্রয় লইয়াছিল। যুদ্ধ থামিয়৷ গেলে সে ধীরে ধীরে 
তাহার শ্বশুর ও স্বামীর হত্যাকারীরিগকে গোপনে অনু- 
সন্ধান করে, এবং খোজ করিয়! তাহাদের বাটার ঠিকানা 
ও নাম অবগত হইতে পারিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে 
দরখাস্ত করে। 

“এক দিন যখন বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী গ্রীন্মাবাস হইতে শীতাবাসে 
যাইতেছিলেন তখন এই উনবিংশবধীয়া শোকপরিচ্ছদ- 
পরিহিত যুবতী রমণী দৌড়িয়! গিয়৷ তাহার শিবিকার 
সম্মুখে পড়িয়৷ রোদন করিতে লাগিল। রাণী এই যুবতীর 
ছুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে মস্তক উত্তোঙ্গন করিয়া 
একথানি আবেদনপত্র প্রদ্ধান করিল। তাহাতে তাহার 
শ্বশুর ও স্বামীর হত্যাকারী ওয়াংএর বিরুদ্ধে স্থুবিচার প্রার্থনা 
করিয়াছিল। আবেদনপত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে রাণীর 
মুখ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। তিনি তাহার একজন 
খোঁজাকে আদেশ করিলেন যেনে এই রমণীকে ফৌজদারি 
বিচারালয়ে লইয়া (13০9279 ০1 1317151)0851)6) যায় 
এবং অপরাধীকে গ্রেপ্ডার করিয়া সত্বর তাহার বিচার করিয়া 
যথা যোগ্য দণ্ড বিধান করা হয় এবং অবশেষে মোকর্দমার 
কথা তাহাকে জানান হয়। বিচার আদালত ওয়াংকে তাহার 
ছই পুত্র এবং ভ্রাতুপ্পুত্রসহ ধৃত করিয়া অপরাধী স্থির করিয়া 
তাহাদের শিরশ্ছেদ করণ পূর্ব্বক তাহাদের নিষ্ঠুর অমানুষিক 
কাধ্যের থা যোগ্য পুরস্কার প্রদান করিক্রাছিলেন।” 

এইরূপ জনরবে শুনা যায় যে সম্ার্ভী নিজে অত্যন্ত 
অপব্যয়ী! রাজপুরীর ও নিজের ব্যয়ের জন্ত তিনি অধথা 
অর্থবায় করেন। কিন্তু রাজসংসারে অর্থগৃপ্, রাজকর্চারী- 
দিগের জন্ত অনেক সময় অযথা অর্থব্যয় হয় সন্দেহ নাই, 
কিন্ত তাহা নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই। তবে 
নাজ উচচাপর্ব্ববঃ যে জনর্্বচ ভার্থ বায় বগারমন এমন (ঘোঁধ 


ওয় সংখ্যা।] 


গত বহুকাল হইতে এই প্রকার অপবার য় রাজপুরীতে 
চলিয়া আসিতেছে । এমন কি মাঞু রাজবংশের পূর্ববর্তী 
সমাটগণও মিতব্য়িতার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও 
কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। এক সম্রাট নম্বদ্ধে 
এই প্রকার প্রবাদ আছে যে একদা তাহার রাজকীয় 
পরিচ্ছদের জোব্বাঁটীর দক্ষিণ আস্তীনের এক প্রান্ত সামান্ত- 
ভাবে ছিন্ন হইয়াছিল, কেন না সর্বদা লিখিবার সময় দক্ষিণ 
হস্তই ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে। তিনি তাহার গৃহকার্ধ্যের 
তত্বাবধায়ক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রপ্রকার 
নূতন একটা জোবব! প্রস্তত করিতে কত ব্যয় হইবে। 
তাহাতে উক্তকর্মনচারী উত্তর করিল যে প্র প্রকার একটা 
জোবব! প্রস্তত করিতে তিন হাজাঁর টেল ( বর্তমানে তিন 
হাজার টেল সাড়ে শাত হাজার টাকার সমান ) ব্যয় হইবে। 
তখন সম্রাট কহিলেন যে জোববাটা নৃতনই আছে, মাত্র 
তাহার একটা আন্তীনের এক প্রাস্ত সামান্তভাবে ছিন্ন 
হইয়াছে । উহ্বার আন্তীনটা বদলাইলেই যথেষ্ট হইবে। 
এই বলিয়! তিনি এ কর্মচারীকে আস্তীন বদলাইবার জন্য 
জোব্বাটা প্রদান করিলেন। কএক মাস,পরে এঁ জোব্বার 
আস্তীন বদল ভুইয়া আসিল। সম্রাট অবশেষে হিসাবে 
দেখিতে পাইলেন, যে একটা নৃতন জোব্বা প্রস্তুত 
করিতে যে ব্যয় পড়িত, এক আস্তীন ব্দলেই তাহা 
অপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়িয়াছে! আর একজন সম্রাট 
ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদের বাহিরে ভ্রমণ করিতে করিতে 
কোন দোকান হইতে কএক আনার থাস্ ক্রয় করিয়া 
আনিলেন। পর দিন ঠিক প্র প্রকার খাদ্য কর্ম্চারিগণ 
দ্বারা খরিদ করাইয়া আনাইলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন 
“ইহার মৃল্য' কত”? কর্মচারী উত্তর করিল “ইহার 
মূল্য চারি টেল (দশ ট্রাকা)।” তখন সম্রাট কহিলেন 
তিনি গত কলপিশ্মাত্র কএক আনায় এ প্রকার 
থাস্থ বাহিরের দোকান হইতে নিজে খরিদ করিয়া 
আনিয়াছিলেন। সম্রাট আজ এ প্রকার খাগ্তের এত 
অধিক মৃল্য হইবার কারণ কি জিজ্তাসা করিলেন। তাহাতে 
উক্ত কর্মচারী উত্তর করিল যে বাহিরে এ মূল্যে এ প্রকার 
খাস্ত পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু রাজপুরীর ভিতর উহ চারি 
টেলের কমে কখনও পাওয়! যাইবে না । কর্শচারী আরো! 


পেকিং রাজপুরী। 


১৩১ 


কহিল, ষে ন্ট ইচ্ছা, করিলে রাজপুরীর, বাহির হইতে 
উক্ত থাগ্ধ আনাইয়! ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু উক্ত 
মূল্যে রাজপুরীর মধ্যে কেহই প্র খাগ্চ আনিবে না। তাহার 
কারণ কোন খাচ্ছ দ্রব্য বাহির হইতে ভিতরে আনিতে হইলে 
ক্রমান্বয়ে বহু কর্মচারীর হাত দিয় তবে অবশেষে সম্রাটের 
নিকট পৌছে এবং প্রতি কর্মচারীই কিছু না কিছু লাভ 
গ্রহণ করিয়া! থাঁকেন। এইজন্য সম্রাটের নিকট কোন 
দ্রব্য পৌছিতে এত ব্যয় পড়ে। রাজকর্মমচারিগণ নিজেরা 
হিসাব করিয়া সাবধান না হইলে কখনই রাজপুরীর খরচ 
কমাইতে পারা যায় না। বিজ্ঞ ও বহুদর্শী সমাটগণ যাহা! 
পারেন নাই তাহ! একজন রমণীর পক্ষে অসম্ভব। কারণ 
রমণীগণ বাহিরে গিয়া কোন বিষয় নিজ চক্ষে অবলোকন 
করিতে পারেন না। শুন! যায় যে সম্রাট ও সম্রার্জীর 
জন্ত প্রত্যহ যে ডিম সরবরাহ করা হয় তাহার প্রত্যেকটা 
ডিমের খরচ প্রায় সাড়ে সাত টাক! করিয়া পড়ে। 

বৃদ্ধারাণীর নিজের নাকি বেশী কিছু জাক জমক নাই। 
এরূপও শুনা যাঁয় যে কোন ইউরোপীয় নৃপতি অপেক্ষা 
তাহার নিজের যে বেশী কিছু ধনরত্র আছে তাহা! বোধ হয় 
না। তিনি নাকি মুক্তা খুব ভাল বাসেন, এবং তাহার 
জেড পাথরের স্যনেক মুল্যবান রত্ব আছে। হীরকাদি 
তাহার বিশেষ নাই। প্রতি বৎসর অপর সকলকে উপহার 
দিতে তাহার অনেক খরচ হয়। 

শুনিতে পাওয়া যায় যে তাহার অন্তঃকরণ নাকি খুব 
মহৎ। তিনি বড় শ্বদেশপ্রেমিক, আপন দেশকে ও আপন 
জাতিকে তিনি বড় ভাল বাসেন। তাহার অন্তঃকরণে 
জাতীয়তার ভাব বড় বদ্ধমূল। যখন রাজ্যে আত্যস্তরিক 
বা বাহিক অশাস্তি উপস্থিত হয়, তখন তিনি চিন্তায় স্রিয়মান 
হন। এমন কি সময় সময় আহার নিদ্রা পর্যাস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া থাকেন। যাবত রাজ্যে শাস্তি স্থাপিত না হয় 
তাবত তাহার শাস্তি থাকে না। বাহিরের সংবাদ শুনিয়া 
তিনি সময় সময় গুরুতর ভ্রমসংকুল কার্য করিয়া থাকেন। 
কিন্তু উপায় নাই, মাত্র পরের কথার উপর তাহাকে নির্ভর 
করিয়৷ চলিতে হয়। 

কএক বৎসর হইতে বিদেশীগণের ক্ষতিপূরণের দেনা 
দিবার জন্ত, রাজ্যে নুতন এক কর স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া 


১৩২ 


তাঁহার বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়) সেই প্রস্তাবটা অগ্র 
পশ্চাৎ বিবেচনা! করিয়া! পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে 
“আমার ভয় হয়, এই কর স্থাপন করিলে পাছে লোকের 
উপর জুলুম হয়। অধস্তন কন্মনচারিগণ এই সুযোগ পাউয়। 
গরিব প্রজার উপর অত্যাচার করিবার আরো সুযোগ পাইবে ।* 
এই বলিয়া নান! আপত্তি করিতেছিলেন। তিনি রাজ 
কর্মচারিগণকে ছাড়েন না। তাহাদের নিকট হইতে চাদ! 
আদায় করিয়া বিদেশী ক্ষতিপূরণ অনেক দিয়া থাকেন। 

তাহার অতি তীক্ষ বুদ্ধি এবং সুক্ষ বিচারশক্তি থাকিলেও 
নিজ কর্মচারিগণ ও পারিষদগণ কর্তৃক সময় সময় ভ্রমে পতিত 
হইয়া থাকেন। তাহার প্রকৃতি এই যে কোন বাজকন্মচারী 
বা পার্খচরকে তিনি প্রথমে অবিশ্বাস করেন না। তাহাদের 
মতে গা ঢালিয়া দিয়! প্রথম প্রথম চলিয়া থাকেন, কিন্ত 
যখনই তাহাদের ছুরভিসদ্ধি বুঝিতে পারেন, তখনই তাহা- 
দিগকে শাস্তি প্রদান করিয়৷ থাকেন বা কার্য হইতে দূর 
করিয়৷ দিয়া থাকেন। অনেক সময় কর্মমচারিগণের পরস্পর 
ঈর্ষা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহার নিকট 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংবাদ দিয়া তাহাকে গোলযৌগে পতিত 
করিয়া থাকে। 

এই প্রকার পরম্পরবিসংবাদী গোলমেলে বিষয়গুলি 
পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া যথার্থ মত গঠন করা সহজ নভে। 
তিনি যাহাদিগের চরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কাধ্য করেন 
তাহারাই তাহাকে প্রতারণা করিতে থাকে। সময় সময় 
তিনি অল্পরূপে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের মতানুযায়ী কাধ্য 
করিয়া থাকেন। তাহার মেজাঞ্জটী একটু চড়া হইলেও 
তাহা রমণীনুলভ নম্রতার সীমা আঁতক্রম করে না। 
রাগিলে তাহার স্বর কিঞ্চিৎ কর্কণ হয় কিন্তু তাহা উচ্চ নহে। 

বৃদ্ধারাণী অতি নম্র প্রকৃতির, মমিষ্টভাষিণী, কৌশলী, 
এবং অত্যন্ত সামাজিক। এ বিষয়ে মিস্‌ কার্ল বলেন যে “9$ 
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লিগেশনের প্রায় সমস্ত বিদেশীগণই তাঁহার সামাঁজিকত। 
ও কৌশলের প্রশংস! করিয়া থাকেন। 

প্রুশিয়ার প্রিন্স এডানবাট যখন পেকিং পরিদর্শনার্থ 
তথায় গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বদলবলে বৃদ্ধা 
রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। এতগুলি বিদেশী 
লোকের অভ্যর্থনার জন্ত তিনি নাকি প্রথমতঃ একটু 
সংকুচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন প্রিন্দ এডানবার্টের 
সঙ্গে তিনি নানা বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন, তখন 
ভাহার স্বাভাবিক কমনীয় সামাজিক ব্যবহারে সকলেই 
পরিতৃপ্ত ও মোহিত হইয়াছিলেন। 

সমাজ্ঞী কথনও হয়ত আপন পরিচারিক! বা রাজকুমারী- 
গণের সঙ্গে সরলভাবে, বালিকার মত আলাপাদি করিতেছেন, 
এমন সময়ে যাদ কোন সরকার [চঠি আসল, অমনি তাহার 
মুখশ্রী। গম্ভীর ভাব ধারণ করিল) ক্র কুঞ্চিত করিয়া 
রাজকীয় বিষয় মনযোগ দিয়া পাঠ করিয়া, যথা যোগ্য 
হুকুম দিয়া আবার যে সরল বালিকা সেই সরল বালিক।- 
বং সকলের সঙ্গে হান্ত কৌতুকাদি করিয়া থাকেন। 
[তিনি ফুল বড় ভালবাসেন, তাহার মাথায় ফুল, খোপায় 
ফুল, সিংহাসনে ফুলের স্তবক, শয়নাগারে ফুল, সর্বত্র 
এই ফুল দৃষ্ট হয়, এবং বিষাদেই হউক বা হর্ষেই হউক 
সর্বদাই তিনি স্বাভাবিক দৃশ্ত ভালবাসেন। সমাজ্জী 
মুক্ত বায়ুর বড় পক্ষপাতী । তিনি সব্বদ। ঘর়ের মধ্যে থাকিতে 
ভালবাসেন না। প্রায় গ্রত্যহ হুদে নৌকায় ভ্রমণ, পর্ববত- 
গাত্রে মন্দিরে আরোহণ, উদ্ভানমধ্যো" ধলপুম্পচয়ন ইত্যাদি 
তাহার নিত্যকাধ্য। তাহার রুচি অতি মার্জিত। সাহেব্গণ 
মধ্যে তাহার নিষ্ঠুর প্ররুতির অনেক কথা গুন! যায়। কেহ 
কেহ বলেন “017! 518 15 0010171080৮ আয ০1 
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ফলাইাত না গণ্রিয়া বাট প্রুব্কার গালি নিয়া শণানলালগলা! 


ওর সংখ্যা। ] 


নিবারণ ক্রিয়া ধাবের! চীনারা (ভারতবাসীর মত 
গোলামের জাতি নহে, বা চীনের বাদশাগণ মোগলবংশের 
শেষ বাদশাগণের মত অপরিণামদশী নহেন, তাই চীনদেশে 
গোরাঙ্গগণের এত গাত্রজালা। 


সম্ত্াজ্ৰীর অবয়ব । 


তিনি উচ্চে প্রায় পাঁচ ফুট হইবেন। গ্রীবাটী স্ুগোল, 
মন্তকটী সুগঠিত, হস্ত ঢুইখানি অতি স্থন্দর, শরীরের বর্ণ 
শ্বেত, মাথার কেশ কৃষ্ণবর্ণ। এত বয়সেও দস্ত ছুপাটা 
মুক্তামালার মত ঝকৃমক্‌ করিতে থাকে; ওষ্ঠ দুখানি 
পাতলা, মুখখানি আঁত সুন্দর, চক্ষু দুইটী কৃষ্ণবর্ণ ও সোজ। 
যুগল কৃষ্ণবর্ণ ও বক্র, এবং ললাট প্রশস্ত। তাহাকে 
ধাভারা দেখিয়াছেন, তাহারা অনুমান করেন যে তীহার 
বয়স চল্লিশের কিছু উপর হুইবে। কিন্তু তাহার বয়স এখন 
৭২ বৎসর। শরীরটা সম্পূর্ণ সুন্দর । তাঁভার ব্যক্তিগত 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিচ্ছদ উত্তম এবং অতি মার্জিত 
রুচিবিশিষ্ট। 

তাহার উদ্ানের কোন বুক্ষের প্রথম ফল ফুল সর্ব- 
'গ্রাথমে তাহাকে উপহার না দিলে, রাজপুরীর অন্য কাহারো! 
স্পর্শ করিবার সাধ্য নাই। 


সম্রাট । 


সম্রাট কোয়াংশু প্রায় অষ্টাদশবর্ষ  বয়ঃক্রমকালে 
রাজমাতার হস্ত হইতে রাজ্যের শাসন ভার স্বয়ং গ্রহণ 
করেন। বৃদ্ধারাণী সম্রাটের হস্তে রাজ্যভার প্রদানকালে 
নি়লিখিত উপদেশ স্বরূপ রাজাজ্ঞা প্রদ্দান করেন যে 
“আপন শরীর আয়ত্বাধীন রাখিবে, মানসিক চর্চা বৃদ্ধি 
করিবে এবং রাজ্যশীসন কার্যে অদম্য উৎসাহ ও মনোযোগ 
প্রদান করিবে ।%* এবং সম্রাট নিম্নলিখিত ভাবে উক্ত 
পাজাজ্ঞায় উত্তর প্রদান করেন যে প্প্রার্থনা করি পরম- 
পৃজনীয়! সত্রাজ্জী আমাকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে সৎপরামর্শ 
প্রদান করিবেন। আমি ঈশ্বরকে ধরিত্রীকে ও পূর্ব পুরুষ- 
গণকে প্রণাম করণ পূর্বক, প্রথম চান্দ্রমাসের পঞ্চদশ দিবসে, 


আমার রাজত্বের একাদশ বে বরং রানের তার | 
চীনদেশে কোন শক :শকাবা ্রচলিত | এবং তাহা অতি যত্ধে রক্ষিত। এরপ গুনা যায় যে তিনি 


গ্রহণ করিলাম” 


পেকিং রাজপুরী। 


১৩৩ রা 


নাই । এক এক ক সমাটের রাখালের আরম হইতে € শেষ 
পর্য্স্ত গনণায় রাজকার্য্যের ও রাজ্য মধ্যে তারিখ গণনা কর! 
হইয়া থাকে । যথা সম্রাট বলিলেন যে "আমার রাজত্বের 
একাদশবর্ষেশ উত্যাদি। ১৮৮৯ থৃঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি সম্রাট 
কোয়াংশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া! নিজে শাসন করিঞত লাগিলেন। 
কোয়াংশু ্টাহার বাল্য নাম নহে. তিনি সম্রাট হইলে মন্ত্রিগণ 
তাহাকে এই নাম প্রদ্দান করেন। কোয়াংশ অর্থ 
পসর্ব্গৌরবান্বিত পদাধিকার* (03197195$ 900355807), 

বর্তমান সম্রাট প্পবিত্র বংশের” বা মাঞ্ু রাজবংশের 
দ্বাদশ নৃপতি। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি প্রায় 
পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন 
পূর্ব ও পশ্চিম প্রাসাদের রাণীদ্বয় তাহার পক্ষ হইয়া 
এক যোগে রাজ্য শাসন করিতেন। পূর্ব প্রাসাদের রাণীর 
১৮৮১ খুঃ কাল হয়, তাহার পর হইতে বর্তমান ধুদ্ধারাণীই 
একক হ্রাহার পক্ষ তইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। 
সমাটের বয়স এখন প্রায় ৩৫ বৎসর হইবে, পঞ্চম বর্ষ 
বয়ঃক্রম কাল হইতে রাজ্য শাসন হিসাব করিলে, তাহার 
রাজত্ব বর্তমান সময় ৩০ বৎসর পুর্ণ হইবে। রাজত্বকালের এই 
হিসাবে মাঞ্চুবংশের সম্রাগণের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্থানীয় । 

সম্গাটের বাক্তিগত কোন আকর্ষণী শক্তি বা মনোহারিত্ব 
নাই। এ বিষয়ে তিনি বৃদ্ধ সমান্ভীর সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের 
বোধ হয়। তাহার শরীরটা প্রায় পাঁচ ফুট চারি ইঞ্চি দৈর্ধ্যে 
হইবে। দেহটা হালকা হইলেও সুগঠিত । তাহার মন্তকটার 
গঠন মন্দ নয়। 

মুখমণ্ডল সমধিক পুষ্ট না হওয়ায়, উদাসীনের চেহারার 
মত দেথায়। তাহার শরীরের গঠন হালকা হইলেও 
তাহাতে যে যথেষ্ট শক্তি আছে তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। রাজপরিবারের অন্ঠান্ের ন্ায় তাহার বর্ণ তত 
শ্বেত নহে। কারণ মাঞ্চগণের শরীরের বর্ণ প্রায়ই ইউ- 
রোপীয়গণের বর্ণের সদৃশ । অনেক মাঞ্চকে ইউরোপীয় 
পোষাক পরিধান করাইলে শ্বেতাঁঈগণের মধ্য হইতে বাছিয়া 
বাহির করা কঠিন। স্ত্ীলোকগণের বর্ণ ততোধিক 
পরিষ্কার । 

সম্রাটের মস্তকের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিন্ধণ ও লম্বা 


১৩৪, 


দুধমগ্ডবে ক্ষৌর কার্য করিতে অনিচ্ছুক, তবে বাধ্য হইয়া 
মুখমগ্ডলে ক্ষুর প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কারণ চল্লিশ 
বৎসর বয়সের নিয়ে কোন চীনারই প্রায় দাড়ি গৌঁপ 
রাখিবার নিয়ম নাই । উচ্চবংশীয় চীনার্দিগের স্ায় তাহার 
হস্তপদ্দ গুলি ছোট ছোট ও দেখিতে সুন্দর। তাহার 
পরিচ্ছদ পরিফার পরিচ্ছন্ন। এবং প্রায় সাদাদিদে 
ধরণের। কোন রাজকীয় কাধ্য বা পর্ব উপলক্ষ ভিন্ন 
মণিমুক্তাদি প্রায়ই ব্যবহার করেন না। তাহার মুখের 
চেহারায় দয়ার লেশ আছে বেশ প্রকাশ পায়। কিন্ত 
তাহার দৃষ্টি চতুরত! ও বুদ্ধিব্প্রক। তিনি কিছু লাজুক 
এবং নির্জনতাপ্রিয় লোক। বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝ! 
যায় যে তাহার আত্মবিশ্বাস বিলক্ষণ আছে। 

তাহার সেই উদাসীনের মত মুখভাব, তীব্র চক্ষুজ্যোতি 
এবং সংসারের প্রতি ত্বণাব্যঞ্ক ভাব দেখিয়া বোধ হয়, 
তাহার মনে কোন গু চিন্তা নিহিত রহিয়াছে। তিনি 
কি সর্বদাই এই চিন্তা করেন যে তাহার প্রথম উদ্যমের 
সংস্কারকল্প নিষ্ষল হইল, তজ্জন্তই কি ভবিষ্যতের দিকে 
চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন? তিনি কি আশা করিয়! 
আছেন যে চীন সাম্রাজ্যকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাশালী 
করিতে সমর্থ হইবেন? কে বলিতে পারে তাহার মনের 
ভাব কি? 

রাজমাতার সঙ্গে তাহার কোন মনাস্তর নাই, বরং 
সাহার সঙ্গে অতি সপ্তাৰ আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার 
সংস্কারকল্পে বাধা দেওয়ার জন্য তিনি বৃদ্ধারাণীকেই যে 
একক দোষী করেন এমন বোধ হয় না, কারণ এ কাধ্যটা 
সংস্কারবিরোধী রাঁজমন্ত্রিগণের চক্রাস্তেই ঘটিয়াছিল। এবং 
তাহার হস্ত হইতে রাজক্ষমতা অপহরণ করিয়া যে বৃদ্ধা 
সম্রান্জীর হস্তে প্রদত্ত হয়, তাহাও মন্ত্রিগণের চক্রান্ত । 
মন্ত্রিগণের ধারণা হইয়াছিল যে অসমান পথে অতি দ্রুত- 
বগে শকট চাগাইলে পর্দে পদে যেমন বিপদের আশঙ্কা 
সম্রাটের মতানুযায়ী সংস্কার কার্য দ্রুত চালাইলেও তেমনি 
আশঙ্কার কারণ ছিল। বৃদ্ধারাণীর মনেও সেই ধারণা 
বন্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 


বর্ধমান সম্রাট সামান্ত সামান্য বিষয়ে আদেশ করিয়া 
থাকেনা কিল রচনা লাগাল | পাগল | আবী জারণ- 


সিলসিলা 


প্রবাসী | 


০ 


88 


৪৭? ঠক লী 


রাশীর (লঙ্ছতি ভিন হইতে পারে না শরধানমরিসভার 
(0180 099:0011) যে সকল জটিল বিষয়ের আলোচনা! 
হইয়া থাকে তাহাতে সমাট ও সন্ত্রাঙ্জী উদ্ভয়ে এক 
যোগে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকেন। কোন রাজকীয় 
পত্রার্দি আনীত হইলে প্রথমে বুদ্ধারাণীর হস্তে প্রদত্ত 
হইয়া থাকে। তিনি তাহা পাঠ, করিয়া, সম্রাটের হস্তে 
প্রদান করিয়! থাকেন এবং সম্রাট পাঠ করিয়া তাহা! 
পুনরায় রাণীর হস্তে প্রদান করিয়া থাকেন। [ক্রমশঃ] 


শ্রীরামলাল সরকার। 


জোনপুর। 


বারাণসী হইতে ৩৫ মাইল উত্তরে জোনপুর সহরের নাম 
আমাদের নিকট কেবলমাত্র সুগদ্ধি তৈল ও কেওড়ার 
উৎপত্তিস্থল বলিয়া পরিচিত। অতি সামান্ত সংখ্যক ব্যক্তিই 
জানেন যে জোনপুর ভারতবর্ষের ইতিহাসের নান! ঘটনার 
জন্য বিখ্যাত। দিলীতে পাঠান সম্রাটগণের রাজত্বকালে 
জোনপুর একটি খুব বড় প্রদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল ও 
তৎকালিক প্রথা অনুনারে জোনপুরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা- 
গণ বিদ্রোহী হইয়! দিল্লীর সম্াটদিগকে বিপর্যস্ত করিয়! 
তুলিতেন। এই বিদ্রোহই জোনপুরের প্রাধান্ত ও পতন 
উভয়েরই কারণ। ভারতবর্ষে ইংরাজরাজত্বের সর্বাপেক্ষা 
শ্ব্যের দিনে জোনপুর ভ্রমণে আসিয়৷ সহসা এত কথ 
মনে হয় না। সহরটি বেশী বড় নহে ও প্রধান রাজপথের 
উপরিস্থিত গৃহসমূহ বিশেষ দর্শন যোগ্য নহে।' কিন্তু ঘখন 
গুমতী নদীর উপরিস্থ সেতুর উপর আমিলাম তখন সহস! 
মনে উদ্দিত হইল যে বোধ হয় জোনপুর মুসলমানগণের 
কীণ্তিকলাপ এখনও রক্ষা! করিতেছে । এবং ধখন জোন- 
পুরের মসজিদ সমূহ দেখিলাম ও তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ 
শুনিলাম তখন জোনপুরের প্রতি এক গ্রকার ভক্তির ভাব 
উদ্দিত হইল। এই ক্ষুদ্র সহর একদিন মুসলমানগণের পরশ 
ধারণ করিয়া প্রাসাদ মসজিদ প্রন্ৃতি সুশোভিত হইয়া 


০ ৮ 





অসধ্যা।] 


শি ৯১০,০৮০ ০৭ সখি 


দা সামা ্গ্ধ দ্রব্যের জন্য নি লি নিকট 
ত্র ইহা পরিচিত । 

জোনপুরে এখন যে সকল ধ্বংসাবশেষ আছে,তাহ! মুসল- 
মান কীর্তিকলাপেরই ধ্বংসাবশেষ । কিন্তু তাহাই তৎপূর্বব- 
কালিকহিন্দু কীর্তিকলাপেরই পরিচয় দান করিতেছে । কারণ 
এই মসজিদগুলি অধিকাংশই হিন্টুদেবদেবীর মন্দির হইতে 
প্রাপ্ত প্রস্তরাদি দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছিল। কেল্লার 
মস্যণ প্রাচীর দেখিয়া কখনই মনে হয় না যে হিন্দু দেবদেবীর 
মন্দিরস্থ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ইহা নির্মিত কিন্তু সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় যখন কেল্লার কোন কোঁন অংশ ভাঙ্গিয়া 
ফেলা হয় তখন দেখা গিয়াছিল যে প্রায় প্রত্যেক প্রস্তরে 
হিন্দুধর্মের কিছু চিত্র খোদিত আছে। কেহ কেহ বলেন 
যৰনপুর বা যবনেন্দ্রপুর হইতে জৌনপুর নামের উতৎপস্তি। 
তবে ইহার সন্বদ্ধে বিশেষ কিছুই নির্ধারিত হয় নাই। 
ইংরাজী ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর পাঠান সম্রাট ফিরোজ শা 
জোনপুরে প্রথম মুসলমান প্রাধান্ত স্থাপিত করেন। কথিত 
আছে তিনি প্রথমে তাহার নামানুসারে ইহার নামকরণ 
করিবেন মনস্ক করেন, কিন্তু স্বপ্রাদেশ ব্ধতঃ মালিক জুনার 
(দিল্লীর মহম্মদ তুগলকের) নামে উৎসর্গ করেন। জোন- 
পুরের প্রথম প্রাদেশিক শাসনকর্তীর নাম খোজ জাহান, 
তিনি মহম্মদ তুগলকের প্রধান খোজা ছিলেন ও ক্রমে 
তাহার উীর হন। ইং ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি জোনপুরের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাতার নিবাসী তাইমুর কর্তৃক 
তুগলক বংশ দিল্লীর সিংহাসন হইতে তাড়িত হইলে খোজা 
জাহান স্বকীয় স্বাধীনতা! ঘোষণ! করেন। 

থোকা জাহানের বংশ শারকী বংশ বলিয়৷ পরিচিত। 
তাহারা বংশাহুক্রমে প্রায় একশত বৎসর জোনপুরে রাজত্ব 
করেন। তাহার! কখন কখন দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা 


স্বীকার করিতেন ক্রিস্ত অধিকাংশ সময়ই স্বাধীনভাবে রাজ- 
কাধ্য চালাইতেন ও তাছাদের নিজেদের মুগ প্রস্তত করি- 


তেন। এই জন্য দিল্লীর সহিত তাহাদের ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ 
চলিত। যখন সিকদার লোদি দিল্লীর সম্রাট ছিলেন তখন 


নীরকীবংশীর হুসেন শা জোনপুরে রাজত্ব করিতেন। তাহার 


বিদ্রোহ সিকদর লোদিকে এত বিপর্যা্ত করিয়াছিল যে 
উনি ছুসেনকে পরাজিত করিয়া জোনপুর অধিকার করেন 


জোনপুর। 


৯৩৫ 


এবং বিল্রোহী ছ ছসেন নশার সমাত মান দিও ামিকেনা বির 
করেন। শারকীবংশ নির্মিত সমস্ত প্রাসাদ মসজিদ প্রভৃতি 
তাহার আদেশমত ভূমিসাৎ করা হয়। ইহাই জোনপুরের 
আধুনিক ছুরবস্থার প্রধান কারণ। নচেৎ আজ জোনপুর 
দিল্লী আগরার ন্তায় জগতের নিকট ভারতবর্ষের অতীত 
গৌরবের সাক্ষ্যদান করিত। ভগ্রপ্রাসাদ ও মসজিদের 
প্রস্তরস্তপ হইতে প্রস্তর লইয়া ধনী মুসলমানগণ নিজ বাসগৃহ 
নিশ্মাণ করেন। জোনপুরের পতনের আরও একটি কারণ 
এই যে (সিকন্দরের পুত্র জালাল জোনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হঈলে তাহার সহসা মনে হইল যে জোনপুর তেমন স্বাস্থ্যকর 
স্থান নহে। সেইজন্য জালাল এই স্থান হইতে চার ক্রোশ দূরে 
জালালপুর'নামে একটি নগর নির্মাণ করেন, ও তাহা! প্রাসাদ 
মসজিদ আদি দ্বারা স্থশোভিত করেন। কিন্তু এখন সে 
সকলের কোন চিহ্বও নাই। কেবল তাহার নির্দিত সৈ নদীর 
উপরিস্থ একটি স্থুদূঢ় সেতু তাহার কান্তি রক্ষা করিতেছে । 

ইংরাজী ১৫২৬ খুষ্টাবঝে হুমায়ূন কর্তৃক জোনপুরের 
স্বাধীনত৷ লুপ্ত হয় কিন্তু হুমায়ুন কিছুকাল জোনপুরে বাস 
করিয়া ইহার পূর্ব্ব সম্পদ পুনঃ প্রতিষ্ঠ। করিবার চেষ্টা করেন 
এবং কোন কোন মসজিদ পুনরায় নির্মাণ করেন। আকবর 
কতৃক মুনিম খঁ! 'জোনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মুনিম 
খা জোনপুরের শেষ শাসনকর্তা । তৎপরে জো নপুরের 
শাসনভার নাজিম কিম্বা কেল্লার অধ্যক্ষের হস্তে অর্পিত 
হয়। অবশ্ত তখন জোনপুর “প্রদেশ” ছিল না। কেবল 
মাত্র সহরের শাসন কাধ্য কেল্লার অধ্যক্ষের দ্বারা চালিত 
হইত। 

দিল্লীর দরবার হইতে প্রত্যাগমনের সময় লর্ড কার্জন 
জোনপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যান। এখানে নিকটবর্তী 
সকল বিখ্যাত সহরে যাইবার অতি সুন্দর সুন্দর রাজপথ 
আছে। সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সহরের গৃহগুলি 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের .অন্ঠান্ত সহরের ন্ায়ই নির্শিতি। মধ্যে 
মধ্যে মসজিদ্র বা কোন ধনী ওমরাহের সমাধিস্থল। এই 
সমাধিগুলি অধিকাংশই সংস্কারাভাবে জীর্। পথে যাইতে 
যাইতে প্রায়ই এরূপ সমাধি সকল দেখিতে পাওয়া ষায়। 

দর্শনযোগা বস্তর মধ্যে আমার ভাল লাগিল গুমতী নদীর 
উপরিস্থ সেতু ও কেল্লা। মুনিম খা কর্তৃক এই সেতুটি 


১৩৬ 
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নির্শিত হয়। ইহা নির্মাণ করিতে প্রায় চারি বৎসর 
লাগিয়াছিল। কথিত আছে যে একদিন আকবর নৌকা 
করিয়া গুমতীতে বেড়াইবার সময় একটি বৃদ্ধার ক্রন্দন শ্রবণ 
করেন ও অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে বুদ্ধ' নদী পার 
হইবার জন্য ক্রন্দন করিতেছে । তখন আকবর তাহাকে 
আপনার নৌকায় উঠাইয়া পার করিয়। দেন ও এই সেতু 
নির্মাণের আদেশ দেন। ইহা ১৫৬৮ খুষ্টান্বে সমাপ্ত হয়। 
ইহা প্রায় ৩৫* ফুট লম্বা। ছয়টি সেতুস্তস্তে ছয়টি প্রস্তর- 
লিপি পারসী ও আরবী ভাষায় খোদিত। নকল গুলিই 
বেশ পড়া! যাঁয়। তাহা ঈশ্বরের মহিমা, আকবর ও মুনিম 
খার প্রশংসা ও সেতুনিন্মীণকারীর নাম ঘোষণ! করিতেছে। 
আফজল. আলি নামক কোন কাবুলী দ্বারা এই সেতুটি 
নির্মিত হইয়াছিল। 

এখানকার কেল্লা ফিরোজ শা কতৃক ইং ১৩৬* খুষ্টাবে 
নির্দিত হয়। এখন ইহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র আছে। 
কেল্লার ভিতর এখন কেবল মাত্র একটি ছোট মসজিদ 
আছে। এই মসজিদ সর্বপ্রথমে প্রস্তুত হয়, তৎপরে অন্থান্ত 
বড় মসজিদ প্রস্তুত হয়। এই মসাজদ ব্যতিরেকে কেল্লার 
ভিতর একটি হামাম্‌ বা 8:59) 720]. আছে। কেবল 
ফটকটি এখনও ঠিক দণ্ডায়মান আছে। কেল্লার ভিতর 
হইতে চতুর্দিকস্থ দৃশ্ত অতি সুন্দর। গুমতী নদী কেল্লার 
পার্শ্ব দিয় বহিয়া যাইতেছে । কেল্লার ভিতর সমস্তই ময়দান । 
স্কুলের ছাত্রগণ এখানে ফুটবল প্রভৃতি খেলিয়া থাকে। 
কেল্লার কতকটা এখন স্থানীয় কোতোয়ালীতে পরিণত করা 
হইয়াছে । কেল্লার ফটকের ভিতর প্রবেশ করিলেই একটি 
স্তস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে জোনপুরের রাজ- 
কোষ হইতে দরিদ্রদদিগকে ধনদান করিবর আল্ঞ! খোদিত 
আছে ও যদি কোন রাজকর্ম্মচারী তাহা অপহরণ করেন 
তাহাকে অভিশাপ করা হইয়াছে। মসজিদের সম্মুথে একটি 
প্রস্তর স্তস্ভে (12,0701008 7:1121) আরবী ভাষায় খোদিত 
ছুই তিনটি প্রস্তর লিপি আছে। তাহা কেবল ঈশ্বরের 
গুণকীর্তন করিয়া খোদিত। কোন কোন অংশ পাঠ কর! 
যায় না। 


জোনপুরের সর্বাপেক্ষা সুন্দর মসঞ্জিদ পূর্বে মহারাজ 


ল্দগাছলাপাজা কলালিপিঘাা ভলাটীজাণ প্যারিাল। শারিতাগ টিলা | টিগীযখীগা তা 


প্রবাসী । 


[৭ম ভাগ । 


এই মন্দির ধংস করিতে চেষ্টা করেন কিন্ত স্থানীয় সকল 
হিন্দু তাহাকে বাধা প্রদান করাতে তিনি পর সঙ্কর্প পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। এই মন্দিরে যদিও উপাসনা রহিত 
হয় তথাপি ফিরোজ শ! বা তাহার কোন শাসনকর্তাকে এই 
মন্দির অথবা অন্ত কোন মন্দিরে হস্তক্ষেপ করিবেন না 
এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়। কিন্ত 
শারকী বংশীয় ইব্রাহিম খা এই প্রতিজ্ঞাপত্র অমান্ত করিয়া 
অটলা দেবীর মন্দির ভূমিসাৎ করেন ও এই মসজিদ নির্মাণ 
করেন। কেহ কেহ বলেন ইহা! পূর্বের বৌদ্ধমঠ ছিল। কিন্তু 
তাহার কোন বিশেষ নিদর্শন নাই । মসজিদটি কেবলমাত্র 
প্রস্তর দ্বারা নির্ম্িত। ভিতরে গ্রবেশ করিয়াই,একটি খুব বড় 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হয়। পশ্চিমে মসজিদের প্রার্থন৷ 
গৃহ। ইহার মধ্যস্থলে একটি গন্ুজ কিন্তু তাহার সম্মুথে একটি 
অতি উচ্চ ফটকের স্তায় অট্টালিকা অবস্থিত। সেইজন্য 
গথুজটি সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মসজিদগুলিতে 
অন্ান্ত মসজিদের ন্যায় অত্যুচ্চ মিনারেট নাই। প্রাঙ্গনের 
চতুর্দিকে দ্বিতল বারান্দা স্তম্তশোভিত হইয়! অতি সুন্দর 
দেখিতে হইয়াছে। ইহাদের ঠিক মধ্যস্থলে এক একটি 
উচ্চ ফটক। এই মসঙ্জিদগুলি দৃশ্রাপ্য মর্নর প্রস্তর ছারা 
প্রস্তুত নয় বলিয়া ইহাদের সৌনাধ্যের কোন হানি হয় নাই। 
স্ুনিপুণ কারুকাধ্য ও নিম্শাণ কৌশল ইহার স্গিগ্ধ সৌন্দর্য 
বদ্ধিত করিয়াছে। এখানে ফারসী ভাষায় তিনটি প্রস্তরলিপি 
পাঠে জানা যায় যে ফিরোজ শা ইংরাজী ১৩৭৬ খুষ্টা্ে এই 
মসজিদ আরম্ভ করিতে চেষ্টা করেন ও ইব্রাহিম সা ইংরাজী 
১৪*৮ খুষ্টাব্ে সমাপ্ত করেন। সংস্কতে আরও কয়েকটি, 
লিপি আছে। তন্বারা জানা যায় যে ইহা হিন্দু ভাস্কর 
নির্মিত। শারকী বংশীয় জোনপুরের শেষ' অধিপতি হুসেন 
শ! কৃত জামি মসজিদ অপর একটি প্রধান মসজিদ । কেহ 
কেহ বলেন ইহা কোন ফকিরের সম্মীনার্থ নির্মিত হইয়া- 
ছিল। কেহ কেহ বলেন যে ইহা কোন ছুর্তিক্ষের সময় 
নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পার্বতী একটি প্রাচীরবেষ্টিত 
প্রাঙ্গণে শারকীবংশীয় ইব্রাহিম ও তাহার পরিবারবর্গী সম1- 


" ধিশ্বা। এইখানে একটি সমাধির উপরিস্থ প্রস্তরখণ্ড স্থানে 


স্থানে শ্বেতবর্ণ হইয়াছে । কথিত আছে যে উহা মর্শার 
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৩য় সংখ্যা |] 

বৃহৎ প্রাণ ও চতুর্দিকে স্তস্তপোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। 
তিন দ্বিকে তিনটি ফটক। পূর্ববদিকের ফটকটি সিকন্দর 
লোদি কর্তৃক ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখনও ভগ্রাবস্থায় পড়িয়া 
আছে। ছুটি তিনটি প্রস্তর লিপিতে কোরাণ হইতে উপ- 
দেশ উদ্ধৃত হইয়াছে। একটি সংস্কৃত প্রস্তরুলিপি আছে 
কিন্তু তাহ! পাঠ করা যায় না। 

* জোনপুরের সর্ববাপেক্ষ৷ ক্ষুদ্র ্রতিহাসিক মসজিদ লাল- 
দরওজা। শারকীবংশীয় মাহমুদ শার পত্ী বিবিরাঞ্জি কৃত 
নিকটস্থ প্রাসাদের রক্তবর্ণ ধার হইতে এই নামের উৎপত্তি। 
এই মসজিদ সর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। ইহাতে 
হিন্দু কারুবধর্য্ের অংশ অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষ। অধিক। 
কিন্তু ইহা! অত্যন্ত ভগ্রাবস্থায়। সম্প্রতি ইহ! সংস্কারের চেষ্টা 
হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে ইহার সৌন্দধ্য আরও কমিয়া 
গিয়াছে । কোরাণ হইতে উদ্ধত উপদেশ ছুইটি প্রস্তর 
ফলকে খোদিত। তিন চারিটি সংস্কৃত প্রস্তরফলক হিন্দু 
কাধ্যকলাপের পরিচয় দান করিতেছে । হিন্দু ভাস্কর 
নিযুক্ত করাই মসজিদে হিন্দুভাবের আধিক্যের কারণ। 

জোনপুরের কতকগুলি প্রধান দর্শনযোগ্য বস্তর পরিচয় 
দান করিলাম। আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র জীর্ণ পুরাতন 
মসজিদ আছে। কিন্তু কোন প্রাসাদের চিহ্ও নাই । 

জোনপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে ছুঃখ হয় বটে 
কিন্ত এই ছুঃখের সছিত কোন কষ্টকর স্থৃতি মনে উদ্দিত হয় 
না। জামি মসজিদের ছাদের উপর হইতে জোনপুরের 
ঘনসন্নিবেশিত গৃহরাজিও বহু দূরে বৃহৎ আম্রকানন দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়__একদিন যে সকল স্থানে সুসজ্জিত প্রাসাদ 
শোভা পাইত ও সুন্দর উদ্ভান তাহার শোভা বর্ধন করিত, 
এখন সেই সফল স্থানে শৃগালগণের বাসস্থান। কেল্লার 
ধ্বংসাবশেষ হইতে গুমতীর বক্রগতি বহুদূর পর্যন্ত দেখা 
বায়। একটি সার্মাষ্টি প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে জোনপুরের 
সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী শারকীবংণায় অধিপতি মামুৰ সা ও 
তীয় পত্ধী বিবিরাজি চিরনিদ্রায় শয়ান। তীহাদের মধ্যে 
জোনপুরের শেষ ছুর্দাস্ত অধিপতি হুসেন শা! চিরবিশ্রাম লাভ 
করিয়াছেন।, এক একটি সামাসত ্রস্তরখণ্ড তাহাদের বিশ্রাম- 
স্থল চিন্তিত করিয়া রাখিয়াছে। 

শ্রীশিশিরচন্্র চট্টোপাধ্যায়। 


এত 


একাদশী ব্রত। 
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একাদশী ব্রত। 


নিদারুণ গ্রীন্মের প্রবল প্রতাপে চারিদিক দগ্ধ হইয়া 
যাইতেছে। আমাদের নিদাঘচর্ধ্যার আয়োজনের শক্তিমত 
কোন ক্রটিই হইতেছে না। বৈছবাত ব্যঙজন দূর্ণিত হইতেছে । 
যন্ত্রধারা উন্মুক্ত হইয়াছে। দ্বার-বাতায়ন-মুখ উশীরগুচ্ছে 
সমাবৃত। হিমসংস্থষ্ট বহুবিধ স্থরভি-শীতল. পানীয় দ্রব্য 
সর্বদাই প্রস্তত। পিপাস! তবুও উপশান্ত হইতেছে না। 
প্রাণ ছট্‌ ফু করিতেছে । সকলেই অস্থির হইয়া পড়িতেছে। 
নিদাঘ নিবারণের নিখিল উপকরণই কোন ফল প্রসব 
করিতে পারিতেছে না । 

আমর! যখন এই বিবিধ উপায়ে পরিবৃত থাকিয়াও গ্রীন্মে 
ছুবিষহ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেছি না, 
তখন পাঠকগণ, ভাবিয়া দেখুন, যাহাদের জঙবিন্দু গ্রহণ 
পর্যন্ত মামরা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছি তাহাদিগকে এই সময়ে 
কতদুর তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। ধন্য তাহাদের 
আমাদের কথায় বিশ্বাস, যে প্রাণ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যাইতেছে, যন্ত্রণায় অস্থির হুইয়া অস্ফ,ট কাতর 
ধ্বনি করিতেছে, তবুও তাহারা! মুখ ফুটিয়া বলিবে না৷ যে একটু 
জল চাই! আর ত্মামরা ? আমর! তাহাদের সরল বিশ্বাসের 
উপর যতদুর নিষ্টুরাচরণ করিতে পারি তাহাতে কোন 
বিষয়ে স্বপ্লমাত্রও পরাত্মুখ হইতেছি না! কর্তব্য পালন 
করিতোছ ! ধন্রক্ষা করিতেছি! শাস্ত্রের মর্যাদা স্থাপন 
করিতেছি! ধিক আমাদের কর্তব্যে, ধিক আমাদের ধর্ম, 
এবং শত ধিক্‌ আমাদের শাস্ত্রমধ্যাদায়। 

আমরা অত্য্লমাত্র ক্ষুধাতৃষ্ণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভের জন্য কতদূর ব্যস্ত হুইয়৷ পড়ি, ছুই মাস গ্রীয্মের 
যাতনা নিবারণ জন্য কত প্রকার আয়োজনে নিযুক্ত থাকি, 
কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া আমাদের গৃহ-সংসার, যাহা্িগের 
দ্বারা নিয়ত পরিবৃত হইয়! আমাদিগকে কাল যাপন করিতে 
হয়, তাহাদের এই বার মাসের কঠোর যন্ত্রণা শ্বচক্ষে 
দেখিয়াও আমরা দেখিতে পাই না, বুঝিয়াও বুঝিতে চাই 
না। এতই আমরা পঙ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি ! এতই আমা- 
দের শাস্ত্রানথুরাগ ! “আমরা শর্ে আমি পশ্চিম বঙ্গীয় উচ্চ 
বর্ণকে দ্বিজজাতিকে লক্ষ্য করিতেছি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ 
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জাতিকে। আমরা পশ্চিম বঙ্গী়গণ একাদসী তিথিতে 
বিধবাগণকে, অসমর্থ হইলেও, কিঞ্চিন্মাত্রও আহার করিতে 
দিই না। স্ুবিষম ব্যাধি উপস্থিত হইলে, তাহার্দিগকে 
মরিতেও দেখিব, কিন্তু বিন্দুমাত্র ওষধ প্রদান করিব না। 
ইহা অতিরঞ্জিত নহে। পশ্চিম বঙ্গের এতাদৃশ ঘটনা বিরল 
নহে। আমি নিজেই তাহার এক প্রধান সাক্ষী। সেকি 
এক লোমহর্ণ ব্যাপার, পাঠকগণ নিম্নলিখিত বিবরণে 
জানিতে পারিবেন ! 

১২৯৭ সাল। ক্োষ্ঠের সংক্রান্তি। গ্রীষ্মের প্রভাব 
সময়োচিত। আমাদের গ্রামে (হরিচন্দ্রপুর, মালদহ ) 
কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । আমানের পরমপুঁজনীয়! বিধবা 
পিতামহী ঠাকুরাণী দিবা সার্ধ দ্বিতীয় প্রহরে এ রোগে 
আক্রান্ত হইলেন। সেদিন একাদশী । তিনি বিধবা হইয়া 
কিরূপে ওঁষধ সেবন করিবেন! গ্রামবৃদ্ধগণের মত হুইল না। 
তৃষ্ণায় তিনি অস্থির হইতে লাগিলেন। ব্যবস্থা হইল, তেল 
মাথাইয়া জল ঢালা । তাহাই হইল, কিন্তু সেই ভীষণ 
রোগের জালা, তৃষণ কি এ প্রক্রিয়ায় উপশাস্ত হইতে 
পারে? পিতামহী আমার পরদিন দ্বাদশীর অতি প্রত্যুষে 
ওষ্ঠপ্রান্তে এক-আধ বিন্দু জলগ্রহণ করিয়া তৃষ্ণার ও 
ব্যাধির জাল! হইতে চিরদিনের জন্ট বিদায় গ্রহণ করিলেন! 
আমর! বীর আধ্যসস্তান, বীরের ন্যায় শান্ত্রমধ্যাদা রক্ষা 
করিলাম! 

কলেরার ন্থায় ব্যারামেই যখন আমরা এইরূপে বিধবা 
বধ করিতে পারি, তখন নীরোগ অবস্থায় বিধবাগণের অনশন 
যন্ত্রণার দ্রিকে যে আমর! আদৌ ভ্রক্ষেপ করি না, ইহা বলাই 
বাহুল্য । পরিণত বয়স্ক! বিধবাগণ একাদণী সন্নিহিত জানিয়া 
কতদুর ভীত হন, তাহাও দগ্ধ নয়নে বহুবার দর্শন করিয়াছি। 
আর ধাহার! অতি শৈশবেই বৈধব্যবেদনানলে আহুতিরূপে 
নিক্ষিপ্ত, সেই ক্ষীরক বালিকার? তাহাদের অবস্থা 
আরও অকুত্ধদ। অনেকেই জানেন, যে সংসারে এইরূপ 
বালবিধবার অসপ্ভাব নাই, সে স্থানে এ নির্কোধ বালিকা- 
গণের দ্বারা একাদশী ব্রত পালন করাইবার জন্য সমস্ত 
পরিবারগীকে কতদূর অশাস্তিভোগ করিতে হয়। তাহাদের 


কাতর ক্রন্দন শবে মর্শগ্রস্থি ছিন্ন হইয়! যায়। তবুও সাহস 
বাজিলা ?লাজ 'বারচপাঁতে লাজ জাকাতের চালা ভলিফা! দিবা না! 


প্রবাসী। 


এরা 


কী ১৯৪০৫ 


পাছে বাহিরে আগিলে। শে টি রা; এই ভয়ে গৃহ 
মধ্ো তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়াও রাখা হয়! কোন কোন 
সময়ে বিধবা দুহিতার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে বাপ্পপুলিতনয়না 
কোমগ প্রাণ জননীও দুহিতার সহিত একই গৃহে আবদ্ধ 
থাকিয়া একাদশীব্রত পালন করেন! 

এই বিধবা বধের কি কোন প্রতিকার নাই? আমাদের 
ধন্মব্যবস্থপক .পাঁগত মহোদয়গণ সহমরণরূপ বিধবা বধের 
কোন প্রতীকার করিতে পারেন নাই; তাহারা কি এই 
একাদণীব্রত সম্বদ্ধেও সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া থাকি- 
বেন? তাহার! কি ইহার যুক্তাযুক্তত্ব বিবেচনা! করিবেন না? 
হিন্দুর শাস্ত্র কি এতই নিষ্ঠুর, যে তাহা এইরূপে স্ত্রীবধ 
করিবার অন্থমোদন করিবে? জ্ীবধও যদি এইরূপে অন্ু- 
মোদিত হয়, তবে সেই শাস্ত্রের উপর লোকের শ্রদ্ধা থ।কিতে 
পারে না। যদি বস্ততই শান্তর তাহা বলিয়া! থাকে, আমরা 
ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, তবুও ত তাহার সংস্কার 
করা উচিত। তবেই ত শান্ধের যথার্থ রক্ষণ হয়। জীর্ণ 
গৃহ সংস্কৃত না হইলে, কে তাহাকে আশ্রয় করিবে; এ 
অবস্থায় তাহার প্রতি আদর প্রদর্শন অসম্ভব । 

ভারতের সমস্ত প্রদেশেই দ্বিজগণের বসতি আছে, 
কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নহে। একাদশীর এতাদৃশ কঠোর 
নিয়ম পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অন্যত্র দেখিতে পাওয়া! যায় না,_ 
যতদুর জানিতে পারিয়াছি। এই বঙ্গদেশেরই অপর বিভাগে 
অসমর্থ বিধবাগণকে ছুগ্ধ ফল-মূলাদি ভোজন করিতে দেখিতে 
পাওয়া যায়। পূর্ববগীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহাদের 
বিধবাগণ দ্বার! পরিগৃহীত এই আচরণকে কোন মতেই 
অশাস্ত্রীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। এক নবদ্বীপাধিকৃত 
পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন সর্বত্রই এ এক মত দেখিতে পাওয়া যায়-__ 
অসমর্থ হইলে অনুকল্লবিধান সঙ্গত। 

তত্বনিরূপণ ও সকলের মঙ্গলের '।ধকে লক্ষ্য রাখিয়া. 
অপক্ষপাত হৃদয়ে ধর্বিচার করিলে বিচারের ফল পাওয়া 
যাইতে পারে। কিন্তু অনেক সময়েই তাহা! না করিয়া 
বিচারকগণ পুর্ব্ব গৃহীত হ্ব স্ব মতকে যেকোন প্রকারে হউক 
সমর্থন করিবার জন্য চেষ্টা করেন; নিজের বিব্রিশীষা- 
বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করেন। ফলে এই দীড়ায়, 


কিছ ভিটা লিগাগটিা গ্রীক লিগাদগাসা শা পাশার প্র 


৯৯৯ কক 


1৩ সংখ্যা ।.] 


করিয়! একটী দল" বীধিয়া তুলেন, ও অনুকূল তর্কের 
আবিষ্কার করিতে করিতে নূতন শাস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া 
ফেলেন । : 

একাদশী রতে যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, (১ সম্পূর্ণ 
উপবাস ও ২ অসমর্থপক্ষে কিঞ্চি্দি ভোজন ) তাহা কেহ 
সামগ্রস্ত করিয়৷ মিটাইয়! দিতে পারেন, এরূপ লোক ছূর্লভ। 
এক পক্ষের প্রামাণ্য স্থাপিত হইলে, অপর পক্ষের অপ্রামাণ্য 
দুর্বার। ধাহাদের পক্ষের অগ্রামাণ্য প্রতিপন্ন হইবে, 
তাহার! তাহাতে সন্তষ্ট না হইয়া! নিরন্তর তর্কপ্রবাহ্‌ পরি- 
চাঁলন! করিতে থাকিবেন, যাহাতে বর্তমানের স্তায় কোন 
কালেই তত্বনির্ণয়ের আশ! করিতে পারা যায় না। অতএৰ 
প্রামাণ্য অপ্রমাণ্য বিচার না করিয়া, স্বীকার করিয়া লওয়! 
হউক উভয়ই প্রমাণ; তবে যে মত বহুলোকে অবলম্বন 
করিয়া চলিতেছেন, তাহাই গ্রহণ কর! উচিত। বার্তিককায় 
কুমারিল ভট্টের পথ* অন্থরণ করিলে, বোধ হয়, এতাদৃশ 
ব্যবস্থা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। যাঁদ উভয়ই প্রমাণ হয়, 
তবে যে পঞ্ষ গ্রহণ করিলে প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে, তাহাই 
গ্রাহ। একাদশী ব্রতে অনুকঞ্ণ বিধানে*বিবিধ অনর্থপাত 
নিবারত হইয়া মঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে । 


ধর্মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে কেবল সংস্কৃত নিবদ্ধ অক্ষর 
পংক্তি দেখিয়াই কিছু নিধধারণ করা উচিত নহে। ইহাতে 
বহুদোষের সম্ভাবনা । সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যাহ! কিছু আছে, 
হৎসমন্তই প্রমাণ, আমর! ইহা! বিশ্বাস কাঁরতে পারি না, 
ঝা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিও দেখিতে পাই না। 
বীমাংসকগণের ইহা! অবিদিত নহে যে, আমরা এই 
বুতন মত প্রচার করিতেছি না। যাহারা অত্যসত্যই 
মস্ত দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম পর্যালোচনা করিতেন, 


প্রি 

*. “বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্তাদ্‌ অসতি হানুমানম্‌” ইত্যাদি মীমাংসা- 
ঈনের ( ১-৩-৩) স্মৃতিশান্্র সম্বন্ধীয় নুত্রের ভাষ্যে শবর স্বামী নির্মূল 
লিয়৷ কয়েকটা স্থৃতিচনের অপ্রামাণ্য ঘোষণা! করেন। কুমারিলভট্ট 
[হাতে বলিয়াছেন যে, এ স্মৃতি বচনের মূল বেদ নাহ, তাঁহ। কে বলিল, 
কহ সমস্ত যেদ খু'জিয়। দেখে নাই, এক সামধেদেরই এক সহশ্র শাখ|! 
তিএব ধে পর্যন্ত, এ স্মৃতির মূলভূত শ্রুতি ঘা বেদ পাঁওয়! না যায়, 
তদিন এ স্থৃতি অনুসারে কাজ চলিষে না, বস্তুত  স্ৃতিবচন অগ্রমাণ 
ছে! ১৩১২ সালের আবাড় সখ্য বঙ্গদর্শনে আমাদের ধর্মাশান্ত্র নামক 
বন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 





একাদশী ব্রত। 


১৩৯ 


ভাহারাই বহুশত বৎসর পূর্বে এই কথা বলিয়া (ি্াছেন । * 
ধর্ম মীমাংসা করিতে যাইয়া সকলেই নিখিল ধর্মশীস্তর 
যে একই কথা বলিতেছে, তাহা প্রতিপান করিবার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করেন। কতকগুলি স্থান আছে, যাহাতে 
সকলের একমত্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জন্ত 
কোন কষ্ট কল্পনা করিয়! ব্যাখ্য। করিবার প্রয়োজন থাকে 
না। আবার আর কতকগুলি স্থানও আছে, যাহাদের 
অনৈক্য স্পষ্টই প্রতীত হয়। এতাদৃশ স্থলে কয স্থাপন 
কেবল কতকগুলি দুরূহ তর্কঞজাল উৎপাদন করিয়া ফেলে। 
যখন ধর্ম অপকুষ্ট হইতে থাকে, লোকে ধর্মশান্ত্রের 
তাৎপর্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল অক্ষর পংক্তি লইয়! 
বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, প্রয়োজন বিশ্থৃত হইয়া! সাধনেই বিপ্রতি- 
পন্ন হইয়া উঠে, ও যথার্থ মঙ্গলকে বিসর্জন দিয়া স্ব স্ব 
নির্বন্ধ বা মিথ্যা সম্মান অহঙ্কারের পরিরক্ষণকেই পরম 
পুরুষার্থ বলিয়৷ মনে করে, তখন অন্তদৃষ্টির অভাব ও 
বহিদৃষ্টির প্রাবল্যে লোক দিনে দিনে কল্য।ণপথভরষ্ট হইয়া 
প্রত্যক্ষ অমঙ্গলকেও অমঙ্গল বলিয়া চিনিতে পারে না, 
প্রত্যুত অমঙ্গলকেই মঙ্গল ব।লয়াই স্থাপন করিতে সমত্ব হয়। 
উদ্দেন্ত-লক্ষ্য জান! থাকলে, তাহা পাইবার অনেক 
উপায় হইতে পারে। কোন ব্যক্তি এক নূতন গ্রামে 
যাইবে। কেহ তাহাকে পথ বাঁলয়া৷ দিল, এবং পথে 
কিরূপে যাইতে হইবে সমস্তই উপদেশ করিল। সেব্যক্তি 
অগ্রসর হইয়াই হয় ত আশ্রিত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া 
কোনরূপে এক অভিনব মার্গের উদ্ভাবন করিয়া গন্তব্যস্থলে 
উপস্থিত হইতে পারে) উপদেশকের উপদেশ তাহার কোন 
উপকার ন। করিতেও পারে। 
শাস্ত্রীয় বিষয়েও এতাদৃশ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। 
ইহার অনাদরেই আমাদের শাস্ত্রে শত শত নিয়ম উৎপর 


. হুইয়৷ অনুষ্ঠেয় কর্মসকল জটিল হইতে জটিলতর হইয়া 


উঠিয়াছে, ও উঠিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে মীমাংসকগণের 
ব্রীহি-অবঘাত'কে উল্লেখ করিতে পারা যায়। ব্রীহি-ধান্ত 
হইতে তুষ পৃথক্‌ করিয়া লইলে, তুল উৎপন্ন হয়। তুষ 
ছাড়ান অনেক উপায়ে হইতে পারে, কিন্তু তাহ! না করিয়! 
অবঘাতেরই দ্বারা তাহা! করিতে হইবে, তাহা না হইলে,_ 


* পূর্ব্বোজ শীমাংস| দর্শনন্ব্ের শাধরভাব্য জষ্টধ্য। বঙগা্শনের 


ল্লখিত প্রঘন্ধেও তাহ। উদ্ধ ত উহ্িইয়াছে। 


পা 


প্রকারাস্তরে তৃষ  ছাড়াইলে, কার্াসিদ্ধি হইবে নি ইহা 
নিয়ম বিধি। 

কেহ কাহাকে কোন কার্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান- 
কালে, স্বাভিমত সুগম উপায়ই বলিয়া থাকে। কিন্ত 
নানা কারণে, যাহা একের স্থগম, তাহা অন্তের ছুর্গম | 
আল্কাল উদুখল মুষলে তষ ছাড়ান অপেক্ষা যঙ্গের 
সাহায্েই তাহা স্্বকর। যন্ত্রনিপ্পন্ন তগুলের অপর তুল 
অপেক্ষা কোন অপকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না-- 
যদি আমাদের শাস্ত্রান্ুসারে অবঘাতজাত তলের এক 
অলৌকিকত্ব অপূর্বন্থ স্বীকার করা না যায়। 

ইহা অস্বীকার করিতে পারা যাঁয় না যে, এরূপ বনু 
স্থান আছে, যেথানে কোন নিয়ম স্বীকার না করিলে 
চলিতেই পারে না; যেমন চকমকি পাথর হইতে আগুন 
বাহির করিতে হইলে লৌহখণ্ড দ্বার! শী্দ শীঘ্ঘ পঁ পাথরে 
আঘাত করিতে হঈবে। কিন্তু এখানে এতাদশ নিয়ম 
করা ঠিক হইবে না ঘে, ডান হাতেই লৌহখণ্ড ও বাম 
হাতেই পাথর খানা ধরিতে হইবে । কোন লোকের 
হয়ত প্ররূপেই সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু অন্ত কোন 
লোকের বাম হাতেই লৌহ্দণ্ড ও ডান হাঁতেই পাথর 
খানা ধরা সুবিধাজনক । 

প্রশ্ন হইতে পারে যদি এইরূপ মত স্বীকার কর! 
যাঁয়, তাহা হুইলে শ্রাদ্ধাদিতে দক্ষিণাদমুখে উপবেশন 
করিবার যে নিয়ম আছে, তাহা ত উচ্ছিন্ন হইল )-_-সমস্ত 
কর্মকাণ্ডকেই ত জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইল! এ 
সন্বক্ধে আমরা এখানে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। 
শ্রাদ্ধাণিতে উপবেশনার্দি সম্বন্ধে যে নিয়মবিধি, যজমান 
অনায়াসে তাহ! অনুকরণ করিয়! চলিতে পারেন; তাহাতে 
কোন হানির সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত যদি কিছু লাভের 
প্রত্যাশা থাকে, তাহাও যদি হয়, হউক। একাদশী 
উপবাসে তাহা চলিতে পারে না। একাদশীর অনশনে 
কত মহান্‌ অনর্থপাত সংঘটিত হইতেছে, তাহ! সকলেই, 
বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গীয়গণ উত্তমরূপেই জানিয়াছেন ও 
জানিতেছেন। 

কটি উপবাস প্রাণবিসর্জনের জন্ত অভিপ্রেত 


টিন পা কটি শকিউভ্রীস  পচল্পিাাঘিল্ এ আয 901 জানিসাঘসা 


প্রবাসী | 


ওভার 


৪৪ গর কিক 


জিরিকে রি শ্রী হয়িতকিিলাস' তি ্বতিনিবন্ে 
একাদশীতিথিতে বিধেয় অবিধেয় সমন্তই উপনিবদ্ধ আছে। 
তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেই তিথিতে বিশেষ- 
রূপে সংযত হইয়া একাগ্রতায় ভগবানের উপাঁসন! করিতে 
হইবে; ভগবানের উপাঁপন! করাই সেই তিথির প্রধান 
কার্য। এখন যদি ভগবানের উপাঁসনাই করিতে 
না পারা যাঁয়, তবে বৃথা কেবল অনশন করিলে হইবে 
কি? পরিক্িঈ শরীরে ও পর্য্যাকুলচিত্তে কি প্রকারে 
ভগবদারাধনা সম্ভাবিত হইতে পারে? একাদশী ব্রতের 
এই ভগব্দারাধনারূপ দৃশ্ঠমান প্রয়োজনীয়তা যখন দেখা 
যাইতেছে, তখন তাহার অপর কোন উদ্দে্ট কল্পনা কর! 
কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্তই 
শাস্মকারগণ অসমর্থ লোকের জন্য হবিষ্যান্ন গ্রহণ পধ্যস্ত 
অনুজ্ঞ' প্রদান করিয়াছেন। এই অনুকল্প বিধান যে 
স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করে নাই, তাহা বলিবার কোন হেতু 
নাই। একজনের একটী অযৌক্তিক অন্তাধ্য কথার উপর 
নির্ভর করিয়া এতদুর গুরুতর পাপকারধ্যের অনুমোদন 
কাহারও শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। 
বিচারকগণের এ কথাটার দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত £₹_- 

কর্শেক্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা! ম্মরন্‌। 

ইন্জিয়ার্থান্‌ বিমুঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৮ 
যখন পিপাসায় অসহা যন্ত্রণায় প্রাণবাষু শরীর হইতে বহির্গত 
হইবার উদ্যোগ করে, তখন কর্মেন্রিয় সংযত থাকিলেও 
ব্রতিনী কিঞিৎ উদক্‌ পান, বা কিঞ্চিদি ভোজনকে কেবল 
প্ররণই করেন না, কাতর বচনে উচ্চৈঃশ্বরে প্রার্থনাও 
করিয়া থাকেন,যদিও আমাদের ন্যায় কুলিশকঠোর 
পুরুষাপসদগণের বধির কর্ণে তাহা প্রবেশ করিবার অবকাশ 
পায় না। এখন জিজ্ঞাসা করি এই মিথ্যাচরণ দ্বার! 
একাদশীর উদ্দেশ্য কি পূর্ণ হয়? অতএস্__ 

শ্য্তিন্দিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহঙ্জুন । 

কর্েক্তিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্ুতে ॥” 
এই ভগবানের উপদেশকেই অবলম্বন করিয়৷ কি আমাদের 
চলা উচিত নহে? 

অসমর্থ বিধবাগণের উপবাঁসে অন্গুকল্পবিধান অঙুজ্ঞাত 

চ্টাল সবালই নিজ নিজ অশক্কি প্রকাশ করিয়া অন্তুকল্পই 


ও মংখ্যা।] 


করিবে, মুল উপকাস ফেছই করিবে না_এ আশ! ৰ্খা | 
অসমর্থ হুইয়াও যাহারা এখন শাঙ্সান্ুরাগে উপবাস করিতে 
পারে, তাহারা কি এ শাক্জাম্বরাগেই নিজের শক্তি-অশক্তি 
বিবেচনা করিবে না? কেহ এ নিয়ম উল্লজ্বঘন করিলেও 


তাহা বিশেষ বিচার্ধ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক নিয়ম . 


সম্বন্ধেই এই আপত্তি করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ, 
সংসারে এতাদৃশ কোন কার্য হইতে পারে না, যাহা 
সমন্তদিকেই কল্যাণ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। যাহা 
একদিকে ভাল, তাহ! অপরদিকে মন্দ। ভিক্ষক আসিবে 
ভয়ে কেনা পাক করিয়া থাকে? 

কথা হইতেছে--যাভার দ্বারা কল্যাণ প্রচুর, এবং 
অকল্যাণ অল্প, তাঁভাই বিধেয়। অসমর্থ বিধবাঁগণের 
উপবাসে অন্তুকল্প বিধানে কল্যাণই প্রচুর, অতএব তাভাই 
বিধেয়। 

বর্তমান ব্রাহ্মণপপ্ডতিভসমাজ ধর্ম্মব্যবস্থাপকপদের টা 
নিজে অভিমানী হইয়া 9, সামাজিক বিষয়ে মঙ্গলব্ধান 
বা অমঙ্গল নিরাঁকরণে বিশেষ উদ্চোগ করিতেছেন না। 
কেহ বাঁ করিলেও, অপরে তাহার প্রতি বিদ্বেষচক্ষ নিক্ষেপ 
করিয়া নিগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে কতই না উপদ্রুত হইতে তইয়াছিল। এক 
একজন ত্তাহার প্রতি এরূপ কদধ্যভাষা প্রয়োগ করিয়া- 
ছিলেন যে, যে কোন পাঠকের তাহা লঙ্জ, ক্ষোভ ও 
দুঃখ উৎপাদন করিতে পারে। তাহাদিগকে কার্যের 
উপাদেয়তা বুঝাইয়া দিলেও, তাহার প্রতি লক্ষ্য না 
করিয়া নিজের নির্বদ্ধ রক্ষাতেই যত্ববান্‌ থাকেন। তাহারা 
শান্ত্রকেই রক্ষা করিতেছেন, লোককে নহে। তাহার! 
নিশ্চয়ই জানেন, শাঙ্জ শাস্ত্রের জন্য নহে, শান্জ লোকের 
জন্ত। ইহলোক, পরলোক উভয়ই আছে, সত্য। কিন্ত 
খন আমাদের খ্$ঁভয় লোকেরই সহিত স্ব, তখন অন্য- 
তরফে একবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন ? পূর্ব পুর্ব 
ব্যবস্থাপকগণও তাহা! করেন নাই; তাহারা উভয়েরই 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব পশ্চিমবলীয় ব্রাহ্গণপণ্ডিত 
মহোদয়গণ অবিলম্বে সচেষ্ট হউন, যাহাতে তাহার! এই 
নিরপরাধ বিধবাবধের* ছুরপনেয় কলঙ্ক হইতে আত্মাকে, 
দেশকে ও শাস্ত্রকে মুক্ত করিতে পারেন। বিধবাগণের 


লক্ষমণাঁবতী। 


না 


রি: 
উপর টি অপীম অত্যাচার কখনই, হার নহে। 
ভগবান প্রসন্ন হউন, “ স নো বৃদ্ধা পতয়া সংযুনক্ত, 1” 
্রীবিষুঃশেখর ভট্টাচার্ধা। 


লক্ষমণাবতী । 


বৃহৎ এবং স্বন্দর। স্বর সৌন্দধ্য-গা্ভীর্যোর অপূর্ব্ব 
সম্মিলন। সেই অপূর্ব সম্মিলানের জন্যই গৌড়ের ধবংসাব- 
শেষ নিরতিশয় চিত্তাকর্ষক । কি সরোবর, কি সিংহদ্বার, 
কি নগরপ্রাচীর, কি উপাসনালয়,_-সকল দশ্ঠই একরূপ, 
বৃহৎ এবং স্ন্দর। সৌন্দর্্য-গাস্তীর্যের এরূপ অপুর্ব 
সন্সিলন অন্যত্র নিতান্ত দুর্লভ । তাহার প্রধান কারণ,__ 
গৌড়ের বিচিত্র ভাগ্য-বিবর্তন। যাহা কিছু ক্ষুদ্র, তাহা 
কালমোতে ভাপিয়! গিয়াছে ;__যাহা বুহৎ, তাহাই কেবল 
কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে | * 

যেখানে একদিন বুহৎ রাজনগর ছিল, সেখানে এখন 
বিজন বন! তাঁহার স্থানে স্থানে হলচাঁলনার স্যব্রপাত 
হইগাছে। তাহার মধ্যে এখানে মেখানে-কত স্থানে-__ 
কত পুরাকান্তির ধংসাবণেষ ;তাহার উপর বৃক্ষলতা ১ 
বুক্ষলতার উপরর্দবসের আলোক এবং রজনীর অন্ধকার,-_ 
কখন গান্ভীষ্য, কখন সৌন্দগ্য,.. কখন গাস্তাষ্য-সৌন্দধ্যের 
অপূর্ব সম্মিলন,-সকল সময়ের জন্ত এক অন্তহীন অপূর্ব 
দৃশ্তপট বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। 

পুরাকালে ভাগীরঘীর এক শাখা এই প্রাচীন নগরীর 
পশ্চিমাংশে প্রবাহিত ছিল। তাহার জন্ত সে কালের 
কবিকুল গৌঁড়নগরীর বর্ণনা করিতে হইলে, ভাগীরথীর 
উল্লেখ করিতেন। এখন ভাগীরথী সবিয়া গিয়ছেন। 
কেবল বর্ষাকালে এখনও পুর্বাবস্থার কিছু কিছু আভাস 
প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। কিন্তু অন্ত কালেও লোকে সেই 
পুরাতন খাতের প্রতি--ভাগীরথী বলিয়াই সমুচিত ভক্তি- 
অদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া থাকে। 

এক দ্দিকে ভাগীরঘী, অন্ত দ্দিকে মৃত্গ্রাচীর, ইহার 


মধ্যে উত্তর দক্ষিণে পঞ্চক্রোশ দীর্ঘ রাজনগর--তাহাই 


* এক্ষণে গড়ের ৭ স্থানে স্থানে জীন সং্কার আরনধ হইয়াছে ] কিনব 
লঙ্ধাধতীতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায় না। 


১৪২ 


ক্ষন বিখ্যাত গোঁড়নগরের সাধারণ রি তাহার 
বাহিরে নগরোপকগ, তাহা দশ ক্রোশ। পশ্চিমে ভাগীরধী- 
শ্োত নগর রক্ষা করিত। সে দিকে প্রাচীর দেখিতে 
পাওয়া যায় না। পূর্ব দিকে মৃত্প্রাচীর ; প্রথমে একটি, 
তাহার পর ১৫১ ফুট প্রস্থ গভীর পরিখা, তাহার পূর্বে 
আবার মু্প্রাচীর,_-উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। এই মৃত্প্রাচীরের 
তলদেশ প্রায় ২০০ ফুট প্রস্থ_সমতলপ্রদেশ হইতে 
প্রাচীরের শিখরদেখ ৪০ ফুট উচ্চ। ইহার পার্্দেশ 
ইষ্টকগঠিত ছিল; শিখরদেশে প্রহ্রী মন্দির দেখিতে পাওয়। 
যাইত ;--এখন তাহার চিহ্নমাত্র বর্তমান নাই! পূর্বদিকে 
প্রাচীর হইতে পশ্চিমান্তে ভাগীরথী পরান্ত উত্বর দক্ষিণে 
“দীর্ঘ এক রাজপথ প্রচলিত ছিল; এখনও স্থানে স্থানে তাহার 
চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যার। প্রাচীরমধ্যস্থ রাজনগর উত্তর- 
দক্ষিণ ছুই অংশে বিভক্ত । উত্তরাং সমধিক পুরাতন; 
তাহার তুলনায় দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক । উত্তরাংশে 
অট্রালিকাদি অধিক নাই; দক্ষিণাংশেই তাহার প্রাচ্ধ্য 
দেখিতে পাওয়! যায়। উত্তরাংশের প্রধান দৃশ্ত--সাগর- 
দীঘি,-_ঝুন্ঝুনিয়া মস্জেদ,__মক্হম আখি সিরাজুদ্দীনের 
সমাধিমন্দির,--সহুল্লাপুরের গঙ্গার ঘাট, _এবং পরিখা প্রাটীর- 
বেষ্টিত ছুর্গীকার বিজন বন। এই অংশই ইতিহাস বিখ্যাত 
“্লক্ষমণাব্তী।* তাহার প্রধান কীর্তিচিহ্ন__ 
সাগরদীঘি। 

ইংরেজাঁবাদ আধুনিক নগর। তাহাই এখন মালদহ 
জেলার সদর মোকাম। সেখানে আসিয়া! গৌড় পরিদর্শনে 
যাত্রা করাই সুসঙ্গত। ইংরেজাবাদ হইতে এক মাইল 
বাহিরে আসিলেই, মৃত্প্রাচীর দেখিতে পাওয়৷ যায়। এখন 
তাহার উভয়পার্থে বৃক্ষরাজি )-_মধ্যস্থলে শকট চালনার 
উপযোগী রাজপথ ;__-তাহা নৃতন পথ নহে;_মৃত্প্রাটীরের 
শিখর দেশমাএ। এই মৃত্প্রাহীরের পূর্ববাংশে নিয়ভূমি ) 
স্থানে স্থানে জলমগ্ন ) সর্বত্র শস্তক্ষেত্র। ইহার পশ্চিমাংশে 
সমতল প্রদেশ) স্থানে স্থানে বৃক্ষবাটিকা; অধিকাংশ 
স্থানেই বিজন বন। এই পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হুইলে, 
পরিখা প্রাচীর বেষ্টিত ছুর্নাকার বিজনবন দৃষ্টিগোচর হয়। 


তাহার অনতিদুরে-দক্ষিণ ভাগে উচ্চ মৃত্তিকাস্তপের উপর 
জাজ লাল! তাঁচাট ক্ষাকিখাশজ। দণাপীকারিনিললা পীক্গাান। 


প্রযা্সী। |. 


৯৯ 


[ ৭ম ভাগ। 


তাত, ই কা ই ক কক ৯ চিত ৯ ক৭১৯৪১০৭ পিসি 


জঙ্গলভেঘ কির সাগর দরীঘিতে অবতরণ করিবার গ্রাম্য 
পথ --তাহা এখন জনসমাগমশুন্ | 

সাগরদীঘি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ ;-_হিন্দুকীত্তি বলিয়া 
নুপরিচিত।* তাহার বর্তমান আয়তন ৫৫৯ বিঘা! এরূপ 
স্ববৃহৎ সরোবর হিন্দু বা বৌদ্ধ নরপালদিগের শাসন সময়েই 
নানা স্থানে খনিত হইত। কত কালে, কত শ্রমে, কত 
ব্যয়ে এই সুবৃহৎ সরোবর খনিত হইয়াছিল, কে তাহার 
ইয়ত্া করিবে? 

এই সরোবরে অবতরণ করিবার জন্য ছয়টি সোপানশ্রেণী 
গঠিত হইয়াছিল ;__উত্তরে একটি, দক্ষিণে একটি, পূর্বে 
ছুইটি, এবং পশ্চিমে ছুইটি,--তাহার ইষ্টক প্রস্তর,স্থানে স্থানে 
পড়িয়া! রহিয়াছে। কিন্তু সোপানাবলী ভূগর্ভে বিলীন হইয়া 
গিয়াছে । সাগরদীঘি দেখিয়া, দেখিবার আশ পরিতৃপ্ত 
হয় না; বিজনবনের বিভীষিকায় সন্তস্ত হুইয়া, পর্যটকগণ 
পলক মধেই দর্শন কাধ্য সমাপ্ত করিয়৷ প্রত্যাবর্তন করিয়া! 
থাকেন। এখানে গজারোহণে গমন করাই প্রশস্ত | 

কাহার কীর্তি দর্শন করিলাম? হিন্দু কীর্তি সন্দেহ নাই; 
-_ কিন্তু কাহার কীর্তি? নিকটে পরিখা প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, 
সম্মুখে স্বৃহৎ সরোবর,__সমস্তই জনশূন্য, সমস্তই একরূপ, 
বৃহৎ এবং স্ুন্দর। ইতিহাসের অভাবে জনশ্রুতি ভিন্ন 
তথ্য নির্ণয়ের অন্ত উপায় নাই। জনশ্রুতি সাগরদীঘিকে 
গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের কীর্তি বলিয়৷ অগ্যাপি বিঘোধিত 
করিয়া আসিতেছে ।$ এই সেই ইতিহাস বিখ্যাত প্লক্ষ্ণা- 
বতী,”_হিন্দু রাজের শেষ রাজধানী ;-_মুসলমানাধিকারের 
গ্রথম বিজয়ক্ষেত্র,--এখন 'ানভূমির স্তায় হায় হায় 
করিতেছে! 

এত বড় বৃহৎ জলাশয়; তাহার তীরে দেবমন্দির দেখিতে 
পাওয়া যায় না। মুসলমান লিখিত ইতিহাসে লিখিত 
আছে,--লক্ষণাবতী অধিকৃত হুইলে, “বক্তিয়ার খিলিগি 
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আসংখ্যা। ] 


শাবি পিপি লা িসাপসতািণী 


বহুসংখাক দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া উপাদান সংগ্রহ করেন 
এবং তন্বারা বহুসংখ্যক মন্জেদ নির্মিত করিয়া, বিজয়কীর্তি 
সংস্কাপিত করেন। সুতরাং এত কালের পর দেবমন্দিরের 
চিহ্ন দর্শনের আশা! নাই। কিন্তু দেবমন্দিরের ইষ্টকগ্রস্তর 
ভাঙ্গিয়া লইয় বক্তিয়ার যে সকল মস্জেদ নির্মিত করিয়া- 
ছিলেন, সেই সকল পুরাতন মস্জেদই বা এখন কোথায় 
চলিয়া গিয়াছে? কেবল সাগরদীঘির অনতিদুরে ছুইটি 
মস্জেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা মস্জেদের ধ্বংসাবশেষ 
মাত্র। তাহাও সমধিক পুরাতন নহে)__অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক। তাহারই একটির নাম 


*. ঝুন্ঝুনিয়া মস্জেদ । 

গঠনগৌরবে এই মস্জেদ পর্ধ্যটকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া 
থাকে। ইষ্টকপ্রস্তরে স্থগঠিত,__্থদৃঢ় বলিয়া এখনও ইহা 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। বাহিরের ইষ্টক সঙ্জ| 
এবং ভিতরের প্রস্তরস্তস্ত গৌড়ীয় গঠন প্রণালীর বিশেষত্ব 
সচিত করিতেছে। তাহার প্রধান প্রশংসার বিষয়-_ 
রচনাসামঞ্জন্ত । মিনার, প্রবেশদ্বার, গম্ুজ পরস্পরের সহিত 
সামঞ্জন্ত রক্ষা করিতেছে; অভ্যন্তরের খিলান, স্তস্ত এবং 
কক্ষগুলিও সেইরূপ। উপরে তৃণগুল্সের অত্যাচারে গম্থুজ 
ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে; সুদৃঢ় বলিয়াই এখনও মস্জেদটি দণ্ডায়- 
মান আছে। এখানে পর্ধোপলক্ষে এখনও জনসমাগম 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

চতুর্দিকে বিজন বন, তাহার মধ্যে এই বিচিত্র মন্দির,-_ 
ফলকলিপি ভিন্ন তাহার আর কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হইবার 
উপায় নাই। ফলকলিপি মস্জেদের প্রবেশদ্বারের শিরো- 
ভাগে সংযুক্ত আছে। তাহা “তোগ্রা” অক্ষরে খোদিত। 
সংক্ষিপ্ত বলিয়া, ফলকলিপি পধ্যটকের সকল কৌতুহল 
চরিতার্থ করিতে পারে না। ইতিহাস লেখকের নিকট 
এই মস্জেঘ নান! কারণে বছুমূল্য বলিয়া স্থুপরিচিত। ইহ! 
কোন রাজ! বা রাজপুরুষের কীর্তি নহে ;__নাগরিকের 
কীর্তি )__একটি সন্তাস্ত মুসলমান মহিলার দ্বান।* হোসেন 
শাহ বাদশাহের পুত্র মাহমুদ শাহের শাসনসময়ে হিজরী 





* 11১91109719 ৪. 1800,--77095 806 115৩ 1920) ৪100. 
মা 0০৫ ০02117096 1980 10181) [0516107 ইহাই ফলকলিপির 
অন্থযাদ। 


লক্ষমণাঁবর্তী। 


পালা শা পসরা? হক কতক ০০ নিউ ৭৯০৯৪া পি 
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৯৪১ শে €১৫৩৪-১৫৩৫ থুষ্টান্ধে) এই মস্জেদ নির্মিত 
হইবার কথা ফলকলিপিতে লিখিত আছে। তাহাতে 
মুললমান মহিলার নাম নাই )_-কেবল প্মহিলা নির্মিত” 
বলিয়! উল্লেখ আছে। জনশ্রুতি সেই ধর্মপ্রাণা মুসলমান- 
মহিলার নামানুসারে অগ্ভাপি ইহাকে “ঝুনঝুনিয়া-মন্জেদ* 
বলিয়া ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে । সেকালে গৌড়ের নাগ- 
রিক ত্র্বরধ্য কিরূপ ছিল, মহিলা নির্মিত মস্জেদ দর্শন 
করিলে, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়। যায়। নাম গোত্রের 
উল্লেখ না করিয়া নীরবে নিঃস্বার্থভাবে এরূপ বহুমূল্য ম্স্জেদ 
নির্মিত করিয়৷ যে মুসলমানমহিলা ইহলোক পরিত্যাগ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা জানিবার জন্ স্বভাবতই 
কৌতুহল প্রবল হইয়া উঠে। নে কৌতুহল চরিতার্থ করি- 
বার উপায় নাই। এই মস্জেদ পারিবারিক উপাসনালয় 
নহে; সাধারণের ব্যবহারার্থ উৎসগারুত “জুম! মস্জেদ”। 
সে কথা ফলকলিপিতে উল্লিখিত আছে। 

যে দিন এই স্ুুরচিত সাধারণ উপাসনালয়ে ভক্ত 
উপাসকগণ প্রথমবার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরমেশ্বরের পবিত্র 
নামে সমবেত হইয়াছিলেন, সেদিন গৌঁড়ের পূর্ব্ব সৌভাগ্য 
পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ছিল) মস্জেদের সম্মুখে প্রাঙ্গণ, 
প্রাঙ্গণের বাহিন্টর প্রাচীর, প্রাচীরে খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার, 
তাহার বাহিরে রাজপথ,_-এখন তাহা ধীরে ধীরে ধ্বংস- 
মুখে অগ্রসর হইতেছে! নিকটে জনমানবের বসতি নাই ; 
কিন্তু সেকালে ঘন বসতি বর্তমান ছিল। নচেৎ এরূপ 
বন্ুমূল্য মলজেদের প্রাক্সণ সংকীর্ণ হইত না। এখন এখাঁনে 
ব্যাত্রভীতি;_-স্থানে স্থানে হলচালনার স্থত্রপাত হইলেও, 
ব্যাপ্রভীতি বিদুরিত হয় নাই। শ্শিকারীগণ এখানে আসিয়া 
বিপধ্যন্ত হইয়া পড়েন)--ব্যা্ব একবার সাগর দীঘির 
পাহাড়ের নিবিড় বনে পলায়ন করিলে, তাহার অন্ুনরণ 
করা অসম্ভব। এই মস্জেদের নিকটেই আর একা 
মস্জেদ। তাহা ঠিক মস্জেৰ নহে, তাহা 

মক্ছুম আখি সিরাজুদ্দীনের সমাধিমন্দির । 

প্রাঙ্গণ আছে, প্রাচীর আছে, প্রবেশদ্বার আছে, পর্ধোপ- 
লক্ষে জনসমাগমেরও অভাব নাই ;--কিন্ত সকলই কেমন 
শ্রীহীন হইয়। পড়িয়াছে। সংস্কারাভাবে সমাধিমন্দির 
জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। চারিদিকে বৃক্ষলত! গ্রশ্রয়লাত 
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করিয়া, স্কানটি ভীতি গ্রদ করিয়! তুলিয়াছে। মকৃছুম সাহেব 
সাধুগুরুষ ছিলেন। মালদহ প্রদেশে এরূপ সাধুপুরুষের 
সমাধিমন্দিরের অভাব নাই। কিন্তু এই সমাধিমন্দির 
সর্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করিয়া থকে । 

সমাধিমন্দির উষ্টক প্রস্তরে গঠিত।  প্রাঙ্গণদ্বারের 
ফলকলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,-স্বিখ্যাত বাদশাহ 
হোসেন শাহ ৯১৬ হিজ্জরী শকে (১৫১০ খুষ্টাব্বে) একটি 
তোরণদ্বার নির্মিত করিয়া, সাধুপুরুষের সমাধিমন্দিরের 
প্রতি সমাদর গ্রাদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা এঝুন্ঝুনিয়! 
মস্জেৰ” নির্মিত হইবার পুর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। 
মক্ছুম আখি সিরাজুদ্দীনের নামের সহিত নানা অলৌকিক 
কাহিনী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে । 

এই দুইটি মুসলমান কীত্তি চিন্কের অদ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে 
একটি গ্রাম্য পথ; তাহা ধরিয়া ভাগীরথীতীরে উপনীত 
হইলে, পুরাতন সোপানাবলী, দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
নিকটস্থ গ্রামের নাম সছুপা।পুর। তজ্জগ্ঠ পুরাতন সোপান1- 
ব্লীর»নাম 


চর 


সছুল্যাপুরের ঘাট । 

এই স্থান হইতে মৃত্প্রাচীরের আরম্ভ। একদিকে 
ভাগীরথী, অন্ত দিকে মুত্গ্রাচীর,--এখাঁনেই তাহার স্ুত্র- 
পাত। অবস্থান দেখিলে মনে হয়,_-সেইকালে এই পধ্য্ত 
নগরসীম! নির্দিষ্ট ছিল। মুসলমান শাসনসময়ে পুরাতন 
দেবমন্দির বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু গঙ্গার ঘাট বিনষ্ট হয় 
নাই। এখনও গঙ্গাক্ননোপলক্ষে পুরাতন ঘাটে জনসমাগম 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও মেল! বসিয়া! থাকে, চিতা 
প্রজ্জলিত হয়, তর্পণস্লোকে গঙ্গাতীর মুখরিত হুইয়া থাকে। 
মালদহ প্রদেশে এই স্থান মুক্তিক্ষেত্রের গ্ভায় সমাদর লাভ 
করিতেছে । তজ্জন্ত সন্ত্রস্ত পরিবারে এই স্থানে অস্তেষ্টি- 
ক্রিয়! সম্পাদিত করিবার রীতি প্রচলিত আছে। 

ঘাটের অনতিদূরে যে মৃত্পপ্রাচীর দেখিতে পাওয়া যার, 
তাহ। সমধিক পুরাতন, উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে গয়া- 
মালতী* নামক গ্রামের নিকট দিয়! চলিয়া গিয়াছে। এই 
প্রাচীরের স্থানে স্থানে নগরতোরণ বর্তমান ছিল। এক 


» এখানে একটি ইংরেজকুটি স্থাপিত হই়্াছিল। এখন কুঠি 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


তোরণের নাম প্্ারবাসিনী”__দ্বার দেশে দেবীমৃর্তি ধো্দিত 
আছে। নগরলঙ্ী নগররক্ষার্থ দণ্ডায়মানা,__দেখিলে, 
সেকালের স্বপ্রমোহে অভিভূত হইতে হয়। আর একটি 
তোরণের নাম "পাতাল-চণী”। এই সকল পুরাতন নাম 
ধরিয়া, লক্্মণাবতীর নগরসীমা নিষ্ট হইতে পারে। 
গোড়ীধিপতি আদিশুর নরপতির বিশেষ আমন্ত্রণে 
পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ কাণ্যকুজ হইতে বঙ্গদেশে শুভাগমন 
করিয়াছিলেন । ইহা এদেশের গ্রচলিত জনশ্রুতি । কিন্ত 
তাহারা প্রথমে কোন্‌ স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে 
মতভেদ আছে। '্রীতিহাসিক স্থাননির্দেশে এরূপ মতভেদ 
অভাব নাই । মৎস্যদেশ--বিরাট ভবন--.কীচকবধের স্থান 
বঙগদেশেও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহাভারতের বর্ণনার 
সহিত তাহার কিছুমাত্র সামগ্রস্য না থাঁকিলেও, লোকে 
স্বদেশের গৌরববর্ধনের চেষ্ট। পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
্রাহ্মণাগমনের কথাও সেইরূপ হইয়া দীড়াইয়াছে। কেহ 
কেহ বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়া আসিতেছেন,__পূর্বববঙগের 
রামপালনগরই ব্রাহ্মণাগমনের পুণ্যস্থান। সেখানে এখনও 
তাহার ম্থতিচিহ_-গজারি বৃক্ষ-- প্রদর্শিত হইয়া থাকে। 
রামপাল একসময়ে পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। কিন্তু রামপাল 
কখনও সমগ্র গোড়ীয় সাহ্রুজোর রাজধানী ছিল না। আদি- 
শুর কোথায় রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন,_ ব্রাহ্মণগণই 
বা কোন্স্থানে প্রথম পদাপণ করিয়াছিলেন,__তাহার কথ 
কুলাস্তগ্রন্থে যে ভাবে লিখিত আছে, তাহাতে পূর্ববঙ্গের 
জনশ্রতিতে আস্থা স্থাপন কর! যায় না। 
আদিশুরের পূর্বে বৌদ্ধাধিকার প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ 
নরপালগণকে পরাভূত করিয়া আদিশুর ধর্মসংস্থাপন কামনায় 
্রা্মণ আনয়ন করেন। এ বিষয়ে কিছুমাত্র মতভেদ নাই । 
কুলশাস্ত গ্রস্থেই লিখিত আছে,_- 
পতত্রাদিশ্রঃ শূরবংশ সিংহ! 
বিজিত্য বৌদ্ধনৃপপালবংশং। 
শসাস গৌড়ং দিতিঞান্‌ বিজিত্য 
যথা ুরেন্্র জিদিবং শশাস॥” 
সেখানে-_শুরবংশসিংহ আদিশূর বৌদ্ধ নরপালবংশের 
পরাজয় সাধন করিয়া, গৌড়রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া 
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মা সংখ্যা। ] 


কাথায় 1 রামপাল িিউিননূর প্রসঙ্গ দিনা গড়ের প্রসঙ্গ 
আছে। রামপাল তাহার অন্তর্গত ছিল; কিন্তু গৌড় নামে 
রিচিত ছিল না। তবে কোন্‌ স্থান ব্রাহ্মণাগমন স্থান? 
চলশাস্তগ্রস্থে তাহার ভৌগোলিক পরিচয়ের সন্ধান 'প্াপ্ত হওয়া 
[য়। তাহা! এইরূপ, 
“নকলগুণসমেতাঃ সাগ্নিক৷ ব্রন্মনিষ্ঠ|ঃ 
হুতবনুসমভাসা ব্রাহ্মণ1ঃ কাণ্যকুজাৎ। 
নিঙ্পরিকরবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং 
'স্থরসরিদবধৌতং যাস্তি গৌড়ং মনোজ্ঞম্‌॥% 
এই শ্লোকে ব্রাহ্মণগণের কাণ্যকুজজ হইতে পাবন- 
1পমুক্ত--ন্ুরপরিদবধৌত-_মনোজ্ঞ গৌড় নগরে আগমন 
চরিবার কথা উল্লিখিত আছে। সেকালের অঙ্গ বঙ্গ 
কলিঙ্গ সৌরাষ্ট এবং মগধদেশ বৌদ্ধাচারপ্লাবিত বলিয়! 
শীর্ঘযাত্রা ব্যতীত, অন্ত ব্যপদেশে আধ্যগণ তথায় পদাপণ 
করিতেন ন। )--করিলে, পুনসংস্কার গ্রহণ করিতে হইত। 
গাঁড় ভাগীরথীসপিপ বিধৌত বলিয়া পৰিব্র এবং পাপমুক্ত। 
চাহা ছাড়িয়া গঙ্গাহীন পুর্ববঙ্গে পঞ্ধব্রাঙ্গণ পদার্পণ করিতে 
[ন্মত হইতেন কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। 
চলশাস্মগ্রন্থের এই শ্লোক স্পষ্টাক্ষরে গৌড়নগরীকেই সুচিত 
করতেছে । 
সছুল্যাপুরের গঙ্গার ঘাটের গঠন পারিপাট্য, তাহার 
মদূরব্তী সাগরদীধি নামক স্থবৃহৎ সরোবর, সরোবরের 
নক্টে প্রাচীর পারখাবেষ্টিত তুর্গকার পুরাতন স্থান, এবং 
দনশ্র্ততি সমস্বরে এই গ্বানকেই “সুরসরিদবধৌত” গৌড়- 
গরী বলিয়! ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে । 
যে জ্ঞানগৌরবের জগ্ত আধুনিক বঙ্গভুমি ভারতবিখ্যাত 
কাণ্যকুজাগত ব্রাঙ্ষণগণই তাহার মুল কারণ। তাহাদের 
ইশধরগণের কীর্তিকাহিনীতে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
ায়। যেখানে নর্যবঙ্গের পূর্ব(পতামহগণ প্রথম পদাপণ 
ঃরেন, সেই পুন্তক্ষেত্র বাঙ্গালীর চিরম্মরণীয় গৌরবক্ষেত্র। 
£লশাস্ত গ্রন্থের প্রমাণ সত্য হইলে, এই স্থানই সেই স্থান। 
গহার কথা স্মরণ করিলে, ক্ষণকালের অন্ত নিমীলিত নয়নে 
সকালের স্বগ্নকাহিনী ম্মরণ কাঁরতে হয়। গঙ্গাতীরে উপ- 
বীত হইলে মনে হয়,__গ্খনও বুঝি সেই বেদবেদাজপরায়ণ 


ধিব্রা্মণের পঞ্চক্ঠসমুদ্ভূত ধীরোদাত্ত বেদধ্বনি পুরাতন 


লঙগমণাবতী। 


১৪৫. 


মি 

_সোপানাবলী তু অনস্ত  আকাশমগ্জলে সমুখিত হইয়া 
আর্ধাসভ্যতার মূলমন্ত্র বিঘোষিত কণ্িবার জন্য অধস্তন 

বংশধরগণকে থাকিয়! থাঁকিয় ডাকিয়া কহতেছে,_ 

“সর্বং পরবশং ছুঃখং সর্বমাত্মবশং সথম্‌॥৮ 
পুরাতন পরিথা, প্রাচীর, এবং রাজছুর্গের শূন্য স্থান, 
বিগতবিক্রমের লীগাভূমি বলিয়া ইতিহাসলেখকের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিয়৷ থাকে। ইহার রচনাপারিপাট্যের অন্ত 
কোনও |নদরশন বর্তমান নাই , সিংহদার পধ্যস্ত বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে । যাহা আছে, তাহ! মুত্প্রাচীর এবং পরিখা 
প্রাচীরের উপর বৃক্ষলতা ; পরিখার জলে শৈবালদাম । এই 
পরিখা মুসলমান ছুগেঁর পরিখার স্টায় প্রশস্ত নহে। ছুর্গের 
নাম কি ছিল, তাহার জনশ্রুতি পধ্স্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 
হলকর্ষণ প্রভাবে প্রাচীরের নানাস্থান সমভৃমিতে পরিণত 
হইতেছে । পশ্চিমে অনতদুরে ভাগীরঘী- পূর্ব্ব গাচীরের 
বাঁহরে গল[ভূমি--এই স্থানকে দুর্গরচনার উপযুক্ত বলিয়াই 
নিদিষ্ট করিয়া থাকিবে । এই রাজছুগে হিন্দুবৌদ্ধের তুমুণ 
সংঘর্ষ; ইহাতে হিন্দু মুসলমানের প্রথম কলহ কোলাহল। 
সে দিন যে ধ্বংসপালার আরম্ত হইয়াছিল, তাহাতেই রাজ- 
হুর্গ কালক্রমে (বঞ্জনবনে পরিণত হইয়া থাকবে। কিন্ত 
পাঠানণাসন সময়েও এই ছূর্গ হয়ত ব্যবহৃত হইত। 
পাঠানেরা বঙ্গবেশে আ।সয়। স্বাতন্ত্য অবলম্বন করায়, দিল্ীঙ্বর 
ব্হবার গৌড় আক্রমণ করেন। দরিল্লীশ্বর কখন পরাভূত 
হইতেন, কখন বা সদ্ধিবন্ধন ক্রিতেন। এই সকল সদ্ধ 
বিগ্রহের প্রসঙ্গে “একডালা! দুর” নামক একটি ছুর্গের নাম 
ইতিহানে লিখত আছে। একডাল৷ হুর্গ কোথায় ছিল, 
তাহা লয়! নানা মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে । কেহ পূর্বব- 
বর্গে__কেহ উত্তরবঙ্গে_তাহার স্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
সন্ধি বগ্রহের ইতিহাস পাঠ করিলে, একডালাদুর্গ গড়ের 
নিকটেই অবস্থিত (ছিল ঝলিয়। দেখিতে পাওয়। যায়। পৌপ্, 
বদ্ধন হইতে একডাল। আমিতে নদী পার হইতে হইত। 
সাগরদা(ঘর (নিকটে “ডালখানা”” নামক একট গ্রাম দেখতে 
পাওয়া যায়। অবগ্থান দেখিলে মনে হয় পাঠান শাসন 
সময়ে সাগরদাঘির |নিক্টবত্তী পুরাতন হূর্ণ বিজন বনে 
পরিণত হইয় থাকিলে এখানে “ঝুনঝুনিয়! মন্জেদ” নির্মিত 

হইত না। এ অঞ্চল অবশ্তই জননিবাসে পুর্ণ ছিল। 


১৪৬ 


এখন সকলই এক পথে টিরগ্রসথান করিয়াছে। হিল 


বৌদ্ধের সাম্রাজ্য কলহ-__হিন্দুমুসলমাঁনের তুমুল দন্দ-সকলই 
নীরব হইয়! গিয়াছে । দেখিলে বিম্ময়ের অবধি থাকে না, 
ভাবিলে বিষাদে অভিভূত হইতে হয়,__মানববিক্রমের 
এরূপ অলঙ্ঘ্য পরিণামে শিহরিয়। উঠিতে হয়! 

এই সেই ইতিহাসবিখ্যাত গৌড়ছুর্গ,__-এই সেই লক্ষণ- 
বতী,--এই সেই সর্বপ্রথম মুসলমান রাজধানী,_-এই সেই 
বিপুলবিজয়গৌরবের অচিস্তিতপূর্বব মহাশ্মশান,__বৃহৎ এবং 
সুন্দর, _সৌন্দ্্যগাস্তীধ্যের অপূর্ব্ব সন্মিলনক্ষেত্র,_ সেকাল 
এবং একালের বিচিত্র সন্ধিস্থল,--এখন চিতাভদ্রে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া, নীরবে কাল গণনা করিতেছে! 

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


জর্মন শিক্ষানীতি । 

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মনী বাণিঞ্াক্ষেত্রে ইলগ্ডের অনেক 
পশ্চাতে ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে জন্দমনগণ শিক্ষা- 
নীতির এমন আমুল সংস্কার সাধন করিয়াছে, জন্মানীতে 
নানাপ্রকারের শিক্ষা এত ক্রতগতিতে বিস্তৃত হইয়! 
পড়িতেছে, যে ইংলগ্ডের বড় বড় রাজনীতিজ্ঞগণ আপনা- 
দিগের বাণিজ্য প্রাধান্ত রক্ষার গন্ঠ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন 
--তাহারা মনে করিতেছেন, ত্বরায় জন্দনীর অনুকরণে 
শিক্ষাসংস্কার না করিলে ইংলওকে প্রতিদ্বন্দ্িতায় জব্্মন- 
দিগের নিকট সর্বত্র পরাজিত হইতে হইবে। ইংলগ্ডের 
বর্তমান সমরসচিব হন্ডেন (1২. 0. 11911577০) এই চিন্তা- 
প্রণোদিত হইয়া ১৯০১ সনে জন্মনীতে গমন করেন এবং 
তথাকার শিক্ষা প্রণালী মনোযোগ পূর্বক পর্যবেক্ষণ করিয়া 
ধ সনের অক্টোবর মাসে লিবারপুল নগরে তৎসম্বদ্ধে এক 
বক্তৃতা করেন। প্র বক্তৃতা পরে তাহার “শিক্ষা ও সাআজ্য, 
(895090100. 20150103176) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। 
আমর! উহার সারসংগ্রহ করিয়া, দিতেছি। আবশ্তক মত 
অপরাপর গ্রন্থ হইতেও তথ্য প্রদান করা যাইতেছে । 

জন্্নীতে প্রাথমিক (7122915 ), মাধ্যমিক (5০০০:৪- 
991), শিক্ষ! সববন্ধীয় (6৩০13771০81) এবং বিশ্ববিষ্তালয়- 
প্রদত্ত-_সমন্ত . শিক্ষাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জবরদন্তী 


প্রবাসী । 
(০০17159130:5 ) এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার 


[ ৭ম ভাগ । 
সরকার বাহাছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। (বলা 
বাহুল্য, জর্মনীর “সরকার” বৈদেশিক নহে, সুতরাং সেখান- 
কার বিশ্ববিগ্ালয়গুলি রাজপুরুষগণের করায়ত্ত হইলেও 
তাহাতে অনিষ্টসম্ভাবনা কম)। জাতীয় বিগ্তালয় সমূহে 
(৮০155917019) প্রাথমিক শিক্ষা! প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক 
বালক চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত এই সকল বিগ্তালয়ে 
বা এতদপেক্ষা উচ্চতর পাঠাগারে পাঠ করিতে বাধ্য । 
চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রম করিলে প্রত্যেক ছাত্রকে আরও 
তিন বৎসর নৈশবিষ্ভালয়ে পড়িতে হয়। জর্মমনীতে ১৯৯১ 
সনে ৬০০০, প্রার্থমক বিদ্যালয় ছিল এবং এ বিদ্যালয় সমূহে 
১৩৮,০০০ শিক্ষক ও ৯০ লক্ষ ছাত্রছিল। (মনে রাখিতে 
হইবে, জন্মনীর লোক সংখ্যা ১৯৯০ সনের ১লা ডিসেম্বর 
৫,৬৩,৬৭১,১৭৮ ছিল-_৭৫ বৎসরে জন সংখ্যা দ্বিগুণিত 
হইয়াছে ।) প্রাথমিক বিগ্ভালয় সমূহের বাষিক ব্যয় এক 
কোটি ৭৫ লক্ষ পৌও, তন্মধ্যে রাজসরকার হইতে ৪৭ 
লক্ষ ৮০ হাজার পৌও প্রদত্ত হয়__বাকি সমস্ত স্থানীয় 
কর দ্বারা সংগৃহীত হয়। (জর্খনাতে শিক্ষান্থরাগ এত 
প্রবল যে এই' সকল বিগ্ালয্বে শতকরা ৩"৬ হইতে ৭ 
জনের অধিক ছাত্র অন্গপস্থিত থাকে না।) প্রাথমিক 
শিক্ষা! বে-খরচা (65০) 

মাধ্যমিক শিক্ষা! প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ 
ভাবে জব্রদস্তী (০০০21০19079 )। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার 
সন্তোষজনক নিদর্শন পত্র (০০712০96০) না পাইলে 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ে প্রবেশ এবং কতকগুলি প্রধান প্রধান 
ব্যবসায় (70019551070) শিক্ষা করিবার অধিকার জন্মে 
না। অধিকস্ত এ নিদর্শনপত্রের জোরে সামরিক বিভাগের 
কর্ম হইতে এক বৎসর রেহাই পাওয়া যায়। (এখানে 
বলা আবশ্ঠক যে জন্মনীতে প্রতোক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ 
কয়েক বৎসর সৈনিকরূপে কর্ম করিতে বাধ্য__স্ৃতরাং 
এক বৎসর রেহাই পাওয়া! একট! মন্দ অধিকার নহে ।) 
মাধ্যমিক বিস্তালয়গুলি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত,--প্রাচীন 
(০18951০91) ও আধুনিক (7700577)1, প্রথম শ্রেণীর 
বিস্যালয় সমূহ বিশ্ববিস্তালয়ের ল্সন্ত ছার প্রস্তুত করে। 
ছিতীয় শ্রেণীর বিগ্তালয়গুলি আবার ছুই প্রকারের-_-প্রথম 


ওযু সংখ্যা । | 


প্রকারের বিদ্যালয়ে ল্যাটান পড়ান হয়__দ্বিতীয় প্রকারের 
পাঠাগার সকল উচ্চ শিল্পবিষ্ঠালয় প্রবেশোপযোগী শিক্ষা 
দেয়। জর্শনীতে বালকদিগের জন্ত ১,১০০ ও বালিকা- 
দিগের জন্ত ৩০০ মাধ্যমিক পাঠশালা আছে। ত্ী সকল 
পাঠশালায় ২০১০০ শিক্ষকের নিকট ৩,৭৫,০০* ছাত্র 
শিক্ষালাভ করিতেছে । বার্ষিক ব্যয় ৪০ লক্ষ পৌও-_ 
উহার অধিকাংশ সরকারের দান ও ছাত্র বেতন হইতে 
প্রাপ্ত। এই সকল বিগ্ভালয়ের প্রায় সমন্তই সরকারী 
-_দক্ষতারি নিদর্শন পত্র না পাইলে কেহ উহাতে পড়াইতে 
পারে না। বালকগণ দশ এগার বৎসর বয়সে মাধ্যমিক 
বিগ্ভালয়ে গ্রবেশ্ব করিয়া! ছয় বৎসর তথায় অধ্যয়ন করে। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সায় উচ্চ শিক্ষাও ঢুই ভাগে বিভক্ত-_ 
এইখানেই জননীর বিশেমন্ব। বিষয়বাণিজানিরপেক্ষ 
উন্নত শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানসম্মত শিল্প 
শিক্ষার জন্য কলানগবন (06০1711021 131617501)00]1 ) 
প্রধান প্রধান নগরমাত্রেই উন্মুক্ত রহিয়াছে । এই উভয়ের 
মধ্যে আবার অতি ঘনিষ্ঠ যোগ। কলাভবনে যে সাধারণ 
শিক্ষা গ্রদত্ত হয় তাহা প্রায় বিশ্ববিছ্ালয়ের শিক্ষার শ্টায়ই 
উন্নত, পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্ঠ।লয়গুলিও বিজ্ঞানশিক্ষার জন্ঠ 
অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছে। বার্লননগরের ঠিক মধাস্থালে 
কতকগুলি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে 
হয় ওগুলি কারখানা (1801017199), কিন্তু তাহা নয়-_ 
উহ! বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপকগণের বিজ্ঞানাগার (191১০79- 
বার্লিন বিশ্ববিদ্তালয়ে সর্বসমেত ২২ জন 
রপায়নাধ্যাপক আছেন--তাহারা৷ আপন আপন পরীক্ষিতব্য 
বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া নানা প্রকার তথ্যান্সন্ধানে 
ব্যাপৃত রহিয়াছ্েন। এইরূপেই জন্মনীতে কৃত্রিমনীল আবিষ্কৃত 
হয়__সম্্রতি উহার ব্যবসায়ে প্রায় তিন কোটি টাকার 
মূলধন খাটিতেছে--ফলে ভারতে নীলের ব্যবসায় মাটী 
হইতেছে । আলকাতরা হইতে নান! প্রকার রং আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। উহার ব্যবসায়ে গ্রায় চারি কোটি টাকার মূলধন 
খাটিতেছে। উহাতে পাচ শত রসায়নবিৎ, ৩৫০ এঞ্জিনিয়ার 
ও বিশেষজ্ঞ এবং ১৮০০ শ্রমজীবী নিযুক্ত রহিয়াছে। 
ইংলগ্ডে এ ব্যবসায়ে ৩৪।৪* জনের অধিক রাসায়নিক 
কর্ম করে না। 


97159) 


জর্মন শিক্ষানীতি । 


১৪৭ 


কেবল বিশ্ববিগ্যালয়েই ব্যবসায়োপযোগী রসায়ন শিক্ষা 


দেওয়া হ্য়, তাহা নহে। বার্লিনে একটী বিখ্যাত বিজ্ঞান- 
শালা আছে, তাহার নাম 20177150176 1100175010516 
(75০1010011710) 50001) 1 উহা! 20171060601, 
০1৮11 50610601117, 1000010770 0172177991117) 1060179- 
171091 07761779611005 ০100101505 এবং 67612] 
€901701091 5016106, এই ছয় ভাঁগে বিভক্ত । রাঁজসরকাঁর 
হইতে ইচার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। উহাতে এ সকল বিষয় 
শিক্ষার এমন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহার তুলনা ইংলগ্ডেও 
মিলে না। এই বিজ্ঞানশালায় তিনচাঁরি হাজার ছাত্র হাতে 
কলমে শিক্ষালা করিতেছে--বহুসংখ্যক অধ্যাপক অধ্যা- 
পনাকার্ধ্ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ১৮৮৪ সনে ইহার জন্ত যে 
প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল, এখন আর তাহাতে 
সঙ্কুলন হয় না। জন্মণীতে ২২টা বিশ্ববিস্তালয়ত আছেই 
তাহা ছাড়া এ শ্রেণীর ১০ট বিজ্ঞান-শালা আছে, নূতন 
আর একটা স্থাপিত হইতেছে । সরকার বাহাদুর তাহা- 
দিগের সর্ব প্রকার ব্যয়ের শতকরা সত্তরটাক! প্রদান করেন । 
এই সকল বিজ্ঞানালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়! হয় ন| 
বটে, কিন্ত বেতন এত কম (ম ছাত্রগণ উহ! দিতে ক্লেশ 
বোধ করে না। জর্মননীর বিশ্ববিদ্থালয় ও বিজ্ঞানশালাগুলি 
দেশবিদেশের বিষ্তার্থীদ্বারা পরিপূর্ণ। তাহার কারণ এই যে 
এখানে শিক্ষালাভ করিলে অন্নসংস্থানের জন্ঃ ভাবিতে হয় 
না শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই অক্েশে জীবিকা উপার্জন করা 
যায়। 

পুর্বে উল্ত হইয়াছে, জর্দনীর বিশেষত্ব, একদিকে 
উচ্চতম জ্ঞানচচ্চা অপরদিকে বিষয়বাণিজ্যে উন্নততম 
বিজ্ঞান-প্রয়োগ । বার্পিনে এই দ্বিবিধ উদ্দেস্ঠ প্রকুষ্টরূপে 
সাধিত হইতেছে এবং তজ্ঞন্ত প্রভূত কর স্থাপিত হইয়াছে । 
লাইপজিগে (1,51161£) একটী বিখ্যাত বিশ্ববিগ্ঠালয় থাকা 
সত্বেও তৎপার্খে একটী বাণিজাবিষয়ক (০০7000670121) 
বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে । শিক্ষাচিব (117715061০1 
ঢ.011০2,0102) সর্বদা অনুসন্ধান করিতেছেন, কোথায় 
উচ্চশ্রেণীর বিস্ালয় স্থাপন করা আব্তক, বা কোন্‌ 
বিস্তালয়ের কিরূপ পরিবর্ধন প্রয়োজনীয় । ইহার জন্য যত 
অর্থের আবশ্তক হউক না কেন, অবাধে অর্থসচিবের 


হু 


(0. ঠা রিননিহ নিকট ভে ভা আর 


করিতেছেন। (আমাদের কর্তারা কোন্‌ স্থল -বা কলেজ 
উঠাইয়া দিবেন, কোন্‌ অবৈতনিক কলেজটা বৈতনিক 
করিয়া গরিবছাত্রগণের ইহ-পরকাল নষ্ট করিবেন, তাহার 
অনুসন্ধানেই অধিক তৎপর ।) জর্ম্নীর ২২টা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
২,৫০০ অধ্যাপক ও ২২,০০০ ছাত্র। ১০টা বিজ্ঞানশালায় 
(6০101071021 17121) 5০1)9015) ৮৫০ অধ্যাপক ও 
১১,০০০ ছাত্র। এতদ্যতীত ১৮টী নিয়তর শ্রেণীর শিল্প 
বিদ্তালয় ও বহুসংখ্যক বাণিজ্য শিক্ষালয় (00171067011 
17121) 59০017০০915 07 0০011925) আছে। এক প্রসয়াতেই 
২৫৯টি কৃষিবিগ্ভালয় আছে। উহার ছাত্রসংখা| ১০,০০০ | ইহা 
ছাড়া ১০০০ অপর প্রকারের বিদ্যালয় আছে তাহাতেও কৃষি- 
শিক্ষা দেওয়া হয়। (ভারতগবর্ণমেন্ট ৩ কোটা প্রজার জন্য এক 
পুষা কৃষিকলেজ স্তাপন করিয়াই ভাবিতেছেন,বৈজ্ঞানিক কৃষি 
শিক্ষারচূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে)। বিশ্ববিগ্ভালয় ভিন্ন অপর 
যাবতীয় শিক্ষার জন্য রাজকোষ ও স্থানীয় কর হইতে বাধিক 
২ কোটা ৫০ লক্ষ পৌও অর্থাৎ সাড়ে সাইত্রিশ কোটি টাকা 
ব্যয় হয়। (ইহাতে জন প্রতি প্রায় সাতটাঁকা ব্যয় 
দেখাইতেছে। ভারতবর্ষে জনপ্রতি শিক্ষা ব্যয় বার্ষিক 
এ-ক-আ-না।) জন্নীতে কেমন দ্রুতগতিতে শিক্ষা বিস্তৃত 
হইতেছে, একটা দ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝা যাইবে । ২* বৎসর 
পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮১ সনে) যত নূতন সৈগ্ঠ গৃহীত হয়, 
তাহাদিগের মধ্যে প্রতি ৫৯ জনে একজন নিরক্ষর ছিল। 
তাহার দশ বৎসর পরে প্রতি ১৪১ জনে একজন, আর 
১৮৯৮ সনে ১২৫* জনের মধ্যে একজন নিরক্ষর দেখ! 
গিয়াছিল। (ভারতে শতকরা ৮৯ জন অধিবাসী বর্ণজ্ঞান- 
শৃন্ধ |) 

জর্মনীতে বিষয়বাণিজো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কেমন বহুল- 
রূপে প্রযুক্ত হইতেছে, তাহার ছুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে জর্শানী এক তোলা বিয়র- 
মদ রগ্ডানি করিত না--আজ বৃটেনের সমপরিমাণ রপানি 
করিতেছে। ইহার কারণ জন্ম্নীতে বিজ্ঞানের সাহায্যে 
বিয়র প্রস্তত-করণে উৎকষ্ঠতর প্রণালী প্রবস্তিত হইয়াছে। 
পূর্ব্বে জর্মনরা বিয়র প্রস্তত করিতে জানিত না বলিলেই হয়। 
এজন 96৭17797 ও [0761১০£ নামক দুইজন জর্দান ইংলগ্ডে 


প্রবাসী । 


[৭ম ভাগ । 


2০ করি 


গমন করিরা বিয়ের কারখানাগুলি "পরিদর্শন করেন এবং 
ইংলগ্ীয় প্রণালীর দোষগুণ সম্যক বুঝিতে পারিয়৷ এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলঘ্িত হইলে 
বিয়র-ব্যবসায়ের আরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে। 
১৮৬২ সনে 13809145580 নামক একটী সমিতি স্থাপিত 
হয়, বিয়র-ব্যবসায়ের উন্নতি সাধান উহার লক্ষ্য। উহার 
ংশবে ম্যুনিক গ্রভৃতি নগরে বিজ্ঞানশাল! (9০1970180 
$6০01075) প্রতিষ্ঠিত হয়__বিয়র প্রস্ততকরণে কোনও 
অভিনব সমস্া উপস্থিত হইলে উহার মীমাংসার ভার এ 
সকল বিজ্ঞানশালার উপর অর্পিত হইত। সঙ্গে সঙ্গে হাতে 
কলমে বিয়র প্রস্ততকরণ শিখাইবার জন্ত কতকগুলি বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। জর্দনী ও অট্রয়ায় এই শ্রেণীর দশটা বড় 
ছয়টা ছোঁট বিগ্ভালয় আছে। তাহাতে অধ্যাপনা গৃহ 
(০18$9-০০।09) ও পরীক্ষাগাঁর (1819072.91198) উভয়ই 
আছে, এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরীক্ষামূলক কার- 
খানা (১1601036171 000166005 200 চে 1916%/07৮) 
রহিয়াছে । যে সকল ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্ভালয়ে বিজ্ঞান 
প্রভৃতি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সৈনিককর্ম হইতে একবৎসর 
রেহাই পাইবার আধকার লাভ করিয়াছে, কেবল তাহারাই 
এই সকল “বিয়র-বিদ্ভালয়ে* প্রবেশ করিতে পারে। 
অধিকন্ত 'গ্রবেশার্থীর বয়স ১৭ বৎসরের কম হওয়া আবশ্তক, 
এবং সে যে অস্ততঃ দুই বৎসর কোনও কারখানায় শিক্ষালাভ 
করিয়াছে, তাহার৪ নিদর্শন চাই। শিক্ষয়িতব্য বিষয় যথা 
_ পদার্থবিগ্ভা (10%551০5), সাধারণকল (051075] 
71201717675), মদ তৈয়ার করিবার কল, অজৈব রসায়নু 
(00782010018901509) উদ্ভিদ বিদ্যা, বিয়র প্রস্তুত 
করণ, আমদানি রপ্তানি, বিয়রমূলক : জৈব রসায়ন 
(97827010 0101015119)) 1611006106201018 017600190, 
£517506501)71021 স্থাপত্য ইত্যাদি 
ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন পরীক্ষাগারে হাতে কলমে 
শিক্ষা তো৷ আছেই। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে আইন, 
অর্থনীতি এভৃতি স্ঘদ্ধেও বক্তৃতা শুনিতে পারে। পরীক্ষা 
লিখিত ও হাতে কলমে-উভয় প্রকারের_শুধু মুখস্ক 
করিয়৷ পাস্‌ করিবার যে৷ নাই-_সংবৎসর ধরিয়! পরীক্ষার্থী 
যেরূপ কাঁজ করিয়াছে, তাহাও হিসাবে ধরা হয়। পরীক্ষো- 


৮৮৮৯১০। তক তির ০৪৯৮৯৪৫১০৪৫ 


207210515, 


ওয় সংখ্যা।] 


র যুবক ডিগমা্াপ্ত হইয়া ও আরও ই এক বদর 


কোনও কারখানায় কর্ম করে এবং এইরূপে যথাসম্ভব শিক্ষা 
ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়! কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। 

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 
রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি অনেক 
কারবারে আগে ইংলগ্ডের অবিসংবাদী প্রাধান্তছিল। এখন 
জর্শনী ইংলগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর 
হইতেছে । আলকাতরা হইতে বিভিন্ন প্রকারের রং 
(2011176 ০019515) ইংলগ্ডেই আবিষ্কৃত হয় এবং ইংলগ্ডেই 
উহার কারবার আরম্ত হয়। এখন উহা! সম্পূর্ণরূপে জন্ম্নীতে 
স্থানাস্তরিত হইয়াছে । ইংরাঁজব্যবপায়ীরাই এখন এ সকল রং 
সর্বাপেক্ষা অধিক আমদানি করে। ইহার কারণ কি? 
কারণ জন্মনীতে বিশ্ববিদ্ভালয় ও শিল্পবিষ্ালয় সমূহে এ 
বিষয়ের বুল চর্চ। হইতেছে, এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের 
সাহায্যে দিন দিন প্র ব্যবসায়ের অসামান্ত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । 

কেবল স্কুলকলেজ দ্বারা শিল্লোন্নতি সাধিত হইতেছে, 
তাহা নহে। জন্মনীতে এক প্রকারের বিজ্ঞানালয় আছে, 
উহ্বার নাম 0০71721-50116 | ইংলঙ্ে উহার অনুরূপ 
কিছুই নাই। মনে করুন কোনও ব্যবসায়ে উন্নত বিজ্ঞান- 
জ্ঞান আবশ্তক, অথচ একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে উপযুক্ত 
বিজ্ঞানশা'ল! প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভবপর নহে। তখন কয়েকজন 
ব্যবসায়ী মিলিত হইয়া একটী আদর্শ বিস্গানশাল! প্রতিষ্ঠা 
করে। উহাতে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদিগকে নিযুক্ত করা হয় 
এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় জটিল প্রশ্ন তাহাদিগের নিকট 
* প্রেরিত হয়। এই বিজ্ঞানাগারে বৈজ্ঞানিকদিগের সমবেত 
তত্বান্থসদ্ধানের ফল এ ব্যবসায়ীরা সকলে মিলিয়৷ ভোগ 
করে। ইংলগ্ডে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও অজ্ঞাত, স্ৃতরাং 
ইংলগ্ড যে প্রতিদ্ন্দিতায় জন্মনীর নিকট পরাস্ত হইবে, 
তাহা আর বিচিত্র কি? পুণ্যশ্লোক তাতার বিজ্ঞানশাল! 
এতদিনে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। আশ! করি, উহা দ্বারা 
ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের যথেষ্ট উপকার হইবে। 

১৮৬৬ সনে সুবিখ্যাত লেখক ম্যাথু আনন্ডি বলিয়া- 
ছিলেন £--:%[173 72601,045 ০01 158,0151715 17 06]- 
9225 55215. 00162 £15.0021)0001510205151, 


200 17016 18010021 0020 07600021151” 


ভারতীয় মোদলমান। 


টি 


[জ্নশিক্ষা পদ্ধতি ইংলভীয় পদ্ধতি অপেক্ষা রি 
ক্রমোন্নতিশীল, অধিকতর স্বাভাবিক ও অধিকতর যুক্তি- 
যুক্ত।] বাণিজ্যক্ষেত্রে গ্রতিযোগিতায় তাহার এই উক্তি 
প্রমাণিত হইতেছে । আজ কাল ভারতে ধাহারা জাতীয়শিক্ষা 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাহাদিগকে জর্মন শিক্ষা 
প্রণালী অভিনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে হইবে। বঙ্গের 
নান! স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । জর্মনীর 
অনুকরণে এই সকল বিগ্ভালয়ে বে-খরচা প্রাথমিক শিক্ষা ও 
তৎপার্খে উৎকৃষ্টতর বৈজ্ঞানিকশিক্ষা প্রবর্তিত হইলে এ দেশে 
কয়েক বৎসরে যুগান্তর উপস্থিত হুইবে। যেয়ে বিষয়ের 
শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার বাহাছুর অমনোযোগী, তত্বৎশিক্ষাই 
আমাদিগের প্রতিষ্ঠিত করা উচিত, নতুবা একই ক্ষেত্রে 
প্রতিদবন্দিতা করিতে যায়! বু শাক্ত ও সময় ক্ষয় হইবে। 
দেশের বর্তমান অবস্থায় অযথা শক্তিক্ষয় বাঞ্চনীয় নহে। 

শ্রীরজনীকান্ত গুহ। 


ভারতীয় মোসলমান | * 


প্রথম যুগে ভারতধর্ষের সহিত মোসলমানের তিন প্রকার সংশ্রঘ ছিল, 
ফাণিজা, ধর্মপ্রচার ও রাজ্যাধিকার। এই তিন উদ্দেষ্তেই প্রথম যুগে 
মোমলমানগণ ভারতবর্ষে আগমন করিতেন । অনেকের বিশ্বাস যে, 
তাহারা কেবল রাঙ্জ্য লেভেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেন। এই বিশ্বাস 
যে ভ্রমাত্মক, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন কর! যাইতে পারে। ইসলাম 
ধর্ম গ্রতিষ্ঠিত হইবাঁর বন্ধ পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের সহিত আরধ 
জাতির বাণিজ্য সম্বন্ধ বিছ্বামান ছিল। লোহিত সাঁগরের তীরধাসী 
আরবগণের সহিত মিশরবাসীদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; এবং এই 
ঘনিষ্ঠত।র ফলে আরবগণ ষাম্মাসিক বায়ুপ্রধাহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা! লাভ 
করিয়। ভারত সমুদ্রে নৌ পরিচালনে পটু হইয়। উঠেন। তাঁর পর মিশরের 
অধঃপতন ঘটিলে প্রাচ) দেশ সকলের সমস্ত যাণিজ্য ও ব্যবসায় আরব- 
গণের হস্তগত হয়। তীহার। মশলা, মণিমাঁণিক্য এবং গজদন্তের অন্বেষণ 
করিতেন বলিয়! ভারতবর্ষ ও সিংহল ছ্বীপের নাম তাহাদের নিকট 
ইন্্রজালপূর্ণ ছিল। আদম ও হুব৷ স্বর্চ্যুত হইয়! যে তুঙ্গ শৈলে পতিত 
হইয়াছিলেন, তাহা সিংহলে অবস্থিত ধলিয়! জনশ্রুতি থাকাতে এই স্বীপের 
সহিত পবিত্র স্মৃতি জড়িত ছিল। পরধঘত্রী কালের আরধগণ সিংহল 
দ্বীপকে আদি মানবজাতির বাঁসভূমি বিশ্বাসে তীর্ঘরূপে পরিণত করেন। 
যে সকল মৌদলমান ( মোপাল!) দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে 
উপনিধেশ স্থাপন করেন, ষ্টাহারা প্রথমে ধর্্প্রচার, কি বাণিজ্য উপলক্ষে 
ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাহ! নিঃসন্দেহে নির্দেশ করিবার 





* লগুন 9০০9 ০149 নামক লঙ্গিতির অধিষেশনে মিঃ 


ইউসফ আলী এম, এ, এলএল, এম, (ক্যান্টাব) যে প্রধন্ধ পাঠ করেম, 
তদধলম্বনে লিখিত। এই অধিবেশনে মাল্রাজের ভুতপুর্ব গবর্ণর লঙ' 
এম্পথিল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


১৫০ 


উপায় নাই। ই সকল টস খ্রি রা পচাত, ভার 
আগমন করেন; এই সময়েই আরঘগণ কর্তৃক দিশ্ধুবিজয় সম্পন্ন হইয়- 
ছিল। মোপালাগণ অগ্যাপি মালাবার উপকূলে আরবের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
ংশরূপে পরিগণিত রহিয়াছেন। তঙ্প্রদেশের রীতিনীতি আচার 
ব্যবহার তাহাদের মধ্যে এরপভাবে অনুকৃত হইয়াছিল যে, তাহার! এখন 
তামিল ভাষায় কথ! কহেন এবং সেই ভাষাতেই কোরাণ পাঠ করেন ; 
ইহার কল এই দ্াড়াইয়াছে যে, তাহার! ভারতবর্ষের অন্যান্ত মৌসলমান 
হইতে পৃথক হইয়া! পড়িয়াছেন। খলিফ! মনম্থরের রাজত্বকালে এবং 
তাহ।র পরেও বহুসংখ্যক ইসলাম-ধর্ম-প্রচারক ভারতবর্ষের পূর্বব উপকূলে 
স্থায়িতাবে বাসস্থান নিশ্দাণ করেন এবং তীহাদের বংশধরগণ বর্তমান 
সময়ে ততপ্রদেশের গঠিত ও সমৃদ্ধ উদারমতাধলম্বী মৌসলমান সম্প্রদায় 
বলিয়। গণা হইতেছেন। 

ভারতবর্ষে মোসলমানের রাজ্যাধিকারই জননাঁধারণের নিকট 
সর্ববাপেক্ষ। অধিক পরিজ্ঞাত। কারণ বিপুল সৈন্যের অভিযান সহজেই 
ছোট বড় সকলেরি চোখে পড়ে। খীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে 
সর্বব প্রথমে মোদলমীনের রাজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭১৩ থৃষ্টাবে 
মোহাম্মদ বিনকাঁদেম (সাধারণতঃ মোহাম্মদ কাসেম নামে পরিচিত) 
মুলতান নগর অধিকার করেন। তৎকালে মুলতান সিদ্ধু প্রদেশের 
অস্তর্তব্ত ছিল। সিন্ধু প্রদেশের শাদনজন্য মোহাম্মদ যে সকল ব্যাবস্থা 
করেন, তাহা সাম্যমুলক ও ্থাঁয়াত্ক ছিল। ঘত্ততঃ মোহাম্মদের 
শাসনকাল মোদলেম ইতিহাসের এক উদ্্লতম অংশ। মোহাম্মদ 
্রাহ্মণগণকে রাজন্বসংক্রান্ত প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়। তাহাদিগকে 
যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহ। পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে, তিনি 
একজন উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং আকবরে যে উদারমত 
বিকশিত হইয়। উঠে, তাহার বীজ তদীয় হৃদয়েও নিহিত ছিল। সিষ্কু 
অধিকারের পর সে প্রদেশে ধহুসংখাক মসজিদ ও মোক্তব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, বিচারকাঁধ্য পির্বব।হ জন্যও কর্মচীরিগণ নিযুক্ত ছিলেন। 
কিন্তু হিন্দ্গণের সহিত ঘাধহার কালে সমদশিতাঁর অভাব দেখ! যাইত 
না। মোহাম্মদ তাহাদিগকে স্ব স্ব পদ্ধতি অনুসারে পূজা অচ্চনার জন্ব 
অনুমতি প্রদান করিমাছিলেন; কাহাকেও তাহার স্বধন্মের অনুষ্ঠান 
করিতে নিষেধ কর! হয় নাই। 

ৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন বংশের 
অভ্যুদয়ে ইসলাম পরিপুষ্ট ২য়, এবং সে নূতন বংশের প্রভাষ ভারতবর্ষে 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে। হিজিরী পঞ্চমশতা ব্দীতে তুকিবংশের উন্নতিআোত 
প্রবাহিত হয়, এষং তাহার বেগে সমগ্র মৌসলমানজাতি আলোড়িত 
হইয়া উঠে। এই ঘংশের অন্যতম শ্রেষ্ট পুরুষ সুলতান মাহমুদগজনী। 
ইনি ১**১ হইতে ১০৩৭ থুষ্টাব্য মধ্যে ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ ঘার ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। সামরিক কীর্তিলাভ, দেঘমুর্তির ধ্বংসসাধন 
এবং সোমনাথ ও মথ্রা প্রস্ততি স্থানের মন্দিরসমূহের ধনরত্ব লুন 
তাহার ত।রত।ক্রমণের উদ্দেন্ঠ ছিল। মোহাম্মদ-বিন-কাসেম জলপথে 
সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। স্থলতান মাহমুদ গজনী ভারতের 
পশ্চিমোত্বর সীমান্তবস্তী গিরিপথে ভারতবর্ষে প্রধেশ করেন। এই সময় 
আফগানিস্থান ভারতপ্রবেশের দ্বারূপে পরিণত হয়। যে সকল 
আরব সেনাপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তীহারা সকলেই ইরাণের 
শাসনকর্তার আজ্ঞাধীন ছিলেন, ইরাণের শাঁসনকর্ত। আবার বোগ্দাদের 
খলিফার অধীন ছিলেন। কিন্তু আফগানিস্থানের পথগ্নামী আক্রমণ 
কারীর! স্বম্বপ্রধান ছিলেন, কাহারও আভ্ঞাধীন ছিলেন না । এই কারণ 
তাহাদের যুদ্ধপ্রণালী অধিকতর ন্ুনন্বন্ধ ও দৃঢ় ছিল। ইহারা ক্রমে 
ক্রমে ভারতবর্ষে স্থায়ি নিবাস নির্দেশ করেন। হুলতান মাহমুদ গজনীর 
পরে ভারতবর্ধ মৌসলমান কর্তৃক ঘহবার আক্রান্ত হইয়াছে, এবং ভারত- 


প্রবাসী। 
বরে বহ মোলবমান হে বংশের ় অন্ার ছে ভূর ইত 


1 ৭মভাগ। 


১৮৮ 


সন্ধি বিগ্রহ, বিপ্লব বিপ্রোহ এষং পারিধারিক কলহের ধিরক্িজনক 
বিষরণেই পরিপূর্ণ। তবে এই সময় মধ্যে কতিপয় মনোজ্ঞ ঘা! তেজোগর্ড 
চণ্রত্র ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইয়াছিল;। দৃষ্টান্ত স্বরাপ আমর! 
স্থলতান! রিজিয়ার নাম উল্লেখ করিতে পারি। ইনি নারী হইয়াও পুরুধ 
বেশে অন্বে আরোহণ করিতেন। ছুই একগ্ন ধর্ম নরপতির বিষয়ও 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ইহারা নিজেদের ভরণপোৌহণ নির্ধবাহার্থে 
এক কপর্দকও রাঁজকোধ হইতে গ্রহণ করিতেন না। মৌদলেম শাস্ত্রের 
আদর্শানুনারে অবসরকালে কোন প্রকার ব্যবদায় দ্বারা অর্থ উপার্জন 
করিয়া! আপনাদের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। কিন্তু ভারতে মোগল 
রাজশক্তির অত্যুদয়ের পূর্বে যে সকল স্থলতান শাদন কাধ্য নির্বাহ 
করিয়ছেন, তাহারা সাধারণতঃ সঙ্ধীর্ণচেতা অনুদার শাসনকর্তা ছিলেন, 
এবং স্ুশানন অথব। লোৌকহিতকর অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বার কাল- 
পৃষ্ঠে চিহু অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। 

মোগল ন।ম ঠিক নহে, তাহাদিগকে চাঁঘটাই তুকি নামে অভিহিত 
করাই সঙ্গত। মোগলগণ ধাঁবরের নেতৃত্বে হিন্দুস্থান জয় করিধার 
উদ্দেগ্ে আগমন করেন। উদ্ভ।ন, সরিৎ, ফল এবং স্থরা তাহাদের প্রিয় 
ছিল। মোগলগণ কষ্টসহিষু ও পরিশ্রমী ছিলেন, তাহার। সর্বপ্রকার 
শ্রমসাধ্য ক্রীড়া ভাল বাদিতেন। কিন্তু এই বলিষ্ঠ জাতির নিকট 
সঙ্গীত, কবিত। এবং সাহিত্যও উপেক্ষিত হইত ন।; তাহারা তৎসমুদয়ের 
চর্চাতেও অবহিত থাকিতেন। মোগলরমণীগণ বিনা অবগুষঠনে পুরুষ 
সমাজে উপস্থিত হইতেন। রাজার মন্ত্রণাকক্ষেও মোগলরমণীর প্রভাব 
পরিলক্ষিত হইত। পিভৃথস। প্রভৃতি ব্যায়সী আম্মীয়াগণের প্রতি মে।গল- 
গণ সাতিশয় শ্রদ্ধ। ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। গোলবদন বেগম নিজ্জে 
কবিত৷ রচনায় পারদশিনী ছিলেন; তাহার ভ্রাতুশ্ত্রী সেলিম! হুলতান 
বেগমও উৎকৃষ্ট কবি রচন। করিতে গারিতেন। তাহার পুস্তকালয়ে 
তৎকালে আমীর ওমরাহগণ যে সকল পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহার 
একখানি করিয়৷ সংগৃহীত হইত। অনেকের বিশ্বাস যে, ঈদৃশ মৌসল- 
মান রমণীর সংখা। অত্য্প, কিন্তু এই বিশ্বাস ভুল; বহুসংখাক মৌসলমান- 
রমণীর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, ভবিষ্যতেও 
লিখিত হইবে । এসকল ব্যক্তির ইহাও মত যে, ইসলাম ধগুণের 
আকর, কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে প্রশংসার যোগ্য নহে 
জাহাঙ্গীর মগ্যুপনে ধিভোর হইয়! সময় ও শক্তি নষ্ট করিতেন, আর। 
তদীয় মহীয়সী মহিষী নুরজাহান প্রকৃত পক্ষে মোঁগল সাম্রাজোর শাসন 
কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজমুদ্রায় ভাহাঙ্গিরের নামের পার্ে 
নুর জাহানের নামও অঙ্কিত থাকিত। আওরঙ্গজেঘের ছুহিত! জেব উন্নিসা 
বেগম কোরাণের টীক| লিখিয়াছিলেন; তন্বাতীত তাহার রচিত ঘহুসংখ্যক 
পারসী কবিতাও বিদ্যমান রহিয়াছে। পরবস্তী কালে গাজিয়াধাদ. 
নগরের প্রতিষ্ঠাতা গাজি উদ্দীনের সহধর্গিণী গুন্ন! বেগম উর্দাভাষায় 
কধিত| রচনা করিতেন; স্বয়ং কবি সৌদ গুন্নাষেগমের শিক্ষাদাত| 
ছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, গুন্না বেগমের গুভবিবাহের সম্বন্ধ 
প্রথমতঃ অযোধ্যার নবাধ সফদার জঙ্গের সহিত ঠিক হইয়।ছিল, কিন্তু 
পরে তাহার পরিণয়ক্রিয়৷ মোঁগলসান্্রীজ্যের উজীরের সহিত সম্পয় হয়্। 
ইহার ফলে বাদশাছের সহিত নঘাবের মনোমালিন্য ঘটে; মোগল 
সাম্রাজ্যের ধ্বংস পধ্যস্ত এই মনোমালিম্ত সমভাবে ছিল। এই প্রসঙ্গে 
ভূপালের ভূতপূর্বব ঘেগমের নামের উল্লেখও অত্যাবস্তক | ইনিও সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়৷ গিয়াছেন। আমাদের 
নিজের অভিজ্ঞত| হইতে ইহা নিঃসন্দেহে নির্দেশ কর! যাইতে পারে ঘে 
অন্যাপি ভাব্িতীয় মোসলেম সমাজের পর্দার অন্তরালে সাহিত্যিকপ্রতিভ। 
নুক্কায়িত রহিয়াছে। 


ছিলনা | 


আআ সংখ্যা।] 


শিস্ত পূলিনিত শর্ট হই মোমেন সমাজের ভিত্তি 
ভূমি জীর্ণ এবং মোলমানগণকে অধঃপতিত করিয়াছে, মৌসলমান- 
মহিলার প্রাগুজ গুণ ধর্ণন! দ্বারা তৎসমুদয়ের সমর্থন আমাদের উদ্দেস্ঠ 
নহে। এই সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়। ইহাই প্রতিপয় কর! হইতেছে 
যে মোসলেমসমাজেরও পুনরুথান অসম্ভব নহে। বর্তমান উদীয়ম(ন 
মৌসলমান সম্প্রদায় ক্রমণঃ বুঝিতে পাঁরিতেছেন যে, পাশ্চাত্য দেশে 
্ত্ীজাতির যে স্নিগ্ধ প্রভাব ও প্রসন্নৃষ্টি জীবন উন্নত ও মধুর করিয়। 
তুলে, তাহা হইতে মৌসলমানগণ সামাজিক ছুরনাঁতি ও কুসংস্কার নিবন্ধন 
ঘঞ্চিত রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই পাশ্চাত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য পরলোকগত জজ বদর উদ্দীন তায়েবজির গ্যায় আর কেহই একাগ্র- 
চিত্তে যত্ব করেন নাই, এবং এতটদ্বিষয়ে তিনি যে প্রকার সফলকাম 
হইয়াছেন, তদনুরূপ সাফলাও আর কেহ লাত করিতে পারেন নাই। 

আকধরের চরিত্র ও তদীয় ইতিহাসপরিকীন্তিত ব্যবস্থা সকল 
সর্ধঞ্জনপরিজ্ঞাত। আকবর অধিচলিত সাহম এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তির 
অধিকারী ছিলেনু। তিনি আপনার শক্তি সামর্থ্য সর্বব শ্রেণীর মধ্যে ্যায় 
ও সাম্যের প্রদারণ কল্পে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আকঘর শাহ 
শাসনব্যাপাঁরে ছুইজন প্রতিভাশালী রাঁজপুরুষের সহায়ত! লাভ করিয়া- 
ছিলেন; একজন রাজা তোডরমল, অপরঙ্জন জয়পুরাধিপতি মহারাজ 
জয়সিংহ (মানসিংহ? ) রাজন্বসংক্কীরকাধ্যে তোডরমল বাঁদশ।হের 
দৃক্ষিণহন্ত স্বরূপ ছিলেন। মহারাজ জয়সিংহ অতি খিশ্বস্ত পেনাঁপতি 
ছিলেন; তিনি রাজাদেশে কাবুলে যুদ্ধকাধ্যে লিপ্ত হন এবং তছুপলক্ষে 
যে গভীর রাঁজভক্তির পরিচয় - গ্রদ।ন করেন, তাহা রাজাপ্রঙ্গ। উভয়েরই 
মহত্বহচক ছিল। এই ছুইজন রাজপুরুষের সহায়তায় আকবরশাহ যথার্থ 
লোৌকহিতকর র।জব্যবস্থা সকল প্রধন্তন করেন; সাত্াজাবাদী ইংরাজও 
এই সকল ব্যবস্থা আলোচন। করিয়! তৎসমুদায়:দবিশেষ প্রশংসার যোগা 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পাঠানতৃপতি সের শীহ প্রভৃতি পূর্ববর্তী 
রাজন্যগণ শাসননীতির যে রেখাপাত করেন, আকধর তাহাই পরিক্ষ,ট 
করিয়! তুলেন, ইহ! যথার্থ । কিন্তু সকলেই অন্যের ভিত্তির উপর নির্মাণ 
করিয়াছেন। সমস্ত ধ্যবস্থার উপর তাহার মনম্িতাঁর যে ছাঁপ পড়িয়া- 
ছিল, তাহাই তীহা'র কৃতিত্ববাচক। যে দেশে একজাতি অন্জাতির 
বিরুদ্ধাচরণ করে এবং রাজনীতিতে ধর্মাবিদ্বেষ গ্রতাব বিস্তৃত করে, 
সে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কখনও স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিঠিত 
হইতে পারে না, কিন্তু জনসাধারণের একত।, সহযোগিতা, রাজানুগত্য ও 
রাজনৈতিক আস্থাই রাজ! প্রা, উভয়েরই স্থখের নিদান,__আকধর শাহ 
রাজনীতির এই মূল স্থত্র উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। 

নান কারণে মোগল সাম্াজের অবনতি ও অধঃপতন ঘটিয়াছিল। 
আকধর শাহের উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে তেলস্বী ও বিচক্ষণ রাজার অভাব 
ছিল না। কিন্তু তাহাদের কাহারও সর্বস্থানে সর্ধ্ববিষয়ে লোকের 
মনোরঞ্জন করিয়! তাহাদিগকে আপনার পক্ষপাতী করিয়! তুলিবার ক্ষমত! 
ছিল না; যে কার্যপটুতা, পরিশ্রম এবং গঠনশক্তি কল্পনাকে কাধ্যে 
পরিণত করিধার জন্য মামুষকে সমর্থ করে, তাহারও অভাধ ছিল। আমীর 
ওমরাহুগণের হিংস। দ্বেষ এধং বড়যন্ত্রও মোগল সাম্রাজ্য ধিনাশের 
প্রধল কারণরাপে নির্দেশ কর! যাইতে পারে । আকধরও এই কারণের 
মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। তারপর তদীয় উত্তরাধিকারিগণের 
রাজত্বকালে যখন কঠোর শাঁসননীতির সহিত হিন্দুষিছ্েষ মিলিত হয়, 
তখন আমীর ওমরাহগণের হিংস|, দ্বেষ ও ষড়যন্ত্র পুনর্ববার নঘতেজে দেখ 
দেয়। মোগল স্পরমাজ্যের ধ্বংসের পক্ষে উহ! অপেক্ষাও গুরুতর কারণ 
উপস্থিত হইয়াছিল। বেভন্মভাগী সৈন্যগণ কর্ণাধিমুখ ও বিশৃঙ্ঘল হইয়! 
গড়ে। তাহাদিগকে মিয়মানুগত করিয়া তুলিঘার শক্তি বাদশাহগ্রণের 
ঘে নকল সৈল্তের ঘাহঘলে মোগলসাম্রাজয প্রতিষ্ঠিত 


ভারতীয় মোসলমান। 


৯৫১ 


“হইয়াছিল, বীরকীনতি লাভ তাহাদের জীবনের যা হিলা আর বে সকল 
সৈন্যের অপকার্ধো সে সাত্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহার। ছুর্বলচেত| ছিল। 
এই সকল মৈম্য শৌধ্যবীধ্যশীলী ছিল, কিন্ত তাহাদের একযোগে কার্জ 
করিবার উপযুক্ত নৈতিক ধলের অভাঁধ ছিল। 

ভারতীয় মোসলমানের ঘর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার 
সময় দেখ। যায় যে, ডাহাদিগকে ইংরাজ কখনও অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, কখনও বা বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; ইহ। বিচিত্র খলিয়। 
ঘোধ হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস ক্যাথলিক মতাবলম্বী খৃষ্টান ছিলেন; 
কিন্তু তিনি এবং ভাহার অধ্যঘহিত পরবর্তী এঙ্গলোইগ্ডয়ান সম্প্রদায় 
মোদলমানের চরিত্রে অনেক সদগ,ণ দেখিয়। তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, 
সর্ববেপার তাহার। মোদলমানের ইতিহাস অবগত ছিলেন, এবং তৎপ্রতি 
শরন্ধ! প্রদর্শন কারতেন। সিপাহীযুদ্ধের পর ভারতীয় মোসলমান 
অকারণে ইংরেজের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন; কারণ, ভারতবষের সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ করদরাজ মনগ্রা।ণে রাজভক্ত ছিলেন, এবং তদীয় বিচক্ষণ মন্ত্রী 
সার সলার জঙ্গ কাধ্যতঃ দক্ষিণপথ ও মধ্যতারতের শাস্তি রক্ষা 
করিয়াছিলেন। মৌগলমান সম্বন্ধে ইংরেজের অবিশ্বান ও সন্দেহ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে; অবশেষে ওয়াহেবী মতের প্রচারে 
তাহাদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ তথাকথিত প্রত্যক্ষ কারণের উপর স্থাপিত 
হয়, এবং তজ্জন্য ১৮৬৪ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পথাত্ত গবর্ণমেন্ট নিজ হইতে 
অনেক অভিযোগ আনয়ন করেন। কিন্তু তৎকালেও স্থির ধার ব্যক্তি 
সকল কতিপয় লোকের অপরাধের জন্য সমগ্র মৌসলমান সমাজকে দায়ী 
করিবার প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করেন; কারণ, মোসলমান 
সমাজের পূর্বব ইতিহাস ও ধর্ন্বন্ধীয় মতামত পাঠ কলে হাদয়ঙ্গম হয় 
যে রাজদ্রোহিত। সে সমাজে অতি স্বণ্য পাপ ঘলিয়৷ পরিগণিত। ভারতীয় 
মোসলমানের ইতিহাসে বা ধর্পে এক্‌প কিছুই নাই, যাহা প্রকৃতিপুঞ্জের 
উন্নতি ও স্বাধীনতাধদ্ধক সাম্রাজ্যের অধিবাসীরূপে উচ্চ স্থান গ্রহণের 
পক্ষে বিরোধী। সম্প্রতি ইংরেজগবর্ণমেন্টের সহিত মোসলমানের সম্বন্ধ 
ক্রমশঃ সন্ভাব ও সন্ৃদয়ত। পূর্ণ হইতেছে। সাম্প্রদায়িকত৷ পরিত্যাগ 
পূর্বক সমগ্র ভারতের সর্ব্বোত্তম কল্যাণের দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়। এক 
সম্মিলিত স্বদেশহিতৈষী দল স্থাপনের সময় আগত হইয়াছে। হিন্দু অথঘ। 
ভারতীয় অন্ত কোন জাতির প্রতি অন্ধ ও অনমনীয় বিদ্বেষ মৌসলমানের 
জাতীয় প্রতিষ্ঠার ভিত্তি নহে । মোসলমান নেতৃগণ নৈতিক বল, স্বাধীন- 
চিত্ততা ও আনুগত্যের সুসল্মিলন, লক্ষ্যের অকপটত। এধং সর্ববোপরি 
সাধুতা, সত্যবাদিতা এবং রা্জভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও 
করিবেন। 

ভারতীয় মৌসলমানের উন্নতি, অবনতি, তাহাদের নিজ হস্তেই নির্ভর 
ধ্রিতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে মৌদলমানের সংখা। ২৫ কোটি; তন্মধ্যে 
ভারতীয় মোনলমান সওয়! ছয় কোটি; লোক সংখ্যার হিসাবে ভারতে 
মোসলমান অপ্রধান ঘ৷ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়! রহিয়াছেন; কিন্ত 
তাহাদের জনসংখ্য। হিন্দুর অপেক্ষ! দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে ; এধং 
যদি মোসলমান আপনাদের নৈতিক ঘল কতদুর তাহ! উপলব্ধি করিতে 
গারেন, তবে তাহাদের প্রভাব লোকসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিক 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাশ্মীর ও পূর্ব বঙ্গের মৌসলমানের৷ 
পল্লীবাসী কৃষক ও দরিদ্র; তদ্ধতীত আর সকল স্থানেই মোসলমান- 
গণ সাধারণতঃ নগরেই বাস করিয়া থাকে । মোঁসলমান শিক্গিকুল 
প্রসিদ্ধ এবং প্রাচটীন। চিকিৎসা ও আইন প্রভৃতি ব্যবসায়ে মৌসলমান- 
গণ সম্মানভাজন হইয়া! রহিয়াছেন ; অধশ্ত এই সকল ব্যবসায়ে তাহাদের 
সংখা। আরও তর্ধিত হওয়া আবঙ্জক | শীসনধিভীগে চরিত্রের দৃঢ়তা 
বহুদশিত। ও পরিশ্রমপট্ত৷ প্রভৃতি গুণের আবশ্যক; এই সকল গুণ- 
গ্রামেও মৌসলমান ষ্ঠ, মৌসলমানী সাহিত্য ওজন্বিতা ও সৌনদধ্যঙণে 


১৫২ 


উৎকৃষ্ট । এক বিষাদ ভাব এই সাহিতোর স্বচ্ছ প্রবাহ আবিল করিয়া 
তুলিয়াছে; কিন্তু উচ্চ আকাছ। ও নূতন চিন্তার বেগে দে আধিলত! 
ঘুরীভূত হইবে বলিয়! আশা কর! যায়। জয়াদধ।সী মালিক মোহাম্মদ 
পল্মাবতী নামক গ্রশ্থ উৎকৃষ্ট হিন্দিতে রচন। করিয়া জনপ্রিয় তুলসীদাসী 
রামীয়ণ রচনার পথ পরিষ্কৃত করিয়গিয়াছেন বলিয়া নির্দেশ করিলে 
কি অতুযুক্তি হইবে? 

শৃঙ্খলাঘন্ধ প্রণালীতে সমস্ত কা) নির্বধাহই ভারতীয় মোসলমানের 
পক্ষে এখন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইয়াছে । মোসলমানকে 
কেবল ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখখিয়! শৃঙ্খলা বদ্ধ প্রণ।লীতে ইমলামের সমস্ত 
ধ্বস্থ প্রতিস্থ(পিত করিতে হইবে; এই সকল ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য 
ধর্দদু হইলেও তৎসমুদয় অসা্প্রদায়িক এবং উদার হইবে। তারপর 
সামাজিক ব্য।পারেও শৃঙ্খলাধদ্ধ প্রণ।লী আনয়ন করিতে হইঘে; 
সামাঞ্জিক ব্যবস্থ! সকল উন্নতির পরিপোষক করিয়! তুলিতে হইবে, এবং 
সামাজিক িষয়ে যাহাতে নারীজাতির অধিকতর সহায়ত লাভ কর! 
যায়, তদনুরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের দাতব্য 
বিভাগ এবং ওয়াকফ স্ুসংস্কত করিবার জন্য শুঙ্গলাঘদ্ধ' প্রণীলীতে 
অভিনব ঘ্যবস্থার প্রবর্তন প্রয়োজনীয় হ্ইয়। পড়িয়ছে; এই সকল 
ব্যবস্থা দ্বার! এক দিকে জাতীয় উন্নতি প-রপুষ্ট এবং অপর দিকে সকল 
প্রকার জড়তা ও কম্মবিমুখত। নিরাকৃত হইবে। বর্ধমান আলীগড় 
কলেজে সার সৈয়দ আহমদের প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান 
রহিয়াছে । সব্বোপার শিক্ষা সম্পরকে মোসলমানের অবস্থা কিরূপ 
দঈাড়াইয়াছে, তাহ! পুঙ্থানুপুঙ্বরূপে অনুসন্ধন ধরিয়। দেখিতে হইবে ; 
কেবল পুরুষশিক্ষ|! সম্বপ্ধে অনুসন্ধান করিলেই চলিবে না, স্ত্রীশিক্ষার 
কীদৃশ অবস্থা! তাহ।ও দেখিতে হইধে। যে শিক্ষা প্রণ।লীতে নিম্ন ও 
ও মধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা উত্তম ও লোকের অনুরাগব্ধ্ক নহে, তাহ। 
বৈষম্যোতৎপাদক হয়। যদি কেহ আমার হস্তে জ।তীয়উন্নতির পতাক। 
প্রস্তুত করিবার ভার অপণ করেন, তবে আমি তাহ।তে নিম্নলিখিত 
বাক্য সকল আঙ্কত করিব, “রাজার প্রতি দৃঢ় ভক্তি, স্বদেশের নিমিত্ত 
প্রীতি, সকল প্রতিবাসীর সহিত সন্ভ।ব এবং নিজের জন্য অখণ্ড সতত 1” 
আত্মনির্ভরশীলতা ভারতীয় মৌসলমানের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয়, 
তাহা বাকো] শেষ কর! যায় না। কেবল মনঃকপ্পিত নীতির প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ অথব! ক্ষণভন্গুর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়। 
মোসলমানগণ যে পরিমাণে গবর্ণমেন্টের উৎপাহ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন 
তাহা অপেক্ষ। অধিক উৎসাহ ও সহায়তা আত্ম নির্ভর দ্বার লাভ কর! 
সম্ভঘ। ইহ! নিঃসন্দেহে নির্দেশ কর! যাইতে পারে যে, গবর্ণমেন্টের 
জনুগ্রহনীতি মৌসলমান সমাজের পক্ষে অহিতকর হইবে, এবং এই 
খিংশ শতাব্দীতে পরানুগ্রহই পঙ্গজাতির এক মাত্র যষ্টি নহে। 


শ্রীরামপ্রাণ গপ্ত। 


সমসাময়িক ভারত । 
(01055. 2170এর ফরাসী হইতে ) 
নৃতন সমাজ। 


গেজেটে প্রকাশিত একট। রাজকীয় পরোয়ানা, আজিকার 
জাপানকে গড়িয়া তুলিয়াছে। যেরূপ সহজে জাপান 
রূপাস্তরিত হইয়াছে, তাহাতে সুরোগীয় পাঠক শুধু নহে-_ 


প্রবাসী | 


যাহার! ইহার দ্রুত উন্নতি স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহারাঁও 
বিশ্ময়বিহবল। কেহ কেহ মনে করেন, এ একটা! চোখের 
ভূল। রঙ্গ-নৃত্যে নর্ভকীরা যেরূপ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধার মুখস্‌ 
খুলিয়া ফেলে, ও তৎক্ষণাৎ গাল-ফুলো৷ শিশুর মুখস্‌ পরিয়া, 
শিশুর মত আধো-আধে কথা বলিতে বলিতে আবার হঠাৎ 
আসরে নামে, এবং দর্শকেরাও তাহাতে ভুলিয়া যায়, ইহাও 
কতকট! সেইরূপ। 

কিন্তু ভারত এরূপ পরিবর্তনশীল নহে। ভারত দেড়শত 
বৎসর ইংরাজ-শাসনাধীনে রহিয়াছে, তবু এখনো বিলাতী 
বনিয়া গেল না। এ কথা ঠিক্‌, “উদীয়মান সুর্যের" নব- 
সামাজ্যের ন্তায় ভারত নিজ অনুষ্টের গ্রাভু নহে। এ কথা 
সত্য, ভারত নান৷ কারণে জড়বৎ নিশ্চল ভইয়া পড়িয়াছে। 
কিন্ত আমার বিশ্বাস, হিন্দুর সমাঁজতন্ত্রই ইহার প্রধান 
প্রতিবন্ধক; কেন না, হিন্দুসমাঁজ আদৌ উন্নতিশীল নহে। 
আরো ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, ব্রাহ্মণ-সভ্যতা ও 
এাঙ্গলো-স্তাকৃসন-সভ্যতা_-এই ছুই সভ্যতার মৌলিক 
বিরোধিতাই ইহার মুখ্য অন্তরায়। এ দুই সভ্যতা কোথাও 
আসিয়া পরম্পরকে স্পর্শ করে না,__মিশিয়া যাওয়া ত দুরের 
কথা। তা ছাড়া বহুকাল ধরিয়া উভয়ই! পরস্পরের নিকট 
অপরিচিত ছিল। তাই, দেড়শো! বৎসরের শেষেও, ইংরাজের 
ঢেউ লাগিয়া, ব্রাহ্মণ-সমাজের শুধু বাহির কিনারাটা 
ভিঙ্জিয়াছে। স্বধর্ম্রষ্ট জাতিচযাত লোকের দ্বারাই এখনকার 
নৃতন সমাঙ্গ গঠিত। এই সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
সমধিক হইলেও, ইহার লোকসংখ্যা খুবই কম। এই বৃহৎ 
প্রায়দীপের জনসংখ্যার তুলনায়, এ সম্প্রদায়ের লোক 
তিল পরিমাণ বলিলেও হয় ;--অসীম তমোরাশির মধ্যে 
যেন ছুই চারিটি জোনাকি জলিতেছে। কিন্তু ' তথাপি ইহ! 
অস্বীকার কর! যাঁয় না, _যুরোগীয় সভ্যতার প্রভাব, হিন্দু- 
সমাঁজের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। এই 
গু গ্রভাৰ-_-এই অনৃষ্ত সামাজিক আন্দোলন-_আশবিক 
গতির স্তায়, বিস্তার অপেক্ষা গভীরতায় বেশী। এই 
আন্দালন-_বর্ণভেদ-ঘটিত স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, 
ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা-_-এই তিন আকারে দেখা দিয়া 
থাকে। 

এ দেশের নবাগত প্রতুদ্দিগকে, সে কালের হিন্দুরা! যখন 


৩ সংখ্যা। | 


খুব নিট হইতে , প্রথম ম দেখিল, ও তখন তাহারা বিলে 
হতবুদ্ধি হইয়া! পড়িয়াছিল তাহা বেশ কল্পনা করা যাঁয়। 
প্রত্যক্ষবাদী কাজ-সর্বস্ব সওদাগর, অগ্রপশ্চাৎদর্শী শ্রমশিল্পের 
উদ্েণী-__যাহারা সকল জিনিসেরই শুধু বাজারদর নির্ধীরণেই 
সুপটু, সেই সব প্জেন্টল্মেন” যাহারা আধ্যাত্মিক 
অন্থুশীলনের কোন ধার ধারে না, যাহারা শুধু বাহলাঁলিত্যেই 
বিমুগ্ধ, যাহারা কায়দা-ছুরস্তভাবে আহার করে, ফিটফাট 
ধরণে পরিচ্ছদ পরে, খুব খুটনাটির সহিত ক্ষৌর কার্ধ্য 
সম্পাদন করে, দেহচর্ধ্যাই যাহাদের একমাত্র ধর্ম, যে জাতি 
উগ্চম অধ্যবসায় ও কা্যতত্পরতায় উন্মন্তপ্রায়, তাহার্দিগকে 
দেখিয়া প্রাচীনতত্ত্ের হিন্দদের সমস্ত ধারণা যে বিপর্যস্ত 
হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। এই হিন্দুরা সকলেই 
ন্যনাধিক পরিমাণে সন্ন্যাসী। ইহাদের নিকট বর্তমান 
জীবনের প্রায় কোন মুল্যই নাই। জীবনের ছুঃখ কষ্ট 
প্রশমন করা অপেক্ষা, কিরূপে জীবন হইতে একেবারেই 
নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, সেই বিষয়েই তাহাদের অধিক চিন্তা 
১***০০০০, এইরূপ অবস্থায়, তাহাদের জীবনের যে কোন 
কেজো উদ্দেশ্য থাকিবে, তাহাদের কাজের, কোঁন বিনিময়- 
মূল্য থাকিবে তাহা সম্ভবপর নহে। কলিকাতা সংস্কৃত 
কালেজের প্রধানাধ্যক্ষকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম £ - 
“কালেজ ছাড়িয়া আপনার ছাত্রেরা কি কাজ করে? 
তাহাদের অধ্যয়নের উদ্দেস্ত কি?” মনে হইল, আমার এই 
প্রশ্নে তিনি অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। তিনি উত্তর 
করিলেন :__অধিকাংশ ছাত্র জ্ঞানার্জনের জন্তই অধ্যয়ন 
,করে) পদমর্যাদা লাভের জন্য প্রায় কেহই অধ্যয়ন করে 
না। যেমন এখন, তেমনি পরেও, ভিক্ষার উপরেই 
উহাদের নির্ভর। অবশ্ত ইহা জীবনের একটা উচ্চ 
আদর্শ মাত্র। সকলেই এই আদর্শ অনুসারে কাঁজ করে 
না। কুসীদজীবী ও বেণিয়ার কথা স্বতন্ত্।*..**-কিন্ত 
উচ্চশ্রেণীর লোকদের ইহাই আদর্শ। ইহাই সঙ্গ্যাসধর্মের 
আদর্শ, মঠের আদর্শ, ধ্যানধারণার আদর্শ। বড় বড় 
ধরশসংস্কারক মাত্রই ক্রমান্বয়ে তাহাদের শিষ্যদিগকে এইরূপ 
উপদেশ দিয়! আসিয়াছেন। 

এইরূপ মনের প্রক্কুতি হইলে, যাহাকে আমরা উন্নতি 
বলি, তাহ! একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ কথাটা 


সমসাময়িক ভারত । 
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যেন মনে থাকে, ১ হিন্দুর নিকট বর্তমান জীবন আীবন- 
সোপানের একটি ধাপমাত্র-পরে আরো অনেক জীবন 
আছে। সংসারচক্রের ভ্রমণপথে যখন অনেকগুলি জীবন 
একে একে পার হইতে হইবে, তখন সঙ্গে বোজ্কা বুজ্কি 
যত কম থাকে ততই ভাল। যদি হিন্দু এ সংসারের 
অনিত্যতা অনুভব না করিত তাহা হইলে গৃহের বন্দোবস্ত 
ও সমাজের বন্দোবস্তের প্রতি আরো! অধিক মনোযোগা 
হইত) দুঃখ কষ্ট প্রশমনে স্বকীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে 
আরো যত্রণীল হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যে হেতু ইহসংসার 
একটি পাস্থশালা মাত্র_-যেখানে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন স্বল্প 
কালের জন্ত আতিথ্য প্রান্ত হয়,_-অতএব এখানকার জিনিষ 
পত্র যেখানে যেমনটি আছে ঠিক সেই ভাবেই সেইখানে 
রাখিয়া দেওয়াই ভাল__নাড়াচাড়া করিবার কোন আবশ্ত- 
কতা নাই। আমাদের আবার তেমনি এীহিক উন্নতির 
উপর অগাধ বিশ্বাস; এখানে পাকা আড্ডা গাড়িয়া, 
কিরূপে সুখন্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারি আমাদের 
শুধু সেই চিন্তা ;__পারত্রিক স্বর্গন্খের পপ্রাত আমর! উদা- 
সীন। যে সকল ধর্মসম্প্রদায়, দার্শনিক সম্প্রদায়, ইহ- 
জীবনের অসারতা ও অনিত্যত। সম্ঘদ্ধে উপদেশ দেন, তাহার! 
স্বভাবতই রক্ষণশীল। গুঢ়ভাবেই হউক, প্রকাশ্তভাবেই হউক, 
_ তাহারা পরিবর্তন ও উন্নতির বিরোধী। 

ইংরানি সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতা-_এই ছুই সভ্যতার 
আদর্শের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। দেশজয়হৃত্রে 
একদিন হঠাৎ এই ছুই সভ্যতার মুখামুখী সাক্ষাৎ হইল। 
একটি হাড়ে হাড়ে রক্ষণশীল, অপরটি ভৌতিক উন্নতির 
একাস্ত পক্ষপাতী) একটি নিশ্চে্ট সহনশীল, প্রবল প্রাকৃতিক 
শক্তির নিকট নতশির ;_অপর সচেষ্ট উদ্ধমশীল, প্রারকাতিক 
শক্তির উপর আধিপত্য করিতে--প্রার্কাতক শক্তিকে আপ- 
নার কাজে খাটাইতে সমর্থ। প্রথমটি নিঃস্বার্থ,-_আত্ম- 
সুখকে অবজ্ঞা করে, ধন গ্রশ্্যকে তুচ্ছ করে; দ্বিতীয়টি 
প্রত্যক্ষবাদী, সুখমোহে মুগ্ধ, রজতকাঞ্চনের একান্ত অন্ুরাগী। 
হিন্দুসমাজে, ব্যক্তির নড়িবার স্থান নাই, ব্যক্তি যেন একটা 
জীতার মধ্যে নিম্পেষিত। পক্ষান্তরে, ইংরাজ সমাজ, 
ব্যক্তিকে মুক্তিদান করে, ব্যক্তির নিঃশ্বাসপ্রশ্থাসের জন্য 
একটু খোলা বাতাস রাখিয়া দেয়, ব্যক্তির জন্য একটু স্থান 
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ছাড়িয়া দেয়.. এ সমস্ত সত্বেও এ৯ঈ ছুই সভ্যতার কোন 
প্রকার দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। বিজয়ীরা বুঝিয়া- 
ছিলেন, কালের উপর নির্ভর করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়। 
সাধারণতঃ দেশকে সভ্য করিবার দিকে তাহ।দের বড় একটা! 
চেষ্টা হয় নাই। দেশীয় সমাজেরও যেরূপ গঠন, দেশীয় 
সমাজ যেরূপ নমনশীল, উহার মধ্যে যেরূপ অসংখ্য বর্ণভেদ, 
তাহাতে করিয়াও দেশী সমাজ ইংরাজি সভ্যতার তোড় 
কতকট! আটকাইয়াছে__উহার ধাক! কতকট। সামলাইয়াছে। 
বন্ততঃ ইংরাজ-শাসন অল্লহ ধ্বংস করিতে পারিয়াছে 
এব যাহা কিছু করিয়াছে তাহাও অজ্ঞা'তসারে। ইংরাজ 
প্রকান্তে আপনার কোন মত জাহির করে নাই; 
ইংরাজ একথা বলে নাই--“হয় জুশ নয় মৃত্যু; ইংরাজ 
নিজ ধর্মপ্রচারকার্দগের কথ|। অগ্রাহা করিয়াছে; 
ধ্মান্ধত| কিংবা! ধর্মোন্মশুতার নিকট কোন সাহায্য গ্রহণ 
করে নাই। কিন্ত নদী যেমন অবিরাম প্রবাহিত হইয়া 
ঘীরে ধীরে উহার পাড়কে ধসাইয়! ফেলে, সেইরূপ ইংরাজি 
সভ্যতার প্রভাব, অল্পে অগ্নে গৃড়ভাবে হিন্দুসমাজের উপর 
প্রকটিত হইতেছে । উহার জল টোয়াইয়া ক্রমশ মাটির 
ভিতরে প্রবেশ করিতেছে । সমাজভিত্তির কোন এক 
টুকরা স্থলিত হইয়! যদি একবার এই আোতের মুখে পড়ে, 
তাহার আর নিস্তার নাই। 

আমি পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি, সমাজ ও ধর্ম্ম এই 
উভয় লইয়াই ব্রান্মণ্য । সমগ্র ব্রাহ্মণ্য-সমাজ বর্ণভেদপ্রথার 
উপর গ্রতিষ্ঠিত। এই প্রত্যেক বর্ণ পরপ্রবেশরোধী ও 
গণ্তীবদ্ধ। প্রত্যেক বর্ণসমাজ তস্তভূতি প্রত্যেক ব্যক্তির 
হইয়া! চিন্ত। করে, কাধ্য করে; তাহার বাক্তিত্বকে চাপিয়া 
রাখে, তাহাকে ন্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজ করিতে দেয় 
না, সমস্ত স্বাধীনতা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করে। 

বর্ণভেদ প্রথাই যুরোপীয় সভ্যতার ছৃর্দমনীয় প্রতিপক্ষ! 
প্রকাশ্ত ও প্রচ্ছন্ন ভাবে এই প্রথার উপর প্রতিদিনই 
আক্রমণ চলিতেছে ; কেন না, বিলাতী ভাবের যাহা কিছু 
হিন্দুসমাজ গ্রহণ করিতেছে, তাহাই এই প্রথার বিরোধী। 
বর্ণভেদপ্রথা, বহুকাল ধরিয়! স্বীয় প্রতিরোধিনী শক্তির ও 
জীবনী শক্তির পরিচয় দিয়! আসিয়াছে। এই বর্ণভেদ- 
গ্রথাই বৌদ্বধর্মকে ভারত হইতে বিদুরিত করে। এমন 
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কি, এই প্রথা, এ দেশের মুসলমানের স্বন্ধে_ খুষ্টানের 
স্বন্ধেও চাপিয়! বদিয়াছে। এই বর্ণভেদপ্রথ৷ বিজেত!- 
দিগকেও নিরন্্ করিয়াছে, বড় বড় ধর্মমসংস্কীরক যাহারা 
প্রথমে উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আস্তে আস্তে 
তানাদিগকেও আপনার দলে টানিয়া লইয়াছে। কেহ যদি 
উহাকে আঘাত করিতে উদ্ভত হয় অমনি নুইয়! পড়ে ; 
তাহার পিছনে গিয় লুকায় ও তাহাকে আত্মসাৎ কিন্বা 
বিনষ্ট করে। বিবাহ ও আহার এই ছুই প্রধান বিষয়ের 
অন্ুণাসন লঙ্ঘন কর! যে কি সাহসের কাজ তাহা যুরৌপীয়- 
দ্রিগের ধারণাতেও আইসে না । একজন কুলীন ব্রাহ্মণ 
যদি কোন হীন পাত্রীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় 
কিম্বা কোন বৈদ্ধ পতিত ব্রাঙ্গণের সহিত একত্র বসিয়া আহার 
করে তাহা হঈলে তার কলঙ্কের আর সীমা থাকে না। যে 
ছুঃসাহলী এই অন্ুণামন লঙ্ঘন করে মে তংক্ষণাৎ সমাজচ্যুত 
হয়; তাহার বৈষয়িক ও সামজিক মানসম্ত্রম, তাহার সুখ- 
সম্পদ, তাহার ইষ্টদেবতা, তাহার জাতি-_সমস্তই সে হারায়। 
কিন্তু ইহা সত্তেও এইরূপ কলঙ্কঘটন! মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। 
এই বর্ণভেদগ্রুথা প্রথম আঘাত প্রাপ্ত হয় সরকারী 
শিক্ষাপ্রণালী হইতে । এখন নির্বিশেষে সকল বর্ণের লৌককেই 
শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্বে বিদ্যা, শান্ত ও কার্যত ব্রাঙ্ধ- 
ণেরই একচেটিয়! ছিল, ব্রাঙ্গণের মানমর্ষ্যাদার একটা প্রধান 
অঙ্গ ছিল। একথা সতা, যাহারা বিগ্যাশিক্ষা করে তাহাদের 
মধ্যে এখনে! অধিকাংশই ব্রাহ্মণ । অন্য জাতির লোকের! 
যুরোপীয় শিক্ষার গ্রাতি বিমুখ ; এবং তাহার বিশেষ কারণও 
আছে। কিন্তু ইহা তম্পষ্ট পড়িয়া! আছে-__যাহ! সাধারণের ' 
পক্ষে তেমন স্থলভ নহে এরূপ উচ্চশিক্ষ। প্রবর্তিত না করিয়া, 
যাহা সাধারণের অর্থসাধ্য ও বুদ্ধির উপযোগী এরপ প্রাথমিক 
শিক্ষা ও কেজে! ধরণের শিক্ষা যদি বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইত, 
তাহা হইলে যাহারা নবধর্ম্ে দীক্ষিত, যাহার! ব্রাহ্মণের 
পরিত্যক্ত উপকণ্ঠে বাস করে, সেই ভাঁসম্ত জনসাধারণ, 
সেই নীচ শ্রেণীর লোক, সেই 'পারিয়া”_তাহাদের মধ্যেও 
শিক্ষার প্রভাব পৌঁ়িতে পারিত। এক্ষণে বিশ্ববিদ্ধালয়ের 
উচ্চশিক্ষা, শুধু কতকগুলি বাছা বাছা! লোকের মাথাতেই 
ছুই চারিটা নৃতন কথ! ঢুকাইয় দিয়াছে. এবং সেই কথাগুলা 
তাহার! বেশ পরিপাকও করিয়াছে। সেই কথাগুলি এই $-- 


রা 


জী রী 
*্জাঁতিভেদ সকলেরই ্বন্ত” এই কথার পরিবর্তে *প্রত্যেক 
ব্যক্তিই আপনার জন্য ।” 
অজ্ঞাতসারে ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ইংরাজ কর্তৃপক্ষ উক্ত 
মন্ধান্যায়ী অনেক কাজ করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টাত্ত-_ 
লর্ড বেটিঙ্ক কর্তৃক ১৮৩৩ খুষ্টাবের একটি গুরুপরিণামগর্ 
রাজবিধির ঘোষণা । কিন্তু তিনি যে উহার সমস্ত 
ভাবী পরিণাম পুর্ব হইতেই বুবিয়াছিলেন তাহ সম্ভব 
বলিয়া মনে হয় না। ১৮৩৩ খুষ্টাব্দের রাজবিধিই ভারতের 
*স্বত্বাধিকারের ঘোষণাপত্র” কিম্বা আরো ঠিক্‌ করিয়া বলিতে 
গেলে, উহা! লাম্যনীতির সনন্দ। উহাতে এইরূপ থোষণা 
কর! হইয়াছিল যে, “ভবিষ্যতে ভারতবাসী কোন লোক, 
কিম্বা মহাঁমহিম ইংলগ্ডেশ্বরের ভারতবাসী কোন প্রজা, 
কি ধর্মভেদ, কি দেশভেদ, কি জাতিভেদ__এরূপ কোন 
ভেদ বশতঃ কোন সরকারী উচ্চপদে কিন্বা সরকারী কোনও 
প্রকার কর্মে নিয়োজিত হবার অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইবেক না।” 
আমি বেশ কল্পনা করিতে পারি- হিন্দুদের নিকট এই 
স্থসমাচার যখন প্রথম পঠিত হয়, তখন তাহাদের অবস্থা 
কিরূপ হইয়াছিল; তাহার! ই! করিয়া গুনিয়াছিল__উহার 
প্রকৃত মর্দন কিছুই বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু একট্র পরেই 
বুঝিল,__যে প্রকার ভেদাভেদ তাহারা মানিয়! চলে, ইংরাজ- 
সরকার সে সমস্ত তুচ্ছ করতেছে --ভারতের অকাট্য ও 
জটিল বর্ণভেদপ্রথাকে উহার আমলে আনিতেছে না। 
* সকল জাতিই সমান--এই নূতন কথা, এই অদ্ভুত কথা 
ইহার পূর্বে তাহারা কখন গুনে নাই। তাই অনেকেই 
এই সাম্যনীর্তির নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু যাহার! 
. ইহার পক্ষ অবলম্বন করিল তাহারা অচিরাৎ ধনশাণনী হইয়! 
উঠিল। 
আরো একটা গুরুতর কথা। বংশমর্্যাদার খাতিরে 
কাহাকে কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হইবে না। 
শুধু তাহা নছে, সরকারের অধীনে কোন সামান্ত কাজ 
পাইতে হুইযেও পরীক্ষা দিতে হইবে-_ প্রতিযোগিতায় 
পরীক্ষা দিতে হইবে। *এই প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা-প্রথা 
যার পর নাই (0577০02০) গণতন্ত্রমলক। যেমন, 
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ডিও, প্রযত্বের না ৃ 


রে 


কাপীর রাজা ছি লী তা কামার ্নৃতি নীচ 

জাতির লোকেরাও এখন কোন প্রদেশের জজ, ম্যাজিষ্টেট 
হইতে পারে ;--একজন ব্রাহ্মণের উপরেও হুকুম জারি 
করিতে পারে । একি সহ হয়?” অবশেষে রাজ! বলিয়া 
উঠিলেন £--“গণতান্ত্রিক শাসন ভারতে প্রবর্তিত কর! 
নিতান্তই অঙগঙ্গত”। অনঙ্গতই হোক্‌, আর স্ুুসঙ্গতই হোক্‌, 
এই শাসনপদ্ধতিই ভারতে এখন প্রচলিত হইতেছে; 
স্থতরাং এই পদ্ধতির নিকট এখন বর্ণ-ভেদ প্রথাকে নতশির 
হইতেই হইবে । 

কিন্ত ইংরাজ এ সম্বদ্ধে বেণী দূর অগ্রসর হুন নাই। 
ইংরাঁজপরকার যেমন রাঞ্জবিধির দ্বারা দাসত্ব প্রথা রহিত 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজবধির দ্বারা বর্ণ-ভেদগ্রথা রহিত 
করেন নাই। হিন্দুসমাজকে ভূমিসাৎ করা__সাম্যতন্ত্রে 
পদ্ধতি-অনুসারে সমস্ত একাকার করিয়া তোলা-_-এ বিষয়ে 
ইংরাজ সরকারের কোন বিশেষ প্রযত্র ছিল না। ইহারা 
'জ্ঞান-পাগী” নহেন। তবে বর্ণ-ভেদপ্রথা সম্বন্ধে তাহারা 
যে কতকটা অজ্ঞাতসারে “পাপ” করিয়াছেন তাহাতে সনোৌহ 
নাই। এখন সেই “পাপের” ফল ফলিতে আরম্ভ হইবে। 

আরো দেখ, এই বর্ণভেদ প্রথা, আজিকালকার চাল- 
চলনের প্রতিকূল। ইন্থুলের বেঞ্চ গুলা অনেক সময়ে 
বিভিন্ন বর্ণকে-বিভিন্ন জাতিকে পরম্পরের কাছাকাছি 
আনিয়া দেয়। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের দ্বারা, হিন্দুর পৃত- 
দেহে যেটুকু অনন্থম্পৃশ্ত মাহাত্ম্য ছিল, তাহ! সহপাঠী্দিগের 
দৈনন্দিন সংসঞ্গে, দৈনন্দিন সংস্পর্শে, দৈনন্দিন সহবাসে 
ক্রমশ হ্বাস প্রাপ্ত হইতেছে; ভেদাভেদের ছুর্লজ্ব্য প্রাচীরট! 
ক্রমেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এখন হয় ত বাধ্য হইয়! অনেক 
সময় একএ খাউতে হয়, শুইতে হয়, এক গাড়ীতে যাতায়াত 
করিতে হয়। এখন ভ্রমণের সুবিধা হইয়াছে, সভাসমিতির 
ছড়াছড়ি হইয়াছে, রাষ্ট্রীয় মহাঁসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে__. 
স্থতরাং এখন পরম্পরের সহিত মেলামেশার কোন বাধা 
নাই। এখানকার জ্্রীলোকেরা! যেরূপ অবগুঠঠনের মধ্যে 
প্রচ্ছন্ন, এখানকার পুরুষেরাও সেইরূপ কতকগুলা অন্ধ- 
সংস্কারের ছারা পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। সভ্যতার মহা দিন 
সমাগত হইলে এই ছুই পর্দদীই যে খসিয়া পড়িৰে তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। যে সকল আচার ব্যবহারের প্রতি 
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উচ্চবংশীয় লোকের বিদ্বেষ ছিল, সহশ্রবৎসরব্যাপী প্রচলিত 


প্রথা যে সকল বিষয় নিষেধ ক্রিয়া আসিয়াছে, এখন হয় 
ত তাহাই বাধ্য হুইয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে । এখন 
ব্রাহ্মণ হীনতা স্বীকার করিয়া হাতের কাজে--শ্রমের কাজে 
প্রবৃত্ত হইতেছে, কিন্ত এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যখন 
এইরূপ কাঁজকে ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা সম্মানজনক বলিয়া মনে 
করিবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। এখনকার কালের গতি 
কোন .দিকে, ইহার দ্বারা তাহার আভাস পাঁওয়! যাইবে। 
শব স্পর্শ করা একটা অপবিত্র কাজ। পূর্ব্বে এদেশে এই 
কাজটা কতকগুলা দ্বণিতজাতির একচেটিয়া! ছিল। কিন্ত 
শবচ্ছেদদ ব্যতীত চিকিৎসাঁস্বন্ধীর় কোন শিক্ষাই হইতে 
পারে না) চিকিৎসাবিষ্ঠার পরীক্ষায় প্রশংসাপত্রও পাওয়া 
যায় না। যেহিন্দু ছাত্র, শবচ্ছেদের টেবিলের উপর, শব- 
দেহে প্রথম. ছুরী চালনা করে, সে অশ্রুতপূর্ধ সাহসের 
পরিচয় দিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আজকাল ইহাকে, 
সাহসের কাঁজ বলিয়! কে মনে করে? এইরূপে, একে একে 
বর্ণবিশেষের একচেটিয়া চলিয়া যাইতেছে । এখনকার 
হিন্দুসমাজ প্রথমে একটুকরা জমিরও দখল ছাড়িতে চাহে 
না, পরে একটু একটু করিয়া! পিছু হুটিতে থাকে, এবং 
যখন কিছুতেই পারিয়া৷ উঠে না, তখন ীরগম্ভীরভাবে 
দখল ছাড়িয়! দেয়। 

এদেশে আর্থিক অবস্থারও অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
হঠাৎ-নবাব, ধনশালী ব্যক্তি, কুঠিওয়ালা, বাণিজ্য ব্যবসায়ী-_ 
এই সব লোক বড় বড় সহরে (যেখানে তাহাদের কুলের 
খবর বড় একটা কেহ জানে না) সহজেই পদমর্যাদা লাভ 
করিয়া থাকে । আবার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে প্রভূত অর্থদান 
করিয়াও কখন কখন তাহার! এই পদমধ্যাদাকে বৈধ করিয়। 
লয়। বেণেদের উপর লোকের যে ত্বণা ছিল তাহা ক্রমশই 
এখন চলিয়া যাইতেছে । অন্ততঃ যখন তাহার! খুব 
ধনশালী হুইয়া উঠে, ও ধনের সদ্‌ব্যবহার করে, তখন 
লোকে তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ক্রটি করে না। 
বস্ততঃ, উচ্চ বর্ণের লোকেরা আজকাল বণিক্বৃত্তি ও 
শিল্পকর্মকে ততটা দ্বার চক্ষে দেখে না। আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি, হাতের কাজ ও কাষ়িক শ্রমের কাজ এখন আর 
হীন বলিয়! বিবেচিত হয় না। যে সব ব্যবসায় জ্ঞানবিজ্ঞান- 


প্রবাসী । 


সাপেক্ষ, বর্ণভেদ প্রথার সহিত তাহাঁক্ষের বড় একটা বিরোধ 


[৭ম ভাগ। 


টি ১.৭ 


নাই। একজন ব্রাঙ্গণ এখন ইচ্ছ!। করিলে ফোটো-চিত্রকরের 
ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। এ ব্যবসায়টা হিন্দু 
শাস্ত্রের নিকট অপরিচিত ছিল, সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রে ইহার 
কোন নিষেধ নাই! অতএব, হাতের কাজের বিরুদ্ধে 
যে অন্ধ সংস্কার ছিল তাহা ক্রমেই অন্তহিত হইতেছে। 
বিলাতীভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ এখন সুখন্থবিধার মর্যাদ] 
বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুনি খধির বংশধরেরা এখন-_ 
থুব মৃদুস্বরে-_টেলিফোনের বন্দনা গান এবং পারশিরা 
উচ্চকণ্ঠে ধনের জয়গান করিতেছে । "একজন পাণি 
তাহার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করিল,__ পৃথিবীর মধ্যে 
কোন্‌ আতি সর্বশ্রেষ্ঠ) দুইজন একসঙ্গে বলিয়৷ উঠিল £-_ 
“মাকিন দেশ।” 

ইংরাঁজ-শাসনে, লোকের অবস্থা-বিপধ্যয়ও ঘটিয়াছে। 
যেসকল লোক, ৰ্হুশতাবী হইতে অন্তান্ত বর্ণের দ্বার 
পাত্র হইয়--পদ্দলিত হুইয়' জীবনযাপন করিতেছিল-_ 
ঘাহাদ্দের ন1 ছিল ধর্ম, ন৷ ছিল শাস্ত্র--সেই সব পারিয়ারা 
এখন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে। আর যাই হোক্‌, এই 
সকল পারিয়া কতক গুলা অন্ধ সংস্কার হইতে বজ্জিত ছিল: 
তাই শ্রমশিল্লের উদ্চোগীগণ তাহাদিগকে ডাকিয়া! লইলেন। 
তাহারাই এখন এই সব নূতন শিল্প-্যবসায়ে সমৃদ্ধ হইয়া 
উঠিয়াছে। 

এই ব্্ণভেদ প্রথা যেমন একদিকে মাটি কামড়াইয়া 
পড়িয়া থাকে, সেইরূপ আবার সময়বিশেষে হুইয়াও পড়ে) 
কখন অপরাধী ব্যক্তিকে নির্দয়ভাবে সমাঞ্চ্যুত করে, কখন 
বা! আদর দেখাইয়া প্রশ্রয় দেয় ;__-এইরূপ নান! উপায়ে 
আপনাকে বরাবর রক্ষ/ করিয়া আমিতেছে * * * সমাজ- 
চ্যুতির দণ্ডাজ্ঞ৷ প্রত্যাহাধ্য ৷ বহুপুরাকালে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত- 
দিগের উর্ধর-কল্পনা-শক্তি, অপরাধীকে সমাজে পুনগ্র হণ 
করিবার নিমিত্ত একটা ফলদায়ক ও সহজ অন্ুষ্ঠানপদ্ধতি 
উদ্ভাবন করিয়াছিল। কোন কোন প্রদেশে “কালাপানি, 
পার হওয়া এতই গুরুতর অপরাধ, যে তাহার জন্ত অপরাধীকে 
জাতিচুত হইতে হয়। কিন্ত তথাপি এ সমন্ধে ব্রাহ্মণ- 
পঙ্ডিতদের সহিত একটা রফানিষ্পতিও হইতে পারে। 
সমাজের অনুগত বিনীত বিদেশযাত্রী--যেপ্রায়শ্চিতত করিয়া 





ভারয় পক্ষার গান। 
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আবার সমাজে প্রবেশ, করিতে ্হে__তাহাকে ধু 
কতকগুলি বৈধকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া অবনতি "স্বীকার 
করিতে হয় মাত্র। অতিনুস্ম অলৌকিকগুণযুক্ত একটি 
বটকা-_যাহাতে পঞ্চগগব্যের সারাংশ আছে-_সেই বটকাটি 
গলাধঃকরণ করিতে হয়। তাহার পর, পুরোহিতের কর- 
কমলে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাবর্ষণ। এই সম্মান গ্রাদর্শনে ও দক্ষিণা- 
দানে সমাজ পরিতুষ্ট। 

অতএব দেখ, এই বর্ণভেদের সমাজ, কি তুচ্ছ মূল্যেই 
আপনার অধিকার ছাড়িয়া! দেয়, এবং এক্ষণে যাহা নাম- 
মাত্রে পর্যবসিত শুধু সেই কর্তৃতটুকু বজায় রাখিবার জন্যই 
তাহার প্রাণপণ চেষ্টা । ইহা! সত্বেও এখনো উহা দুঢ়রূপে 
দণ্ডায়মান। অনেক সময়, বর্ণগত ভেদাভেদ জাতিগত 
ভেদাভেদের উপর নির্ভর করে। এদেশে, জাতির মূল 
সোপান হইতে কতকগুল! ছোট-ছোট শাখা-সোপান নিঃস্যত 
হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কৃতবিদ্য যুরোগীয় ও 
মধ্য-আফ্রিকার কাফ্রির মধ্যে যে ব্যবধান, এখানকার 
কাশ্মীরী পণ্ডিত ও অনাধ্য ভীলের মধো সেই ব্যবধান। 
তাহার কারণ, আজিও বর্ণভেদ প্রথা, স্বকীয় প্রভাবপ্রতিপত্তি 
কতকট! বজায় রাখিয়াছে, বৈধক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান 
করিতেছে, শাস্ত্রের মুখ্য অন্ুশাসনগুলি পালন করিতেছে । 
অসবর্ণ বিবাহের দুষ্টান্ত অতীব বিরল; ছুই একটা যাহাও 
ঘটে তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। আজকাল 
বিভিন্ন জাতীয় লোকের একত্র ভোজন কতকটা সহিয়া 
যাইতেছে। পার্শি, মুসলমান, যুরোপীয়্দিগের সহিত হিন্দুরা 
এক টেবিলে বসিয়৷ আহার করিতেছে, ইহা ত প্রায়ই দেখা 
যায়। কিন্তু যদি কেহ বিধবা বিবাহ করে, কিংবা নিকুষ্ট 
বর্ণের কোন" রমণীর সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে তাহাদের পতিত হইতে হয়। লাহোরের 
মন্ত্রণা-সভা! (১৯০) এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন,-_ 
যাহাদের মধ্যে একত্র আহারের চলন আছে, সেই 
সব শাখা-বর্ণের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ এখনই 
চলিতে আরস্ত হউক। এই প্রস্তাবটা কি সমাজ-বিপ্লীব- 
কর প্রস্তাব ?--কখনই না । জাতিভেদের মূল-ভাবের সহিত 
ইহার বেশ প্রক্য আছে। মন্ত্রা-সভা এইক্সপ যে পরামর্শ 
দিয়াছেন, তাহাও পূর্বণ হইতে অনেক আটঘাট বীধিয়া। 


দমসাময়িক ভারত। 


হি 


পাশা 


সভা পূর্ব হইতেই টি (পতিতনিগের বিধান সংগ্র 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। পঙ্ডিতরা বলিয়াছেন, ইহা রি 
বিরুদ্ধ নহে। 

পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার পদ্ধতি রহিত হইলেও 
আমাদের ধর্ম যেমন মরে নাই, প্রত্যুত রপাস্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছে, প্রচ্ছন্ন আকারে রহিয়! গিয়াছে, সেইরূপ বর্ণ- 
ভেদেের ভাবটি যাহা অনেক সময়ে ভিন্নজাতীয় লোকের 
জাতিগত স্বাভাবিক সংস্কার বই আর কিছুই নহে-_ 
সেই ভাবটি হিন্দু নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও রহিয়া 
গিয়াছে। যেকোন হিন্দুর সঙ্গেই আমার আলাপ পরিচয় 
হইয়াছে, প্রথমেই সে এই বলিয়া কথা আরম্ভ করে, “আমি 
্রাহ্মণ”_-আমি যে ভাবে বলি -"আমি ফরাসী |” 

এই জাতিভেদ প্রথা যদি শুধু একটা রাষ্ট্রনৈতিক 
ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে, ইংরাজ-শাসন ইহার উপর 
খুব একটা! আঘাত করিতে পারিত। কিন্তু ইহা প্রধানতঃ 
সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্ম্মূলক ব্যবস্থা, দেশ-বিশেষের জাতীয় 
ব্যবস্থা। ইহাই উহার গ্রাতিরোধিনী শক্তির নিগুঢ় রহস্ত। 
যে দিন ফরাসী আভজাতবর্গ তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমত! 
হাঁরাইল, সেই দিন হইতেই তাহাদের অধঃপতন আরম্ত 
হয়। কিন্তু তবু তাহার! একটা! বিশেষ শ্রেণীরূপে আমাদের 
সমাজের মধ্যে রহিয়৷ গিয়াছে । তাহাদের জীবন যাপনের 
একটা বিশেষ ধরণ আছে, তাহার্দের কতকগুলি বিশেষ 
মতামত আছে, কতকগুলি বিশেষ অন্ধসংস্কার আছে! 
ছোট লোক হইয়াও যাহার! বড় লোকের ভাগ করে, সেই 
57০৮ ও পুরাতন্ববেত্তার চক্ষে, এই অভিজাতবর্গই পুরাতন 
জিনিসের-_ মুত জিনিসের একমাত্র রক্ষক । আমাদের 
আভিজাত্যের মত এই জাতিভেপ্রথারও কঠিন প্রাথ_ 
উহা মরিয়াও মরে না। আমাদের অভিজাতবর্গের বর্তমান 
অবস্থা দেখিয়৷ এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে 
এখানকার জাতিভেদপ্রথারও কতকগুল! ডাল মরিয়া 
গিয়াছে। গ্রীম্মপ্রধান দেশের কোন কোন গাছের মত 
ইহারও ছায়৷ বিষময়। বর্তমান যুগের সহিত এই প্রথার 
থাপ্খায় না। ইহা দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায়, 
ইহা সামাজিক উন্নতির প্রতিবন্ধক। যেরূপ গুরুভার 
বর্মাবরণে ইহা! সমাঁজ-দেহকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে 


১৫৮ 


তাহাতে সমাজের চলৎশক্তি, সমাজের স্বাধীনতা, সমাজের 
ব্যক্তিগত চেষ্টা সমস্তই রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে ৷ এই কারণেই, 
__জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই;হউক-_সমস্ত সংস্কার- 
কাধ্য--সমস্ত পরিবর্তন আজকাল ইহারই বিরুদ্ধে নিয়োজিত। 
এখনও উহার ক্রিয়াকর্্ সমান চলিতেছে, কিন্তু সমাজের 
বিশিষ্ট লোকেরাও এই সকল অনুষ্ঠানের অর্থ বুঝে না, 
কিংবা উহার উপর, তাহাদের তেমন বিশ্বাসও নাই। 
দিন দিন এই সকল অনুষ্ঠানের সার্থকতা চণিয়া যাইতেছে 
এবং উহার মন্ত্রাদি এখন কতকগুলা দুর্বোধ্য অক্ষর মাত্রে 
পর্যবসিত হইয়াছে। যে সকল আচার অনুষ্ঠান অভ্যাস 
বশতঃ বহু দিন হঈতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের তাৎপর্য 
ও উদ্দেশ্ত এখন বিলুপ্ন প্রায়। তাই সমাজচ্যুতির দণ্ডকেও 
লোকে এখন সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া! থাকে । 

কোন একটা ধর্মের আশ্রয় ব্যতীত, এ দেশে সমাজ- 
সংস্কারের কোন অনুষ্ঠানই সফলতা লাভ করিতে পারে 
না। এই ব্রাঙ্গণ্যিক ভারতে, সামাজিক সমস্তা মাত্রই 
ধর্মের সমস্তা। নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারকাধ্যে 
সফলতা! লাভ করিতে হইলে একটা ধর্মমজাগৃতির আবশ্তক 
--কিংবা একটা ধর্মবিগ্নরবের আবশ্তক | এখানকার লোকেরা 
সাধু সন্ন্যাসী ও "বুজ্রুগ্”দিগের কথা ভিন্ন আর কারও 
কথা বড় একট! গ্রাহ্ করে না। জনসাধারণের উপর 
_নৃতন কোন আচার অনুষ্ঠানের, নৃতন কোন পুজা- 
পদ্ধতির কিংবা জাছুমন্ত্রাদর যেরূপ প্রভাব এমন আর 
কিছুরই নহে। সম্প্রাত, যেখানে কতকগুলা আদিমবাসী 
“বুনো'র বসতি সেই গ্রাম-কে-গ্রাম সুরার ব্যবহার ছাড়িয়া 
দিয়াছে । যিনি এই আশ্চর্য পরিবর্তন সংঘটিত করিয়াছেন 
তিনি সেই পরিব্রাজক তত্বদর্শী জাদুকর শ্রেণীর লোক 
যাহারা জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, যাহাদের দ্রেহ 
ভম্মাচ্ছাদিত, যাহাদের কেশ জটাবদ্ধ, যাহাদের দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত। 
ইনি একজন সামান্ত সন্ন্যাসী মাত্র। 

ব্রাহ্মসমাজ ও আধ্যসমাজ, এই দ্রই সমসাময়িক সম্প্রদায় 
যাহার! সাহসপূর্বক সমাজসংস্কারকাধ্যে অগ্রসর হইয়াছে 
এবং যাহারা নব-হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকদিগকে 
আপনার দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে-_-এই ছুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অকপট মৌলিকতার অভাব নাই-_গভীর ধর্শভাবের 


প্রবাসী ৷ 


[ ৭ম ভাগ। 


অভাব নাই। ব্রাঙ্গসমাজের প্রত্তিষ্ঠাত্তা রাজ! রামমোহন 
রায় কোন ধর্মমবিশেষের ঈর্খবরগ্রেরিত ০পয়গন্থর” ছিলেন 
না। তিনি শুধু মনে করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ, ইস্লাম, 
ৃষ্টায় গ্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম হইতে পৌরাণিক অংশ ও বাহ 
ক্রিয়াকাণ্ড বাদ দিয় যদি উহাদের সারাংশ গ্রহণ করা যায়, 
তাহা হইলে একটা মানবসাধারণ আধ্যাত্মিক ধর্মের 
প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। বৃথা প্রয়াস! ইহাকে একটা 
বিশেষ ধর্মমত না বলিয়া, সর্বধন্মুসমন্থয়ের একটা পন্থা- 
বিশেষ কিংব। বিভন্ন ধর্দভাবের একট! সুন্দর সম্কলন 
বলা যাইতে পারে মাব্র__যাহা স্বাধীনচেতা উদারমতাবলম্বী 
ব্যক্তাদগেরই উপযোগী। বস্তৃতঃ রামমোহন রায় বিশেষ- 
রূপে সমাজসংস্কারেই ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহারই প্রযত্বে 
সতীদাহপ্রথা রহিত হয়। তাহার ভক্ত ও শিষ্ঞগণের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত কেখবচন্দ্র সমাজসংস্কারক্ষেত্রে 
সর্বপ্রথমে পদক্ষেপ করেন। কেশবচন্দ্র উপবীত রহিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন এবং বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সংস্কার- 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, জাতিভেদের সকল বদ্ধনই 
তিনি ছিন্ন করিয়াছলেন। তাহারই প্রযত্বে, বিবাহের 
বৈধবয়সের সীমা বন্ধিত হয় এবং বিবাহে কণ্তার সম্মতি- 
গ্রহণপ্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৯০০এর সামাজিক মন্ত্রণা- 
সভায়, সভাপতি মহাশয় এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, 
এ দেশে যাহা কিছু সমাজসংস্কার হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মসমাজ 
ও আধ্যসমাজের প্ররোচনায় ও সহকারিতায়। ইহাদের 
শাখা-সমাজ দেশময় পারব্যাপ্ত। ইহাদের কতকগুলি নির্দিষ্ট 
মত আছে, সেই সকল মত উহারা পুস্তকাদিতে প্রকাশ 
করে, এবং প্রচারের জন্ত লোকও স্থানে স্থানে প্রেরণ 
করে। এইরূপে কতকগুল উদ্দারভাবের মত উহারা 
দেশময় প্রচার করিয়াছে । পরিশেষে তাহাদের সমস্ত 
কার্ধ্য সামাজিক মন্ত্রণা-সভায় কেন্দ্রীভূত হয়। প্রতি বখসর 
খুষ্টমাসের সময় এই সভার আঁধবেশন হইয়া থাকে। এই 
অবিরাম প্রচার কার্য্ের ফলে, খুব গোড়া লোকদের মধোও 
আজকাল পরমধন্ম-সহিষুরতা ও উদারতার ভাব প্রবেশ 
করিয়াছে। প্পুণ্তূমি কুরক্ষেত্রের গৌড় ব্রাঙ্গণেরাও এই 
গুড় রহস্তময় প্রভাবের বশব্তী হইতে আরম্ভ করিয়াছে*। 
্রাঙ্মসমাজ ও আধা-সমাজ জাতিচ্যুত ব্যক্তিদিগকে 


ও লখখ্যা।]. 


ও সমাজের সংস্কারক, রাষ্ট্র-নৈতিক দলপতি, বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
সমস্ত ছাত্র__যাহারা ইংরাজিতে নুশিক্ষিত__ইহাদের দ্বারাই 
এই নূতন সমাঙ্জ সংগঠিত। ইহারাই নব্যভারতের দল। 
জাতিচ্যাতি দণ্ডকে ইহারা গ্রাহোর মধ্যে আনে না। 
উহাদের মধ্যে একজন আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন £__ 
*বিলাত হইতে যখন ফিরিয়া আসি, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা 
আবার আমাকে পাক্ড়াও করিবার চেষ্টায় ছিল। প্রায়শ্চিত্ত 
করিলে আবার আমি সমাজে গৃহীত হইব__এইরূপ তাহারা 
আমাকে আশ্বাম দিল। কিন্তু আম তাহাদের প্রস্তাবে 
সম্মত হইলাস না। কেন না, তাহা হইলে আমাকে সেই 
কদধ্য পঞ্চগব্য গলাধঃকরণ করিতে হইবে। আমার 
আত্মীয় বন্ধুগণ প্রথম প্রথম কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তের মত আম! 
হইতে তফাতে থাকিতেন, পরে আবার তাহারা সকলেই 
আমার সহিত সম্মিলিত হইলেন।” যিনি আমাকে এই 
সব কথা বলিয়াছিলেন, তিনি সমসাময়িক ভারতের একজন 
রাষ্ট্র-নৈতিক দলপতি । তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক । 
তিনি প্রথমে বোম্বাইয়ের কোন কালেজে বিদ্ধা শিক্ষা 
করিয়া, পরে ইংলগ্ডে গিয়া সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। 
তাহার বিদ্বাবুদ্ধি ও ঠাহার উদ্ভম চেষ্টার বলেই তিনি 
এখন একট! উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার জন্ঠ বিলাতের 
(6০০72,০%) গণতন্ত্ররলের নিকটেও তিনি কিয়ৎ- 
পরিমাণে খণী। তিনি তাহার জাতিকুল একেবারেই 
বিসর্জন দিয়াছেন,--আর তাহার গণ্ভীর মধ্যে তিনি প্রবেশ 
, করিতে ইচ্ছুক নহেন। 

সর্ব প্রথমে যাহারা! হিন্দুয়ানী ত্যাগ করে তাহারা অপর 
পক্ষ-কৃত অত্যাচারের উত্তর-ম্বরূপ পাণ্টা অত্যাচার আরম্ত 
করিয়াছিল। বদ্ধনমুক্ত নব্যসম্প্রদায়,। সেই সব স্বেচ্ছা- 
চারীর ধল, স্বকীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য গোঁড়া 


হিন্দুদের সম্মুথেই গোমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঘোর . 


কঞ্ণবর্ণে অস্কিত সেকালের নব্যসম্প্রদায়ের একটা চিত্র 
দেখ; _ইরাণী শিক্ষার জন্ত যাহারা! গর্বিত সেই হিন্দু যুবকেরা 
প্রায়ই ঘোর মদ্তপায়ী, গো-খাদক ও কৰুট মাংসভোজী। 
তাহারা জল না মিশ্ইয়া খাঁটি মন্তপান করিত, এবং 
তাহাদের কোন অন্ধ সংস্কার নাই-_তাহার সুশিক্ষা লাভ 


সমসামঘ্িক তারত। রা ১৫৯. 


রে রগ করে। রি? সব ব উচ্চতার পারিয়া। রর 


করিয়াছে ইহাই জগতের: রমক্ষে প্রমাণ বলার জগ 
প্রকাশ্তভাবে নিষিদ্ধমাংস ভোজন করিত। কেহ কেহ 
মনে করে, অতিরিক্ত মছ্যপান, নিষিদ্ধ মাংস ভোজন-_- 
ইংরাজি শিক্ষারই অপরিহার্ধ্য ফল, কিন্তু তখনকার নব্য- 
ভারত মনে করিত, এরূপ পানভোজনেই প্ররুত শিক্ষার 
পরিচয়__সভ্য বলিয়া! পরিচয় দিতে হইলে এই পানভোজনই 
যথেষ্ট * * * তখনকার নব্যভারতের মতে, জীলোকদ্দিগকে 
অস্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখা যারপরনাই অসঙ্গত। লোক- 
সমাজে রমণী উপস্থিত থাকিলে, সমাজের শোভাবৃদ্ধি হয়__ 
একটা আকর্ষণ থাকে । পেরিক্লিসের সময়কার গ্রীকযুবক- 
দিগের স্তায় তখনকার নব্ভারতও আস্পেশিয়৷ (১519851%র) 
ংসর্ণ অন্বেষণ করিত-যদিও গ্রাকদেশের মত এখানকার 
আস্পেশিয়া তেমন বিছুষাও ছিল না-_গুণবতীও ছিল ন!। 
* * তখনকার নবাভারত এই কথা বারম্বার বলত যে, নৈতিক 
সাহস পাশ্চাত্য শিক্ষারই অনশ্তস্তাবী ফল। কিন্তু এই 
নৈতিক সাহস ক্রমে আততায়ীর ভাব ধারণ কারল। 
একদিন, কতকগুলি হিন্দুযুবক, গোমাংস শুধু প্রকাশ্যরূপে 
আহার করিয়াই সন্ত হইল না,_যেখানে কতকগুলি 
প্রাচীনতন্ত্রের হিন্দু বাস করিত তাহাদের বাড়ীর প্রাচীরের 
উপর দিয়া, গরুর হাড় ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল, আর 
“গোমাংস”! *গোমাংস!” করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। 
যিনি আমাকে এই সব কথা বলিতেছিলেন সেই রক্ষণশীল 
হিন্দু শেষে এই বলিয়া! উপসংহার করিলেন)__“ইহাই 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল*। তোমাদের কি ম্মরণ হয় না, 
আমাদের দেশের পার্রিবিদ্বেধীর দল একবার কোন প্পুণ্য 
শুক্রবারে” 9৪05০ নামক মাংস-পিঠ! প্রকাশ্তভাবে আহার 
করিয়া কি অপীম সাহসের পরিচয় 1দয়াছিল? কিন্তু আমি 
লক্ষ্য করিয়াছি, আজকালের নব্য সম্প্রদায় এবিষয়ে একটু 
সতর্ক হইয়া চলে। বোম্বাই হইতে লাহোর পধ্যস্ত যে 
সকল কংগ্রেস-প্রতিনিধির মহিত আম রেলগাড়ীতে একত্র 
ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার! তাহাদের ভূত্যদ্দের নিকটে গোপন. 
করিয়া রেলওয়ে ভোজনাগারের শ্লেচ্ছ-পরিবেশিত রাধা-মাংস 
ভোজন করিত। এই সব সরলচিত্ত লোকের নিকট অপদস্থ 
হইবার ভয়েই এইরূপ করিত। 

এতক্ষণ আমি হিন্দুদের কথাই বলিয়াছি; কেন না, 


১৬ৎ প্রবাসী । 


স্থুসভ্য আধুনিকভাবাপন্ন এসিয়ার লোক--যাহার! ইংরাজিতে 
চিন্ত। করে, যাহারা ইংরাজি ধরণে জীবন যাপন করে, 
যাহার! দোলনা-কেদারায় আপনাদের গৃহ সজ্জিত করে, 
যাহারা পবীফ, স্টিক” আহার করে, যাহারা সর্বপ্রকার 
ইংরাজী খেলায় আমোদ পায়, যাহারা শরীর ধোলাই 
করিবার জন্ত লগ্নে যায়, তাহাদের মধ্যে অনেক 
পার্সি ও কতকগুলি মুসলমানও আছে। বোম্বাই নগরে 
জজ্‌ তৈয়াবজীর বাড়ীতে আমি একবার খুব মিশ্রধরণের মজ্লিস 
দেখিয়াছিলাম। প্রবাসী রাজারা সেখানে প্রটেষ্টাণ্ট বিশপদের 
সহিত রোমান ক্যাথলিক বিশপেরা পার্শি পুরোহিতদের সহিত 
মুসলমান মৌলবীদের সহিত ঘেঁসার্ঘেসি করিতেছে, মেশামিশি 
করিতেছে । এইসব বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সভ্যতার, 
বিভিন্ন ছাঁচের লোক এক টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছে_- 
অথচ কেহুই তাহাতে বিশ্মিত কিম্বা বিরক্ত নহে। আম 
একথা বলিতেছি না, সকল পাপি সকল মুসলমানই হিন্দু- 
দিগের সহিত ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। আমি এখানে ইতর 
সাধারণের কথা বলিতেছি না। কিন্তু যে সকল পাসি, 
যে সকল মুসলমান, হিন্দুদের গায়, ইংরাজি বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
অধ্যয়ন করিয়াছে,_তাহাদদের মধ্যে জাতিগত কিংবা 
বর্ণগত কোন অন্ধসংস্কার নাই। প্রত্যেক আংশিক সমাজ, 
বৃহৎ সমাজ হইতে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।” এই 
কারণে, বর্ভেদের ভাব যে পরিমাণে কমে, সেই পরিমাণে 
জাতীয়ভাব বিস্তারের সুবিধা হয়। রাষ্ট্রীয় মহাসভায় পাসি 
মেথা বলিয়াছিলেন £--*সাধারণ ভ্রাতৃভাবে হৃদয় আর হইলে 
তবেই পাসি ভাল পারসি হইতে পারে, মুসলমান ভাল 
মুসলমান হইতে পারে, হিন্দু ভাল হন্দু হইতে পারে,” ইহা 
কি লক্ষ্য করিতেছ না, যেখানে দেশগ্রীতি বলিয়া কোন 
ভাবই ছিল না» কোন শব্দই ছিল না, সেই পুরাতন ভারত- 
ভূমিতে এইবার দেশগ্রীতি জাগিয়াছে ? 


্ শ্রীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর । 


| ৭ম ভাগ 


ধীর সন্ধ্যা ধীরে এল নেমে; 
গৃহে মোর প্রদীপ ছলিল। 

অতি স্নিগ্ধ, ক্ষুদ্র আলো রেখা 
মুদু উজলিল। 

ন1 চাহিতে, গৃহলক্ষী আসি, 
হাসিয়। সুধায়, 

'পানীয় কি খাগ্ভ কি লাগিবে 
সোণালী সন্ধ্যায়? 

বলিলাম,--খাস্য নাহি চাই 
এ শুভ সময়ে, 

যদি পার, স্গদ্ধি পানীয় 
এস সথী, লয়ে । 

নির্মল, রঙ্গিল হবে তাহা 
গরম, সরস, 

স্িপ্ধ খুসি নিয়ে আসে যাহে 
শাস্তি করি বশ! 


ধীরে হেসে, আজ্ঞা লয়ে শিরে, 
চলে গেলা প্রিয়া ; 

_-কি সুন্দর মন্থর গমন ! 
রহিন্থু চাহিয়৷ ! 
চি গু এ 

মান মুখে, ধূম-উদগারিত, 
পূর্ণপাত্র নিয়ে পন্মহাতে, 

নত মুখে দীড়াইলা! প্রিয়া 
আমার সাক্ষাতে । 

বুঝিলাম, কোন বেদনায় 
ব্যথিত প্রেরসী। 

মুগ্ধ আমি, লুন্ধ নোত্রে চেয়ে 
রহিলাম বসি! 

চাহিতেই মোর পানে, তার 
নয়ন ঝরিল, 

জল ভরা পুষ্প ছুটী যেন 
বাতাসে নড়িল! 


লইলাম পর্ণ পাত্র খানি। 


৩য় সংখ্যা । ] মাতৃপুজায় বলি। ১৬১ 
কহিলাম়, “কি করিলে ! “চাঁ”য়ে বক্ষের উপর 
অশ্রু মিশাইলে ? ধরিনু ছীপিয়া, তারপর 
এত যত ক'রে আহরণ, শিরে ছোঁয়াইয়া, 
মাটী করে দিলে?" টেবিলে রাখিনু।-_-শুভ সন্ধ্যা 
সে কহিল, “কত হতভাগ্য উঠিল ফুটিয়া, 
তীব্র যাতনায়, নির্মল বেদন। ভরা সুখে ) 
কত অশ্র-_কত তণ্তরক্ত বাঙ্গালীর প্রাণ 
ক্ষিপ্ত বেদনায় বারে বারে কাতরে কীদিল, 
ঢালিয়াছে, আছে মাথা তাহা । -কোথা ভগবান! 
প্রাণেশ আমার, শ্রীঅনাথবন্ধু সেন। 
ধু এক বিন্দু দীন অশ্রু ২৭ 
সমবেদনার, 
মিশাইয়া দিলাম যতনে : মাতৃপুজায় বলি। 
ওগো প্রাণনাথ, বলিদান ভিন্ন কখন কোনও পৃজা সম্পূর্ণ হয় না। দেবীর 
পান করে, প্রাণে গ্রাণে ল পুজায় বলিদানের আবশ্তকতা আছে। মাতৃভূমির পূজাতেও 
জীবন্ত আস্বাদ ।” যে বলিদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা৷ সকলেই বুঝিয়া(ছলেন। 
স্তব্ধ হয়ে শুনিলাম বাণী; আমরাও বুঝিয়াছিল।ম। 
অমূল্য ইঙ্গিতে বিগত ৯ই মে, বৃহস্পতিবার বেল! ছুইটার সময় পঞ্জাথের 
গলিল পাষাণ; অশ্রু এল, রাজধানী লাহোর নগরে মাতৃপূজার প্রথম ও 'প্রধান বলি- 
দীন-জীর্ণ-চিতে দান হইয়া গিয়াছে । এক একটা দেবীর পূজায় শত সহত্র 
তীব্র ব্যথা ছাইল নিমেষে । ব্লিদান হইয়া'থাকে) আমাদের মাতৃপৃজায় যে কত বছিদান 
দেখিন্ত প্রত্যক্ষ, হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। 
জীর্ণ, রুগ্ন, ক্ষুধিত কঙ্কাল পঞ্জাব-কেশরী লাল! লাজপৎ রায় মাতৃপৃজার প্রথম ৰলি। 
কত লক্ষ লক্ষ যদ্দিও লাজপৎ রায়ের অনেক মতের সাহত আমাদের মত 
বেদনায় যাতনায় আহা, মিলিত ন1, তাহা হইলেও, তাহার উন্নত চরিত্র, পবিত্র 
ভূমে ঢলে পড়ে; স্বদেশ-প্রেম, অদ্ভুত আত্মত্যাগ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বাগ্মিতায় 
*সেই পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত, তাভে আমরা মুগ্ধ ছিলাম। লাজপৎ রায় যথার্থই মাতৃভক্ত সন্তান 
রক্ত নাহি ঝরে, ছিলেন। তাহার কাধ্যপ্রণালী আমরা অনুমোদন ন! 
শুধু ফেটে শুফ অস্থি জাগে; করিলেও, তাহার হৃদয়ের আমরা প্রশংসা করিতাম। এরূপ 
শত কষ্টে তুলি, অকপট স্বদেশানুরাগ ও তেজস্বিতা আমরা আর কোথায় 
সেই দীর্ঘ হাড়ময় কর দেখিতে পাইব? 
নাড়িছে পুট্ুলি! কোন্‌ অপরাধে লাজপৎ রায় বিনা বিচারে সহসা দেশ 
শিহরিল আন্দোলিত হিয়া। হইতে নির্বাসিত হইলেন, তাহা আমর! জানি না। জানি 
বাড়াইয়৷ কর, না বলিয়াই লাজপৎ্ রায়ের এই মহাবিপদে আমাদের হাদয় 


স্থতঃই ব্যথিত হইতেছে? শ্বতঃই আমাদের চক্ষু বাষ্পসমাকুল 


১৬২ 
শি এবং তাই সাগর, ্ পিতা, পু, ও 9 পরিবার- 
বর্গের জগ্ঠ আমাদের সহাম্থৃভৃতি উদ্বেলিত হইয়! উঠিতেছে। 
লাজপৎ রায় এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন যে, 
পঞ্জাবের আদালতে তাহার বিচার হইল ন! এবং লাঁজপৎ 
রায়কেও আত্মসমর্থনের অবসর দেওয়া হইল ন!! 

গুজব এই যে-আর এই গুজবটি পঞ্জাববাসী 
ভারতমাতার কতিপয় কুসন্তান এখন বটাইতে সাহস 
করিয়াছেন__গুজব এই যে, লাঁজপৎ রায় পঞ্জাবে একটা 
মহান্‌ ষড়যন্ত্রের আঁধনায়ক ছিলেন। তাহার অধীনে না 
কি সহম্র সহ লোক ছিল। বুটিশ রাজশক্তিকে খব্বারুত 
করাই এই ষড়যন্ত্রের না কি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিগত 
১*ই মে তারিখে সিপাহী বিদ্রোহের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ 
হুইয়াছে। প্র তারিখে লাজপৎ রায় সদলবলে না কি 
লাহোরের কেল্লা আক্রমণ করিবার সঙ্থল্প করিয়াছিলেন। 
সেই কারণেই না! কি পঞ্জাবের ছোটলাট ইবেট্শন্‌ বাহাছুর 
বড়লাটকে তারযোগে ইতিকর্তব্য জিজ্ঞাসা করেন; এবং 
বড়লাট বাহাছুর ভারত-সচিব মর্লি সাহেবকে এ সম্বন্ধে 
উপদেশ জিজ্ঞাসা করেন, এবং মর্লি সাহেব লাজপত রায় ও 
তাহার শিষ্য সর্দার অঙ্গিৎ সিংহকে গ্রেপ্তার করিয়া দেশাস্ত- 
রিত করিবার আদেশ প্রদান করেন! জানি না, এই গুজবের 
মূলে কোনও সত্য আছে কি না; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস 
এই যে, ইহার মূলে বিন্দ্মাত্র সত্য নাই। ধাহারা এখন 
এই গুজব রটাইতেছেন, তাহার! ইতঃপূর্্বে তাহা রটাইতে 
সাহস করেন নাই। করিলে, লাঁজপৎ রায়, আদালতেই 


হউক, আর যে রূপে হউক, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অবসর . 


পাইতেন। কি কারণে, বিনা বিচারে লাঁঞ্পৎ রায়ের 
নির্বান দণ্ড হইল, তাহ! গভর্ণমেন্ট না জানাইলে, আমাদের 
জানিবার আর কিছুমাত্র উপায় নাই। 

বৃটিশ রাজ্যের আইন এই প্রকার যে, বিন! বিচারে 
কোনও বৃটিশ প্রজার দণ্ড হইবে না। তবে লাজপৎ রায়ের 
এইরূপ দণ্ড হইল কেন? ১৮১৮ সালের একটি আইন 
আছে, তাহাতে বড়লাটকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছে 
যে, কোনও ব্যক্তি বৃটিশ মিত্র রাজ্যের মধ্যে অসস্তোষ, অথবা 
বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে অশাস্তি বা বিদ্রোহ ঘটাইলে, বড়লাট 
বিনা বিচারে তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া দেশাস্তরিত 


প্রবাসী | 


[৭ম ভাগ। 


করিতে পারিবেন। শত তত বলেই কতিপয় বর 
পূর্ব্বে পুনায় নাতু ভ্রাতৃত্ব ধূত ও কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন ; 
এবং এই আইনের বলেই আজ মহামন! ও স্বদেশ গ্রাণ 
লাঁজপৎ রায় বিনা বিচারে সহসা দেশাস্তরিত হুইলেন। 
ইংরাজের দোর্দগ প্রতাপ যে কি অসীম, তাহা৷ এততন্বারাই 
বুঝা যাইতেছে । আমর! ইংরাজের এই অসীম প্রতাপের 
কথ! জানি। জানি বলিয়াই, আমরা স্বদেশ প্রাণ মাতৃভক্ত 
সম্তানগণকে সাবধানে কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে বারম্বার 
উপদেশ দিয়া আমিতেছি। ইংরাজ রাজা, আমরা প্রজা । 
এদেশে রাজশক্তি প্রবলপরাক্রাস্ত এবং প্রজাশক্তি একান্ত 
ছুর্বল। প্রবলের সহিত ছূর্ববলের সংঘর্ষে দুর্ব্বলই চিরকাল 
বিপধ্যস্ত হইয়া থাকে। অগ্ভও আমর! তাহার পরিচয় 
পাইয়াছি। জানি না, আমাদের কোনও কোনও নেত৷ 
এই ঘটন! হইতে কৌনও শিক্ষালাভ করিবেন কি না। 
বঙ্গদেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদ জন্ত এক গুরুতর অশান্তির উৎ- 
পাত্ত হইয়ছে। পঞ্জাবে অশান্তির কারণ কি? সেখানে 
জমিদার ও প্রজাসবন্ধীয় একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে১* 
যাহাতে কি জমিদার কি গ্রজ। কেহই সন্তুষ্ট নহেন। তৎ- 
পরে, কর্তৃপক্ষেরাও না কি খাল হইতে জল লওয়া সম্বন্ধে 
যে নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাও প্রজাবর্গের পক্ষে 
সস্তোষজনক নহে। পূর্বে শস্তপ্ষেত্রের জন্ত জল লইলে, 
৩২ টাকা ফী দিতে হইত। কিন্তু এখন কেহ কার্পাস- 
ক্ষেত্রের জগ্ত জল লইলে, তাহাকে ৮২ টাকা এবং ইঙ্ষু- 
ক্ষেত্রের জন) জল লইলে, তাহাকে ১২২ টাকা ফী দিতে 
হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হুইয়াছে। এই কারণে, পঞ্জাবের 
জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষের উৎপত্তি হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া! যে, লাজপৎ রান 
প্রমুখ পঞ্জাবের নেতৃবর্গ বৃটিশ শক্তিকে খববাকৃত বা বিপর্যস্ত 
করিবার জন্য বিদ্রোহের সুচনা! করিয়াছিলেন, ইহা আদৌ 
বিশ্বাযোগ্য নহে। লাজপৎ রায় বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত 
বিপিনচন্ত্র পাল প্রতৃতির স্তায় “ভিক্ষা-নীতি”র পোষকতা 
করিতেন না। তিনি পুরুষকার ও শ্বাবলম্বনের পক্ষপাতী 
ছিলেন এবং স্বদেশে যাহাতে দেশীয় বন্তর উৎপত্তি ও প্রচার 


* এই আইন গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া 


নামধুর হইয়।ছে। এ স্থলে প্রজাশক্তির জিত হুইয়াছে-__প্রঘাসী-সম্পাদক। 
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হয, তরে তিনি 'কারমনোবাক্ো এবং ং কার্ধোও চেষ্টা 
করিতেন। এতদুদ্দেস্তে তিনি পবিদেণী বর্জ্জনে”র সম্পূর্ণ 
সমর্থন করিতেন। পঞ্জাবের শিক্ষিত-সন্প্রদায়ের উপর 
লাজপৎ রায়ের যে প্রভূত শক্তি ছিল, তাহা সকলেই 
স্বীকার করিয়া থাকেন । বঙ্গদেশের প্বিদেশী-বর্জান” যাহাতে 
পঞ্জাবে প্রচারিত না হয়, সেই উদ্দেস্টেই যদি লাজপৎ রায়কে 
নির্বাসিত ও পঞ্জাবের নেতৃবর্গকে কারারদ্ধ করা হুইয়! 
থাকে, তাঁহা হুইলেঃ গবর্ণমন্ট যে মহা ভ্রম করিয়াছেন, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতন্বার1 গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য বিফল 
এবং প্রজাবর্গের উদ্দেশ্তা যে সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে, তাহা 
বল! বাহুল্য । * গ্রজাশক্তি যতই পদদলিত হবে, ততই 
তাহা প্রবল হুইবে। এই কারণে, আমরা লাজপৎ রায়ের 
নির্বাসন-ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
প্রাপ্ত হই নাই। গভর্ণমেন্ট এতদ্বারা ভারতব্যাপী যে 
মহান্‌ অসন্তোষের স্ষ্টি করিয়াছেন, তাহা যে সহজে প্রশমিত 
হইবে, তাহার সম্ভাবনা! নাই। লাজপৎ রায় যদি কোনও 
গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে, আদালতে 
তাহার বিচার করিয়া তাহাকে দণ্ডিত, করিলে, কেহই 
অসন্তুষ্ট হইতেন না। কিন্তু তাহার যে কি অপরাধ, তাহা 
কেহই জানিতে পারিল না। রুশ গতভর্ণমেন্ট যে উপায় 
অবলম্বন করিয়! রুষীয় প্রজাবর্গের নেতৃসমূহকে সাইবীরিয়া 
প্রদেশে নির্বাসত করিয়। থাকেন, ঝুটিশ গভর্ণমেন্টও 
ভারতে সেই উপায় অবলম্বন করিলেন, দেখিয়া আমর! 
একান্ত হুঃখিত হইয়াছি। যে সময়ে বিলাতে উদ্ারনীতিক 
“দলের প্রাধান্থ রহিয়াছে, জন মর্রির ন্যায় উদ্ারমনা ব্যক্তি 
ভারতসচিবের পদ্দে আরূঢ় রহিয়াছেন, লর্ড মিণ্টোর ন্যায় 
বাজপুরুষ ভারতের বড়লাটের পদে প্রতিষিত রহিয়াছে, 
সেই সময়ে এইরূপ অনুদার-নীতির প্রবর্তন করা যেকি 
ভয়ানক অবিবেচনার কাধ্য হইয়াছে, তাহ! চিন্তাশীল ব্যক্তি 
মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমর! বর্তমান সময়ে ইহার 
অধিক আর কিছুই বলিতে চাহি না। প্রজাশক্তিই যে 
রাজশক্তির প্রধান ভিত্তি, তাহা! আমরা 'বারম্বার বলিয়া 
আসিতেছি। সুতরাং প্রজাশক্তিকে দলন করিবার চেষ্টা 
করিয়া গভর্ণমেন্ট কেবল আত্ম-অমঙ্গলই সাধন করিতে- 
ছেন। 


মাতৃপুজায় বলি। টি 


আর লাবগৎ রায়! ভীহার , কথা আর. ফি বলিব ? 
আমরা প্রথমেই বলিয়াঁছি যে, তিনিই মাতৃপৃজার প্রথম 
ও প্রধান বলি। সম্ভবতঃ, এই পুজায় এইরূপ বপিদান 
আরও অনেক হইবে। তজ্জন্য স্বদেশ-সেবী মাত্রকেই 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আজ পঞ্জাবে যাহা ঘটিল, কাল 
তাহা বঙ্গদেশে, পরশ্ব মাদ্রীজে এবং তৎপর দিন বোম্বাইয়ে ও 
ঘটতে পারে। জীবন না দিলে, জীবন-লাভ ঘটে না। 
ধাহারা এই তব বুঝিয়াছেন, তাহারা এইরূপ বলিদানের 
মাহাত্ম্য বুঝতে পারিবেন। লাজপৎ রায়কে যখন স্পেশি- 
*য়াল্‌ ট্নে দেশান্তারত করিবার উদ্যোগ কর! হয়, তখন 
তিনি কন্তুপক্ষগণের অনুমতি লইয়! জনৈক বন্ধুকে এক পত্র 
লিখেন। সেই পত্রে তিনি শিখয়াছেন 219০7 9৩ 
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197 0১০ 1১০১1. অর্থাৎ “আমার জন্ত চিন্তিত হইবেন না। 
ভগবান্‌ যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্ঠই করিয়া থাকেন।” 
তেজস্বী হৃদয়ের কি তেঞপ্বিতা দেখুন ! বিপদের সময় কি 
অদ্ভূত ধৈর্য্য দেখুন ! স্বদেশের মঙ্গলদাধনে কি আত্মবিস্থৃতি 
দেখুন ! ধগ্ত, লাজপত্ রায়, ধন্ত তুম! তুমিই ভারতমাতার 
প্রকৃত ভক্ত সন্তান। এই কারণেই বুঝি সর্বাগ্রে তোমারই 
বপিদান হইল।, তোমার স্টায় মহাপুরুষের বলিদান ভিন্ন 
দেবতার প্রীতি জন্মিবে কিরূপে ? তুমি, ভারতমাতার পবিত্র 
ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলে বটে; কিন্তু শত শত ভারত- 
সন্তান তোমার স্থান অধিকার করিবার জন্ত ব্যাকুল হইবে। 
তোমার নাম গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতে থাকিবে এবং ইতি- 
হাসের পৃষ্ঠে তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। 
যদিও সব্ব সময়ে তোমার সহিত আমরা একমত হইতে 
পারি নাই, কিন্তু তথাপি তোমার শ্রদ্ধেয় চরিত্রে আমরা 
ভাক্তমান্‌ ছিলাম। তোমার এই বিপদকে আজ ভারতবাসী 
মাত্রেই আপনার বিপদ্‌ বলিয়া গণ্য করিতেছে। তুমি 
আজ নিজ প্রাণ দিয়! ভারতবাণীর মৃতদেহে প্রাণ সধারিত 
করিয়া গেলে। ধন্য তুমি! ধন্ত তুমি ! 

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস। 


১৬৪, 


স্বরাজ ছাড়া আর কি চাই। 


আমর! অনেকে স্বরাজ লাভের জন্ ব্যগ্র হইয়াছি। ইহা 
দোষের বিষয় নহে, বরং ভালই । এ বিষয়ে সর্ব! সচেষ্ট 
থাকা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আরও 
কতকগুলি কথা ম্মরণ রাখা উচিত। 

যে সকল দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল দেশ কি 
স্বর্গে পরিণত হইয়াছে? তাহাদের কিআর কোন অসম্পূর্ণতা 
ও অভাব নাই? তাহা তনহে। এ সকল দেশের লোকে 
জাতীয় চরিত্র. উন্নত করিবার জন্ট, সামাজিক দুর্নীতি 
নিবারণ করিবার জন্য, পানদৌষাদি নিবারণ করিবার 
জন্য, শিক্ষার বিস্তার ও উন্নততর শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তিত 
করিবার জন্য, শিল্পবাঁণিজ্যে উচ্চস্থান লাভ করিবার 
জন্ত, এবং সর্রোপরি বিশুদ্ধ ধর্মলাভার্থ, সর্বদা চেষ্টা 
করিতেছে । নানা বিদ্যায় পারদর্শিতালাভ ও মানবজ্ঞান- 
ভাগারে নূতন নূতন রত্রসঞ্চয়ের জন্ত এ সকল দেশে কতই 
না যত চলিতেছে! ধরুন, মাকন দেশ। তথায় স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেখানে এখনও উচ্চ সরকারী কাজে 
ভয়ানক ঘুষ চলিতেছে, নান! প্রকার দুর্নীতি আছে, শ্বেত- 
জাতি ও কৃষ্ণবর্ণ-নিগ্রোর বিদ্বেষবশতঃ সময়ে সময়ে ভীষণ 
হত্যাকাণ্ড ও অবিচার হইতেছে । এই সকল বিষয়ে 
সংস্কারের জন্য তথায় কত চেষ্টা হইতেছে । তত্িন্ন আর 
যে সকল চেষ্টার কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সমুধয় 
চেষ্টাই সেখানে অনলসভাবে চলিতেছে । এইরূপ সমুদয় 
আত্মণাসক দেশেই নান! অসম্পূর্ণতা, অভাব ও হূর্নাতি 
থাকায় সর্বত্রই উন্নতির চেষ্টা বন্থমুখে খরবেগে প্রবাহিত 
হইতেছে। 

সুতরাং স্বরাজকে সর্ব প্রকার ব্যাধির একমাত্র ও অমোঘ 
ওুঁষধ মনে করিয়া যদি আমরা! *স্বরাজ,” *স্বরাজ” বলিয়া 
চীৎকার করি, তাহাতে কেবল নি্বরদ্ধতাই প্রকাশ পাইবে। 
স্বরাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, থাক্‌ বা ন! থাক্‌, 
আমাদের অন্ত কর্তব্য বিস্তর আছে, এবং চিরকালই 
থাকিবে। 

গ।ছে ফুল ফল ধরিলে বড় সুন্দর দেখায়, আমাদের 
খুব স্থ এবং উপকার হয়। কিন্তু ফুল ফল ধরিবার 


শর । 


| জা করল পানর িউিনিন ও রর কাঁজ কডজিভে 


নিজ 


তি 


হয়। যেমন মাটিতে চাষ ও সার দেওয়া, বীজ বোনা, 
জল সেচন করা, ইত্যা্দি। জাতীয় উন্নতি হইলে জাতীয় 
ধশ্বর্যে ও শক্তিতে সকলেই মোহিত হয়। কিন্তু তাহার 
আগে কতকগুল! গোড়ার কাজ করিতে হয়। তাহার 
মধ্যে একটা প্রধান কাজ, জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষা, 


এবং কাষ, শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা। আর একট! প্রধান কাজ, 


এবং ইহাই সর্বপ্রথম কাজ, জনসাধারণের পেট ভরিয়া 
খাইবার ব্যবস্থা ও সুস্থ সবলদেহ হইবার ব্যবস্থা । আর 
একটা কাজ, জাতির নান! শ্রেণীর মধ্যে প্রক্য স্থাপন, 
অহঙ্কার, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব দুরীবরণ। আর 
একটা কাজ, জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধন । এইরূপ নানা- 
বিধ গোড়ার কাজ আছে। এই কাজগুলি আমরা 
করিতেছি কি? সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়! সবাই মুগ্ধ হয়, 
কিন্তু উহা মাটির আধারে লুকায়িত অন্ুন্দর ভিত্তির উপর 
ঈাড়াইয়া নিজ শোভা বিস্তার করে । সেইরূপ, জাতীয় উন্নতির 
গোড়ার কাজে হুজুগ নাই, বাহবা নাই, উত্তেজন! নাই, 
কিন্তু উহাই প্রধান কাজ। 

অনেকে বলিবেন, আগে স্বরাজ হউক, তাহার পর 
এ সকল চেষ্টা কর! যাইবে, স্বরাজ না হঈলে এ সকল চেষ্টা 
ভাল করিয়া করা যায় না। আমরা স্বীকার করি যে স্বরাজ 
না থাকায় যথোচিত শিক্ষা বিস্তার হইতেছে না, শিল্লোন্নতি 
হইতেছে না, সরকার ইচ্ছ! করিয়৷ জাতিতে জাতিতে ঝগড়া 
লাগাইয়! দিতেছে, ইত্যাদি। কিন্তু অন্তদিকে ইহাও ঠিক্‌ 
যে স্বরাজ, নিজ পৌরুষেই হউক, বা রাজানুগ্রহেই হউক, 
লাভ করিতে হইলে পর্যযাপুভোজনপুষ্ট সুস্থ সবল দেহ, 
জ্ঞানোল্নত তেজস্বী সাহসসম্পন্ন মন, সম্প্রদায়নির্বিশেষে 
স্বজাতিপ্রেমিক উদার হ্বদয়, জনসাধারণ ও নারীর প্রতি 
ন্তায়কারী সমাজতন্ত্র, ইত্যাদি চাই। এ সকলের ব্যবস্থা! 
আমর! করিতেছি কি? 

তার পর, স্বরাজ পাইলেও তাহার রক্ষা কে করিবে? 
এই ত পূর্বববঙ্গে হিন্দু নিজের দেবমন্দির, দেবমুস্তি, মাত 
্ত্রী'ভগিনী ও কন্তার সতীত্ব, রাখিতে পারিল না। কাগজে 
লম্বা লম্বা! টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠাইয়া, তারম্বরে চীৎকার 


করিয়া কি আমরা স্বরাজ পাইব ও রাখিতে পারিব? পুর্ব- 


ওর সং | | 


বঙ্গের হিরা কাঁগরেন রডের 
ছেন, সতীত্বাপহারক দম্ার গায়ে হাতের নখ দিয়া ততটা 
অচড় কাটিলেও ্ঠাদের উপর লোকের শ্রদ্ধা ও প্রকৃত সহান্ছু- 
ভূতি হইত। আমরা গভীর দুঃখে এই কথা লিখিতেছি। 
পূর্ববঙ্গের কলঙ্ক আমাদেরই কলঙ্ক । 
ষে অস্ত্র ধরিতে, অন্ধ চালনা করিতে পারে না, সে 
অমানুষ, অভদ্র, কাপুরুষ, প্রত্যেক সক্ষম বাঙ্গালী ইচা 
বুঝুন, প্রত্যেক সক্ষম ভারতবাসী ইহা বুঝুন। এই লেখকের 
মত ধাঁভাদের আর কাপুরুষত্ব ঘুচাবার বয়স নাই, এবং 
স্বাস্থাও না, তাঁহাদেরও কলম চাঁলাইবার সঙ্গে সঙ্গে লাঠি 
চালাইতে শিখিবার স্টযোগ অন্বেষণ করা উচিত। 
বালকগণকে বলি, যুবকগণকে বলি, তোমাদের হাতে 
যেমন কলম চলে, লাঠিও তেমনি করিয়া চালাইতে শিখ। 
পরপীড়নের জন্ত নয়, আত্মরক্ষার ও দুর্ববলের রক্ষার জন্তয। 
ইংরাঁজ আমাদিগকে রাঁজবিদ্রোহী বলিবে, ও ভীষণ অত্যাচার 
করিবে। কিন্তু ভয় পাও না; বিদ্রোহাঁপবাদকে অগ্রাহ্ 
করিও। মানুষের মত বাঁচিতে হইলে সর্বদা রাজদ্বারে 
উৎ্গীড়িত ও দণ্ডিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। 
হিন্দসমাজকেও ঢইটি কথা জিজ্ঞাস করি। (১) পূর্ব- 
বঙ্গে যে সকল নারীর সতীত্ব অপহৃত হইল, ফ্রীহার! সকলেই 
অথবা প্রায় সকলেই বিধবা । ইহার কারণ কি? বিধবার 
আত্মীয়স্বজনেরা সধবাদের রক্ষা করিলেন, বিধবাদের জন্ত 
কিছুই করিলেন না, ইহাই কি কারণ? অথবা সতীত্বাপহারক 
পিশাচের! কি এই ভাবিয়া! কেবল তাহাদ্দিগকেই আক্রমণ 
* করিয়াছে ও করিতেছে, যে তাহাদের উপর অত্যাচারের 
জগ্ঘ তাহাদের স্বামী না থাকায় কেহ প্রতীকারের চেষ্টা 
করিবে না ?"কারণ, যাঁহাই হউক, যে সমাজে অসহায়! 
বিধবার আর্তনাদ আকাশ ভেদ করিতেছে, তাহার অধঃপতন 
অনিবার্য । আর অধঃপতনের বাকীই বা কি আছে? 
ইংরাজের অন্তায় অবিচারের জন্ত আর্তনাদ ও লক্ষঝম্প 
করি; অথচ কাপুরুষ আমরা বিধবাদের উপর অত্যাচার 
নিজেরাও করি, অপরের অত্যাচার হইতেও তাহাদিগকে 
রক্ষা করিতে ,পারি না; ধিকৃ আমাদিগকে ! (২) হিন্দুর 
ধর্মাবিশ্বাস কিন্প, যে* এত দেবমন্দির ও দেবমুষ্তি ভগ্ন 
হইল, অথচ একজন হিন্দুও তজ্জন্ত নিজের মাথা (দল 


টেলি-ফটোগরাফী | 


১৬৫ 
না? জার দরকারি ডে পনির আসিতেছিলাম ৫ যে 
হিন্দু সব হিতে পারে, কিন্তু তাহার ধর্মে হস্তক্ষেপ ও তাহার 
নারীর সতীত্বনাশ সহিতে পারে না। কিন্তু হায়! তাহাও 
সহিয়া গেল! অতএব, হে হিন্দু, যদি এখনও তোমার 
আরও মরিতে বাকী থাকে ত মর। কিন্তু ভগবানের 
রূপায় মরাও বাচে; অতএব যদি বাঁচিতে চাও, ত এখন 
বৃথা আশ্ফাঁলন, চীৎকার ও লক্ষবন্ফ ছাড়িয়৷ মানুষ হও । 
দুর্নীতি ছাড়, সামাজিক কুরীতি ছাড়, ধর্মমবিষয়ক কুসংস্কার 
ছাড়, ”ইতর* শ্রেণীর লোকদের ও “অহিন্”দের প্রতি অবজ্ঞা 
ছাড়। এখনও নিজের মূল্য যদি না বুঝিয়া থাক, তাহ! 
হইলে আর কখন ৭ বুনিতে পারিবে ন|। 

আমরা স্বরাজ চাই; কিন্ত মনুষ্যত্ব ও চাই; স্বরাজের 

আগে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহার পরে, মনুষ্যত্ব চাই। 


টেলি-ফটোগ্রাফী । 


দরস্থিত পদার্থ আমাদের নগ্ন দৃষ্টিতে ছোট দেখায়) দূরস্থ 
বস্তর দশ্তমান আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের ফটোগ্রাফ 
তোলাকে টেলি-ফটোগ্রাফী বলে। টেলি অর্থে দূর, ফটো- 
গাফ অর্থে গট্ুলোকচিব। এ সন্বদ্ধে কয়েক বৎসর পুর্বে 
“প্রদীপ” পত্রিকায় কিছু পরিচয় দিয়াছিলাম। এক্ষণে 
টেলিফটোগ্রাফীর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে; 
দুরস্তিত ক্ষুদ্রদশ্ত পদার্থের বৃহত্তর চিত্রাঙ্কনেই আবদ্ধ না 
থাকিয়। টেলিফটোগ্রাফী বৈদ্যতবলে এক স্থান হইতে অন্ত 
স্থানে ফটোগ্রাফ প্রেরণ করিতেছে । ইহার আবিষ্কারে 
পুলিশ ও ডিটেকটিভদ্িগের পলাতক অপরাধীকে দূর দৃরাস্তে 
অতি শীঘ্ব পরিচিত করিয়া ধরিবার বেশ সুধা হইয়াছে। 

ম্নিচের অধ্যাপক কর্ণ এইরূপ যন্ত্রের সর্বাপেক্ষা 
আধুনিক উন্নত প্রণালীর নির্মাতা । তাহার ও তাহার যন্ত্র 
সম্বন্ধে কাঞ্চৎ পরিচয় দেওয়! এই প্রবদ্ধের উদ্দেশ্ঠ 

১৯০১ সালে উক্ত অধ্যাপক বৈছ্যুত বলে দুরে চিত্র বা 
চিহ্ন প্রেরণের চেষ্টায় পরীক্ষা করিয়া কতক কৃতকাধ্য হইয়।- 
ছিলেন। প্রেরিতব্য চিত্র একটা কাচের চোঙের মধ্যে 
রক্ষিত হয়; চোঙটা আপন অক্ষদণ্ডের চতুর্দিকে অবিরত 
আবর্তিত হইতে থাকে এবং অক্ষদণ্ডান্ুসারে সঙ্গে সঙ্গে রিয়া 





১৬৬ প্রবাসী। [ ৭ম ভাগ। 


শিপন ৮ 


যায়। কাচ চোঙের চারিদিকে ধাতব আবরণ); এবং 
আবরণ গাত্রে একটি ক্ষুদ্র রন্ধ পথে আলোকরশ্মিপাতে 
আলোকিত হয়। আলোকাধার একটি [67756 17- 
58:0055091: 12:00 3 ইহার আলোক একটা ব্রিকোণ 
কাচের দ্বারা বক্রীরুত হইয়া একট! সিলেনিয়ম* কোষের 
মধ্যে নীত হয়; এই পদার্থ আলোকপাতে অত্যুত্তম বিছ্যুত 
পরিচালক হয়, এবং আলোকের ওজ্জল্যের অনুপাতে 
পরিচালকতা বৃদ্ধি পায়। ইহাই টেলি-ফটোগ্রাফীর প্রেরণ 
যন্ত্র; প্রাপক যন্ত্রও এতদ্বিধ; উভয় যন্ত্র টেলিগ্রাফ ঝা 
টেলিফোন লাইন ছ্বারা সংযুক্ত থাকে । গ্রাঁপক যন্ত্রের কাচ 
চোঙের ধাতব আবরণের রম্ধ, মুখে একটি ফটো গ্রাফের ফিল্ম্‌ 
বা মসলা-প্রলেপ সংযুক্ত থাকে । এই ফিল্মে প্রেরিত 
চিত্রের প্রতিচিত্র মুদ্রিত হয়। এই যন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য 
উভর চোঙের সম-আবর্তভন ও সম-অপসরণ। নতুবা 
প্রেরিত চিত্র প্রাপক যন্ত্রে ভাল মুদ্রিত হয় না। র্ 

পূর্বতন কালের যন্ত্রে ৫ইঞ্চি ৮৫ ৭ইঞ্চি ছবি ১৫ মিনিটের 
মধ্যে বিদ্যুত বলে প্রেরিত ও ফটোগ্রাফে চিত্রিত হইয়া 
যাইত। আধুনিক যন্ত্রে সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া ৬ হইতে ১২ 
মিনিউ হইয়াছে । এবং ক্রমশই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া 
আসিতেছে । 

এই যন্ত্রের আধুনিক উন্নতি সিলেনিয়ম কোষের দোষ 
অপসরণ করিয়াছে । সিলেনিয়ম কোষের উপকারিতার 
সঙ্গে অপকারিতাও যথেষ্ট ছিল; ইহা! উজ্জ্বল আলোকে 
যেমন বিদ্যুৎ পরিচালনে সাহায্য করিত, মল্লালোকে তেমনি 
বাধা দিত; এই অস্থবিধ! দূর করিবার জগ্ত প্রাপক যন্ত্রে, 
তুল্য বলশালী সিলেনিয়ম কোষ ও আলোক ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে। এই অন্থুবিধা অপসরণে ও সুচী বৈছ্যুতমান 
যন্ত্রের পরিবর্তে দড়ি ধরণের বৈছ্যতমান (5০127707276691) 
ব্যবহারে সময়ের সংক্ষেপ হইয়াছে ও চিত্র পরিফার মুদ্রিত 
হইতেছে। 

শূন্ঠ মার্গ লম্ঘিত তার যোগে প্রেরিত চিত্র যত শীঘ্ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, জলতলচারী তার প্রেরিত চিত্র তত শীন্্ মুদ্রিত 
হয় না। 

অধ্যাপক কর্ণ ১০৮* মাইল দুরে, যে চিত্র প্রেরণ করিয়া 





৩য় সংখ্যা । | 


গালি 


মুদ্রিত করা ইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সাধারণ ফটোগ্রাফ 
ভিন্ন অন্ চিত্র বলিয়! বুঝা যায় নাই। 

ইহার উপকারিতা অপরাধী নির্ধারণে উপলব্ধি 
হইতেছে, পূর্বেই বলিয়াছি। খবরের কাগজের 'গ্রতি- 
যৌগিতার দিনে বু কাগজওয়ালাও ইহার অন্ুরক্ত 
হইতেছেন। 

য্ত্রট বুঝিবার জন্য ইহাঁর নক্সা মৃদ্রিত হঈল। এবং 
ইহার নির্মাণ ও কার্য্য প্রণালী সংক্ষেপে নিয়ে পুনরুক্ত 
হইল। 

একটি সিলেনিয়ম ধাতুর প্রেটের মধ্য দিয়া 'বৈছ্যুৎ- 
প্রবাহ চালিত হয় এবং তাহা পরিবর্তনীয় আলোক সাহাষ্যে 
কখন দ্রুত এবং কখন বিলম্বিত হয়। টেলিগ্রাফ যন্ত্রে 
মত ইহারও তারসংযুক্ত প্রেরক ও প্রাপক-বন্ত্র আছে। 
প্রত্যেক যন্ত্র একটি কাচের চো আবৃত করিয়া একটি 
ধাতব চোউ। কাচের চোঙে প্রেরিতব্য চিত্র সংযুক্ত 
থাকে । এবং কাচ চোঙ ঘৃরিতে থাকে । ধাতব চোঙে 
একটি রদ্ধ, থাকে; এই রদ্ধপথে কেন্দ্রীভূত আলোক 
57756 1,201 হইতে প্রবিষ্ট হইয়া ফটো গ্রাফের ফিল্মের 
মধ্য দিয়া একটা ত্রিকোণ কাচে গিয়া পড়ে, এবং সেখান 
হইতে বক্রীঠত হইয়া বৈছ্যত-প্রবাহমধ্যবর্তী সিলেনিয়ম 
থালে গিয়া পড়ে। এই আলোকের আঘাত পরম্পরায় 
বৈছ্যত-প্রবাহের বেগতারতম্যে প্রাপক-যন্ত্রে যথাযথ চিত্র 
মুদ্রিত হইয়া উঠে। 

অধ্যাপক ও তাহার আবিষ্কারের বৃত্তান্ত 11105072064 
[0000 ০৮5 ও 95010170150 400611080 পত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধ তাহ! হইতেই সংগৃহীত 
হইল। 

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের আর একটি উদ্ভীবনের 
উল্লেখ করা৷ আবশ্টক। তাহার নাম টেল-হারমোনিয়ম 
ব! দূর-সঙ্গত। এক স্থানে এ্রকতান সঙ্গত হইলে তাহা 
দূর দৃরাস্তে এই যন্ত্র সাহায্যে প্রেরণ করা যাইবে। এই 
যন্ত্রের উদ্ভাবনে দুরস্থ গায়ক, বাদক বা সঙ্গীত ও সঙ্গত- 
সশ্্রদায়ের গীতবাস্ত সকলের উপভোগ করিবার উপায় 
হইয়াছে; এক জনের গান বা বাজনা এক জঙ্গে বহু স্থানে 
গুনাইবার উপায় হইয়াছে। সাধারণ নাট্যসম্প্রদায়ের খুব 


১৬৭ 


এক সঙ্গে বু লোকে আয়ত্ত করিতে পারিবে । বাজনা 
বা গানওয়ালাদের এক একটা! কেন্ত্র-আফিস থাকিবে এবং 
যে নাট্যসম্প্রদায় তাহাদের সাহাধ্য পাইতে ইচ্ছ৷ করেন, 
তাহাদের গৃহের সহিত সেই কেন্দ্রের সংযোগ থাকিবে, 
এবং ইচ্ছামত চাঁবি ঘৃরাইয়া কেন্্র আফিসের বিছ্যাৎ্বল 
সংগ্রহ করিয়া ঘরে বসিয়া আলো! জালার শ্ায় গান শুনিবার 
সুবিধা হষ্ঈটবে। এই সঙ্গীত বহন ব্যাপারও বিছ্যুৎ-বলেই 
সংঘটিত হইতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের হাতে বিদ্যুৎ 
ন্্রজালিকের স্তায় নিত্য নৃতন বিচিপ্র লীলা প্রকাশ 
করিতেছে । বজ্রকে এমন কাঁরয়৷ সেবক করিতে আমাদের 
ইন্দ্রদেবও সক্ষম হয়েন নাই, তাহার পুজক আমরা ত” 
অতি তুচ্ছ, আমাদের এ সকল কল্পনারও অতীত ! 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


প্রবামী বাঙ্গালীর কথা । 


প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কেহ চিত্রবিগ্ঠায় সুনাম অর্জন 
করিয়াছেন এমন জানা যায় নাই। আমরা পরে জানিতে 
পারিলাম যে, কলিকাতার তৈলচিত্রকর শ্রীযুক্ত বামাপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার জীবনের কিয়দংশকাঁল পণ্চি- 
মোত্তর প্রদেশ প্রবাসে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
এলাহাবাদের সাহগঞ্জ নামক পল্লীতে স্বীয় ব্যবসায়ের কেন্ত্র- 
স্বরূপ করিয়া যুক্ত প্রদেশের বড় বড় সহরগুলতে, পঞ্জাবে 
এবং রাজপুতানায় দেশীয় রাজ্যসমূহে ভ্রমণ করিয়! ভারতীয় 
অনেক রাজা মহারাজ! ও পদস্থ ব্যক্তির প্রতিকৃতি অস্কিত 
করেন। 
বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগাছিয়৷ গ্রামে মাতুলালয়ে 
বামাপদ বাবুর জন্ম হয়। তাহার পিত্রালয় হুগলি, সিমলা- 
গড় গ্রামে । তাহার পিতা পরোপকারী সরলম্ৃবদয়, নৈঠিক 
হিন্দু এবং গ্রামের সকলের সম্মানভাজন ছিলেন এবং মাতামহ 
ংস্কৃত অধ্যাপকতা করিতেন। বামাপদ বাবুর মাতুলদ্বয় 
তাহাকে বড়ই ভাল বাঁসিতেন, তাহার! তাহাকে অধিক দিন 
তাহার পিত্রালয়ে থাকিতে দিতেন না। এই কারণে 
বাদাপদ্ বাবুর বাল্যশিক্ষা। বর্ধমানের গ্রাম্য বিস্তালয়েই 


১৬৮ 





শ্রীবামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


₹ইয়াছিল। তাহার সাত:.আট বৎসর বয়সের সময় :তিনি.. 


শ্রীধরপুরের ৬ ভূবনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরাজী বিদ্যালয়ে 
ভর্তি হন। পরে তাহার মাতামহী তাহাকে অধাঁপক 
পণ্ডিত করাইবার জন্ত চতুষ্পাঠীতে পাঠায়! দেন। মাতুল- 
হবয়ের অকাল মৃত্যু হইলে বামাপদ বাবু ্বগৃহে আসিয়া 
পিতা ও পিতৃব্যের তত্বাবধানে পুনরায় ইংরাজী শিক্ষারম্ত 
করেন। তখন নিজগ্রামে বা তন্নিকটে ইংরাজী বিষ্ভালয় 
না থাকার জন্মুই টেনিং স্কুলে ভর্তি হন। উহা ডিঙ্কওয়াটার 
বেখুন মহোদয় কর্তৃক সংস্থাঁপিত হয়। 

গ্রাম্য বিস্তালয়ে এবং এখানে ছাত্রাবস্থায় বামাপদ বাবু 
স্বীয় ভবিত্যৎ জীবনের আভাস দিয়াছিলেন। পাঠ্যবিষয়- 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


গুলিতে তাহার তত মনোযোগ ছিল" না; বিশেষতঃ অস্কশান্তরে 
তাহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। অঙ্কের সময় তিনি 
সচিত্র পুস্তকগুলি হইতে নান! প্রকার ছবি আঁকিতেন এবং 
সহপাঠীদিগের 9155601 বা 08110265159 অকিবার চেষ্টা 
করিতেন। শৈশবে অর্থাৎ পাচ ছয় বতনর বয়সে তিনি 
মাতুলালয়ে থাকিয়া গ্রাম্য বারোয়ারীর সং দেখিয়া তাহার 
ন্ুকরণে সঙ্গীদের মাটির পুতুল গড়িয়া দিতেন। পরে 
শ্রীধরপুরের স্কুলে পড়িবার সময় মধ্যে মধ্যে সং গড়িয়া 
তাহাকে হরিতাল মাখাইয়! বাহির করিতেন। এবং কোন 
দলাদলি হইলে বিপক্ষদলের নানা প্রকার হাস্তোদ্দীপক 
বিরুত মুগ্তি গড়িয়া নীরব ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করিতেন। তাহাতে 
বিপক্ষ দলের যতই গাত্রদাহ হইত তিনি স্বদলের মধ্যে 
ততই প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। জয়পুররাঁজোর ভূতপূর্ক 
প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় রাও কাস্তিচন্ত্র বাহাদুর তখন জনাই 
ট্নিং স্কুলের শিক্ষক ছিলেন । তিনি এক দিন চতুর্থ শ্রেণীর 
অঙ্ক পরীক্ষ/ করিতে যান। বামাপদ বাবু এ শ্রেণীর ছাত্র 
ছিলেন। কিন্তু তিনি অঙ্কের পরিবর্তে এক চিত্র আকিয়া 
বসেন। কান্তিবাবু অঙ্ক দেখিতে চাহিলে তিনি দেখাইতে 
না পারায় এতক্ষণ কাগজে পেন্সিল লইয়া বালক কি করিতে- 
ছিল, পরীক্ষকের জানিতে কৌতুহল জান্মল। তিনি 
কাঁগজখানি লইয়া দেখেন যে তাহাতে একটা বালক অঙ্ক 
কষিতে না পারিয়৷ পেশ্সিল মুখে দিয়া চুসিতেছে। কাস্তি 
বাবু মৃদু হাস্ত করিয়া বলিলেন এই কি তোমার অস্ককষা? 
বঙ্গের খ্যাতনামা ইংরাজী লেখক [10151067015 [1959.5777৩ 
এবং 1২15 270 1২2এর সম্পাদক স্বর্গীয় শতুচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবার পরীক্ষা করিতে গিয়! বামাপদ 
বাবুর উপর অতিশয় সন্ধষ্ট হন। বামাপদ বাবু বলেন 
স্ত্তুচন্্র বাবুর সুন্দর মুখী, ঢল ঢলে বড় বড় চক্ষু, গৌরবর্ণ 
স্থগোল দেহ, পরিধানে কাশ্মিরী শালের চোগ!, মাঝখানে 
সিঁতি, বাবরিকাটা চুল এবং সকল দিকেই বেশ ফিট ফাট 
চেহারা দেখিয়া তাহার মূর্তি আকিবার লোভ সামলাইতে 
পারেন নাই। শস্তৃচন্্র বাবু পরে সে চিত্র দেখিয়া তত্রস্থ 
জমীদার এবং পরে বামাপদ বাবুর শ্বশুর শ্রীযু্ পূর্ণচন্ত 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলেন "এই বালককে অবিলম্ষে 
আর্ট স্কুলে ভর্তি করিয়! দেওয়া কর্তব্য। চিত্র-শিল্পের দিকে 


ওয় সংখ্যা ] 


১০০৯৯৭৯০তাশিক ৯০০৯৯০০০৭৯০ 


ইহার হাভাবিষ্ €ঝাক আছে।» নিরেট ডাহাকে 
এরূপ উৎমাহ দেওয়ায় এবং তাহারও চিত্রবিষ্তা শিখিবার ইচ্ছা 


বলবতী হওয়ায় তিনি টেনিং স্কুল ছাঁড়িয়৷ সরকারী আর্ট 


স্কুলে ভন্তি হইলেন। তখন আর্ট স্কুল বহুবাঞজার বৈঠক- 
খানায় ছিল এবং স্্প্রসিদ্ধ লক সাহেব তাহার অধ্যক্ষ 
ছিলেন। কিছুর্দিন এখানে শিক্ষালাভ করিবার পর তাহার 
তৈলচিত্র আঁকিবার ইচ্ছা হয় কিন্ত সে সময় আর্ট স্কুলে 
তৈলচিত্রাঙ্কণ শিক্ষ! দেওয়া! হইত না। সুতরাং তিনি আর্ট 
স্কুল ত্যাগ করিয়া! প্রথিতনামা প্রতিযুন্তি চিত্রকর প্রমথনাথ 
মিত্র মহাশয়ের নিকট অয়েল পেন্টং শিক্ষা করিতে আরম্ত 
করেন। এবং এই সময় সুকুমার শিল্পসন্বদ্ধীয় ইংরাজী 
্রন্থসকল অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বেকার (13০০161) নামে 
একজন অভিজ্ঞ জার্মন্‌ চিত্রকর কলিকাতায় আসিয়া 
উপস্থিত হন। বামাঁপদ বাবু তাহার সন্ধান পাইয়া তাহার 
নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই 
তাহার গ্রীতিভাজন হন। বামাপদ বাবুর আগ্রহাতিশয় দেখিয়! 
তিনি যত্ব সহকারে ঠাহাকে চিত্রাঙ্কণণ ও পুরাতন চিত্রাদদির 
সংস্কার বিষয়ক শিক্ষা দেন। বেকার সাহেব তাহাকে যথেষ্ট 
স্নেহ করিতেন। ক্রমে উভয়ের মধো এরূপ ঘনিষ্ঠত! হইল 
যে ছুই জনে মিলিত হইয়! কাঁজকম্ম করিতে লাগিলেন । এই 
বময় বামাপদ বাবুর কিছু কিছু উপার্জন হুইতে লাগিল। 

১৮৭৯ অবে--40810909, 00 ঠা 1517119- 

01০0” নামে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয় তাহাতে স্বহস্তাস্কিত 
একখানি চিত্র পাঠাইতে বেকার সাহেব বামাপদ বাবুকে 

* অনুরোধ করেন। তদন্ুসারে তিনি একটা তৈলচিত্র মুগ্তি 
আঁক্ষিয়া পাঠান। উহা প্রদর্শনী সভা কর্তৃক "07৪ 1১99£ 
28৮76 5৮০1০০20011 0০৮ &» 90155 01 [10012 
বলিয়! ধাধ্য হয়। বড়লাট লর্ড লিটন, সভার সভাপতি 
এবং “ছোটলাট সার এলি ইডেন, সহকারী সভাপতি 
ছিলেন। লক সাহেব প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ সভার অন্তভূ্ত 
ছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব প্রথমে বামাপদ বাবুই স্বর্ণ 
পদক গ্রাপ্ত হন.। কিছুদিন পরে বেকার সাহেব হঠাৎ 
কোথায় চলিয়া যান। বামাপদ বাবু তাহার অনুসন্ধান 
করিয়াও আর দেখা *পাঁন নাই। ইহার পর হইতে তিনি 
স্বাধীনভাবে ব্যবসায় চাঁলাইতে লাগিলেন। 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা 


বকা 


১৮৮১ অন্ধ তিনি এলাহাবাদ গ গমন করেন এবং বং সাহার 
আত্মীয় তথাকার ন্প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ব্রজেন্ত্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটাতে কিছুদিন থাকিয়া পরে 
সাহগঞ্জ পল্লিতে সপরিবারে বাস করেন। এথানে অবস্থান- 
কালে পৌরাণিক চিত্র আস্কত করিয়৷ বিলাত হইতে নানা 
রঙ্গে ছাপাইয়! লইত্তে মনস্থ করেন কিন্তু নানা কারণে 
তখন তাহা! ঘটিষা উঠে নাই। এখান হইতে তিনি লক্ষৌ 
যান। তথায় ডাক্তার রায় রামলাল চক্রবর্তী বাহাঁছুর এবং 
ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক এক্ষণে কলিকাতা [377675]) 
[00197 4১55০০10107 এর সহকারী সম্পাদক রায় রাজ- 
কুমার সর্বাধিকারী বাহাঁছুর ঠাহার যথেষ্ট সহায়ত! করিয়া- 


ছিলেন। লক্ষৌ হইতে তিনি [71১0০ পত্রিকার তৎ- 


কালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীধক্ত স্রেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
(এক্ষণে আমেরিকা প্রবাসী বাবা প্রেমানন্দ ভারতী) 
মহাশয়ের যত্বে লাহোর থাত্রা করেন। এখানে আসিয়। 
(01166 0০০76) চীফ কোটের জজ পণ্ডিত রামনারায়ণ, 
মাননীয় জষ্টিস প্রতুলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহার এবং 
সর্দার দয়াল পিং প্রমুখ কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির 
চিত্র অস্কিত করেন। একবার লাহোর আর্ট স্কুল দেখিতে 
যাইবার কালে তথাকার অধাক্ষ মিষ্টার কিপলিংএর সহিত 
চিত্রবিগ্ঠা সর্ঘন্ধে তাহার আলাপ হয়। বামাপদ বাবুর 
পরিচয় পাইয়া প্রিক্িপাল কিপ্রিং স্বীয় ছাত্রগণকে সম্বোধন 
করিয়া বলেন “একজন বাঙ্গালী চিত্রকর এতদূর আসিয়! 
তোমাদের নগরে চিত্র-বিদ্ার পরিচয় দিতেছেন আর 
তোমরা কি করিতেছ ?” ইহাতে ছাত্রগণ ঈর্ষান্বিত অথবা 
উৎসাহযুক্ত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু বামাপদ 
বাবু লাহোরের অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা যথেষ্ট উৎসাহ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সার্দীর দয়াল সিংহ 
প্রভৃতির প্রশংসাপত্র তাহার সাক্ষ্য দান করে। 

লাহোর ত্যাগ করিয়! তিনি অমৃতসহর, অস্বাল!, দিল্লী, 
মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, আলিগড়, গোয়ালিয়র, ভরতপুর, ধোল- 
পুর, আলওয়ার, জয়পুর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া 
রাঁজা মহারাজাগণের চিত্র অস্কিত করিয়া যশ এবং অর্থলাভ 
করেন এবং সর্বত্রই সকলকে সস্তোষ দান করেন। জয়পুরে 
রাও বাহাছুর কাস্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত 


১১০০ বনি 


ভাহার পরিচর হ হয়। জি সে ক্ষেত্রে তিনি কাজ হয 
নাই। “পরে মহারাজ্জার তৎকালীন খাস্মন্ত্রী রাও সঙ্গারচন্্ 
সেন বাহাদুরের সাহায্যে তিনি মহারাজ মাধো সিংহের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন। 
১৮৮৩ খুষ্টা্ধে প্রয়াগে বামাপদ বাবুর পিতার পরলোক 
প্রাপ্তি হয়। বামাপদ বাবু আরও কিছুকাল এলাহাবাদে 
থাকিয়। এবং পশ্চিমাঞ্চলের আরও কয়েক স্থান ঘুরিয়া 
কলিকাতায় গিয়া বাস করেন। কলিকাতার স্বর্গীয় 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়, মাননীয় জজ সার রমেশচন্দ্র মিত্র, 
মিরর সম্পাদক মাননীয় নরেন্্রনাথ সেন মহাশয়, রায় 
' বঙ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর, স্বর্গীয় মিঃ মনোমোহন 
ঘোষ এবং মহারাজা সার যতীন্মমোহন ঠাকুর প্রমুখ অনেক 
কৃতবিগ্ বাঙ্গালীর,_দ্বারবঙ্গের স্বর্গীয় মহারাজা লঙক্ষীশ্বর 
সিংহ বাহাছুর, মুর্শিদাবাদ নসীপুরের মাননীয় রাজা রণজিৎ 
সিংহ বাহাছুর প্রমুখ রাঁজা ও ভূম্যধিকারীর এবং এডভোকেট 
জেনারেল মাননীয় উডরফ্‌, কলিকাতার কর্পোরেষনের 
সভাপতি লী সাহেব, সাহাবাদের ভিস্বীক্‌ ও সেসন জজ 
গুডেয়ার ডে সাহেব, হাইকোর্টের রেজিষ্টার মিঃ বেলচেম্বার্স 
প্রমুখ কয়েক জন যুরোীয়ের প্রতিকত অস্ষিত করেন । 
কয়েকবৎসর পরে রাঞ্জা রবিবন্মার অঙ্কিত চিত্রাদি 
দেখিয়া তাহার পুর্ব কল্পনা অর্থাৎ পৌরাণিক চিত্র প্রকাশের 
ইচ্ছা নবীভূত হইয়া উঠে। ১৮৯ অবে তিনি তাহার চিত্রিত 
“অর্জুন ও উর্বশী” এবং “উত্তরার (নিকট অভিমন্থার বিদায়” 
নামক ছুইখানি চির ছাপাইবার জগ্ত যুরোপে পাঠান । 
কলিকাতার জনৈক উদার হ্বায় এবং ধর্প্রাণ ব্যক্তি 
এবিষয়ে তাহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । “প্রবাসীতে' 
এঁ ছইথানি ছবিই প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশ্ঠ এই ঢুখানি 
পৌরাণিক চিত্র হইতে বামপদ বাবুর চিত্রাঙ্কণ প্রতিভার 
বিচার করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে । এসম্বদ্ধে তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন « ছবিগুলির ছাপা যদিও মন্দ হয় নাই 
তথাচ মূল ছ|বর ন্যায় তত ভাল হয়নাই এবং ছাপান 
ছবিতে কএকটা দোষ স্পষ্টই দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহার কোন 
উপায় নাই--অনেক চেষ্টা করিয়াও সংশোধন করাইতে 
পারি নাই; এদিকে সংশোধন করাইবার জন্য কিছু বেশী 
খরচ করিতে হুইয়াছিল”। তাহার পৌরাণিক চিত্রের স্তায় 


প্রবাসী । 


১০৯ পালিত ভা 


হাজার 


বয় গর্াস্ স্ীবনের কয়েকটা আদর্শ ্ হাত্তো্ীপক 
দৃশ্ত এবং উৎকৃষ্ট বাংলা উপন্তাম ও কাব্যনাটকাদি হইতে 
কতকগুলি দৃশ্ত অস্কিত করিবার ইচ্ছা আষ্থে। উপযুক্ত 
অর্থসাহাধ্য এবং উৎসাহ পাইলে উক্ত বাসন! তিনি কার্যে 
পরিণত করিতে পারেন। ১৮৭৯ অবের যে সুকুমার শিল্প 
প্রদর্শনীতে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট তৈলচিত্রের জন্য ন্বর্পপদক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ১৯২ অব্দের পুনরায় নেই প্রদর্শনীতে 
তিনি বর্তমান সম্াটের প্রতিকৃতি, প্রৃষ্চনগরের উপকণ্ে 
জলঙ্বীতে কুত্যান্ত” এবং মুশিদাবাদের |নকটবস্তী স্থানে 
*আসননঝড়” এর দৃশ্ত প্রেরণ করেন। প্রদর্শনীতে রক্ষিত 
বনু চিত্রকরের অসংখ্য চিত্রের মধ্যে বামাপধ বাবুর চিত্রই 
সকলের চিত্ত সমধিক আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এবং 
দর্শকবৃন্দের ভুরি ভুরি প্রশংসাবাদ ও প্রদর্শনীসভাদত্ত স্বর্ণ 
পদক তাহার পরিশ্রম সার্থক করে। 
'এতছুপলক্ষে লেখেন_ 
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চিত্র-পরিচয় ।' 


জুল্স্‌ ব্রেটন অস্কিত কৃষক-কন্যা । এই দুইটি কৃষক-কন্য। কি সুস্থ 
সুন্দর! একজন ৃর্য্যোদয়ে কালে “যাইতে যাইতে :টচ্চ-গগন বিহারী 
ভারয় পঙ্ষীর গান গুনিয়! মুগ্ধ হইয়! থানিয়াছে; অপরা সমন্ত্ দিনের 
উদ্নবৃত্তি শেষ করিয়া লীলাঞ্চিত গতিতে গৃহে ফিরিতেছে। প্রত্যেক 
চিত্রের মৌন্দধ্য গুঢ়, যত্রামুমেয়। একটিতে আনন্দোচ্ছ,ল দৃষ্টি, যেন 
ঘাঁলিকীহৃদয় বিহগসঙ্গীতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে; অপরটিতে 
্বাস্থাবাগ্রক মুখের সৌন্দধ্য অপেক্ষা তাহার সহজ সঞ্চলিত দেহখাঁনির 
,সামপ্রস্ত ও শ্রী অধিকতর চিত্তহারী। এরূপ সৌন্দধ্য ভীরতের পথে ঘাটে 
দেখা যায়। দিনের মধ্যে কত শত বার এই রাণীজনোচিত শ্রী কুলি- 
রমণী ঘ। কৃষকপত়ীতে দেখিতে পাঁওয়! যায়, কিন্তু হায়, সহানুভূতি ও 
সম্্রমপূত দৃষ্টি কয়জনের আছে ?% 

পাঠক ম্মরণ রাখিবেন যে আমরা আজ পধ্যস্ত যে ৭ থানি চিত্র 
প্রকাঁশ করিলাম, তাহার ৬ খানি ফরাশী ও ১ খানি জর্মন। ফরাশীর 
একমাত্র উদ্দেশ্ঠ আপনার মাতৃভূমির ন্মরণ ; এভম্য বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, 
সাহিতা, কৃষিপ্রভৃতি সকল বিভাগে তাহার বিপুল শ্রমনিদর্শন বিদ্যামান 
দেখা যায়; এবং এমন কি জন্দদন রিক্টার ও রাণী লুইর চিত্র অন্কিত 
করিয়। তাহার আপনার নিজের অপেক্ষা স্বদেশ জন্্রনীর যশোগৌরব 


* বাংলার কৃষক-কগ্যার স্বাস্থ্য সৌন্দধ্য অনশন-ম্যালেরিয়। প্রীয় 
নিঃশেষে শৌষণ করিয়। লয়াছে। স্বাস্থ্যের অনিন্দ্য নিটোল মুক্ত স্বাধীন 
সৌন্দর্য ধদি দেখিতে হয়, তবে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্ররাজ্যে যাইতে হয়। 
বন্ধের পথে ঘাটে পুষ্টকেণীযুক্তা' ভারবাহিনী মহারাষ্ট্ররমণীর সৌন্দর্য্য শ্রদ্ধা 
সন্ত্রম উদ্রেক করে।-_ প্রবাসী সম্পাদক । 


গ্রন্থ সমালোচনা । 


১৭১ 


অধিক ক।মন! করিয়াছেন দেখ! যাইতেছে । যুগে যুগে প্রন্থত পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ শিল্পের মধো বহুতর যে এই জাতীয়তা প্রণোদিত তাহ! নিঃসঙ্গেহ 
বুঝ। যায়; এবং এখনো সেই মহান, সক্ষম প্রধর্তনা নবতর বংশ- 
পরম্পরাকে নুতন ও অননুস্থত উচ্চ আদর্শের পথ দেখাইবার জন্য সতত 
প্রস্তুত আছে । নিঃ 


গ্রন্থ সমালোচনা । 


১। ময়না--নাটক- শ্ীতারকনাথ সান্নাল কর্তৃক লিখিত। নাটকখানির 
প্রন্তাবনায় লিখিত হইয়াছে 'ব নাটকের আখ্যানধস্ত্র আসামের ইতিহাস 
হইতে সংগৃহীত, এবং এই নাটকে “ঠতিহ।দের মযা।দ! ক্ষন হইয়। পড়ে 
নাই”। কিন্তু পড়িয়! দেখিলাম মে প্রতি পত্রে ও গ্রতি ছত্রে ইতিহাস 
উপেক্ষিত হইয়াছে এবং ইতিহামপ্রতিষ্ঠিত তি বড় বড় কথা দুঃনাহসের 
সহিত পরিবপ্তিত হইয়াছে। গ্রস্থকার যদি বলিতেন, আমি যাহা গুসি 
লিখিয়াছি, তবে কথা খাকিত ন|। প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ঘটন| সম্বন্ধে 
কবির অতট। ক্ষমত। মে নাই, তাঁভা গগানে বলিবার প্রয়োজন নাই। 
ইতিহাসের যাথার্থ্য শে রক্ষিত হয় নাই তাহা এই মঞ।লোচনায় কিঞ্চিত 
দেগঈবার প্রয়োজন; কারণ অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের মত প্রসিদ্ধ 
বাক্তি, এই প্রস্তাবন। লেখক। 

অন্য কোথ।ও ইতিহ।স লিখিত ন! হউক, অ।সাঁমে মাহম রাজত্বক(লে 
হউয়াছিল। প্রাচীন বুরঞ্জি সর্ববানগপূর্ণ ন| হইলেও ইতিহাস। এই 
বুরঞ্রি এবং মন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ কারয়| গেটু সাহেব আসামের ইতিহাস 
লিখিয়ছেন। 

মালোচিত নাটকের নায়ক লগ্বী সিংহ (যাহার আহম নাম 
শন্তেগফ! ), ১৭৭১ ত্রীষ্টান্দে মন্ত্রী বরবড়য়া। কর্তৃক দিংহাসনে 
স্বাপিত হয়েন; এবং তখন ডীহার ঘয়স ৫৩ বৎসর। কীর্তি- 
চন্ত্র বরবড়,য়া কিছ! অন্য কোন মন্ত্রী তাহার গ্ালক নহেন, এবং রাণাও 
বন্ধ। ছিলেন না। নাটকবর্ত ঘটনার সময় লক্ষ্মা সিংহের পুত্র বযুধরাঁজ 
ছিলেন। মাটক,*খোরান্‌ এবং মোয়ামরিয়! শব্দগুলির প্রভেদ গেট 
সাহেবের গ্রন্থে বিশেষগাবে আছে। যে বিদ্েহ হইয়।ছিল, তাহ মাটক 
বিদ্রোহ নহে; উহার নাম মোয়মারিয়। লিদ্রাহ। বিদ্রোহের কারণের 
মধ্যে একটা! হ।তী আছে বটে, কিন্তু সেটা রুগ্ন হাতী নয়। কথাট। এই £-- 
একদিন মৌয়ামারিয়! গতি রাঁজ।কে অভিঘদন করিলেন, কিন্ত 
বরবড,য়।র দিকে চাঁভিলেন ন|! উহাতে ধরবড়,য়। কদ্ধ হইয়া গেঁসাইকে 
খুব অপম|ন করিয়া গালি দেন। অল্প সময় পরে যখন মোয়ান্‌ সার্দার 
নাহর, রাজাকে হন্ত্রী উপহার দেয়, তখন “মন্ত্রীকে ন! জাঁনাইয়! দেয়। 
মন্ত্রী তাহাতে অপমানিত হংলেন মনে করিয়৷ নাঁহরকে কাঁণ কাটিয়া 
বিদায় দেন। অপমানিত নাঁহর, পূর্বোক্ত মোয়ামারিয়া গেসাইএর 
শিষ্য ছিল। বিদ্রোচ্টের মূল এই ঘটনীয়। রাঁঘ (রঘু নহে ) যখন রাজাকে 
বন্দী করে, তখন নাহরের পুর রামাকান্তকে সিংহাসনে বসান হয়। 
রাঘ নিজে বরবড়,া হয়! পূর্ধ্ব রাজার পত্রীগুলিকে নিজের সেঘায় 
অস্তঃপুরবা্িনী করে। পরে আবার মৌোয়ামারিয়ািগকে পরাজয় 
করি! লঙ্গমীসিংহের দল, লক্ষ্ীসিংহকে রাজা করে। লঙ্ষ্মীসিংহ এবং 
তাহার পূর্বের দুই জন রাঁজ। রংপুরে রাজধানী করিয়াছিলেন; লক্ষ্মীপুরে 
নহে। 

২। কিরাতার্জুন__ প্রথম ৫ সর্গের বঙ্গানুবাদ - শ্রীনধীনচন্ত্র দাস 
কর্তৃক রচিত। যহ পূর্বে গ্রস্থকারের বঘুবংশের পদ্যানুধাদ পড়িয়! তৃপ্তিলাভ 
করিয়াছিলাম। ভাঁরবির অর্থগৌরবযুক্ত কাব্যের এই পদ্যান্থবাদ যে 
যথাযথ হইক্লাছে তাহাতে ভুল নাই ; কিন্তু রচনার যে গ্া্ভীয্যে এবং অর্থ 
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,গৌরষে ভারবির কাব্যের খ্যাতি, অনুবাদে তাহা সুরক্ষিত হওয়া সহজ. 


মছে। স্ৌপদীর কতকগুলি উক্তি তেঞ্জস্থিভায় অতুলনীয় ; এখন এ 
উক্তিগুলি মুখে মুখে নিত্য উদ্ধত হয়া থাকে । “গরাভবোইপৃযুৎসব এষ 
মানিনাং” “নিরাশ্রয়। হস্ত হত! মনখ্থিতা” প্রভৃতি বচন ম্মরণ করিলে যে 
ভাব মনে হয়, অনুবাদে তাহা! রক্ষিত হওয়। ছুংসাধা। দে জন্য নধীন 
খাবুকে দৌধ দিতে পারি না। উন্নততর ইংরাজি ভাষায়ও রমেশচন্ত্ 
অর্জুনের শোধ্য প্রকাশ করিতে পায়েন নাই । 

বিচ্ছিন্নত্র ধিলায়ং বা! বিলীয়ে নগমুর্ধানি 

কিন্বা 

বংসালক্ষ্মী মন্দ ত্য সমুচ্ছেদেন বি্বিষাং 

নির্ববাণমপি মন্যে হমস্তরায়ং জয়শ্রিয়ঃ 

চিরদিনই মুল হইতে পঠিত হইঘে। তবুও বঙ্গতাষায় উহার 
অনুবাদের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনে; কাধ্য সাধনে নধীন বাবুর 
যথেষ্ট ক্ষমত। আছে। অপরাংশের অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইধে 
আশা করি। 

৩। শৌক-গাথা-__ (পন্য) প্রীঅনঙ্গঘোহিনী দেবী প্রণীত । ত্রিপুরার 
বিধঘ! রাঁজকুমারীর শৌক-গাঁথ! অনেক স্থলেই মর্ম ম্পর্ণ করে। গ্রস্থখানির 
ুন্ত্রণকাঁধা অতি পরিপাটি হইয়াছে। 

৪। বেশুশ্রীঅবিনাশচন্্র চৌধুরী কৃত। ভাল বাজে নাই। 

৫। কাযন্থ দর্পণ ..-শ্রীতুলচন্ত্র রায় চৌধুরী প্রণীত । গ্রন্থের প্রথম 
অংশে কাযস্থদিগের প্রাচীন ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। সেটুকু বছধিধ 
ভ্রমপ্রমীদযুক্ত ; এবং তাহার সমালোচন! অতি দীর্ঘ না করিলে কিছু বলা 
চলে না। শেষ অংশে অনেক কাযন্থ বংশের বংশাধলী প্রদত্ব হইয়াছে; 
উহ! যত অধিক সংগৃহীত হয়, ততই ভাল। ভবিষাতে যথার্থ ইতিহাস 
লেখকের পক্ষে এ উপাদানের প্রয়োজন আছে। 

৬। জীপানী বৌল চাল। হিন্দি ভাষায় শ্রীযুক্ত প্যারেলাল বৃষ 
কর্তৃক রচিত। বিক্ষিপ্ত ভাষে কতকগুলি শব্দ হা পদের অর্থ দিয় গ্রন্থ 
লিখিলে জাপানী ভাষা! শিক্ষায় কাহারো সাহাষ্য হয় না। যদি সর্বনাম 
শব্দ গুলি কয়েকটি প্রয়োজনীয় ক্রিয়।পদ দ্বার! রূপ করিয়! দিতে পারিতেন, 
এবং সেই সঙ্গে গনেক ক্রিয়া পদের এধং বিশেষ্য বিশেষণের তালিকা 
দিতে পারিতেন, তাহ। হইলে বিদেশে বমিয়। প্রথম শিক্ষার কিছু সহায়ত! 
হইত। 
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প্রণীত। কিছুই শিখিতে পার! যায় ধলিয়! বুঝিতে পারিলাম না। 





শৈলবালার প্রতি গিরি-কন্দর। 


হে শৈলজে, পলে পলে তিলে তিলে বিন্দু বিন্দু হয়ে 
তুমি পশেছিলে যবে এ আমার নিভৃত হৃদয়ে, 

বিশ্বয়ে আননো কত তখন তোমায় সমাদরে 

ডেকে নিয়েছিননু সথি! আজ কি তা” কিছু মনে পড়ে? 





প্রবাসী । 
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নিরস কঠোর প্রাণে ঘেরা শুধু ছিশ অন্ধকার, 

তুমি সেথা অলক্ষিতে করে দিলে আলোক সঞ্চার! 

সরল চাঞ্চল্য তব সুমধুর “কল' “কল' তান, 

মাধথীর মধুরতা মোরে যেন করেছিল দান ! 

কত দিন কত রাতি সুধামাথা সুখের স্বপনে 

চলে গেল মোর হায়, তোমা বাঁধি দৃঢ় আলিঙ্গনে ! 

মহা মিলনের সেই গাইবারে সুবিজয়-গাথা 

বারেক জীবনময়ি ! কেহ ত গে! নাহি ছিল সেথা! 

নীরবতা-বিজনতা৷ আপনার প্রশান্ত অঞ্চলে, 

আমাদিগে রেখেছিল দতত ঢাকিয়! কুতৃছলে ! 

মাঝে মাঝে শুনিতাম যেন কিবা স্বপনের ঘোরে 

গাইছে পাথীতে গান, ফুল-কলি পড়িতেছে ঝরে ! 

মুগ্ধ আমি ভুলে সব দ্বিগুণ আবেগে তোম! বধূ; 

বক্ষে চাঁপি' চির-তৃষা চাহিতাম নিবারিতে শুধু ! 

দে যে ওগো কিবা ভাব, কি মদির-অমিয়-উচ্ছীস, 

কল্পন! উম্মন! হয়, ভাষাতে কি হবে পরকাশ? 

একদিন অকল্মাৎ জলধির বাশরী কোথায় 

আকুল-আহ্বান-স্ুরে বাজিয়া উঠিল “আয়” “আয়, ! 

ভেঙ্গে গেল স্থুখ-স্বপ্র, ভেঙ্গে গেল প্রেম-কারাগার, 

তুমি প্রিয়ে ! বাহিরিলে চূর্ণ করি বক্ষ অভাগার ! 

বুঝিবা এমনি করে আত্ম-হা'রা রাধা গোপ-নারী, 

শ্তামের মুরলী-রবে ছুটে ছিল! নিজ গেহ ছাড়ি, ! 

আমার সকল চেষ্টা, শত বাধা, সহত্র ক্রন্দন, 

তোমার উত্তাল স্রোতে ভেসে গেল তৃণের মতন | 

সেই ষে গো তুমি গেলে আর কতু আমিলে ন1 ফিবে, 

শাঙ্ণ-অমার তমঃ আবরিল অন্তরে বাহিরে ! 

সখ-শাস্তি-আশা-হীন সারা রাত্রি সারা! দিনমান 

হৃদয়ের-ক্ষত-চিহ্নে করি আজি স্থৃতি তব ধ্যান! 
প্ীতীবেন্্রকুমার দত্ত 





৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কুস্তলীন প্রেস হইতে প্রীপূর্ণচ্জ দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 





স্বগীয় পৃণ্যান্সা উমেশচন্দ্র দন্ত 





“ সত্যম্‌ শিবম্‌ ুন্দরম্‌।” 




















“ নায়মাতা! বলহীনেন লভ্যঃ 
৭ম ভাগ। ] ভাত্র, ১৩১৪। ৫ম সংখ্যা। 
ছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া, কাণাকে কাণা বলিলেই 
খালাস। তাহাদের রাগের বা দুঃখের কারণ হয়। পপ্নাচক্ষুবিশিষ্ট 
প্রথম পরিচ্ছদ । ব্ক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে৷ নগেন্দ্র বাবুও 


বড়দিনের ছুটি হইয়াছে, নগেন্দ্ কলিকাতা ্বতরালয়ে 
আসিয়াছেন। 

নগেন্্র বাবু একজন পূর্ববঙ্গের ডেপুটি মযাজিষে। তিনি 
সম্প্রতি ফরিদসিংহ জেলার সদরে বদলি হুইয়াছেন। পূর্বব- 
স্থান হইতে লি হইবার সময় স্থায স্তীপুত্রকে কলিকাতায় 
রাখিয়া যান; বড়দিনের ছুটিতে তাহাদিগকে লঈতে 
আসিয়ান? 
- এবার কলিকাতায় ড় ধুম। জাতীয় মহাসমিতির 
অধিবেশন 1: শিলপ-গ্রদর্শনী ত পূর্বাবধিই খুলিয়াছে। 

নগেজ খাবুর খ্বওয়ালয় ভবানীপুরে। তাহার শ্বশুর 
মহাশয় পেন্সনপ্রাপ্ত সবজজ। তাহার তিনটি শ্তালক 
আছেন। একজন হাইকোর্টের উকীল। একজন গভর্ণমেন্ট 
আপিসে.কেরাণীগিরি করেল'। অপরটি তাদৃশ কিছু করেন 
না, সভাসিফিতিতে হ্কৃতা করিয়া বেড়ান। : 

মগ বাবুর ধাম 'সাভাইপ বখলর |. এই পাচ 
বৎসর ডেপুটি হইয়া 
হইয়াছিবোদ, ি্বৃদধি 'ধথেষ্টই/ 
শালী-শালাজগণ: ইহাকে নিঃ 





ছৈ/ সেই জন্ত ইহা: 


ইন। ইনি এম এ) পীর প্রথম, 


্ারটরাম” বলিয়া! 
ডাকেন সুরডুটর নামই দীনবন্ধ “ঘটিরাম রাখিয়া-. 


ঘটরাম সম্ভাধিত হইলে রাগ করিতেন না । 

কন্গ্রেম্‌ অধিবেশনের পূর্ব দিন। ডেপুটি বাবু চ। পার 
করিয়া বসিয়া আছেন। তাহার ছোট শ্তালক ও শ্তালিকাগণ 
তাহাকে ঘিরিয়৷ বসিয়। গল্প করিতেছে। 

 গিরীন্্নাথ বলিল__“ফারদসিংহে এখন আর কোনও 

হাক্গামা আছে না কি?» 

“হা্গাম৷ হজ্জৎ এখন আর কিছু নেই।” 

ইন্দুমততী বলিল-_“ম্বদেশী কেমন চলছে ?” 

“মন্দ চলছে না। তবে ফরিদসিংহে যাবার আগে 
কাগজে যে রকমটা পড়তাম, তেমন ত কৈ দেখিনে 1” 

সত্যেন্্র বলিল--"ত| ত হবারই কথা। বরাবর সমান 
তেজটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথমে যে রকম 
ঘেখেছিলাম--* 

ডেপুটি বাবু বলিলেন__*তোমাদের,. উন চেয়ে 
ফরিদসিংহে স্বদেশী ঢের বেশী জোরে চলছে। প্রকান্ঠভারে 
ষেখানে একখানি রিলিতি কাপড় কেনে কার সাধ্য.! এক 
এক লাঠি কানে ছেধেরা! বাসা পাহারা! দিয়ে বেড়াচ্ছে» 
ছোট স্টালক বলিল-_জাতীয় বিদ্ভালয়ের ছেলেরা ?” 
“অধিকাংশই তাই। অস্ত ইন্ুলের ছেলেরাও আছে।” 


২৪৬ 


"মাষ্টারেরা কিছু বলে না! ?” 

প্হাল ছেড়ে দিয়েছে।” 
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*পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। বৈকালে 
বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে, আর 
ছেলের! বলছে--“এজি এজি সিপাহী দেখো হাম পিকেট 
করত! হায়'__আঁর পিকেটিং করছে।” 

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সত্যেন 
বলিল "আচ্ছা নগেন বাবু, আপনি ফরিদসিংহে গিয়ে 
এবার থোকাকে জাতীয় বিস্তালয়ে ভর্তি করে দেবেন ?” 

নগেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন-_”আরে সর্বনাশ ! চাকরি 
যাবে।” 

প্চাকরি না গেলে আপনি দিতেন ?” 

*নিশ্চয়ই। তার আর কথা আছে?” 

গিরীন্্র বলিল__“এমন চাকরি করেন কেন ?” 

“থাব কি ?” 

"কেন আপনার ত ল-লেকচর কমপ্লিট রয়েছে। ওকা- 
লতীটে পাঁস করে দিব্যি বড়দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে 
আরম করুন।” 

“আর কি বুড়ো বয়সে একজামিন পাস করা পোষায় 
ভাই!” 

ইন্দুমতী বলিল-_“ফিরিঙগীর চাকরি ছাড়বেন না তাই 
বলুন। আচ্ছা, আপনি বলুন ত আপনি স্বাদেশীর সপক্ষে 
না বিপক্ষে ?” 

“সপক্ষে । "এই দেখনা, পঞ্শ টাকার দেশী কাপড় 
চোপড় কিনে এনেছি নিয়ে যাঁৰ বলে।” 

“কেন, সেখানে দেশী কাপড় পাওয়! যায় না নাকি?” 

গ্যায়, কিন্ত দাম বেশী।” 

সত্য হাসিয়া বলিল-_“বুঝতে পারিস্নে ইন্দু! সেখানে 
কিনলে পাছে সাহেবর! জানতে পারে, এই ভয়ে এখান 
থেকে কিনে নিয়ে যাচ্চেন।” 

নগেন্ত্র বাবু হাসিয়া বলিলেন--“তাতেই বা ক্ষতি ক। 
লুকিয়ে পুণ্য কর্ম করাতে কি কোন হানি আছে ?” 

“তা নেই। তবে প্রবান্তে যেন পাপ করবেন না।” 

এই সময় বাহিরে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুন! গেল। 


প্রবাসী । । 
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সকলে বলিল মাতৃপুজক- সমিতি  কন্থেসের জন্যে 
ভিক্ষা করতে এসেছে ।” 

সকলে বাহিরে গিয়! দীড়াইলেন। দেখিলেন প্রায় 
পঞ্চাশ জন যুবক ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ি, কেহবা 
খোল বাজাইতেছে, কেহ বা পঞ্চম বাঁজাইতেছে, কাহারও 
হস্তে বন্দে মাতরম্ঠ অস্কিত ধ্বজা, একজনের হুন্তে একটি 
বৃহৎ থাল!, তাহাতে অনেক টাকা পয়সা রহিয়াছে, সকলে 
সমন্বরে গান করিতেছে__ 


কে কোথ। আছিস্‌ জন্ুম তুমির 
ভকত সন্তান, 


মায়ের পুজা হবে, আয় নিয়ে আয় 
কে কি করিধি দান। 

কার আছে মোনা, কার আছে রূপ, 
অঞ্জলি ভরিম্ন। আন, 

ও ভাই, এমন স্দিন কধে আর পাবি, 
দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ । 

যার যেণী নাই দিক সে কিঞ্, 

এটি সাদি অপমান। 

যার কিছু নাই/ সে দিক্‌ কেঘল 
ব্যথিত হৃদয় থান ॥ 


বাটার সকলেই, ফ্রেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ সিকি, 
থালার উপর দিতে" লাগিলেন। নগেন্্র বাবু একখানি 
দশ টাকার নোট থালায় রাখিয়া দিলেন। 

নোট খানি দেখিয়া, খাতাপেন্সিলধারী একজন ৪ 
আসিয়া বলিল__“মহাশয়ের নাম ?” 

নগেন্ত্র বাবু বলিলেন-_*নাম দরকার কি 1” 

“পাচ টাকার বেশী হলে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম 
আছে।” 

“তবে লিখুন "জনৈক বন্ধু।* 

সত্যেন্ত্র বলিল--”ওহে, লেখ জনৈক ডেপুটি । ইনি 
পূর্ববঙ্গের একটি ডেপুটি।” 

গিরীন্ত্র বাবু বলিলেন-_পনা, না। জনৈক বন্ধু বলেই 
লিখে নাও ।” 

যুবকগণ তাহাই লিখিয়া! লইয়া, গান গাহিতে গাহিতে 
প্রস্থান করিল। ্ 

পরিচ্ছেদ । 

সন্ধ্যা হইয়াছে । ফরিধলিংহ বাজারের রাস্তায় কতিপয্ন 

বিস্ালয়ের বালক পদচারণা করিয়া! বেড়াইতেছিল। দেখিল, 


রলাধ্যা।। 


একটি মওদাগরের দোকান হইতে এ এক ক ব্যকতি এ এক ক টিনবিছুট 
হাতে করিয়া বাহির হইল। 

দেখিবামান্্র ছেলের! তাহার সঙ্গ লইল। 
বলিল--“ওহে, কি রকম বিছুট কিনলে দেখি?” 

লোকটি বিছুটের বাঝ্স দেখাইল। 

ছেলের! বলিল--ণছি ছি, এ যে বিলাতী ।” 

*কাহে বাবু; বিলাতী তো! আচ্ছা! হায় !” 

“তুমি হিন্দু না মুসলমান ?” 

, মুসলমান ।” 

এক জন ছেলে বলিল,__“বিলাতী চীজ হারাম 
হায়” * 

“ লোকটি বলিল-_প্তোবা তোবা। 

বোলিয়ে বাবু ।” 

শকত দাম নিলে ?” 

“দেড় বূপিয়! |” 

“অর্_দেড় টাকা! এর ছেয়ে ভাল, তাজ দেশী 
বিষুটের টিন এক টাকায় পাওয়া যা ।” 

লোকটা সাহেবের চাপরাশি। তাহার মনিব একজন 
চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়। ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান 
করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিষ্ুটের জন্য 
দেড় টাকাই দিয়াছে, এক টাকায় যদ্দি ইহার অপেক্ষা ভাল 
বিষ্ুট পাওয়া যায়, আমার আট গণ্ড পয়সা লাভ। মন্দ 
কি? তাই জিজ্ঞাসা করিল__«সচ. বাত বাবু ?” 

ছেলেরা একটু উৎসাহিত হইয়! বলিল-“ই!, সত্য বৈ 
কি। চল তোমাকে দেশী বিষুটের টিন দেখাই । এস, এ 
টিনট! ফিরে দিবে এস |” 

চারি*পাঁচ জন বালক সে চাপরাশিকে লইয়! সওদাগরের 
. দোকানে গেল। কিন্তু সওদাগর টিন ফিরিয়া লইতে কিছু- 
তেই রাজি হইল ন|। সে বলিল-_-«একে স্বদেশীর জালায় 
বিলাতী টিন' আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। 
একট! বদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহ? আর কোন ক্রমেই 
ফিরিয়া লইব ন1।” 

তখন বালকের টির আসিয়৷ নিজেদের 
'মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করি, তাহার! নিজ ব্যয়ে এক 
টনি, কি দিবে। চাপরাপিকে বলিল-_-”দেখ, 


একজন 


ধস বাত মৎ 


খালার 


২৪৭ 


ভোমার , ও গুটিন আমাদের দাও। | আমরা এক টিন দেশী 
বিষুট তোমাকে কিনিয়। দিতেছি ।” পু 

চাপরাশিকে স্বদেশী দোকানে লইয়! গিয়া বালকেরা 
তাহাকে একটিন দেশী বিট কিনিয়া দিল। 

চাপরাশি বলিল-_-প্বাবু ইস্কাতো৷ দাম এক রূপিয়া । 
হামারা বাকী আট আন! পয়স! ?” 

ছাত্রের! দোকানে বলিল--”আট আন! পয়সা দিন ত। 
দেড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব।” 
আট আনা! লইয়া! বালকের! চাপরাশিকে দিল । 

চাপরাশি পয়সাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল--*বাবু, 
আচ্ছা বিফুট তো! ?” 

“বহুৎ আচ্ছা । থাকে দেখো । আউর কভি বিলাতী 
বিুট মৎ খাও । হারাম হায়।” 

“তোব! তোবা” বলিয়! চাপরাশি ডাকবাঙ্গলা! অভিমুখে 
রওন! হইল। 

ছেলেরা বলিল__“ভাই, এ টিনটাকে 'বন্দেমাতরম্ঠ করা 
যাক এস।” বলিয়া, টিন খুলিয়া, বিফুটগুলা রাজপথে ছড়া- 
ইয়। দিল। তখন সকলে “বন্দেমাতরম্ঠ এবং “বিদেশী 
বাণিজ্যে কর পদাঘাত' এই গান করিতে করিতে বিষুটের 
উপর নৃত্য, করিতে লাগিল। ছুই এক মিনিটেই সমস্ত 
বিছুট চূর্ণ হইয়া রাজপথের সেই অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল। 
এক জন থালি টিনটাকে পদাঘাতে তালতোবড়৷ করিয়া, এক 
লাখিতে রাস্তার পার্বস্থিত ডেণে ফেলিয়া দ্রিল। তখন 
সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল। * 

চাঁপরাশি অল্প দূর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারই দেখিল। 
আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল,পকিছুই বুঝিতে পারিল না। 
পথচারী এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল-_পবাবুলোগ পাগলা 
হুয়৷ না ক্যা ?” 

সে বলিল__“বন্দে মাতরম্‌ হইয়৷ অবধি লেড়কালোক 
কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না।” 

”কেয়। বোলতা হায়? বন্দুক মারম্‌ ?” 

পনেই নেই, বন্দেমাতরম্।” 

গউ ক্যা হায়?” * 

ক্যা জানে ভাই। একঠো গালি হোগা । সাহেব লোগকো৷ 
দেখনেমেই আজকাল লেড়কালোক এ বাঁ বোলতা হায়।” 


২৪৮ 


পিতা 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ | . 
নগদ আট আনা পয়সা 'লভ্য” করিয়া, চাপরাশি প্রফুল্ল 
মনে ডাকবাঞ্গলায় প্রত্যাবর্তন করিল। দেখিল সাহেব 
বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন। 

চাপরাশিকে দেখিয়া, অত্যান্ত কুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন-__-পকেঁও এত্বা দেরী কিয়া ?” বলিয়া বিষ্ুটের টিন 
হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । “হিন্দু বিছুট” 
দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাঁপরাশির মস্তক লক্ষ্য করিয়া 
সজোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন। চাঁপরাশি বারান্দার প্রান্তে 
দাড়াইয়াছিল, মার খাইয়া নিয়ে পড়িয়া গেল। টিনের 
আঘাতে কপাল কাটিয় রক্তপাত হইল। 

সাহেব, পতনে দৃক্পাত ন করিয়া বলিলেন__“্ড্যাম 
শুয়ারকা বাচ্চা-_ইয়! দেশী বিদ্কিট কাহে লায়া ?” 

চাপরাশি ভয়ে কীপিতে কীপিতে উঠিয়৷ বারান্দায় 
আমিল। বলিল--প্ছ্জুর_ হাম বিল'তী বিছুট পহিলে 
লিয়াথা। লেকিন__” 

পক্যা হুয়া ?” 

“লেকিন ইস্কুলকে লেড়কালোক-_” চাঁপরাশি আট 
আন! পয়সার মায়! পরিত্যাগ করিয়! বলিতে যাইতেছিল যে, 
বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বিুটই ভাল শুনিয়া তাহাই 
লইয়াছে। কিন্তু সাহেব অগ্রিশর্মা হইয়! বাধা দিয়া বলি- 
লেন-ইস্কুলকে লেড়কা লোক? বন্দেমাতরম্? ছিন্‌ 
লিয়া ?” 

এতক্ষণে চাপরাশিপুজব অকুল সমুদ্রে কূল পাইল। 
বলিল--”হা হুজুর, ছিন লিয়া।” 

"কাহেকো দিয়! ?” 

পছুজুর, উওলোগ বিশ পচাশ আদমি__হাম একেলা, 
কেয়৷ করে' ?” ১ 

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে ফাহা পাঠ করিয়া থাকেন, 
হুবহু তাহাই ঘটয়াছে। বলিলেন-__*ইউ ড্যাম কাঁউয়ার্ড 
পুলিসকো কাহে নেই বোলায়! ?” 

চাপরাশি বলিল-_“হাম' পুলিস পুলিস বোলকে বনুৎ 
চিল্লায়া, হুজুর । লেকিন কোই কনেটিবিল নেহি আয়!। 
লেড়কালোক, বিছুট তোড়কে রান্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 
বন্দুক মারো” না ক্যা বোলকে সব বিছুট পায়েরসে চুর চুর 


প্রবাসী | 


জাগি! 


াশসিরপা তত 


করদিয়া। হাম ক্যা করো, ছতুরকা গঞ্জ হো ষাতা 
হায়, হামার! পাস আপনা একঠো রূপিয়া থা, তো এ 
একঠো দেশী বকম লে লিয়া। এক রূপিয়া সেতো! 
বিলাতী টিন দেতা৷ নেই গরীব পরবর |” 

সাহেব বলিলেন__“আচ্ছা, হাম ম্যাজিষ্টেট সাহেবকা 
পাস আঁভি যাতা। লেড়কালোককো হাম জেহেল মে 
ভেজেগা।” বলিয়া টুপী লইয়া, ক্রোধে কাপিতে কাপিতে 
চা-কর সাহেব বলব অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

ম্যাজিষ্রেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব প্রভৃতি 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেম সাহেবও 
ছিলেন। জজ ও ম্যাজিষ্টেট সাহেব বিলিয়ার্চ খেলিতে- 
ছিলেন। জয়েন্ট সাহেব, পুলিস সাহেব ও তাহাদের মেম- 
দ্বয় তাস খেলিতেছিলেন। সাহেবের! হুইস্কি পেগ এবং 
মেম সাহেবেরা ভামু্থ পান করিতে ছিলেন । 

চা-কর সাহেব (নিজ কার্ড ম্যাজিষ্রেট সাহেবকে পাঠাইয়া 
দেওয়া মাত্র তাহার মাহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ 
করিয়াই বলিলেন--9৬6: ৪০৫০ €0. £720906--7 
তাহার পর নকল কথাখুলিয়া বলিলেন। 

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেৰ শুনিয়া আগুনের মত জলিয়! উঠিলেন। 
পুলিস সাহেবকে বলিলেন-_«] 99.9--:1775 19 5571005. 

পুলিস সাহেব বলিলেন__“আমি এখনই যাইতেছি।% 
বলিয়া, তাসের হাত ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির 
হইলেন। আর্দালিকে বলিলেন--“কোতোয়ালী ঘ[রোগাকে 
আভি ডাকবাঙ্গলামে আনে কহো1।” 

সাহেবন্য় তখন ডাকবাঙ্গলায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন। 
চা-কর বলিলেন--“৮[19 7৪119 ৮575 ৪০০৫ ০? 5০৮ 
€0 096 50 17700]7 0০01015- & 

পুলিস সাহেব বলিলেন-_*দিন দিন "বন্দে মাতরম? 
নিউসেক্স অসহনীয় হুইয়! দাড়াইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই 
জাতীয় বিস্ভালয়ের ছেলেদের কাজ।” 

চা সাহেব বলিলেন-__“ড17116 ৮৩ 5/6101 9০4 
[02108281095 1 0051 ৮০৮. & 0682”, 

“শে 10009 22320. 

বোতল, গেলাস ও *সোডাওয়া্টার বাহির হইল। 
হাভান! চুর়ট বাহির হইল। দুইজনে দৈশের বর্তমান 


৫ম সংখ্যা। ] 


সিসি পনি পিসি লা ০০ ০ পোল, 


অবস্থা, বাঙালীর যাবি, নিজেদের শিথিলতা, বিলাতে ূ 


*শ্েত বাবু” গণের স্বদেশদ্রোহিতা সন্ধে আলাপ করিতে 
লাগিলেন। 

ক্রমে দ্বারোগা কসিমুল্লা আসিয়৷ সেলাম করিয়া 
দাড়াইল। 

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন__“দারোগা, আজ 
বাজারমে দালা হুয়া জান্তা ?” 

শা হুন্তুর, আভি খবর মিল1।” 

*পক্যা 2০০0০017 লিয়! ?% 

“হুজুর, 'ফরিয়াদীকা তল্লাস মে জমাদার মোতায়েন 
কিয়া।” » 

“ফরিয়াদী উহা হাঁয়, ইতালা লিখ লেও।” 

“যে! হুকুম হুজুর”__বলিয়! দারোগা চাপরাশিকে লইয়া 
বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজেহার 
লিখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিলঃ 
চাঁপরাশি দারোগাকেও সেইরূপ বলিল। লিখিতে লিখিতে 
দারোগ! বলিল--”কোথাও জখম আছে ?” 

চাপরাশি, সাহেবের গ্রহারে তাঁছার কপালে যে জখম 
হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়া! দিল। 

চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়! মনে মনে হাসিয়! ভাবি- 
লেন--প্ড্যাম নেটিভগণ এইরূপ মিথ্যাবাদীই বটে।” 
দ্বারোগ! লিখিয়া লইল--*বাদী কপালে জখম ও কাপড়ে 
রক্তের দাগ দেখাইল।” 

এতেলা গ্রহণ হইলে- পুলিস সাহেব হুকুম দিলেন-_- 
*আজ রাত্রেই যেমন করিয়! পার, আসামী গ্রেপ্তার করিতে 
হইবে। রাত্রে জামিন চাহিলে জামিন দিবে না।” হুকুম 
দিয়া, চা-করকে গুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়৷ পুলিস সাহেব প্রস্থান 
করিলেন। 

দারোগা, চা-কর সাহেবকে বলিল__“হুজুর আপনার 
এই চাপরাশিকে আসামী সেনাক্ত করিবার জন্ত একটু ছুটি 
দিতে হইবে।” 

*£১]1 11200 চাপরাশি যাও। দারোগা সাথ আসামী 
দেখলাও।” ও 

চাপরাশি 
হইয়াছিল 1 


_ প্হস্কুর, অনেক ছেলে, তাহাতে রাত্রি 
পারিব কি?” 


খালাল, ] 


টির 


১৪ তিতা 


সাহেব রাগিয়া ব্লিগেন__* শুর, নেহি, পঢানে মকো, 
হাম তুমকো ডিস্মিস্‌ করেগ1।” 

“বহুত খুব হুজুর”__বলিয়া চাপরাশি প্রস্থান করিল। 

দারোগ! তাহার সহিত, আর কোনও অনুসন্ধান মাত্র 
না করিয়া, একবারে জাতীয় বিগ্ভালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া 
উপাস্তত হইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। 
ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘরে চারি 
পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, 
তাহাদেরই মধ্যে তিন জনকে চাপরাশি অল্নানব্নে দেনাক্ত 
করিয়া দিল। দারোগ! তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। 

বলা বাহুল্য এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছুই জানিত 
না। বালকত্রয় বলিল-__“্দারোগা সাহেব, আমাদের কেন 
গ্রেপ্তার করিতেছ? আমরা কি করিয়াছি?” 

দারোগ! বলিল--পকি করিয়াছ তাহা! আদালতেই মালুম 
ইইবে।” বলিয়া দারোগা! তিনজন কনেই্টবলের জিম্মায় 
তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া৷ দিল। 

তাহার পর দারোগা চাপরাশিকে হাসপাতালে লইয়া 
গিয়া সরকারী ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা 
করাইয়া সার্টিককেট লেখাইয়৷। লইল। শেষে খলিল-_- 
"থানায় চল,” 

“কেন ?” 

“আসামী চিনিবার জন্ত |” 

“আসামী ত চিনিয়। দিলাম।” 

“আরে না৷ না। ছেলেদের ভাল করিয়! চিনিয়! রাখিবে 
এস। কাল কোন ডেপুটি বাবু আসিবে; অন্তান্ত ছেলেদের 
সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া ফঁড় ফরাইয়। দিবে। তখন 
তোমায় আসামী চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। না 
পারিলে, মোকর্দমা ফীসিয়৷ যাইবে, চালান হইবে না। 
থানায় এস, ভাল করিয়া সেই তিন জনকে চিনিয়৷ রাখ ।” 

“দেরী হইলে সাহেব গোস| হইবে যে।» 

প্যাও, সাহেবের কাছে ছুটি লইয়া আইস।” 

চাপরাশি গিয়া সাহেবের কাছে সকল কথা বলিয়া ছুটি 
চাহিল। সাহেব ছুটি দিলেন; এবং মনে মনে বলিলেন-_ 
প্ড্যাম্‌ নেটিভ, পুলিস্‌ এই রকম 01913071558 বটে” 
দ্ারোগ! তখন, বাজার ও অন্তত্র হইতে আরও তিন 
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চারিকল চিত ঞধং ₹ সঞ্াপ্ররকে আনদীশ্বরপ ডাকাহয় 
আনিল। পুলিসের শাসনে তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা 
এবং যাহা! দেখে নাই তাহাঁও সাক্ষী দিতে স্বীরুত হইল। 
অনেক রাত্রি পর্যস্ত থানায়, বসিয়া বালকক্রয়কে চিনিমাও 


লইল। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

এই মোকদদমার বিচারভার পড়িল ডেপুটি নগেন্্র বাবুর 
উপর। 

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে । ডেপুটি বাবু কাছারি হইতে 
ফিরিয়া জলযোগাদি অস্তে, অস্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া 
আরাম করিতেছেন। 

নগেন্্র বাবুর গৃহিণী বিংশতিব্ষীয়।৷ যুবতী। তাহার 
নাম চারুশীল!। 

চারুশীলা আসিয়া পতির পার্থে উপবেশন করিলেন ) 
বলিলেন-_”আজ মনটা এমন ভার ভার দেখছি কেন ?” 

নগেন্ত্র বাবু বলিলেন পনা,_-এমন কিছু নয়।” 

গৃহিণী কিন্ধু শুনিলেন না। গীড়াপীড়ি করিতে লাগি- 
(লন। শেষে ডেপুটি বাবু বলিলেন-_-”ছেলেদের মামলাটা, 
এত লোক থাকতে, আমার ঘাড়েই চাপিয়েছে।” 

চারুণীলা বলিলেন-_-”তোমার কাছে হবে? সে ত 
ভালই হল। আমার বরং ভাবনা ছিল।” 

শকি ভাবন! ?” 

“যে কার কাছে বা মোকর্দমাটা! পড়ে, হয়ত সাহেবদের 
খুনী করবার জন্তে অবিচার করে ছেলে তিনটিকে জেলেই 
পাঠাবে। তোমার কাছে হল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।” 

তাহার স্বাধীনচিত্ততায় স্ত্রীর এই সরল বিশ্বাসে ডেপুটি 
বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন__প্যদি প্রমাণ 
হয়, তা হলে ত .ছেলেদের সাজ! দিতে হবে। আমি ত 
আর অবিচার করে তাদের খালাস দিতে পারব না। 

চারুশীলা বলিলেন--ঞছি ! অবিচার কেন করবে। 
যদি বাস্তবিক গ্রমাথ হয়, ওরা আমার আপনার ছেলে 
হলেও আমি খালাস দিতে বলতাম না। কিন্ত আমি যে 
রকম শুনলাম, ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই।” 

“কোথায় শুনলে ?” 

“এই সে দিন মুদ্দেফ বাবুর বাড়ীতে বউভাতের নিমন্ত্রণ 


প্রানী । 


পি পাত এ 


ভাত 
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গিয়াছিলাষ। টানে ভারে দের যে তি চাপ- 
রাশিকে রাঁজি করে, তার কাছ থেকে বিলিতি বিছুটের টিন 
কিনে নিয়েছে; নিয়ে ভেঙেছে । কেড়েও নেয় নি, মারেও 
নি। তাছাড়া যে তিন জন ছেলেকে পুলিস ধরেছে তারা 
মোটে সেখানে ছিলও ন!, কিছুই জানে ন1।” 

ডেপুটি বাবু একটু. দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন--”এ 
সব প্রমাণ হয় তবে ন1।” 


*্থুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোকে 
জানে ।” 
"প্রমাণ হয় ত তালই।” 


*আর যদি প্রমাণ নাই হয়, তবে না হয় কিছু জরিমানা 
করে ছেড়ে দিও। আহা ছেলে মানুষ, না বুঝে যদি একটা 
অন্তায় কাজ করেই থাকে, তবে কি তাদের জেলে দেবে 
যেমন অন্য কয়েক জায়গায় হয়েছে ?” 

কিন্তু ডেপুটি বাবুর মনের বিষগ্নত! দূর হইল না। এই 
সময় আর্দালি আদিয়া। একখানি পত্র দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেব লিখিয়াছেন বল্য প্রাতে ৮টার সময় ডেপুটি বাবু 
যেন গিয়া! সাহেবের সাহত সাক্ষাৎ করেন। 

পরদিন যথাসময়ে, পোষাক পরিয়া নগেক্সবাবু সাহেব 
ভবনে উপস্থিত হইলেন। আরও কয়েকজন ব্যক্তি দর্শনার্থী 
হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া 
অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দ্রবাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন । 
এক মিনিট পরে চাপরাশি আসিয়া তাহাকে আফিস কক্ষে 
লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল-_-“সাহেব ছোট হাজরী 
থাইতেছেন, এখনই আসিবেন 1” 

সাহেব আসিয়! করমূর্দন করিয়া! নগেন্্রবাবুকে বসাইলেন, 
বলিলেন,__”এখন টাউনের অবস্থা কিরূপ?” 

“এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।* 

“ম্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা 
নাই ?” 

পকই তেমন ত কিছু দেখি ন11” 

৮110719 55/2,0551)1 15 2, 020711501০0 নগেজ্জ 
বাবু, আপনি স্বদেশী সবষ্ষেিকি মনে করেন ? 

“আজা__” 

“যথার্থ স্বদেশী-_অর্থাৎ দেশের শিল্পোননাত্ বার্থ চেষ্টা 


৫ম সংখ্যা । | 


সে খুব ভাল। তাছার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি 
.আছে। কিন্তু এই হাল্লা,__কাপড় পোড়ান, এ সব কি 1” 

নগেন্ত্রবাবু অপরাধীর মত বলিলেন-_”ওগুলে! ভাল নয়।” 

শ3য 07৩ %25-__সেই বিষ্কিটের মোকর্দামাটা আপনার 
ফাইলে আছে না ?” 

“আজ্ঞা হা।” 

,"উঃ-_ ছেলেদের কি স্পর্ধা ! গরীব চাঁপরাশিকে মারিয়! 
কপাল ফাটাইয়৷ দিয়াছে । বিট গুল! রাস্তায় ছড়াইয়া 
তাহার উপর পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছে। এসব ছেলে 
এখন হইতে যদি কঠিন শিক্ষাপ্রা্ত ন! হয় তবে বড় হইলে 
ইহারা .চোরঞ্ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষ1 
হওয়া! আবশ্থাক।” 

নগেন্বাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টিব্ধ করিয়া নীরব 
রহিলেন। 

সাহেব বলিলেন-__পনগেন্্বাবু, ফরিদসিং কিরূপ স্থান 
মনে হইতেছে? আমি ত দেখিতেছি এখানে সমস্ত বড় 
ছুর্মল্য।” 
কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ভনে পরী বাবু খুসী হইয়া 
বপিলেন__পইা মহাশয়, সব জিনিষই এখানে বড় ছুর্মুল্য। 
ছুধ চারি আন! করিয়! সের।” 

পআমি যখন ভাগলপুরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেট ছিলাম, 
সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুগী পাওয়! যাইত। 
এখানে এক টাকায় আড়াইট! তিনটার বেশী পাওয়া যায় না। 
সেখানে আট টাকায় বাবুষ্চি, বেয়ার, প্রভৃতি পাইতাম । 
এখানে পনেরো টাক! দিতে হয়।” 

“ইা সাহেব। চাকর বাকরও এখানে বড় মহার্থ্য। 
আমাদের অল্প বেতন, কিছুতেই সন্কুলান করিতে পারি না।” 

"আপনি এখন কোন্‌ গ্রেডে আছেন ?” 

*আড়াই শত ।” 

গ্কত দিন 7” 

প্রায় তিন বৎসর” 

শতি--ন-5বৎ_স-র ! 91780961 %[05 2, 0০৬/17- 
11812092128 ! আমি আপনার 9০:৮1০6 7০০] দেখিয়া 
তিন শত টাকার_.গ্রেডে জন্ত শী্ই .কমিশনার 
সাহেবকে লিখব 


খালাস। 
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নগেন্্ বাবু অতান্ত কৃতজ্ঞ হইয়৷ সাহেবকে ধন্টবাদ 
দিলেন। ক্রমে সাহেব উঠিয়! দীড়াইয়! বলিলেন--*৬1০11 
[58507015,321905 1] ৮0102 ৫6102179০00. 101785- 
বলিয়! স্বীয় হস্ত গ্রসারিত করিয়া! দিলেন । 

যাইবার সময় বলিলেন__“ম্বদেশী সন্ধদ্ধে বিশেষ কোন 

ংবাদ পাইলেই আমাকে আপিয়া জানাইবেন। [115 
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বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়। নগেন্্র বাবু বলি- 
লেন__“হা হুজুর। আমার যথা সাধ্য আমি তাহা করিব ।” 

বাহিরে যাহার! পূর্ববাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়াছিল, 
তাহাদের প্রতি গর্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্্র বাবু গাড়ীতে 
উঠিলেন। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

ধার্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যে দিন 
তাহার! গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীল 
বাবু জামিন হুইয়৷ তাহাদিকে ছাড়াইয়৷ লইয়াছিলেন। 
তাঁহারাই নিজ অর্থবায়ে, নিজ বহুমুলা সময় নষ্ট করিয়া, 
মোকর্দিমার তদ্ধির ও পরিচালন! করিতেছেন । 

চাপরাশি পূর্ব উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে 
আসামীর উক়ীল জিজ্ঞাসা! করিলেন সাহেব তাহাকে বিটের 
টিন ছুড়িযা মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কি ন|। 
সে অস্বীকার করিল। বলিল, কীল চড় দ্বারায় ছেলেরাই 
ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে। 

চা-কর সাহেবও, ড্যাম-নেটাতের পদানুসরণ করিয়া, 
বিুটের টিন ছুড়িয়া মার! সাফ. অস্বীকার কুরিলেন। 

বাজারের কয়েকজন লোক," পথে বিট ভাঙ্গা সম্বন্ধ 
সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সেনাক্ত করিতে পারিল না। 
ভাঙ্গ। বিষুটের টিনটা এবং ধূলি মিশ্রিত বিটের গু'ড়া কাগজে 
মুড়িয়া পুলিস কর্তৃক “এগজিবিট' হইল। . 

সওদাগর আসামীব্রয়কে সেনাক্ত করিয়া বলিল, ইহার! 
এবং অপর কয়েকজন চাপরাশি সহ বিছুটের টিন ফিরাইয়া 
দিতে আসিয়াছিল। বাবুরা বাহির হইয়া! গেলে, কিঞ্চিৎ 
পরে দুর হইতে মুহূমূ্ন “বন্দে মাতরমূ ধ্বনি শুনিয়াহিল। 
গ্লেরায় বলিল ইন্কুলের ছেলের! তাহার দোকানের নিকট 
পিকেট করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে হটে, কিন্ত 


মি তা 


গা ৯৪৯টি কলি সাত 


তক্জন্ত ছেলেদের উপর তাহার, কোনও রাগ বা পক্ততা 
নাই। 

হাসপাতালের ডাক্তার বলিলেন--“কপালের জখম 
কোনও শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বার! হইয়াছে ।” জেরায় বলিলেন 
প্চড় দ্বারা ওরূপ জখম হওয়1 অসম্ভব |” 

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীর জন্ত 
দিন ধার্য হইল। 

স্বদেশী দোকানের কর্মচারী আসিয়! প্রকৃত ঘটন! বলিল, 
আরও বলিল, যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে ডকে কেহ নাই। 

একজন ডাক্তার বলিলেন তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন, 
চাপরাশি স্বেচ্ছায় বিলাতী বিষ্কুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে 
দেখিয়াছেন। দেশী বিছুট কিনিবার জন্য ছাত্রদের সঙ্গে 
সে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। পুলি- 
সের জেরায় ডাক্তার বাবু স্বীকার কারলেন যে স্বদেশী 
দোকানে তাহার দুই শত টাকার শেয়ার আছে এবং তিনি 
নিজে একজন পাকা স্বদেশী । 

ডাকবাঙ্গালার খানসাম1! আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর 
সাহেব যে চাপরাশিকে টিন ছুড়িয়। মারিয়াছেন তাহা সে 
বলিল। সেই টিনে কপাল কাটিয়া জথম হইয়াছে ; বাজার 
হইতে যখন আসে তখন জখম ছিল না। পুলিসের জেরায় 
খানসামা স্বীকার করিল যে উকীল বাবুগণ মাঝে মাঝে 
তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়! মুরগীর রোষ্ট, কাটলেট প্রভৃতি 
ফরমাইস দেন। সন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলেই ভৃত্য- 
গণ আসিয়া! সে সব খাদ্য লইয়! যায়। তাহাতে মাসে 
মাসে তাহার কিঞ্চিৎ উপার্জন হইয়া থাকে। 

মোকর্দম শেষ হইল। হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় 
বাহির হইবে। 

ইতিমধ্যে দেখা গেল, ডেপুটি বাবু ছুই তিন দিন ধড়াচূড়া 
বাধিক়! ম্যাজিষ্টেে সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন। 
লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল। 


রায়ের দিন আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। 
বিস্তর ইন্কুলের বালক আলিয়াছে। অন্ঠান্ত লোকও 
আসিয়াছে। 


রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলে দোষী সাব্যস্ত 


প্রবামী | 


পাও তা? কর ৯৯০৮ 


রত! 


হইসাছে। শ্রতোকের | ভিনমাস করিয়া, সশ্রম কাৰাদণ 
এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমান|। 

রায় শুনিয়! ছেলের দল বন্দে মাতরম্‌ বলিয়া! চীৎকার 
করিয়া উঠিল। পুলিস অনেক কষ্ট্ে গোল থামাইয়া বালক- 
গণকে আদালত গৃহ হইতে অপশ্চত করিয়। দিল। 

আসামী পক্ষের প্রধান উকীল কালীকাস্ত বাবু রায় 
চাহিয়া পাঠ করিলেন। বিচারক লিখিয়াছেন, বাদীর 
সাক্ষীগণের উক্তিতে অনেক স্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে। 
কিন্ত সে সকল 1017017 0150161900169'-_ উহাতে বরং 
এই প্রমাণ হয় যে সাক্ষীরা শিখানে! নহে। সত্য বটে 
কোন কোনও সাক্ষী বলিয়াছে হাঙ্গামার সময় পনেরো! 
কুড়ি জন ছেলে ছিল, আবার কেহ কেহ বলিয়াছে পঞ্চাশ 
যাট জন ছিল, কিন্ত কেহই গণন1 করিয়া দেখে নাই, 
অনুমানে ভুল হওয়। আশ্চর্য্য নহে । বাদী বলিয়াছে ছেলের! 
চড় চাপড় মারিয়া তাহার কপালে ক্ষত করিয়াছে কিন্ত 
ডাক্তার বলিতেছেন কোনও কঠিন শাণিত দ্রব্যে রী ক্ষত 
হইয়াছে, চড় চাপড়ে ₹ইতে পারে না, ইহার উপর আসামীর 
উকীল বিশেষ জো? দিয়া বলিতেছেন যে ঘটন! মিথা!। 
কিন্ত আমার বিবেচনায় এ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমুঢ় 
হইয়াছিল যে তাহাকে বালকের! ঠিক কি প্রকারে আঘাত 
করিয়াছে তাহা স্মরণ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব । সাফাই 
সাক্ষীগণের যে সমস্ত কথাই মিথ্যা তাহার কোনও সংশয় 
নাই। সকলেই তথাকথিত স্বদেশীর দল। উকীল বলিয়া- 
ছেন ডাকবাঙ্গলার খানসাম! নিরপেক্ষ সাক্ষী, উহার কথা 
মিথা হইতে পারে না। কিন্তু জেরায় দেখা যাইতেছে 
থানসাম! উকীল বাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত বাক্তি। সে 
বারোমাসের খরিদ্দারকে চাইয়া! আসাম হইতে আগত 
সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়! সত্য বলিতে পারে না। 
ইত্যাদি। 

উকীল বাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া লইয়া, জজ 
সাহেবের নিকট আপিল দায়ের করিয়া, জামিনের হম 
লইলেন | 

এই সংবাদ শ্রবণ মাতবালকগণ ভীষণ রবে বন্দেমাতরম্‌ 
ধ্বনি করিয়! উঠিল। কোথ। হইতে একুখানা গাড়ী আনিয়া, 
তাহাতে বালকত্রয়কে বসাইয়া, ঘোড়। খুলিয় নিজেরা গাড়ী 


€৫€ষ সংখ্যা । ] 


টানিয়৷ সহরময় খুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে 
লাগিল-_ 
ওদের বীধন যতই শক্ত হবে, 
মোদের বীধন ততই টুটবে। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

সেদিন ডেপুটি বাবু কু মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া 
আসিয়াছে। ডেপুটি বাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়। 

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীল! মুখখানি বিমর্ষ করিয়া, 
চুপ করিয়া, বারান্দার কোণে বসিয়! আছেন। ডেপুটি 
বাবু বুরিলে্ এ বিমর্ষতার কারণ কি। 

বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া, স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হইয়া, 
জিজ্ঞাসা করিলেন--“কি গো, অমন করে বসে কেন ?* 

চারুশীল! নিরত্তর ৷ 

শকি হয়েছে ?” 

. পমাথাটা ধরেছে ।* 

“মাথা ধরেছে ? কখন ধরল? (রস দেখি, কমালে একটু 
ওডিকলোন ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে ।দিই। এখনি সেরে 
যাবে।” 

চারুশীল! স্বামীর দিকে ন! চাহিয়। বলিলেন,_প্থাক, 
দরকার নেই ।” 

ভাব গতিক দেখিয়া, নগেন্দ্র বাবু সরিয়া' গেলেন। 

দাসী তাহার চা ও জলথাবার আনিয়! দ্িল। অন্যদিন 
গৃহিবী এ সময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত। 
নগেন্্র বাবু জল খাবার থাইতে গেলেন, কিন্তু তাহা! গলা 
দিয় যেন নামিতে চাহে না। বুকের ভিতরটা কে যেন 
পাথর বোঝাই করিয় দিয়াছে। জল খাবার ফেলিয়া 
রাখিয়া, কেবল চ! টুকু নিঃশেষে পাঁন করিলেন। 

তাহার, পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করিলেন। 
শেষে, উঠিয়া, অপরাধীর মত, আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন। 
তিনি তখনও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছেন । 

ধীরে ধীবে বলিলেন-_ “মাথাটা! একটু সারল ?” 

চারুশীল! সন্কেতে জানাইল্দে, সারে নাই। 

নগেন বাবু তূহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন--«এস এস 
উঠে এদ.। "জা একটা ভাল খবর আছে, বলব মনে 


খালাস। 


২৫৩ 


করে কত আমোদ. করে এলাম, আর তুমি রাগ “করে 
বসে রইলে।” 

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আদিলেন। 
নগেন বাবু বলিলেন_-“আজ সাহেব আমার ৫*৯ বেতন 
বৃদ্ধির জন্তে কমিশনর সাহেবকে অন্থুরোধপত্র লিখেছেন” 

এ কথা শুনিয়া, চারুশীলার চক্ষুযুগল দিয়! প্রবলবেগে 
অশ্রু বহিল। ও 

নগেন বাবু বলিলেন__”ওকি, চোখের জল ফেল কেন ?” 
বলিয়৷ একহাতে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া, অন্ত হাতে চোখের 
জল মুছাইতে চেষ্টা করিলেন। 

চারুশীলা হাত ছাড়াইয়৷ লইয়া বলিলেন-_”ওগো! 
আজ আমায় মাফ কর। আজ আমার কাছে এস না, 
কোনো ও কথা বলে না।” বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। 

নগেন্দ্র বাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়৷ বসিলেন। আর 
একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে 
করিতে তাহার মানসিক অশাস্তি আরও বর্ধিত হইয়া 
উঠিল। মনে হইল, যে দিন কর্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
সে দিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন। আজ 
চাকুশীলা তাহাকে কাছে আসিতে কথা কহিতে বারণ 
করিয়াছে।, আজ তিনি পতিত, কলম্কিত। পবিত্র 
বিচারাসনে বসিয়া, জানিয়! শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার 
করিয়। আসিয়াছেন। আজই কি প্রথম?--কিসের জন্য ? 
কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বন্বর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, 
ধর্মবুদ্ধি, বিবেক, কর্তব্যনিষ্টা,__শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া 
দিয়াছেন। ছি! ছি! পূর্ববকালে অর্ধশ্িক্ষিত, অশিক্ষিত 
ডেপুটিরা ঘুষ লইত। তাহাদের মীর্জনা ছিল। সুশিক্ষাভি- 
মানী নগেন্্র বাবু গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধিস্ববূপ 
ঘুষ লইয়! বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। ত্রাহার কি 
মার্জনা আছে? রি 

ডেপুটি বাবু এই সকল কথা মনে 'মনে চিন্তা 
করিয়া, অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে অস্থির 
হইয়া, উঠিয়া পাঁড়লেন। চাদর লইয়! বেড়াইতে বাহির 
হইলেন। অঞ্ষকার অন্ধকার পথ খু'ঁজিয়া সেই পথগুলিতে 
অনেকক্ষণ বেড়াইলেন। 


সারারাব্রি ভাল নিদ্রা হইল না। 


সা 


গাসততাসি০ 


এ রি বন্ধ ছিল প্রভাতে উঠি ভৃত্যকে 
বলিলেন--“আজ মফন্বল যাইব।” সকালে আহারাদি 
করিয়া প্রস্তুত হইলেন। 
ইহা গুনিয় চারুণীলা আসিলেন। স্বাসীর মুখপানে 
চাহিয়৷ তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়! 
সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয়। বলি- 
লেন__-“কবে ফিরবে ?” 

“কাল সকালেই ফিরব।” 

পদেরী কোরো না।” 

“কেন, দেরী হলে তোমার দুঃখ কি ?” 

স্বামীর এই অভিমানবাক্যে চারুশীলার কোমলহৃদয় 
ব্যথিত হুইল। তিনি স্বামীর বক্ষে মু লুকাইয়৷ নীরবে 
অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন । 

নগেন্ত্' বাবু বলিলেন--”ওকি-ওকি--শাস্ত হও। 
এখনি কেউ এসে পড়বে” 

কিন্তু চারুশীলার ছুঃখ দ্বিগুণ বদ্ধিত হইল । 

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন--“তোমার এ দুঃখ আমি আর 
দেখতে পারিনে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কি 
করলে তুমি স্ণী হও বল।” 

চাঁরুশীলা স্বামীবক্ষ হইতে মুখ অপশ্চত ী বলি- 
লেন-_ “আমায় একটি ভিক্ষা দেবে ? 

“কি, বল।” 

"এ চাকরি ছাড়। যেচাকরি বজায় রাখবার জন্তে 
অধর্ম করতে হয়, সে চাকরিতে কাজ কি? আমি তোমার 
তিনশো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত, সোশা রূপো 
চাইনে। তুমি যদি মাঁষ্টারি করেও আমায় মাসে পঞ্চাশ 
টাক! এনে দাও, আমি তাইতেই সংসার চালিয়ে নেব ।” 

এ কথা শুনিয়া ডেপুটি বাবু একমুহর্ত মাত্র ভাবিলেন। 
ভাবিয়! বলিলেন__“তাই' হবে।” 

বাহিরে গাড়ী আপিক্সা দড়াইয়াছিল। টেণের সময় 


সন্নিকট। ডেপুটি বাবু ঝললেন-_পতাই হবে। তুমি 
কেঁদ না1” বলিয়! পত়্ীকে সন্গেহে চুদ্বন করিয়! বাহিরে 
আসিলেন। 

ঙ্ সং রা গং 


পরদিন প্রভাতে চাপরাশি ডাক লইয়া আসিল। ডেপুটি 


পরবাসী ॥ 


[বম ভাগ। 


বাবু তখনও মব মফম্বল টমিকিলিলি ফেরেন নন নাই। কমলা ফেখি- 
লেন কয়েক খানি চিঠির সঙ্গে, এক বোঝা সংবাদপত্র । 
এত সংবাদপত্র কোনও দিন আসে না। একখানি খুলিয়। 
দেখিলেন, "সন্যা” পত্রিকা । “ফরিদসিংহে ঘটিরামলীলা” 
নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে--তাহার চারি পার্থ লাল 
কালীর রেখাঙ্কিত। ছাত্রদের মোকর্দমার উল্লেখ কারিয়া 
“সন্ধা” তাহার নিজস্ব অপভাষায় নগেন্্রবাবুকে ভয়ঙ্কর গালি 
দিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিবার ধৈর্য চারণীলার, 
রহিল না। অপর একখানি পত্রিকা খুলিয়ী দেখিলেন, 
তাহাও এ তারিখের “সদ্ধ্যা”_-এ প্রবন্ধ লাল পেন্সিল দ্বারা 
রেখাক্কিত। এইরূপ গণিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই তারিখের সতেরো খানা “সন্ধ্যা” 
কলিকাতা হইতে সকৌতুকে নগেন্্র বাবুর নামে পাঠাইয়া 
দিয়াছে। পাছে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় 
সমস্ত "দদ্ধ্যা” গুলি চারুশীলা লইয়া জলন্ত চুল্লীমধ্যে নিক্ষেপ 
করিলেন । ক 

বেলা ৯টার সময় ডেপুটি বাবু ফিরিলেন এবং তাড়াতাড়ি 
আহারাদি করি কারি গেলেন। 

চারুশীলা পুর্রকে বলিলেন-_-“আজ ইস্কুল গেলি নে?” 

“1 আঞঙ্জ যাব ন1।” 

“কেন, ছুটি আছে না কি?” 

পনা |” 

প্তবে 1?” 

“ইস্কুল গেলে ছেলেরা আঁমায়--”'বপিয়া বালক আর 
বলিতে পারিল না। তাহার চু দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল 
পড়িতে লাগিল । ইতিমধ্যেই পথে ঘাটে অন্ঠান্ত বালকেরা 
তাহাকে অপমান করিয়াছে। 

চারুশীলা বুঝিলেন। বলিলেন--”আচ্ছা তবে থাক। 
আমারও একটু কাজ আছে ।” 

দিগ্রহরে গাড়ী ডাকিয়া, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি 
বাহির হঈলেন। কালীকান্ত বাবু উকীলের বাড়ী গিয়া 
তাহার স্ত্রীর সহিত রং করিলেন । 

সে দিন সেখানে আধুও ছুই তিনটি উকীলের স্ত্রী সমবেত 
হইয়াছিলেন । চারুশীষ্মীকে দেখিয়া আন্যান্ট মহিলারা 
কোনও কথা বলিলেন না, মুখ ভার সিরিয়া রহিলেন। 


৫ম সংখ্যা । ] 


কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। 
কিন্তু সে অস্র্থনা পূর্ব পূর্ব্ব বারের মত সাদর নহে। 
_.. চাকুশীলা বসিয়া, অন্যান্য কথার পর, ছেলেদের মোক- 
দ্মার কথা তুলিলেন। 
একটি মহিলা বলিলেন-_ওটা বড়ঈ দুঃখের বিষয় 
হয়েছে |” 
কালীকাস্ত বাবুর স্্ী বলিলেন__”আপিলে বোঁধ হয় 
টিকবে না, ও'রা বলছিলেন ।» 
_.. এ্রকজন” বলিলেন_-“তবে যদি স্বদেশী মোকর্দমা বলে 
সাহেবেরা অবিচার করে ।” 
চারুশীলা! জিজ্ঞাসা করিলেন_-“আপিলের দিন কবে 
হয়েছে জানেন ?” 
“কবে ঠিক বলতে পাঁরিনে। শীঘ্র হবে।” 
“ছেলেরা কলকাতা থেকে কোনও ভাল ব্যারিষ্টার নিয়ে 
আস্মুক।” 
“সে অনেক টাকা খরচ । 
এরাই করবেন এখন।” । 
চারুশীলা অবনত মন্তকে বলিল-+টাকা আমি দেব 1” 
এ কথায় সকলেই একটু বিস্মিত হলেন। কাঁলীকান্ত 
বাবুর স্ত্রী বলিলেন-_“আপনি দেবেন কেন ?” 
চারুশীলার মনে যাহা ছিল, মথে তাহা বাক্ত করিলেন 
না। করিলে তাহা পতিনিন্টার মত শুনায়। কিন্তু তাঁহার 
চক্ষু ছুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল । বলিলেন__“আপনার! 
এই মোকর্দামায় ছেলেদের সাহায্যের জন্ত কত টাকা ব্যয়, 
কত ত্যাগম্বীকার করছেন। আমি কি এর জন্য কিছু 
ত্যাগন্বীকার করবার অধিকারী নই? আমি এই এক 
জোড়া বাঁ! এক জোড়া অনন্ত এনেছি । এ বেচলে হাঁজার 
টাকার উপর হবে। এই টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে 
ছেলেদের আপিলের দিন কোন ভাল ব্যারিষ্টার আনাবার 
বন্দোবস্ত করুন। আমার মনে একটু শান্তি যাতে পাই, 
তার উপায় করুন।” ইহা বলিতে বলিতে চারুশীলার £গু 
রহিয়া অশ্রু ঝরিল। 
কালীকাস্ত বাবুর স্ত্রী ৪ লইলেন। বলিলেন... 
“আচ্ছা, উনি বাড়ী, আন্থন, ও&ক বলবো ।” 
এই ঘটনায় অন্তান্ত মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। 


ছেলের! কোথায় পাবে? 


খালাস । 
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তাহার! তখন চারুশীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে 
লাগিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে চারুশীলা বিদায়গ্রহণ করিয়া স্বভবনে 
ফিরিয়া আমিলেন। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ। 

ছেলেদের আপিল শেষ হইয়। গিয়াছে। কলিকাতা 
হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু 
হইল না। জঞ্জ সাহেব আপিল ডিসমিস করিলেন । ছেলেরা 
জেলে গিয়াছে । ভাইকোর্টে মোশনের বান্দোবস্ত হইতেছে। 

এ দিকে নগেন্ধবাবুর স্ত্রী যে গহনা বিক্রয় করিয়! ছেলে- 
দের সাহাধ্য করিয়াছেন, তাহা সহরময় রা হইয়া! গিয়াছে । 
মাছিষ্টরেট সাহেবের কাণেও একথা উঠিয়াছে। শুনিয়া 
অবধি তিনি নগেন্দরবাবুর উপর বড় কঠোর আচরণ করিতে- 
ছেন। ইতি মধ্যে একদিন কাধ্যোপলক্ষে সাহেব খাস- 
কামরায় নগেন্ত্রবাবুকে তলব করিয়াছিলেন । পূর্ব পূর্ব 
বারের মত তাহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার 
মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া এবার সাহ্বেকে কাজ বুঝাইয়া দিতে 
হইয়াছিল । 

করেক দিন পরে নগেন্দ্রবাবুর একটা রায়, জজ সাহেব 
উল্টঠিয়া দিলেন। এঈ উপলক্ষে নগেন্দ্রবাবুর দোষ না 
থাকিলেও, কার্যে ভুল ধরিয়া, সাহেব আমলাগণের সমক্ষেই 
নগেন্্রবাবুকে অভদ্রভাবে কটুক্তি করিলেন । 

নগেন্দবাবু কর্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছেন । 
কলিকাতায় গিয়া, আইন পরীক্ষা দিয়।, ওকালতী করিবেন। 
মাঝে মাঝে স্বামী ক্্ীতে এ বিষয়ে জল্লন| কল্পনা হইয়া! থাকে। 
মাসথানেকের মধ্যেই কর্মত্যাগ কাঁরবেন ইহাই আপাততঃ 
স্থির হইয়াছে। 

জজ সাহেব কর্তৃক ছেলেদের আপিল ডিসমিঠোর ছুই 
এক দিন পরে, ম্যাজিষ্টেট সাহেব তাহাকে কুঠিতে ডাকাইয়া 
পাঠাইলেন। পূর্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি 
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদ্বানীং আর 
যান নাই। 

সে দিন প্রভাতে পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া, নগেন্জর 
বাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিজ কাড' 


পাঠাইয়! দ্রিলেন। ম্যাজিষ্রেট সাহেবের রীতি ছিল, হাঁকিম 
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কিন্ব' বড় জমিদার. আসিলে আপিস কামরায় তাহাদিগকে 
অপেক্ষা করাইতেন) চুণাপুঁটি দরের লোক আসিল তাহা- 
দিগকে বারান্দায় বেঞ্চে, বসিয়া থাকিতে হইত। আজ 
চাঁপরাশি ফিরিয়া, তাহাকে আপিস কামরায় না লইয়! গিয়া 
সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল! 

সেখানে কয়েকজন চুণাপুটি পূর্ব হইতেই বসিয়াছিল। 
তাহাদের সহিত একাসনে না৷ বসিয়া, নগেন্ত্রবাবু পায়চারি 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, সাহেব তাহাকে 
ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে । 

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর, ভিতর হইতে একজন চাঁপ- 
রাশি ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল-_“বাবু, জুতাকা আওয়াজ 
মৎ করিয়ে, সাহেব গোলসা হোতা হায়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।” 

দবস্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্ত্রবাবু বেঞ্চে উপবেশন 
করিলেন। চুণাপুটিগণ তাহাকে দেখিয়া সসম্রমৈ একটু 
সরিয়৷ বসিল। 

ইতিমধ্যে আরও ছুইজন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে 
বসিল। নগেন্ত্র বাবু রুমাল বাহির করিয়া মুহুমুহু কপালের 
ঘাম মুছিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাহার ক্রোধ হইয়! 
আসিতে লাগিল। 

ক্রমে সাহেব ছোটহাজরি সারিয়া আপিস কামরায় 
আসিলেন। প্রথম ডাকিয়া পাঠাইলেন-__নগেন্ত্র বাবুকে 
নয়। ধাহারা নগেন্দ্র বাবুর পূর্বে আসিয়াছিলেন, তাহাদের 
একে একে ডাক পড়িল। ধাহার! পরে আসিয়াছিলেন 
তাহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্র বাবু একা বেঞ্চে 
অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 

এই সময়টা তাহার ধে কিরূপ ভাবে কাটিয়াছিল তাহ! 
তিনিই জানেন এবং তাহার ইষ্টদেবতাই জানেন। এই 
সময়ের মধ্যে নগেন্্র বাবু দস্তে দত্ত দৃঢ়বদ্ধ করিয়! প্রতিজ্ঞা 
করিলেন, কর্ম পরিত্যাগ করিবেন, একমাস পরে নহে»_ 
অদ্ভই। ও 

অবশেষে নগেন্ত্র বাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে, 
মাতালের মত টলিতে টলিতে, সাহেবের কামরায় প্রবেশ 
কর্রিলেন। 

অন্তদিনের মত, সাহেব আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার 
.সহিত্ব করমর্দন করিলেন ন!। 


প্রবার্সী। 


*গুডমর্মিং সার।” 

*গুড্মণিং বাবু।” 

বাবু!-অন্ত দিন হইলে লাহে বলিতেন__নগেন্ত বাবু । 
সাহেব বিলক্ষণ জানিতেন, গুধু প্বাবু* বলিয়া! সম্ভাধিত হইলে 
পদস্থ বাঙ্গালী অপমান বোধ করে। 

নগেন্দ্র বাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাহার মন 
কর্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আঘাতে কোনও নূতন 
বেদন! অস্কুভব করিলেন না। ও 

সাহেব চুকুট মুখে করিয়! বলিলেন--“সহরে এখন 
স্বদেশীর অবস্থা কিরূপ ?” 

নগেন্্র বাবু বলিলেন--“ভালই |” ৃ 

*গুনিয়া সুখী হইলাম। ইহা! বিক্কিট-মোকর্দমায় 
কঠিন শান্তির সফল |» 

নগেন্ত্র বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন__ 
“আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিয়াছেন। ভালই-_ 
অর্থাৎ স্বদেশীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়। সেই 
মোকর্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশীপণ দৃুঢ়তর হইয়াছে।” 

সাহেব যেন একট আশ্চর্য হইয়া নগেন্জ বাবুর মুখ 
পানে চাহিলেন। বলিলেন__“তবে 'ভালই” কেন বলিলেন? 
আপনিও কি একজন শ্বদেশী না কি?” 

নগেন্্র বাবু গর্বিত ভাবে বলিলেন__"ম্বদেশী আন্দোলন 
হইয়া অবধি এক পয়সার বিলাতী দ্রব্য আমার গৃহে আসে 
নাই।* 

সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি 
জানিতেন যে অনেক সরকারী কর্পুচারী লুকাইয়! লুকাইয়া 
স্বদেশীয়তা রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া 
দর্প তকেহ করে না। তিনি বুঝিলেন যে এই ওদ্বতা 
প্রকাশ করিয়া, নগেন্দ্র বাবু স্ভ প্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ 
লইতেছেন। ন্ুবুদ্ধি উড়ায় হেসে এই নীতির অস্ুসরণ 
করিয়া সাহেব বলিলেন-“ই! আমি গুনিয়াঁছি, বাঙ্গালী 
মহিলার! দ্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের অপেক্ষাও দৃঢ়তর ।” 
বলিয়৷ সাহেব একটু হাসির ভাগ করিলেন। একটু পরেই 
বলিলেন-_-135 11১৩ ৮৮৪--গুনিলাম না কি আপনার স্ত্রী 
এ মোকর্দমার আপিলে ছাঁজার টাক! দিয়! ছেলেদের 
সাহাধয করিয়াছেন? ইহা সত্য না কি?” ১. 


৫ম সংখ্যা ।] 


শ্সত্য। হাইকোর্টে মোশন হইবে, তাহার খরচও বহন 
করিতে আমার স্ত্রী প্রস্তত হইয়াছেন ।” 

সাহেব নিজ স্বধ্যি আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। 
আবার তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়! উঠিল। বলিলেন-__ 
“এটা কি গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ নয় ?” 

নগেন্দ্র বাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়া বলিলেন__“সম্ভবতঃ, 
কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী গভর্ণমেন্টের চাকর 
নহেন।” 

ক্রোধের সহিত বিন্ময় ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য 
করিতে লাগিল। তিনি এত দিন চাকরি করিতেছেন, এ 
প্রকার, তেজের কথা ত বাঙ্গালীর মুখে অগ্ঠাবধি শুনেন নাট। 
সাহেব বুঝিলেন, আজ নগেক্দ বাবু তাহাকে অপমান করি- 
বার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা, তাহার অমোঘ 
ওঁষধও সাহেবের কাছে আছে' তাহা প্রয়োগ করিলে 
চাকরিগত প্রাণ বাঙ্গালী এখনি নতজান্থ হইয়া সাহেবের 
ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। 

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন_-পসে কথা যাউক। আজ 
যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা ঝূলি। সম্প্রতি আপনার 
কাজকর্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখ! যাইতেছে । আপনি যদি 
এখনি সাবধান না হন, তবে আপনার বেতন বৃদ্ধির অনুরোধ 
পত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হুইবেই, হয় তব! 
আপনাকে ডিগ্রেড করিতেও বাধ্য হইতে পারি।” 

এই কথা! বলিয়! সাহেব নগেঞ্ বাবুর মুখের পানে 
সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন-__ওঁধধ ধরিল কি না। বাবুর 

. সুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি-ক্ষমা প্রাপ্তির 

জন্য আকুল হইয়! উঠিবেন'। 

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্র বাবুর মুখে, অল্পে অল্পে, 
একটু দ্বণামিশ্রিত হাস্তরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 
--পতাহা স্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন । কারণ উহাতে 
আমার কেনিই ক্ষতি হইবে না।» 

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য হইয়া বলিলেন--“তাহার 
অর্থকি?” , 

“আমি স্থির করিয়াছি, কর্ধছইতে অবসর গ্রহণ করিব। 
অন্তই আফিসে আমার গ পত্তী আপনার হস্তগত 


হইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদাক্স দিতে পারেন, . 


খালাস। 


২৫৭ 


বিলম্ব না'হয়, অন্ুগ্রহপূর্ব্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত 
বাধিত হইব ।* 

শুনিয়া, সাহেব যেন আকাশ হুইতে পড়িলেন। 
বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হইয়া, এত বড় চাকরিটা, এক কথায় 
ছাঁড়িতে উদ্ভত হইয়াছে? 

নগেন্দ্র বাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। 
দেখিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন--“আমি আর আপনার 
সময় নষ্ট করিব না। গুডমর্নিং1” 

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া, দাড়াইয়া উঠিয়া, বলিলেন-_ 
*গুডমূর্ণিং।৮ 

সঃ ক চি 

একমাস কাটিল। আজ নগেন্দ্র বাবুর চাকরির শেষ 
দ্রিন। বৈকাল বেল! দেখা গেল, তাহার এজপাসের বাহিরে 
বছুসংখ্যক ইন্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে । অনেকের 
হাতে বন্দে মাতরম্‌ ধ্বজা। 

তিনি বাহির হইবা মাত্র বালকেরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্য 
বিভূষিত করিল। একথান| ফিটন গাড়ী আনিয়াছিল। 
তাহাতে নগেন্্র বাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ 
করিল। 

কিন্তু ন্গেন্্র বাবু সম্মত হইলেন না। 

বালকের! জিদ করিতে লাগিল। বলিল ঘোড়া খুলিয়া 
আজ তাহাকে তাহার! টানিয়া লইয়। যাইবে। 

পথ দিয় একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর 
লোক যাইতেছিল। ব্যাপার খান! বুঝিতে ন! পারিয়া গ্রাম্য 
ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল-_“একি, বাহে? বাবুর সাদি নাকি?” 

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর কঞ্জিল-_”আমার পছন্দ হয়, 
বাবুর জ্যাল হয়েছিল, আজ খালাস হইছে।” 

এ দ্বিকে, বালকেরা৷ নগেন্ত্র বাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর 
গীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু কিছুতেই রাজি হইলেন 
না) অন্যদিনের মতই পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
ছুইমাস ব্যাপী বিচ্ছেদের পরে আজ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলন 


_ সংঘটিত হইল। 


প্রীপ্রতাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 
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| গৌড়-ছর্গ । 


গড়ের ইতিহাস-বিখ্যাত পূর্বব-সৌভাগ্য বর্তমান নাই ৃ 


কিন্তু গৌঁড়-ছুর্সের সমুর্ূত সিংহদ্বার এখনও জরাপলিত. 


কলেবরে দণ্ডায়মান আছে। তাহার উপর কত বৃহৎ বৃক্ষ 
অঙ্গবিস্তার করিয়াছিল ! গম্ুজ ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছিল; খিলান 
ফাটিয়া ছাদ ধসিয়৷ পড়িয়াছিল। এখন কিছু কিছু জীর্ণ- 
'সংস্কার আরন্ধ হইয়াছে। :. 

সম্মুথে সিহগ্বার। তাহার নাম “দথল-দরওয়াজা।” 
তাহার উভয় পার্খ হইতে প্রাচীর এবং পরিখার আরম্ত। 
সিংহদ্ধার উত্তীর্ণ হইয়া, প্রাসাদ পর্য্স্ত গমন করিতে হইলে 
আরও অনেক তোরণ দ্বার অতিক্রম করিতে হইত 
তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। তুর্গীভ্যন্তরে বিজন 
বন, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে কর্দলীকানন প্রতিঠিত 
হইতেছে। প্রাচীরের উপরে বিজন বন, তাহা এখনও 
অক্ষুঞ্রপ্রতাপে চারিদিক ঢাকিয়া রাখিতেছে। ছুর্গমধ্যে 
দৃষ্ঠাবলীর অভাব নাই। তন্মাধ্যে (১) দখল-দরওয়াজ! 
(২) বাইসগজী, (৩) কদম রম্থল, এবং (৪) পুর্বদ্বার 
উল্লেখ-যোগ্য। 
| দ্খল-দরওয়াজ! । 

দখল-দরওয়াজা বৃহৎ এবং সুন্দর । তাহা ইষ্টকপ্রস্তরে 
রচিত, বিচিত্র কারুকাধ্যে বিভূষিত, সমুন্নত মিনার গন্থুজে 
স্ুরক্ষিত। এই সিংহদ্বার উত্তরমুখে অবস্থিত। উত্তর 
হইতে দক্ষিণে আদিতে সিহহদ্বারের সম্মুথভাগ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। সম্মুখে অত্যু্চ খিলান ) তাহা! উত্তর দক্ষিণ 
লঘা ) তাহার ভিতর দিয়, প্রবেশ পথ। এই প্রবেশপথটি 
১১২ ফুট দীর্ঘ,_তাহার উভয় পার্খে প্রহরী কক্ষ,_ 
.ম্স্তকের উপর একটিমাত্র দীর্ঘ খিলান। সিংহদ্ধারের সম্ষু- 
ভাগ- ৭০. ফুট,_চারি কোণে চারিটি মিনার, দেখিতে 
মস্জেদের মত মনোহর। “ছারদেশে কোনও ফলকলিপি 
বর্তমান নাই। খ্বীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাবীতে বার্বক শাহ 
বাদশাহ এই স্ুবৃহৎ ছূর্্ার নির্মিত করিয়াছিলেন বলিয়া 
ধ্রতিহাসিকগণ অনুমান করিয়া থাকেন। 

ছুর্গের আয়তন বৃহৎ নহে। দীর্ঘে অর্ধক্রোশ )-- 
প্রস্থে ৬০০ হইতে ৮** গজ । দেখিতে বছুভূজ ক্ষেত্রের 


প্রাণী 


সমর কোলাহলের অভাব ছিল না। 
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বার তারি বিস্তার, অপেক্ষা বৈ অন্ত অধিক। 
পশ্চিমপার্থে ভাগীরঘীত্রোত প্রবাহিত ছিল। সে দিকে 
প্রাচীর পরিখার আড়ম্বর নাই; ভাশীরথী পরিখার স্তায় 
ছুর্গরক্ষা করিত। প্রাচীর পার্থ ইষ্টকৈর আচ্ছাদন ছিল, 
তাহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকান্তপ ; উপরে স্থানে স্থানে প্রহরী 
মন্দির। এখন প্রহরী মন্দির বর্তমান নাই; ইষ্টকের 
আচ্ছাদনও লুগ্ড হইয়া পড়িয়াছে। 

- সেকালের প্রচলিত সমর কৌশলের পক্ষে গৌড়-ছূর্গ 
অভেছ্া বলিয়াই পরিচিত ছিল। তথাপি এই ছুর্মঘারে 
ইহা অনেকবার 
অবরুদ্ধ ও পরাভূত হইয়াছে; অনেকবার ইহার নিকট 
পরাভূত হইয়! আক্রমণকারিগণ প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 
হইয়াছে । সুতরাং এই দুর্গার অনেক জয় পরাজয়ের 
অতীত সাক্ষী বলিয়া পর্যট কগণের বিন্ময় উৎপাদিত করিয়া 
থাঁকে। 

ইহার গঠন-কৌশল চিত্তাকর্ষক। যাহারা এই রাজ- 
ছুর্গ রচনা করিয়াছিল, তাহারা ইহাকে স্দঢ় করিয়াই 
নিরস্ত হয় নাই.) ইহা্ক স্বন্দর করিবার জন্যও অকাতরে 
অর্থব্যয় করিয়াছিল। ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার 
অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যাইত। রাজপ্রাসাদ বর্তমান 
নাই। তাহার চতুর্দিকে যে বিচিত্র প্রাচীর বর্তমান ছিল, 
তাহারই কিয়দংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার 
নাম পবাইশগজী।” 

বাইশ গজী । 

দুর্গাভ্য্তরেই রাজপ্রাসাদ বর্তমান ছিল। তাহা তিনটি 
মহলে বিভক্ত ছিল। সকল মহুলেই অট্রালিকা এবং সরো- 
বর দেখিতে পাওয়া যাইত, অট্রালিকা বর্তমান নাই) 
সরোবর তিনটি এখনও বর্তমান আছে। ইহার একটি 
সরোবর প্রস্তরবেষ্ঠিত। এই তিন মহল যে প্রাচীরে বেষ্টিত 
ছিল তাহারই নাম বাইশ গজী,_ভাহা ২২ গজ উচ্চ, 
ইষ্টক নির্শিত-_থদৃড় এবং সুদার। এখন সর্বত্র প্রাচীর 
বর্তমান নাই ; যাহ! আছে, তাহার উপরেও বৃহৎ অশ্ব. 
এবং তিস্তিডী বক্ষ! প্রাচীয়ের .তলদেশের বিস্তার ১৮ ছুট) 
শিখরদেশের বিস্তার:৯ ছুট হবে 4. প্রাচীরের বর্ণ রক্তাভ ; 
স্তরে স্তরে ইষ্টক রাশি সুসজ্জিত, শীর্ষ স্থানে খোদিত ইঠ্টকের 














হম সংখ্যা। ] 
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পুষ্পহার। রলিম বখন বাইপগঞ্ী পরিদর্শন করেন, 
তখনও তাহার সৌনধ্য বৃক্ষলতায় এখনকার মত আচ্ছর 
হইয়! পড়ে নাই। তিনি বিশ্মিতনেত্রে এই বিচিত্র গ্রাসাদ- 
প্রাচীর পরিদর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,_পশীর্ষদেশে 
খোদিত ইষ্টকের বিচিত্র পুষ্পশোভার গ্রাচ্র্যা। প্রাসাদ 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্বে তাহা তিন মহলে 
বিভক্ত ছিল। প্রথম মহল প্রকাশ্ঠ দরবার মহল। দ্বিতীয় 
. মহল বাদশাহের খাসমহল। তৃতীয় মহল বেগম মহুল। 
পশ্চিম পার্থে বিখ্যাত “ট্টাদদ্বার” বর্তমান ছিল; তাহা 
মুসলমান স্থাপত্যের মহামুলা ইষ্টক প্রস্তরময় রচনা কৌশলে 
স্থরচিত হইক্লাছিল। এখন দিন দিন ধ্বংস দণায় নিপতিত 
হইতেছে; তথাপি সে ধ্বংসাবশেষ এখনও পৌন্র্ধ্য- 
গাস্তীর্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে ।*" 
ফ্রেটন সাহেব “্টাঁদ দ্বারের” একটি চিত্র রাখিয়া 
গিয়াছেন। এই বাঁজছুর্গ, এই রাঁজগগ্রাসাদ, এই রাজ- 
অন্তঃপুর এবং এই বিচিত্র প্রাচীর বেষ্টিত মহাল সকল 
সেকালে কত বিচির ঘটনা দর্শন করিয়াছে, তাহার কথা 
স্মরণ করিলে স্বপ্রমোহে অভিভূত হইতে হয়। বঙ্গসাভি- 
ত্যের উপন্তাসলেখকগণ স্কটের গৌরব লাভ করিতে 
লালায়িত ) কিন্তু স্কটের ন্যায় স্বদেশের পুরাতন দৃশ্তাবলী 
লইয়া উপন্তাস রচনার জন্ত লালায়িত হউলে, এই সকল 
দৃশ্ত বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া রহিত। 
মহল তিনটি পর্য্যায় ক্রমে উত্তর হইতে দক্ষিণে অবস্থিত। 
বাইশ, গজীর অভ্যন্তরে যে ভূমিথণ্ড অবস্থিত ছিল, তাহা 
উত্তর হইতে দক্ষিণে গ্রসারিত। প্রথম মহল, দরবার 
মহল,-_সর্ববাপেক্ষা সংকীর্ণ। তাহাতে যে সরোবর আছে। 
তাহাও বৃহৎ নহে। দরবার মহলের দক্ষিণে বাদশাহের 
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গৌড়নুর্গ। 


২৫৯ 
খাস ম মহল) তাহার রক্ষিণে বেগম মহল) ) আরতনে এই 
উভয় মহুল প্রায়, সমতুল্য । তিন মহলের সমগ্র ভূমির 
আয়তন ৭০০ গভ' দীর্ঘ ২৫০ গজ প্রস্থ। দ্ুতরাং বাইশ 
গজী গ্রাচীর ১৯০* গজ দীর্ঘ ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে 
হউবে। এক মহল হইতে অন্য মহালের পার্থক্য রক্ষার্থ পূর্ব 
পশ্চিম লম্বা আরও ছুইটি প্রাচীর ছিল, তাহাও বাইশগজী। 
সর্বসাকল্যে বাইশ গজীর পরিমাণ ২৪০* গজের কম হুইবে 
না। এরূপ প্রাচীর রচনায় কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, 
কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? 

বাইশ গজীর বিচিত্র কীর্তি কাহার, তথ্বিষয়ে কৌতুহল 
চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত 'গ্রমাণ বর্তমান ছিল। গুয়া- 
মালতীর কুঠিতে একখানি প্রস্তর ফলকের খোদিত লিপিতে 
ফ্রাঙ্কলিন সে বিচিত্র কাহিনী পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি 
তাহার মূল ও ইংরাঞ্জি অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। 
তাহাতে দেখিতে পাওয়! যায়, খৃষ্টীয় ১৪৬৬ অব বাদশাহ 
বাব্বক শাহ কতৃক এই বিচিত্র প্রাচীর, প্রাসাদ ও সরোবর 
এবং পুণ্পোগ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দখল-দরওয়াজ! 
এবং বাইশ গজীর গঠন প্রতিভার মধ্যে যে সামগ্রম্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহা ফলকলিপির অন্ুকুল। সিংহদ্বার হইতে 
অন্তরঃপুর পথ্যন্টু সমস্তই এক বাদশাহের অতুল কীর্তি-_-এক 
ভাবে সুগঠিত,_-এক ভাবে সুরক্ষিত,_এক ভাবে সুসজ্জিত 
_-বৃহৎ এবং সুন্দর ।* 

দুঃখের বিষয় এই যে,__-বাইণ গজী রক্ষা করিবার জন্ত 
জীর্ণ সংস্কার আরব্ধ হয় নাই। তাহা বহুব্যয়সাধ্য বলিয়! 
পরিত্যক্ত হইতেছে ! 

বাইন গঞ্গীর বাহিরে--উত্তর রিডার যে 
উশ্ুক্ত প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে কদলীবন জন্মগ্রহণ 
করিতেছে । এই স্থানে স্ুবিখ্যাত বাদশাহ হোসেন শাহার 
সমা্ধি,--তাহা এখন অনাদরে বিলয় শি 


পাস শসা 


* যে কৰি ফলকলিপি রচন! না করিয়াছিলেন, তিনি এই সকল কীর্তি- 
সস্থাপক বাদশাহর কথ| ন্মরণ করিয়। লিখিয়। গিয়াছিলেন,-“[70£ 
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বিহঙ্গগণ এখানে প্রভাতে সন্ধ্যায় গান করিতে বিরত হয় নাই; কিন্ত 
সে উদ্যান নাই--তাহার স্থানে বনভূমি ধর্তমান - 


২৬০ 


গৌড়কর্ধির সহিত হোসেন শাহার নাম চিরদং ক রহিবে। 
বাঙ্গালীর সাহিত্য-ইতিহাস হইতেও হোসেন শাহার নাম 
বিলুপ্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু তাহার সমাধি বিলুপ্ত 
হইয়া ধীইতেছে্‌ 

ছর্খাভ্যন্তরে, শাহীমহলের পূর্বদিকে এক পুরাতন 
সরোধর, তাহার পূর্বে “কদম-রস্থুল,”-__তাহা৷ নানা কারণে 
অস্তাপি বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। 

কদম রস্থল। 

ভারতবর্ষে প্রস্তরনির্টিত পদচিহ্ের অভাব নাই। 
গয়াধামের বিষুপাদপল্প সর্বত্র স্ুপরিচিত। “কদম রসুল 
সেইরপ প্্রস্তরনিশ্িতি পাদপন্ন,_ মহ্মদের পাদপদ্ন। 
লোকে বলে,_ইঠা আরবদেশের মদিনা নগর হইতে বাদশাহ 
হোসেন শাহ কর্তৃক গৌড়ে আনীত হইয়াছিল। 

কদম রহ্থল গৌড়ে আনীত হুইয়াও একস্থানে রক্ষিত 
হয় নাই। হোসেন শাহ ইহাকে কোথায় রাখিতেন, তাহা 
জানিবার উপায় নাই.। তাহার জনশ্রুতি পর্যযস্ত বিলুপ্ত 
হইয়! গিয়াছে । তাঁহার পুত্র নসরিৎ শাহ ১৫৩০-_৩১ 
ুষ্টাব্ে এক বিচিত্র মস্জেদ নির্মিত করিয়া তন্মধ্যে পকদম- 
রন্থুল” সুসংস্থাপিত করিয়াছিলেন । সেই মস্জেদও “কদম 
রম্থুল” নামে পরিচিত হইয়াছে। ফলকলিপি অস্তাপি 
বর্তমান )-তাহাতেই এই কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্ত 
মস্জেদ মধ্যে “কদম রম্থুল” নাই। তাহ! যে কীলকের 
উপর সংস্থাপিত ছিল সেই কীলক-ও বেদী পড়িয়া রহিয়াছে! 
নবাব সিরাজদ্দৌল! কদম রন্ুলকে গৌড়ের নিবিড় বন হইতে 
মুরশিদাবাদে লইয়া গিয়াছিলেন। মীরজাফর খা! তাহাকে 
আবার গৌঁড়ে পুনঃ সংস্থাপিত করেন। রাভেন্শ! তাহাকে 
এই মস্জেদে প্রতিষ্ঠিত থাকার কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। 
কিন্ত তাহ! মস্জেদে দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। নিকটস্থ 
একটি পৃল্লীগ্রামে এক.পকদম রন্তু” আছে,তাহার রি 
কারী বলেন_ইহাই সেই ইতিহাস বিদ্যা 
রঙ্ল!” | 

“কদম রন্থুল” না থাকিলেও, মন্জেদের, মাহাত্মা আছে। 
লোকে এখনও এখানে সমবেত হইয়া উপাসনাদি করিয়া 
থাকে। ইহা মুগ্তিপূজার প্রকারভেদ মাত্র। কোন্‌ সময় 
হইতে মুসলমান লমাজে “কদম রম্নলের” পুজা পদ্ধতি 


প্রবাসী । এ 


সিপিএ ৯ লাশ 


প্রচলিত হয়ছে, আহা কট ইতিহাদিক কৌতুংলের 


ব্যাপার। 

মস্জেদটি হুদূড় এবং সুদার। চারি কোণে ছাদের 
উপর চারিটি কৃষ্ণ মর্বরের সুশ্ত মিনার ছিল; এখন একটি 
মাত্র স্বস্থানে বর্তমান আছে। এই মস্জেদ পুরাতন রাজপথ 
পার্থে প্রতিষিত,_-সম্মুখে তোরণদ্বার_-ভিতরে গ্রাঙ্গণ_ 
প্রাঙ্গণের সন্ভুখে মস্জেদ। এখানে ছুইটি' প্রাঙ্গণ দেখিতে : 
পাওয়া যায়। একটিতে "কদম রনুল” মন্জেদ; অপরটিতে . 
একটি ইষ্ট নির্মিত বাঙ্গালা ঘরের আকারে সমাধিগৃহ_- 
তাহ! ফতে থার সমাধি বলিয়৷ কথিত। 

তোরণত্বারে এবং প্রাচীরগাত্রে ফলকিপি সংযুক্ত 
আছে ;-_তাহ! অন্ত স্থান হইতে আনীত বলিয়া বোধ হয়। 
কারণ, একাটি লিপি হিজরী ৮৮৫ সালের ইউসফ শাহ! 
বাদশাহ নির্মিত মসঞ্জেদের ফলকলিপি বলিয়া উল্লিখিত। 

কদম রস্থলের বর্তমান মস্জ্দে এবং তাহার মাহাত্ঝয 
পর্ধ্যালোচন! করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,_গৌড়ের 
বাদশাহুগণ এখানে বহুমূল্য ইষ্টক গ্ররস্তরে নান! স্থাপত্য 
কান্তি সংস্কাপিত করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাদলের ইঞ্জি- 
নিয়ারগণ অনেক প্রস্তর লইয়! গিয়াছেন।* 

মেজর ফ্রাঙ্থলিন বলেন__এই খানেই হোসেন শাহার 
সমাধিমন্দির বর্তমান ছিল। তাহা! মালদছের লোকে 
স্বীকার করে ন1। ফ্রাঙ্কলিন এই স্থান পরিদর্শন করিবার 
সময় দৃশ্তাবলীর অবস্থা ভাল ছিল বলিয়াই বোধ হয়। তিনি 
এখানে আসিয়! শ্বেত ও নীল বর্ণের সুরঞ্জিত ইষ্টকে সুসজ্জিত 
ভিত্তিগাত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তাহা এখন দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এখন কেবল ইষ্টক প্রন্তরের বাহুল্য,__. 
যাহা কেহ অপহরণ করে নাই--তাহাই পড়িয়া রহিয়াছে! 
তথাপি মস্জেদ বিলক্ষণ মনোহর । 

মস্জেদের তিনদিকে বারান্দা- মধাস্থালে মূল কক্ষ। 
তাহাতে বেদীর উপর “কদম রন্ুল” প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন 
কক্ষমধ্যে একটি অতি পুরাতন .কাষ্ঠ-নির্িত বৃহৎ সিদ্ধুকের 


সাজ পড়িয়া, রহিয়াছে । তাহা এখাে. রহিয়াছে কেন, 


কেহ তাহার সহৃত্বর প্রদান করিতে পারে না। মদদিন! 
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চিত্রকর শ্রীযুক্ত3রামবর্ঘ্মা 


৫ম সংখ্যা।)] 


হইতে এই নিদ্ধুকে “কদম রন, আনীত হুইয়া থাকিলে, 
ইহাকে মস্জেদে স্থানদান করিবার কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
কিন্তু ইহাও অনুমান মাত্র। 


পুর্ব দ্বার | 

কদম রসুলের নিকটেই পূর্ববদ্ধার,_-খিলানের উভয় 
পার্থ প্রহরীকক্ষ, মধ্যস্থলে রাজপথ । ইহা অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক। ইহার রচনা প্রণালীর সহিত অন্ঠান্তঠ নগর- 
দ্বারের রচনা প্রণালীর সামগ্রস্ত নাই। গৌড় পরিত্যক্ত 
হইবার পর সময়ে সময়ে তথায় রাজধানী সংস্থাপনের চেষ্টা 
হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্তে শাহস্থজার এই নগরদ্বার নির্মিত 
করিবার' কথ। রাভেন্স! লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইচার 
পার্থে পুরাতন নগরদ্বার বর্তমান ছিল, তাহার সম্মুখে 
রাজকারাগার, তাহার ভূগর্ভনিভিত অন্ধকার কক্ষ এখনও 

বর্তমান আছে। 
পূর্বদ্বারের ইষ্টকরচনা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
তাহার প্রধান প্রমাণ-_বালি চুণের আচ্ছাদন। গড়ের 
অন্ত কোনও ভিত্তি গাত্রে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া 
যাঁয় না। বালি চুর্ণের “আস্তর”” যে আধুনিক, তাহা সর্বত্র 
স্থপরিচিত। 
| শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রে। 


শিল্প সমিতির প্রবন্ধাবলী। 


ক্রোম ট্যানিউ্‌। 


" (প্রযুক্ত আলফেড চ্যাটারটন কৃত প্রষন্ধ হইতে )। 
কীচ। বা কৰকর! চীমড়। ভারতের রপ্তানি পণ্যজাতের মধ্যে আদর হিসাবে 
চতুর্থ। প্রতি বৎসর গড়ে ৯ কোটি টাকার চামড়! রপ্তানি হয়, গত 
বংসগন ১৪ স্কোটি টাকার হইয়াছিল । 

এই চামড়া কষ হুইয়া কতক অমনি গোটা এবং কতক সৌখিন দ্ব্যে 
পরিণত হুইয়! ফিরিয়৷ আলে। এই আমদানি দ্রধাজাতের মূল্য পরিমাণ 
২৫।৩* লক্ষ টাকা। এই মহালাতজনক ব্যঘন! ভারতীয় দ্বারা সম্পূর্ণ 
হস্তগত ছয় ত' ন্মাও হইতে পারে, কিন্ত ভারতের চামড়া বিদেশে গিয়! 
যের়প হুদ্দর কব হইয়। আসে, সেইকপ কষ যে এদেশেও হইতে পারে, 
তাহ! সকলে কেন বুঝেন ন|? 

দেশীয় বর্তমান কধকর! প্রণালী জতি প্রাচীন এবং তজ্জাত চামড়া 
“ভা হওয়। অসস্ভব পল্লী-মুচির হস্তেই চামড়া তৈয়ারি এবং গঠন উভয়ই 
সত্ত; অমধিভাগের অভাষে যে কদর্য চাঁঠড়। প্রস্তুত হয়, তাহা হইতেই 
ভূতা, ঘোড়ার সাজ, মোশক, জল তুলিবার 'মোট' প্রভৃতি তৈয়ার হয়। 
মামান্ত উপায়ে প্রস্তত চামড়াজাত ভ্ব্য স্থায়ী ও ুত্রী 'হইতে পারে না। 
করিত ভারতহ্যসিগর্পই এই সফল ভরত ব্যঘহার করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


_ শিল্প সমিতির প্রবন্ধাবলী। 


২৬১ 


চর্দবাষসায়ে উন্নতি করিতে পারিলে দেশে ধনবৃদ্ধি ও দরিদ্রের আগীর্য্বাদ 
লাভ হইবে। 

চামড়া কষের নান! প্রণীলীর মধো ক্রোম ট্যানিঙ বোধ হয় .সর্বেধাথ- 
কৃষ্ট। ক্রোম একপ্রকার ধাতু; ইহার দ্বার! চামড়। কষ করিলে চামড়া! 
নান! বর্ণের হয় এবং জলবারক হয়। মাল্সাজের বহু কারিগরের বিশ্বাস 
ছিল যে এদেশের আধহ-অবস্থায় ক্রোম প্রণালী অসম্ভঘ। অনেক পরাক্ষ! 
বিফল ভইয়াছিল। তাহার কারণ আর কিছুই নহে,_সকলে যুরোগে 
কাটতির যোগ্য চর্খ প্রস্তুতের দুরাশ। করিয়াছিলেন ; ভারতের আবশ্থাকমত 
যথাপস্তঘ উত্তম চর্দ প্রস্তুতে কেহ মনোযোগ করেন নাই। 


শেষোক্ত উদ্দোশ্ঠে পরীক্ষার জন্য মাক্জীজ গভর্ণমেন্ট ছুই হাজার টাক! 
মঞ্জুর করেন। কর্পে অগ্রসর হইয়া ধু বিফলত! অতিক্রম করিয়া 
সফলতার নিকটস্থ হইতে হইয়াছে । [27001615 45110100195 ০ 
[.6900757 [21101901016 নামক গ্রন্থ হইতে এবং ভারতসচিব নিধুক্ত 
একজন অভিজ্ঞ ইংরাজ কারিগরের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া! গিয়াছিল। 
এ দেশ ব্যবহার্য সকল প্রকার চণ্বন্ত নির্দাণোপযোগী উত্তম চণ্ম উৎপন্ন 
হইতেছে ; এবং কালে এই ক্রোমকষ প্রণালী ভারতীয় প্রচলিত সামান্ধ 
প্রণালী অতিক্রম করিয়া সাঁধারণ-আদৃত হইযে আশা! করা যাঁয়। 

ক্রোম প্রণালীজাত চর্ম দেশীয় সর্ধ্বোৎকৃষ্ট প্রণালীজাত চর্দ অপেক্ষা! 
অস্ততঃপক্ষে দ্বিগুণকাল স্থায়ী; বায়পক্ষে উভয় প্রথায় পার্থক্য অক্পই। 


ক্রোম প্রণালীজাত চর্মের রঙ্‌স্বভাবত ফিক! নীল এবং স্বক্পমিশ্রণে 
কষ করিলে চর্ম প্রায় সাদা হয়। উভবিধ বর্ণই অপছন্দ নহে। কষ 
সম্পূর্ণ হইলে চামড়। ইচ্ছামত নানাবিধ ঘর্ণে রঞ্জিত করিয়া! লওয়া যাইতেও 
পারে। মাক্সীজের এই পরীক্ষাশীলামপ্রাত চর্ম আমদানি বিলাতী চর্দ 
অপেক্ষা হীনগুণ হইলেও অল্প মূল্য ধলিয়! এ দেশে বেশ 
হইয়াছে । আধুনিক চর্ম প্রস্তুতকারক কল ব্যবহার করিলে মূল্য আরো! 
হস হইবে এবং বিলাতী চামড়।কে একেবারে ঘাজার হইতে অপচ্গত 
করিতে পারিবে মনে হয়। 


' ক্রোম চন্মের গুণাগুণ । 


(১) বৃক্ষত্বক দ্বারা কষকর! সাধারণ চর অপেক্ষা! ইহা! ওজনে 
হাক্ষা।। র।সায়ণিক দ্রব্য মিশ্রণে কষ হয় বলিয়! তরুত্বক কষের মত 
ক্রোমকষে চর্দে গুরুত্ব সংযোগ হয় না। (২)বন্ধল কষকৃত চর্দ 
অপেক্ষা ক্রোম চর্ম্ম দু অথচ অতি কোমল, এজস্যা পাদুকার উপরের 
সাজের পক্ষে ইহা! অতি উপযুক্ত। ব্যাগ, পোর্টম্যপ্টে। প্রভৃতির জন্ত 
দেশীয় প্রণালীজাত কঠিন চামড়। উপযুক্ত ।, (৩) যদ্দি খুষ সাবধানতার 
মহিত কষকর! না হয়, তবে ক্রোম প্রণালীতে চামড়ার আশ সাধারণ 
প্রণালী অপেক্ষা! অধিক ছড়াইয়। যাঁয়, ইহা! অনেক কাঁজে দোষ বলিয়। 
গণিত হয়। সাবধানতাঁয় এ দোষ নিবারিত হয় এবং চামড়। অধিকতর 
দৃঢ় হয়। ক্রৌমচর্দে ঘোড়ীর সাজ, কলের পেটি খুষ ভাল হয়। ভুতার- 
তলাও খু মজবুত হয়। ক্রোমচর্দ্ে জুতার তল! করিলে এক অন্থধিধ। 
এই যেজলে ভিজিলে মস্থণ স্থানে পদশ্থলন সম্ভাধনা অত্যান্ত অধিক। 
(৪) সাধারণ চণ্ন জলে ভিজিলে কষের কতক মল! জলে ধুই়া 
ঘাহির হইয়া যায়; এবং ভিজিয়! শুকাইলে কড়া! ও কঠিন হইয়! উঠে। 
ক্রোম চন্ম অধিকক্ষণ জলে ভিজিয়। থাকিলেও কোন রূপ অবস্থা! 
ব্যতিক্রম ঘটে না। গরম জলে সিদ্ধ করিলে সাধারণ চর্দ একেধায়ে 
নষ্ট হইয়! যায়, কিন্তু ক্রোমচর্সের প্রায় কোন ক্ষতিই হয় না। ক্রোসচর্ 
সাধারণ জল কাদা স্যাতায় অধিকৃত থাকে। স্যাত। দেশের পক্ষে ইহ 
উপযোগী । মধ্যে মধ্যে কোনরূপ পালিশ লাগাইলে ইহা! আরে! জলবারক 
হয়, না লাগাইলেও ধিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। 


২৬২ 


চর্ম । 


ফ্রোমচর্দ প্রস্তুত করিতে খুব ভাল চামড়া পাওয়া আবশ্তক। পাতঙ্গা 
চামড়া! কধাইখান! হইতে সংগ্রহ হইতে পায়ে। মোটা চামড়ার জন্য 
মহিবের চামড়। মন্দ নয়। কোন কোন চামড়। প্রয়োঞ্জনাতিরিক্ত মোট! 
হয়; কলে চিরিয়। লওয়া সহজ. শ্বপ্পব্যয় ও সুবিধাজনক ; কলের 
অভাবে চামড়। টাছিয়! পাভল! করিতে ঘন্ু চর্ম, শ্রম ও সময় অপথায় য়। 
কলিকাতার বাজারের লধণ-আর্সেনিক দ্বার! প্রস্তুত চামড়া ষেশ উপযোগী । 
ভাল ঘাছুরের চামড়া পাওয়া! কঠিন; অভাবে ছাগল ভেড়ার চামড়। 
চলিতে পারে। 

লোমসহ বন্য পশুর চর রক্ষায় অনেকের সখ আছে। ক্রোম 
প্রণালীতে ব্যাস্ত, ভল্ুক, হরিণ প্রভৃতি লোমশ চর্ম প্রস্তুত হইতে পারে; 
ক্রোম মিশ্রণে লোমের কোন ক্ষতি হয় না। কুস্তীর ও সর্প চর্ম ( সর্প- 
চণ্ম মহিল।দিগের কোমর বন্ধ করিতে আজ কাল যথেষ্ট ব্যবহৃত 
হইতেকে ! ) এই উপায়ে হুন্দর প্রস্তুত হয়। ভারতে সর্প কুভ্তীর 
গ্রচুর; অক্ষত অচ্ছিন্ন চর্ম ক্রোম ট্যানিঙ্‌ করিয়। বিশেষ লাভজনক 
ষ্াবসায় কর! যাইতে পারে। 


ট্যানিঙের পূর্নবাহ্ছানুঃ ?তব্য প্রক্রিয়া । 


প্রথমত চামড়া উত্তমরূপে রক্ত ও ধুলিব দম শূন্য করিয়া! লইয়। ২৪ 
ঘণ্ট। জলে ভিজাইয়! রাখিতে হইবে। চামড়া বেশ নরম হইলে কয়েকবার 
জল বদলা ইয়া উহ। বেশ করিয়া! ধোত করিতে হইবে । লধণরক্ষিত ঝ 
টাক! চামড়। খুব ভাল করিয়! ধুইতে হয়। তৎপরে চুণের হুদে ফেলিতে 
হয়। চুণের চারিটি হুদ করিয়। প্রথমটাতে অতি পুরাতন রাখিয়! পর 
পর অপেক্ষাকৃত নৃতন নূতন চুণ রাখিতে হয়; চতুর্থ হুদে টাটকা চু 
থাকিবে। চামড়। প্রত্যেক হদে ২।* দিবস করিয়। রাখিয়া! একে একে 
চাক্লিটাতেই রাখিতে হয়; এই চুণখাওয়ানতে এইরূপে ১* দিন ঘ্যয়িত 
হয়। তৎপরে প্রচলিত উপায়ে চামড়াকে মাংসলোম শূন্য করিয়া 
চামড়া 5০810175 করিতে হয়। চুণখাওয়ানর সময় লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে যে চুণের তেজ্পে চামড়া! ফুলিয়! উঠিবে কিন্তু চামড়া অত্যধিক 
খাইয়া যাইষে না। ইহাতে সাবধান না হইলে প্রস্তুত চণ্ম উত্তম 
হইতে পারে না। জুতার তলার জন্য চামড়। তৈয়ারি করিতে 
অধিক সতর্কত। আধশ্তক। 9111)17106 01 9০91191) ব্যবহার করিলে 
অল্প চুণ খাওয়ইলে চলে। উহার ব্যবহার প্রণালী এইরূপ ₹_- 
এক পাউও (আধ সের ) সোঁডিয়ম সলফাইড যত অল্প পরিমাণ জলে 
সম্ভব গুলিয়! তাহাতে ৬ হইতে ৮ পাঁউওড টাটক! জলসংযোগে ক্ষ-টিত 
গু'ড়। শামুকের চুপ যোগ কসিয়! উত্তমরূপে নাড়িয়! তাহাতে ক্রমে ক্রমে 
জল মিশ্রিত করিয়! ঘন লেই তৈপ্নার করিতে হুইধে। এই লেই তিন 
ঘণ্ট৷ থিতাইলে চামড়ার মাংসের দিকে মাখাইয়! চামড়া ভাজিয়! ঠা 
স্যাত। জায়গায় ২৪ ঘণ্ট| রাখিয়া দিলে দেখা! যাইবে যে লোম সকল 
শিথিল হুইয়! গিয়াছে । তখন সাধারণ উপায়ে চামড়া লোম শূন্য করিয়। 
ফেলিতে হয়। লোম শুশ্য করিয়! চামড়। জলে ধুইয়! ফেলিয়! টাটকা 
চুণের গামলায় ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিলে ফুলিয়া উঠে। তখন তাহাকে 
9০9৫৫17€ করিতে হয়। তৎপরে চামড়! একেবারে চুণ হীন করিবার 
স্সন্য জলে ফেলিয়! পা দিয়! মাড়াইয় রগড়াইয়! কাঁচিতে হয়। তৎপরেও 
যে চুণ লাগিয়া থাকে তাহা ১** ভাগ জলে "৭৫ ভ।গ 19০10 ৪০10 
মিশাইয়! মিশ্রণ প্রস্তুত করিয়! চামড়া ভিজাইয়। দিতে হয়। এই 
মিশ্রণে 'ভিজিলে চামড়ার ফুল। কমিয়। যায় এবং স্পর্শে মগ্থণ পিচ্ছল 
বোধ হয়। চামড়া একেছারে চুণহীন হইয়াছে কি না জানিতে 
হুইলে স্কুলাংশ হইতে একটু চামড়া কাটি! সেই কাটা চামড়ায় 


রা । 


মারি 


এক কটা রাসারিিত ছি নির্ছিতির দিলে যি 
চামড়াথণ লাল হইয়! যায়, তধে বুঝিতে হইবে তখনো! তাহাতে চূণ 
আছে এবং চর্দথণ্ডের বর্ণব্যতিক্রম না ঘটিলে বুঝিতে হুইবে যে উহ চুপ . 
হীন হইয়াছে। প্রত্যেক চর্ধা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহা 18060 
৪010 9০181100. হইতে উঠাইয়! পরিষ্কার জলে ভাল করিয়া ধুইয়! লইতে 
হয়। 


স্বরান। 


তৎপরে চামড়ীর লৌমের দিকের আশে টান নিষারণের অন্ত চামড়ায় 
যে ফটকিরি প্রয়োগ কর! হয় তাহাকে 10101611106 ঘা জান কে । 
[10178 50101100. এইরূপ £ -চুণহীন জলশুঙ্ক চামড়ার প্রত্যেক 
১** পাউগ্ডের জন্ক পটাশ ফটকিরি (1০29) 2] )৬ পাউণড এবং 
৪ পাঁউগ্ড সাধারণ লবণ একটা ঘড় আবর্তনসম্ভব পিপার মধ্যে রাখিয়া 
যথেষ্ট পরিমীণ জলে গুলিতে হইঘে। এই মিশ্রণ-পিপায় চামড়া ২৪ 
ঘণ্টা! রাখিয়! মধো মধ্যে পিপা ঘৃরাইয় পাক দিতে হইযে। 

ক্রে৷ম ট্যানিঙ্‌ যদিও হ্দে | গামলায় হইতে পারে, 'তথাপি এরূপ 
আবর্তন-সম্ভব পিপ| ধ্যবহার করা স্থধিধাজনক | এই পিপা অনেকট! 
বিলাতী মাথনতোল। কলের প্রণালীতে প্রস্তুত কর! হইয়াছে । মাল্রাজে 
ঘ্যবস্থাত পিপার ব্যাস ৬ হইতে ৮ ফুট এবং চৌড়! ৩ হইতে সাড়ে ৪ ফুট। 
বর্তমানে উহ! কুলি সাহায্যে ঘুরান হয়; পরে কর্ম বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে 
কলের বাবস্থা হইতে পারিবে । হাতের ঘলে মিনিটে ২৩ ঘারের অধিক 
পিপ! ঘুরান যায় না, কলের সাহাযো পিপার আয়তন অনুযায়ী মিনিটে ৪ 
হইতে ৮ বার ঘুরান যাইবে। ট্যানিঙের জন্য অল্পবেগ চলিতে পারে; 
কিন্তু ধৌত করায় ও চুণশৃন্য করিতে খুব জোরে পাঁক দেওয়া দরকার। 
পিপার মধো শক্ত কাঠের োঁট। সংলগ্র কর দরকার, তাহাতে পিপার 
আবর্তুনের সঙ্গে সঙ্গে চামড়া ফিরিয়া! ঘুরিয়। উল্টিয়! যাঁয়। উপরি 
র্ণিত সকল প্রক্রিয়ায় এই পিপ! কল বাধহাত হইতে পারে, এপং ইহাতে 
কর্মও সহজ ও সুবিধাজনক হইয়। থাকে । 

ক্রোমট্যানিঙ্‌। 

এই উপায়ে চামড়! তৈয়ারি করিধার. ছুইটি প্রণালী আছে; উহ 
(১) মকৃতৎধাবন ও (২) দ্বিত্বধাধন বল! যাইতে পারে । স্বিত্বধাধন প্রগালীতে 
চর্ম ভাল হয় এবং অল্প অসতর্কতায়ই চর্ম নষ্ট হইবার সম্ভাধনা থাকে ন|। 

ট্যানিঙের জন্য বাঙ্জারে বহুধিধ ট্যানিউ.দ্রব ধিক্রয় হয়; নানাবিধ 
রাসায়নিক ভ্রধা নিজের! মিশাইয়া ব্যবহার করিতে ভুল ভ্রান্তি হইতে 
পারে কিন্তু সেই সকল প্রস্তুত মিশ্র্বুব ঘাধহারে প্রাতিধারে এক প্রকার 
চর্ম উৎপাদন কর! যায় এবং তাহ! নষ্ট হইবারও আশঙ্কা থাকে না। 
সকল তৈয়ারি মসলার মধ্যে 11270 10577715 010176 715170886 
00100817501 55/211 টি 161565। কৃত 12710110 ও [607 
01, 10011605 2100 0205500 01 11112 কৃত 01710100-0100776 
পরীক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। 77০০৪: সাহেষের পুস্তকের ২১২ 
পৃষ্টঠ লিখিত সরল পদ্ধতিতেও ঠিক তুল্য ফল পাওয়া যায়। তাহ! 
এই ₹--১* পাউও ক্রোম এলাম (ফটকিরি) ৪ গ্যালন জলে গুলিয়া 
ট্যানিউবদ্রঘ প্রস্তুত করিতে হয়। ফটকিরি গুড়! করিয়া লইলে মিশ্রগ- 
কার্ধ্য শীঞ্জ হয়। তৎপরে সাধারণ কাপড়কাচা সোড! ৩ বা সাড়ে তিন 
পাউগ্ড জলে গুলিয়! ফটকিরির জলে অল্পে অল্পে মিশ্বাইতে হয়। মিজিত 
হইয়। জল ফুটিয়। উঠিলে মিশ্রথটিকে যেশ করিয়া নাড়ির! গুলিয়। লইলেই 
ক্রৌমট্যানিঙের মসল| হইল। সৌড! অধিক সংঘুক্ত হইলে জলের 
তলায় খিতানি পড়ে। ইহাতে নূল্যবান মসলা! জনর্ধক নষ্ট হয়। এজন 
সতর্কত! আঘস্তক। মাজ্জাজে 07710706 81017 ছু আনায় এক পাঁউও 


৫ম সংখ্যা। 


নে যায়, এবং রর চি তিন পাউ মারি চামড়া প্ন্তু 
পাওয়! যায়। সোঁড| এক আনায় এক পাঁউওড; এবং এক পাউও 
সৌডায় ১* পাউণড চামড়া তৈয়ার হইতে পারে, অতএব দেখ! 
যাইতেছে সাধারণ প্রচলিত বহ্চল-কধপ্রণালী হইতে ক্রোমকষ প্রণালী 
ঘায়সাধ্য নহে। উপরে ক্রোমদ্রব প্রস্ততের যে ভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে 
(১ পাউও ক্রোম ৪ গ্যালন জলে ) তাহাতে ক্রোম শত করা ২৫ ভাগ 
থাকে ; উহা! হইতে জল সংযোগে তরল করিয়! কাঁজ করিতে হয়। 
ট্যানিং শতকরা একতভাগে আরম্ভ করিয়। পাঁচ ভাগে শেষ করিতে হয়। 


ট্যানিং পূর্ববোল্লিখিত পিপার মধ্যে করিতে হয়। সারি সারি পিপ! 
রাধিয়! প্রথমটিতে অল্প মসলার ট্যানিংদ্রব রাখিয়! ক্রমশ ভাগ বাড়াইতে 
হয়; এবং ৫"* হইতে ৬** পাউও চামড়া প্রথম হইতে শেষ পিপা 
পরাস্ত ডুষাইয়। ডুধাইয়া লইয়া যাইতে হয়। চামড়ার 07৮77 
হানে না হয়, এজন্য প্রথম পিপাঁয় ১৫ পাঁউণ্ড সোডিয়ম্‌ ললফেট 
(5০107) 99101780) যোগ করা উচিত। টানিং সম্পন্ন করার 
সময় চামড়ার গ্ুলতার উপর নির্ভর করে। ছাঁগল ভেড়ার চামড়। কয়েক 
ঘণ্টায়, গরুর চামড়। এক হইতে তিন দিনে এবং মহিষের চামড়। ৭ হইতে 
১* দিনে সমাপ্তকষ হয়। দিধারাত্রি পিপা ঘুরাইলে সময় কম লাগে, 
কলে থুরাইদল আরে! অজ্প সময়ে হয়। যখন চামড়ায় নীল রং হয় 
এষং চামড়ার মধ্যেও সাদ| সাদ! দাগ দেখ! যায় ন|, তখন ট্যানিং সম্পূর্ণ 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতিরিক্ত ট্যানিঙে চীনড়। খারাপ হয়, এবং 
শীপ্র ভঙ্গুর ও অকর্মমণ্য হইয়! উঠে; ইহার প্রতিকার অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। 
চামড। সমস্ুল ন| হইলে ট্যানিং দ্রধে দিবার পূর্বে টাছিয়৷ সমস্থুল 
করিয়। লওয়! দরকার, কারণ স্কুলাংশ বিলম্বে এবং পাতলা অংশ শীস্ 
কষ হইয়! যায়। 


যখন বুঝ! গেল যে ট্যানিং সম্পূর্ণ হইয়াছে, তখন চামড়। মসলার 
জল হইতে তুলিয়! কাঠের ঘোড়াঞ্চির উপর উপর্যুপরি মেলিয়! রাখিতে 
হয়, ২৪ ঘণ্টায় মসলা ভিতরে শুধিয়া চামড়া শুকায়। চামড়ায় তৎপরেও 
যে মলল। থাকে তাহাতে গন্ধকদ্রাবক (9211)1)0110 9010) থাকে, 
উহ চামড়ার অনিষ্টকারক। ক্রোম চামড়া ভাল ন। হওয়ার তিনটি 
প্রধান কারণ (১) অতিরিক্ত চুণ খাওয়ান, (২) অতিরিক্ত মসলা থাওয়ান 
এবং (৩) গন্ধকড্রাষক দূর না কর! । দ্রাধক দূর করিষার জন্ক চামড়! 
উত্তমরূপে জল বদলাইয়! বদলাইয়া ধৌত করিয়৷ পিপায় সোহাগ! মিশ্রিত 
জলে ধৌত করিতে হয়। সেই মিশ্রণে শতকর। আধভাগ এবং ১** 
পাউও ভিজ! চামড়ার জন্ত ৩ পাও হিসাবে সোহাগ! সংযোগ করিতে 
হয়। দ্রাবক সম্পূর্ণ দুর হইয়াছে কিন! তক্জন্য লিটমস্‌ কাগজ (1.117003 
চ57৪:)% ভিজাইয়! দেখিতে হয়। যখন পরীক্ষা দ্বারা বুঝা গেল 
যে চাষড়। জ্লাবকশুন্ধ হইয়াছে, তখন সোহাগ মিশ্রণ হইতে তুলিয়া 
কয়েকঘার জল দলাই ধূইয়। ফেলা দরকার । 


তেল-সাবান প্রয়োগ । 


সাবানের জলে তেল ফেটিয়৷ ফেন! হইলে তাহাতে ক্রোম চামড়। 
চামড়। যেশ নরম ও নমনীয় হয়। যদি চামড়ায় রং কর! 
ন! হয়, ভবে ক্রোমট্যানিঙের ইহাই শেষ প্রক্রিয়া । ইহাকে ইংরাজিতে 





* হল্যমাথা ও জঘাফুলমাথা কাগজ সহজে তৈয়ারি করা ধায় 
এবং উহ! লিটমাস কাগজেয় কাজ কয়ে। লিটমাঁস কাগজের বর্ণ 
বাহকলংধোশে পরিবর্তিত হইক্স! যার, এবং তাহাতেই বুঝ! যায় যে 
চাঁছড়া় জাক আছে ফিনা।--লেখক। 


শিল্প সমিতির প্রবন্ধাবলী। | 
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চি দীর্িরিকি! ঘলে। চে ্রক্িয়ায় ঘাবহাধা সাবান নিম্নলিখিত 
উপায়ে প্রস্তত করিতে হয় £_ 

একট। কাঠের টে ১** পাউণ্ড রেড়ির তেল রাখ এবং ২, পাউগ্ড 
কষ্টিক পটাশ (0945010 150158) জলে গুলিয়! ঠা! হইতে দেও। 
ঠাণ্ডা হইলে পটাশ দ্ধ ধীরে ধীরে তেলে ঢাল এবং তেল ক্রমাগত 
নাড়িতে থাক। পনর মিনিট নাড়িয়! ষেশ করিয়া! উভয় পদার্থ মিশ্রিত 
কর। ২৪ ঘণ্টা পরে সেই সাবান ধ্যবহার উপযোগী হইবে। 

191111807 করিতে ৭ পাউও দাৰান ২ গ্যালন ফুটস্ত গরম জলে 
গুলিয়া সমপরিমাণ রেড়ির তেলের সঙ্গে মিশাইয়। ফুটাইয়। লইয়! ফেনন- 
যন্ত্রে (11070151907) ঢালিয়! ফেন।ইয়। তুলিতে হয়; ২ পাঁউও ডিমের 
হরিদ্্/-মংশ যোগ করিলে চামড়। অতি উৎকৃষ্ট হয়। একটি টিনের 
চোং সাড়ে তিন ফুট উচ্চ দশ ইঞ্চি বেধ, তাহাতে পিচকারীর মত &।টি এক 
মুখে সংলগ্ন, এবং দাটির মুখ ধন ছিন্তরময় হইলেই ফেননযন্ত্র হয়। সাবান 
মিশ্রিত তেল উহাতে ঢালিয়। ফাটি চালাইলেই ফেনিত হইয়! উঠিবে। 
ফেনিত তেল গরম জলের সাহত নির্ব্বিধাদে মিশাইয় যায়। জলের 
কাজ ব| সাধারণ মে।টামুটি কাজের জন্য চামড়ায় যথাশক্তি তেল শোঁষণ 
করান ভাল; ইহাতে চামড়ার মুস্তি কিছু ময়ল! হইলেও মজবুত ও স্থায়ী 
হয়। 

চামড়ায় সাধান ফেন| সংযোগের জন্যও ঘূর্ণীপিপা ব্যবহৃত হয়। 
পূর্বেবে পিপায় গরম জল ঢালিয়। গরম করিয়! লইতে হয়। তৎপরে ১৪৯ 
ডিগ্রী ফারেনহিট তাপপ্রাপ্ত জলে সাবান-ফেন। তরল করিয়! লইয়! পিপার 
চামড়ায় ঢালিয়া পিপ। পাক দিতে হয়। আধ ঘণ্ট। পরে দেখ। যাইবে 
যে সব জল চামড়। শোষণ করিয়। লইয়াছে। তখন চামড়া উঠ।ইয়| 
কাঠের ঘোড়াঞ্চির উপর ছড়াইয়। কয়েক ঘণ্টার জন্ত শুকাইতে দিতে 
হয়। ততৎপরে প।থরের টেবিলের উপর ফেলিয়। পালিশ করিয়। কাঠের 
ফেমে টাঙাইয়। শুকাইয়! লইতে হয়। শুকাইলে খোটাঘস! (পশ্চিমে 
মুচিরা এই খেঁটাকে 'বেউঙ্গি বলে) করিয়। লইলে চামড়া অতি কোমল, 
মহ্ছণ ও চকচকে হয়। এতক্ষণে প্রকৃত ক্রোমচামড়! প্রস্তুত হইল। 
যদি চামড়া! দেখিতে স্ুপ্রী করিতে হয়, তধে সাবান ফেন! কম শৌষণ 
করাইতে হয়, এবং খোটাই করিয়। ফরাশী-খড়র গুড়। দোজ। পিঠে 
ছড়াইয়। দিতে হয়। চামড়ার যে পিঠে মাংস থাকে সে পিঠ অঙ্মতল 
ও কর্কশ হয়, তাহার নিধারণ আবশ্কক হইলে কলের অভাষে হাতে 
টাছিয়! পরিষ্কার করিতে হয়। 


জুতারতলার চামড়া 

তৈয়ার করিতে পূর্বেোন্ত সকল প্রুলীই অবলম্বন করিতে হয়; 
মোট। চামড়া বলিয়। সম্পন্ন হইতে ৭ হইতে ১* দিন সময় লয় এবং 
দ্রাধকশূন্ত হইয়াছে কিন! খুব সতর্কত|-সহকারে পরীক্ষা কর! দরকার। 
ইহাতে সাবানফেন। প্রয়োগের বোধ হয় দরকার হয়না। ৫* পাউও, 
ধর্্মাপ্যারাফিন, সাড়ে বার পাউও চর্বি ও ও আড়াঃ পাউও ধুন! একত্র 
চিটকে তামার ঘ। এল[মিনিয়ম পাত্রে রাখিয়া! আগুনে গলাইয়া খুব উত্তপ্ত 
থাকিতে চামড়। তাহাতে ডুবাইলে চামড়ার ভিতরের ছিন্ত্ সকল 
ভরিয়। চামড়া নিরেট ঘায়ুশূগ্ক হয়। ঘায়ু বুদ উদগত হওয়৷ বন্ধ 
হইলে চামড়া তুলিয়। মিশ্রপ্রলেপ ঝরিতে দিতে হয়। ঠাও। হইলে 
চামড়! খুব চাপ দিয়! গুটাইয়! লইতে হয়। 


রঙিন চামড়া 


জুত।, ঘোড়ার সাজ প্রভৃতির জন্য চামড়া কালে! ঘ! ধাদামি রং 
করিতে হয়; ইহাতেই চামড়ার মুল্য বৃদ্ধি হইয়া পড়ে । ৪:01117)6 (নীল 
ধা জালকাতর! হইতে প্রন্তত একপ্রকার রং) বড় মহাখর্য। 4১%882] 
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গাছের হাল গত পরিবর্ত। ্টানিংজবে জারা এ ভাগ ছাল 
দিয়! চামড়! আধঘন্টা পিপাই করিতে হয়; তারপর ধোঁত করিয়। 
' ঘাইক্রোমেট পটাশত্্বে পুনরায় পিপাই করিতে হইঘে। ১০* পাউও 
চামড়ার জন্য ৮ আউন্স উক্ত লধণ দ্রকার। তৎপরে সাধান-ফেনাই 
করিয়। সাধারণ উপায়ে কাধ্য সম্পন্ন করিতে হইবে। ত্বকের কষ 
বিলঘ্বিত করিলে রং গাঢ় হয়। অল্প কষ করিলে বাদামি রং হয়। 

জুতার উপরের সাজের চামড়| খুব নরম করিতে হইলে একটু 
অধিক চুণ খাওয়াইতে হয়। 2)11109 রং করিয়া রংটাকে স্থায়ী 
করিধার জন্য উত্ভিজ্জকধপ্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত। ইহাঁতেও 
৪%2150) ছাল বেশ উপযোগী । চামড়ার ওজনের শতকরা ৫ ভাগ 
ছাল লইতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজিতে 11107025171 বলে। 
আধঘণ্ট। ধরিয়া ১৪*০ ফ! তাপে পিপাই করিয়! কয়েকঘার জল বদলাইয়। 
ধুইয়। ছড়াইয়। গুকাইয়৷ লইলে চামড়ার গীতাভ রং হয়। এক্ষণে 
১৬*০ ফা তাপে পিপার মধ্যে চামড়ার ওজনের শতকর! ৫ ভাগ সাবান- 
ফেনাই ক্করিয়। শীতল ও শুষ্ধ করিবার জন্য ছড়াইয়৷ টেবিলে বিছাইয়। 
দিতে হয়। শীতল হইলে গরম জলে চামড়ার উপরের তেল ধুইয়। ফেল। 
দ্বরকার নতুঘ! রং সর্ধত্র সমভাষের হয় না। আজ কাঁল বন্ৃবিধ রঙের 
মসল! পাওয়। যায়, সে সকল দ্বার! ইচ্ছামত রং হইতে পারে । 

মান্্রার্জের কারথানায় প্রধানত নিম্নলিখিত চারিটি মিশ্রণ বিভিন্ন রং 
উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। 


(১) ৪ আউন্স নিয়ত 50135110506 ও ১ আউল্গ 26৬ 0 
0:00, 

(২) ৩ আউন্স [21109111177 50105100010, ও ৩ আউল 16৮ ৪০10 
1:0%1 দিকি আউল্কা 2০10 69৫1). 

(৩) ৪ আউল [11951317378 581১5016019, ৩ আউন্স 16%/ ৪০10 
0:০0, 

(8) ৫ আউঙ্গ [27099111710 50139010466 ২ আউদ্স 1)6% ৪০30 
0:০৮], এক-পঞ্চমীংশ আউন্স 2০14 01661). 


রূডিন্‌ মদলার পরিমাণ চামড়া অনুসারে নির্দিষ্ট হুয়। ভেড়ার 
চামড়ার জন্য আধ আউজ্স, গরুর পাতল চামড়ার জন্য এক আউন্দের 
কিছুবেণশী। ০771:99 রং গরম জলে গুলিয়! ছ"?কিয়! ফিলটার করিয়! 
লওয়। উচিত; ১৫*৭ ফ তাপে পিপার মধ্যে রং কর! দরকার। প্রথমে 
আবশ্তকীয় রঙের অর্দেকট| দিয়! পিপাই করিয়। ১৫ মিনিট পরে অবশিষ্ট 
অর্ধেক রং যোগ করিতে হয়। আধ ঘণ্টা পরে ঘার আন! অংশ রং গিপা। 
হইতে ঢালিয়। ফেলিয় ডিম্বের“হরিদ্রীংশ চামড়ার ওজনের শতকরা ১ ভাগ 
হিসাষে যোগ করিয়া! আরে! ২* মিনিট পিপাই করিয়। ঘোড়াঞ্চির উপর 
শুকাইতে দিয়। চামড়ার উপর পিঠ ২* ভাগ গ্নিশারিন মিশ্রিত জল দিয়। 
. ঘষিয়! ধুইয়। দিতে হয়। সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইবার পূর্বে উঠাইয়া৷ থোটাই 
করিতে হয়। তৎপরে রং আরে! ভাল করিতে হইলে শতকর! আধ ভাগ 
রঙ মিশ্রিত জলের প্রলেপ নরম তুলি দিয়া চামড়ার সদর পিঠে মাখাইয়! 
দিতে হয়। এবং তৎপয়ধে আবার খোঁটাই করিয়া তি শুকাইয়া 
558500 করিতে হয়। 


55950911%, 


৩ আউজ্স ডিমের সাদ! ও এক পাঁউও চুধ জলে মিশাইয়! এক গ্যালন 
কর এবং সমস্ত মিশ্রণ রঙিন হয় এমত পরিমাণ রঙ সংযোগ কর। 
পাঁতল! করিয়! এই রঙ চামড়ার সোঞ্জা পিঠে মীথাইয়! গুকাইয়া দৌলন 
হস্তে পালিশ করিয়! পুনরায় খোটাই করিয়! পুনরায় 558502)28 মিশ্রণ 
মাখাইয় পালিশ করিয়। লইলেই চামড়া ধ্যঘহারোপযোগী হয়। 


প্রধাসী। 


| ৭ম ভাগ। 
কালো রং। " 


0০0:০91106 73. 1. 201119৩ রঙের উপর থয়েয়ের প্রলেপ দেওয়। 
অপেক্ষা! 11961720175 ঘা 19£%/0090 কাঠের তরলসারের প্রয়োগের পর 
হীর।কষের প্রলেপ (15005 5811) ) লাঁগাইলে কাধ্য ভাল 
হয়। চামড়ার ওজনের শতকর! দেড় ভাগ লগউডসার জল মিশ্রিত করিয়! 
লগউডসারের দুই আন! অংশ কাপড় কাচা সোড। তাহাতে মিশ্রিত কর। 
এই মিশ্রণে চামড়া প্রথমে পিপাঁই করিয়া! আধ ঘণ্টায় চামড়ার রং নীলকৃক 
হইলে পিপা হইতে উঠাইয়! চামড়ার সদর পিঠ ভাল করিয়! পালিশ কর। 
তৎপরে টেঘিলের উপর মাংসপিঠ উপর দিকে করিয় চাঁমড়! ধিছাইয়! ছুই 
পাশ মুড়িয়। মাংসপিঠ একেবারে ঢাকিয়া ফেল এবং চাঁপিয়। ঘমিয়। এমন 
ভাবে ছুই পার্থ আটকা ইয়। দেও যেন খুলিয়৷ মাংসপিঠ বাহির হুইয়! না 
পড়ে। তৎপরে শতকর! ১ ভাগ হীরাকষের মিশ্রণে চামড়া ছুইবার 
চুবাইয়! তুলিয়া! গরম জলে ধুইয়। ফেলিলে দেখা যাইঘে যে হীরাকষের 
লোহা লগউডসারের সহিত রাসায়নিক সংষেগে চামড়ার রং নীলকৃষ্ণ 
হইতে গাঢ়কুঞ্ণ করিয়। দিয়াছে । এই লোহ৷ মাংসপিঠে লগিলে চামড়।! 
খারাপ হইয়। যায়। এবং হীরাকষ চামড়ায় লাগিয়! থাকিলে সাবান 
ফেনাই কাধ্যকর হয় না; এজন্য হারাকষের সামান্য কণাও ধুইয়। দুর 
করা উচিত। সাবান ফেনাই সর্ধন্্র সমান। কেঘল 9829০0108 
মসল। বাদামি চামড়ার মসল। হইতে পৃথক। কালে চামড়ার 999501777% 
মসল| এই £- 

এক কোয়া গরম জলে ২ আউন্স লগউড্সার গুলিয়! ঠাণ্ডা হইতে 
দেও; ১ কোয়ার্ট ঠা্ড। জলে তিন-চতুর্থাংশ আউন্গ হীরাকষ গুলিয়। দেও। 
১ পাঁইট রক্ত, ১ পাঁইট দুধ, ও আধ আউদ্গ গ্লিসিরিন এক কোয়ার্ট জলে 
তরল করিয়া লও। ইহার সহিত লগউড্সার মিশ্র ভাল করিয়! মিশ্রিত 
কর; তৎপরে হীরাকষের জল ঢালিয়! মিশাইয়। আরে! জল ঢালিয়! সমস্ত 
মিশ্রটাকে ১ গ্যালন কর। একটা স্পঞ্জ দিয়! পাঁতল। করিয়! চামড়ায় 
মাখাইয়! চামড়। অল্প ভিজ। থাকিতে পূর্বববৎ খেটাই পালিশ করিলেই 
চামড়। যাঘহার্য্য হইল। 

মিশ্র-কষ। 

কে।ন কোন অংশে ক্রোম চামড়া বক্চলকষের চামড়। অপেক্ষা নিকৃষ্ট; 
এ জন্ত মিশ্র-কষ প্রণালী অবলম্বন করিলে উভয় প্রণীলীর স্ুষিধা ও 
সদ্গুণ সংযোগে চামড়া অতি উৎকৃষ্ট হয়। কিন্ত মিশ্র-কধ ব্যয়সাধ্য। 
যদি মিশ্র-কষের পর পুনরায় রং কর! ন| হয়, তাহা হইলে বাদামি রং করা 
ক্রোম চামড়ার তুল্য মূল্য হয়। মিশ্র-কষের স্বাভাবিক রং অরুচিকর নহে। 

মিশ্র-কষের ত্রিষিধ উপায়। (১).উভয় কষের মসল। মিশ্রিত করিয়। 
কষ কর|। এ উপায় এখনে পরীক্ষিত হয় নাই। (২) ক্রোম-কষ 
করিয়া পরে বক্ষ-কষ কর! ব| (৩ )বন্ধল-কম করিয়া! ক্রোম-কষ করা!। 
এই উভয় প্রণালীতে ফল একঘিধই হয়। 

1552200 ঘ্ধলে কষ করার পর হরিতকীর কষ ব| চবর্ধা শোষণ 
করাইবাঁর পূর্ব দেশী চামারের কাছে কবকরা চামড়া কিনিয়া ক্রোম-কষ 
করিয়! অতি উৎকৃষ্ট চাড়া উৎপন্ন হইয়ছে। থুব সৌখীন জুতার তলার 
জন্য এই চামড়া অতি উপযুক্ত। ঘোড়ার সাজ করিলে ধর্ষায় জলে 
অধিকৃত থাকে। জুতার উপরের সাঁজও খুব ভাল ও মজবুত হয়, অথচ 
নরম জলবারক প্রভৃতি ক্রোম চামড়ার সকল গুণই ইহাতে থাকে । 


ক্রোম-্ষষের খরচ ।' 
সম্পন্ন চামড়ার গ্ুতি পাঁউণডে দেশীয় কারখানায় ছুই হইতে আড়াই 


আন! খরচ গড়ে। ক্রোষ-কষে তিন আনা খরচ পড়ে । ক্রোম-কষে চামড়ার 
ওজন বৃদ্ধি হয় না; ইহা ধরিয়! হিসাৰ করিলে হক্ষলকবের অপেক্ষ! 


জমসখখ্যা।] 


[৮০৮০৭ কিন চানড়ার অবনত খরচ অতা্ত অধিক পড়ে 
কিন্তু সে সব চামড়। কেধল ভাল কাজের জনই যাধহৃত হই! থাকে। 
.  * ক্রোম-কষের কারবারে অধিক মূলধন আঁঘদ্ধ করিতে হয় ন, কারণ 
ই্থাতে কাজ খুব শীঘ্র সম্পন্ন হয়। দেশীয় প্রণীলীতে কলকাঁরধানার 
দরকার নাই। ইহাতে দরকার। কিন্তু যে পরিমাণ মূলধন মুক্ত থাকে 
তাহা ধায় করিলে যস্ত্রাদি সংগৃহীত হইতে পারে । 
উপসংহার । 

বই বাঁধার চামড়ার জন্য ৪৮212) যক্ষলের কষকরা চামড়। উপযৃক্ত 
নহে। উহাতে ০৪০০1)০1 (90017 থাকে, তাহা বই বীধার চামড়ার 
উপযোগী নহে; বই বীধার চাঁমড়া [১7:0255110] 07017 হারা 
উৎকৃষ্ট হয়। হরিতকী বহেড়। ও 01৩1-711%) কষে [710£91101 
(21110 আছে প্রতি বংমর বনু পরিমাণ হরিতকী ঘহছেড়। বিদেশে 
রপ্তানী হইয়। যাঁয়; দেশের উৎপন্ন ভ্রধ্য দেশের কাজে লাগান যায় কি ন! 
একবার চিত্ত! ও চেষ্ট! করিয়া দেখ! দরকার । গৃহপালিত পণুচর্ম ঘিদেশে 
রপ্তানি" হইয়া” যায়. তাহাও একট! লাভজনক ব্যবসায়সামন্্রী। 
আমাদের দেশে গরু দাঁগ। প্রথ। ঘহুপ্রচলিত ; ইহাতে চামড়। থারাপ হয়। 
এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়। ক্রমশ এ প্রথা রহিত করিধার চেষ্ট! করাও উচিত। 
একটু সতর্কতা! ও চেষ্ট! করিলে আমাদের লুিত, পরহস্তগত ধন-সামগ্রী 
আমর! আধার ফিরিয়া! পাইতে পারি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়। দেখ! 
দরকার হুইয়াছে। 

জীমগ্প্রিয় মালাকর। 


দুই রকম কৰি__ 
হেমচন্দ্র ও রবীন্দরনাথ । 


কবিদের শ্রেণীবিভাগ । 
মোটামুটি কবিদের ছুই দল আছে। একদল তাহাদের 
যুগের ভাব ও চিন্তার প্রতিধ্বনি করেন; তাহাদের কাব্যে 
আম্রা পড়ি-_ 

1175 ০৫ ৮25 00০৫1)৮ 0০6 0616050 ৬1611 6%0)1595. 
ইহারা নিজ নিজ সময়ের প্রতিনিধি কৰি (51015561709.0152 
7১০৪৪) যেমন ইংলঙ্ডে টেনিসন্। ভাষার লালিত্যে ও 
তেজে ইহাদের পদ্ঠ গুলি সমসাময়িক লোকদের হৃদয় অধিকার 
করে; কিন্তু ্র পছ্যগুলিতে অভিব্যক্ত ভাবগুলি সে সময়ের 
প্রধান প্রধান লোকদের অস্তরে আগে থেকেই ছিল। 
এই সব কৰির! দলের সঙ্গে সঙ্গে চলেন, অগ্রে নহে । তবে, 
তাহাদের ভাবগুলি তৎক্ষণাৎ বুঝা যায়, তাহাদের প্রতিপত্তি 
ও আদর অরি'শীপ্র ও বহুজন-ক্াপী হয়। সেই সময়ের 

লোকের! তাহাদিগকে নিজের বক্তা! বলয় গ্রহণ করে, পথ 
ঘাটের লোকেরাও তাহাদের কথাগুলি আবৃন্ধি করে। 


ছুই রকম কবি-হেমচন্্র ও রবীন্ুনাথ। 


টা পাি০ 


আর এক শ্রেণী কবিরা ভবিস্যতের: ্ াহারা.এ এক 
রকম ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ বা 7:01, নবমন্ত্র ঘোষণা! করিতে 
আসেন, এবং প্রায় সব সময়েই প্রেরিত পুরুষের পুরস্কার 
পাইয়! থাকেন, _হয় দরিদ্র অজ্ঞাত যশোহীন জীবন যাপন 
করেন, না হয় লাঠি ও টিলের সাহায্যে তাহাদের অভার্থন! 
করিয়! প্রচার কার্য সংক্ষেপ করা হয়। তাহাদের ভাব 
কেহ তথন তখন বুঝে না, কারণ তাহা সে সময়ের অনেক 
অগ্রবস্তী। এ ভাবগুলি এত নূতন, আমাদের সংস্কারের 
এত বিরোধী, ষে আমরা কবিকে পাগল বলিয়! সাব্যস্ত করি। 

কিন্তু মময়-স্তরোত বহিতে থাকে; ক্রমে আমাদের মনো- 
বিকাশ হয়; নৃতন ভাব আর তত নূতন তত কিন্তৃত- 
কিমাকার বলিয়া! বোধ হয় না। তখন আমরা কবিকে 
বুঝিতে আরস্ত করি, স্বীকার করি "লোকটা ত ঠিক বলে- 
ছিল। কি আশ্র্য সে এত বৎসর আগে এ সব কথা 
জেনেছিল !* তখন মৃত কবির ভিটের চারিদিকে ভক্তগণ 
একত্র হন; তাঁহার মতে দীক্ষিত হইয়! কত যুবক সেই মত 
প্রচার করিতে ব্রতী হয়। এইরূপে তাহার ভাব ক্রমে জগৎ 
জয় করে। যেমন ইংরাজী গাথায় পড়া যায় যে সেনাপতি 
পাঁসি (1১৩7০ ০1 ব০101010195112770 ) মৃত হইয়াও 
এক যুদ্ধ জিতিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর কবিদের সুখ কম, 
কিন্তু গৌরব বেশী । 

হেমচন্ত্র তাহার সমসামফ্রিকদের বক্তা ছিলেন, ভবিষ্যৎ 
যুগের দূত ছিলেন না । কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে হেয় 
জ্ঞান করিতেছি না। আমি এখনই দেখাইব যে তাহার 
কাজের কত মূল্য ও কত গৌরব ছিল। 

হেমচন্দ্র ও তীহার যুগ। 

হেমচন্দ্রের যৌবনে শিক্ষিত ভারত এক নূতন ভাবে 
নাচিয়া উঠিয়াছিল, এক নূতন মদে মাতোয়ারা হুইয়াছিল। 
পাশ্াত্য-স্ঞান ততদিনে অনেকেরই হৃদয় অধিকার করিয়! 
ফেলিয়াছিল; শিক্ষিতেরা তখন বাড়ী বাড়ী কর্তার পদে 
উঠিযাছিলেন, কারণ ততদিনে খাঁটি সেকেলে বুড়োর দল 
প্রায় অনৃষ্ত হইয়্াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় উচ্চ 
শিক্ষা সর্বত্র বিস্তৃত ও সাধারণভোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল; 
আর আগেকার মত মিশনরি স্কুল ও হিন্দু কলেজ 'পাশকরা 
জনকত “কেষ্ট বন্দোগতে আবদ্ধ ছিল না। এই নব 
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শিক্ষিতেরা এট গঠিত দল স হইয়া সাড়াইযাছিলেন; এই 
শ্রোতৃবর্গ এক ভাবে সংযুক্ত, এক বক্তার বাণী ইহাদের 
সৃকলের কাছে পৌঁছিতে পারে। 

এই শিক্ষিত দল তখন মহা আশায় আশ্বাসিত হইয়া 
সমাজ-সংস্কার, জাতীয় উন্নতি, রাজনৈতিক আন্দোলন 
প্রভৃতি জনহিতকর কাজে লাগিয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা- 
দের বিশ্বাস ছিল যে ভবিষ্যতে-_-অতি নিকট ভবিষ্যতে-_ 
সব কুসংস্কার, সব কুশাসন, সব কুনীতি দূর হইবে; অতি 
শীঘ্ব জ্ঞানের রাজত্ব আর্ত হইবে! এই মহা কার্যে একজন 
বন্তার একজন গায়কের আবশ্তক। গান সঙ্গে না থাকিলে 
প্রচার সফল হয় না, এ কথা মেথডিষ্টধর্মের প্রবর্তকেরা 
বেশ জানিতেন ; বাগ্মীশ্রেষ্ঠ জর্জ ুইট্‌ফিল্ড ধর্শাপ্রচার করি- 
তেন আর কিন্নর কণে চার্লদ্‌ ওএস্লি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতেন) 
তাহাতে ইংলগ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্স্ত 
জনসাধারণ নব ধর্মে নাচিয়া উঠিয়াছিল। 

হেমচন্দ্র সেই সময়ের গায়ক, কাব্যে সেই ভাবগুলির 
প্রতিনিধি। তাহার ওজস্বী অথচ স্ুললিত ভাষা অতি 
শীত সহত্র সহ হৃদয়ে বঙ্কারিত হইতে লাগিল, সহ সহ 
পাঠককে নবভাবে দাক্ষিত করিল। ন্থুধু বন্কৃতা বা পুস্তিক! 
(020012150) দ্বারা এ কাধ্য কাঁরতে বড় বিলম্ব হইত, 
ও উহা বড় কঠিন হইত। আমাদের কবির পক্ষে এ 
কি গৌরব নহে? 

তাহার সামাজিকতা ( 0০119005191) )। 

এই কাধ্যে হেমচন্দ্রের মনের দুইটা বিশেষ বৃত্তি বড়ই 
সাহায্য করিয়াছিল। প্রথম, তাহার কাব্যে সামাজিকতা 
অতি সুনার পরিস্,ট হয় তিনি যাহা ভাবেন যাহা করেন 
তাহা দশের জন্ত, লোকসম্টরির জন্ত;) একাকী ঘরের 
কোণায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে এমন লোকের বা! পপর্ণ- 
কুটারে অতি বিষঞন” নির্জন বনবাসীর প্রতি উদ্দেশ করিয়া 
হেমচন্ত্রের কবিতা গীত হয় নাই। তাহার প্রতিছত্রে দেখা 
বায় ষে তিনি সর্বদা মনে রাখিতেন যে তিনি জনসমষ্টির 
মধ্যে একজন ; যেন এ জগৎ ছাড়িয়! বাহিয়ে একা দড়াইয়! 
নীরবে অন্ত সব লোককে দেখিতেছেন, এরকম ভীহার মনের 
ভাব নহে। সপ্তকোটি ভ্রাতার সজে একত্র দলবদ্ধ হইয়া 
অগ্রসর হইতেছেন, সগুকোটি-কণ্ঠের কল-কল-নিনাদের সুর 


প্রবারী। 


পপির সিল 


(পির । 


লাগাল 


তিনিই ধরাই ভেবে এবং বং নিজেও তাহাতে রে 


দিতেছেন ইহাই তাহার ভাব। 

হেমচন্ত্রের গ্রায় সব পদ্ভেই এই সামাজিকতা আছে। 
কি বিদ্ধাগিরি কি পদ্সের মৃণাল কি কালচক্র যাহাই কবি 
দেখেন তাহাতেই তিনি জাতি ও দেশের কথা ভাবেন ) 
শুধু এ দেশ নহে জগতের অন্ঠান্ত দেশও তাহার মনে পড়ে। 
আবার তাহার কতকগুলি কবিতা! শ্রেণীবিশেষকে লইশা। 
এমন কি শিশুর হাসিতে” পধ্যন্ত এই পার্বজনীন ভাব . 
আছে; তিনি এক! এই স্থথকর দৃশ্ত উপভোগ করিতে- 
ছেন না__ 


দেখিলে শিশুর হাদি জীবিত যেজন 
কেন ভাসে, কে না চায়, 
আবার দেখিতে তায়? 

এক মাত্র আছে অই অখিলমোহন-__ 


জাতি দেশ বর্ণভেদ, ধর্মমতেদ নাই 
শিশুর হাসির কাছে, 
সবি পড়ে থাকে পাছে 
যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই | 


এমনকি রাত্রে একাকী-_ 
--ঘসিয়! যমুনাতটে হেরিয়! গগন, 
ক্ষণে ক্ষণে হছলে। মনে কত যে ভাবন।, 
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আত্মঘন্ধু জন। 


হেমচন্ত্র বিনচিন্তায় পর্যন্ত দেশ ও জনসমাঞ্জকে ভুলিতে 
পারেন না! 

এই ভাবের পূর্ণবিকাশ তাহা স্বদেশ-প্রেমস্থচক গপ্ভ- 
গুলিতে । এক্ষেত্রে হেম সর্বশ্রেষ্ঠ । এগুলি আমাদের 
সকলেরই হৃদয়ে গাথা আছে, সৃতরাং বেণী কথা বলার 
প্রয়োজন নাই। 

হেমচন্দ্রের রাজনৈতিক কবিতাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
সেই মত কবিতার তুলনা করিলেই বুঝ! যায় হেমচন্ত্র কত 
সামাজিক, রবীন কত একক (10151058115 )। 
রবীন্জ দেশের দশ! ভাবিয়া যেন একা! একধারে দড়াইয়া 
থাকেন, দলে মেশেন না। তাহার এই শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
পছ্। “অয়ি ভুবনমনোমোহিনী” এবং প্সে যে আমার . 
জননী রে!» ্ | 


« প্রদ্ন্ধ ১৩৯ সালে রচিত । তখন গবীজানাখের "উর" হর 


হয় নাই। 


৫ম আখ্যা | 


প্রথমটিতে কবি,দেশের কথ! বলেন; আকাশ নদী সমুদ্র 
ক্ষেত্র বনের কথা আছে, এদেশের মানুষদের কথা 
নাই। সপ্তকোটীকঠকলকলনিনাদের একটু শববও নাই 4 
“আর্ধযাবর্তগয়ী পুরুষ যাহারা, সেই বংশোস্তব জাতির” 
নামগন্ধও নাই। পদ্যটি পড়িয়া মনে হয় ভুবনমনো- 
মোহিনী বুঝি নিঃসন্ত।ন। 

"সে যে আমার জননী রে!” এই পছ্ভের বিশেষত্ব 
“আমার” এই কথাটিতে,কবি একা একপাশে দীড়াই়া 
দূর হইতে জননীর কুপুতব্রদের ব্যবহার দেখিতেছেন, লজ্জায় 
অধোবদন, কিন্তু হৃদয় দৃঢ়, একা হইয়াও জননীর সেবায় 
ব্রতী। আর সমস্ত লোক যাহাই করুক না কেন তিনি 
এক নিজ কর্তব্য করিবেন, কাহারও মুখ চাহিবেন না। 
এই মনের তেল্জ, এই এককতা ধর্মসংস্কারকের হৃদয়ের পুত 
অগ্নিশিখা। 1০ 9০ 1) 2010011০107 কম 
সাহসের কথা নহে। 

হেমচন্দ্র, কিন্ত, কুলাঙ্গার ভ্রাতাদিগকেও আহ্বান 
করিতেছেন, তাহাদের কাছে যাইয়া হাত ধরিয়া টানিতে- 
ছেন। হেমচন্ত্র বলেন “আমরা,” রবীন্দ্র বলেন “আমি ১৮ 
ইহাই উভয়ের পার্থকা। এই জন্য ববীন্দ্রকে 277509012 
হেমচন্দ্রকে 067700121 বলি। [ একথা তাহার পৈত্রিক 
সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে; কারণ মিপ্টন মধ্যবিত্ত 
অবস্থার লোক হইলেও 21569018.0 এবং শেলী রায়- 
বাহাদুরের (7391075) জযষ্ঠ পুত্র হইলেও 062১০০72] 

হেমচন্দ্ের সামাজিকতার আর একটি অব্ঠস্তাবী ফল 
তাহার রচনার ধরণ। তাহার ছবিগুলি বড় বড়, পটখানি 
পরিপূর্ণ, দৃষ্ত হুদুরব্যাপী,_যেন প্রাসাদগবাক্ষ হইতে জন- 
সমষ্টি দ্েখিতেছি, যেন পর্বতশিখর হইতে দেশ জনপদ 
নদনদীর ছবি আক! হুইয়াছে। তাহার: রঙ্গ অতি স্পষ্ট, 
পরিসীমার রেখাগুলি অতি পরিষ্কার । 

তাহার কাব্যে চিরস্তন সহজ ভাব। 
(809109] চাটা 25611025) 

" হেমচন্ত্র যে সকল ভাব তাহার কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন 

তাহা অতি সরল অতি সনাতন; তাহা প্রাচীনকালেও 


* ইহার উত্তর "প্রথম সামরব তব ঘলভধনে” নহে। প্রথম বটে, 


কিন্ধু এখন কি? 


ছুই রকম কবি-__হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ | 


২৬৭ 
ছিল এবং ভবিষ্যতেও অনেক লোকের হৃদয়ে থাকিবে। 
মুটে মজুরও তাহা বুঝিতে পারে। দয়া, প্রেম, স্বণা, গ্রতি- 
(হংসা, পুত্রন্েহ, প্রভৃতি মানবজাতির প্রাথমক ভাব গুলিতে . 
কিছু কঠিনতা৷ নাই, বুবিতে বিস্তা বা সত্যতী। আবশ্তক্‌ হত্ধ 
না। প্রাচীন জগতের প্রশ্নগুলি (127019725) বড় সহজ 
ছিল, লোঁকের মনের বাসনাগুলি বড় স্পষ্ট, অবিকৃত ও 
অমিশ্র ছিল। এই জন্ত হোমার ও বালীকির এত পশার। 
তাহারা যে সব মনোবৃত্তি লইয়! নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন, 
তাহ! অতি সাদাসিদে অতি সহজে বুঝা যায়। এই জন্ত 
রাধারুষ্েের প্রেমসঙ্গীত কৃষকেরা পর্য্স্ত গায়। এছন্য 
ভেনিস নগরের মাঝিরা নৌকা! চালাইতে চালাইতে কৰি 
ট্যাসোর “জেরুজিলম বিঞ্জয়” মহাকাব্যের ছত্রগুলি পালাক্রমে 
আবৃত্তি করিতে থাকে। 

কিন্ত এর সঙ্গে একট অন্ুবিধাও ছায়ার মত লাগিয়! 
আছে। বর্তমান জগতের প্রশ্নগুলি এত সহজ নহে; সমাজ 
ও শিক্ষা যেমন বাঁড়িয়াছে, প্রশ্নগুলিও সেই সঙ্গে বড় জটল 
ও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমর! আর প্রাথমিক 
মনোবৃতিগুলি দ্বারা বড় একট! পরিচালিত হই না, এখন 
স্ক্মতর ভাবগুলি (56০077095 1881185) আমদের 
হৃদয়ে রাজত্ব করে। সুতরাং এখনকার কবির কাজ বড়ই 
কঠিন। একেত, তার মালমশলা জটিল, তায় আবার ও 
গুলিকে সহজে কবিতার ছাচে ঢালা যায় না। কম লোকেই 
উহা বুঝে, অথচ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারিলে, 
তথায় প্রতধ্বনি স্যষ্টি করিতে না পারিলে, কবিত! বিফল 
হয়। ইউরোপে কেবল গেটে এবং জর্জ ইলিয়ট এই কাজ 
হাতে লন; এবং তাহারা ও সম্পূর্ণ সফল হইতে পারেন নাই। 
কিন্তু বিচক্ষণ পাঠকের! আর সেকেলে কবি বা ওঁপন্যাসিকের 
লেখায় সন্তুষ্ট নন; তাহারা তাহা ছেলে বেলার যোগ্য 
বলিয়া মনে করেন। কাজেই ইউরোপে সর সাধারণ 
কবিতা প্রায় লোপ পাইয়াছে। 

হেমচন্ত্র খন আসরে নামেন তত আগে এসব নৃতন 
প্রশ্ন এদেশের কাব্যে কেন ইংলগ্ডেও বড় স্থান পায় নাই, তাই 
স্টাহার লেখায় এদের আভাস নাই। আমাদের মধ্যে কেবল 
রবীন্দ্র এই নৃতনতম যুগের ভাব অভিব্যক্ত করার চেষ্টা করিয়া- 
ছেন এবং আশ্চর্য সফলও হইয়াছেন। যদি পদ্ত বলিতে 


২৬৮ 


প্ নহে । আর যদি পদ্ত “ভাবময়ী চিস্তা” 1712.9310150 
00941) হয় তবে হেমের পদ্/ কাহারও অপেক্ষা! নিকৃষ্ট 
নহে; তিনি অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর পদ্য লিখিয়াছেন। 
তার এক একটা! রচন1 পড়িয়! উঠিবার সময় বোধ হয় না 
যে আগে যাহ! ছিলুম সেই মানুষই রহিয়াছি; অনুভব করি 
যে মনটা বিচলিত উচ্ছসিত হইয়াছে, এই নীচ ধুলো- 
মাথা! জগৎ হইতে উ“চু হইতে ইচই! হয়,_ইহাই পছের কাঁজ। 


অন্ত্দূষ্টি ও বিশ্লেষণের অভাব | 

নবপ্রথার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টাস্ত রবীন্দ্র নাথে অস্তরদ্টি0০১- 
76০6107 বড় বেশী; তিনি মনের ভাব গুলি অতি সুঙ্ষভাবে 
বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করেন। বড়ই তলাইয়! দেখেন; একটি 
মাত্র হৃদয় অথবা এক হৃদয়ের ভাববিশেষ লইয়া তাহাকে 
এত নাড়িয়া চাড়িয় উলটিয়া পালটিয়! পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা 
করেন যে তাহার কোন ভগ্নাংশেরও দৃষ্টি এড়াইবার যো 
নাই। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের পক্ষে ইহার একটি 
বিশেষ কারণ আছে। 


রাজনৈতিক নৈরাশ ও অধুনিক কবিতা । 

হেমচন্দ্রের যৌবনে যে প্রবল আশা ও স্বদেশপ্রেম 
বাঙ্গলাকে নাচাইয়াছিল, তাহা! চলিয়! গেল; কারণ ফল 
আশানুরূপ হয় নাই। নৈরাশ উৎসাহের স্থান অধিকার 
করিল। নেতারা *সুমের হইতে কুমারী অবধি” জগতজয়ের 
আশা অনেক দিন হুইল ছাড়িয়া দিয়াছেন; শুধু ছুটো৷ মোটা! 
খেয়ে মোটা পরে মানসম্ত্রম বজায় রেখে দেশের লোক দেশে 
থাকবে এই ভাবনায় ব্যস্ত! সমাজ-সংস্কারের আোত ও 
প্রতিহত নিবর্তিত হয়েছে। নূতন স্বচ্ছ জলের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের 
স্থানে গুধু কাদা ও কঙ্কর হাতে লাগ্ছে, আমাদের উদ্ম 
উৎসাহ বহির্জগত হতে প্রতিহত পরাম্মুখ হয়ে আমাদের 
গৃহে ও হৃদয়ে আদন্ধ হয়েছে। যে জলরাশি মাঠের উপর 
দিয়! বিস্তারিত হলে লোকে দেখতে পেত কিনা সন্দেহ, 
তাহাই সন্ধীর্ণ বীধের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় শ্কীত ভীষণ, 
জ্রতগামী হয়েছে। মানসদৃষ্টি সংকূচিত হওয়ায় আমাদের 





সাথু আপন নামক লমালোচক-শরেঠের যত 7-এখনও সফলে 
জদ্ুমোদন করেন নাই। ৃ 


প্রবাসী | 


ধর্জীবনের জমাবোডনান বুঝি তবে হেমের অনেক কবিতা 


এম ভাগ । 


27 করে তুলেছে) আমাদের তাবগুনি বেনী 
গভীর, বেশী হুক্, বেশী তীত্র। | 
রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আমাদের আর কোনও কবি ব|ওঁপন্যা- 
সিক এত সুঙ্গরূপে চরিত্রের ব্যবচ্ছেদ করেন নাই, আর 
কেছই হৃদয়ের নিয় হইতে নিযনতর স্তরে প্রবেশ করেন নাই। 
এর সঙ্গে তুলনায় হেমনবীনের রচনাকে অনেক সময় 
সেকেলে বাঁধাগদ্‌ (০০77৮700721) এর মত বোধ হয়। 
এই দেখুন হেমচন্ত্র স্তাহার “ কালচক্র” “ অশোকতরু” 
“জীবন মরীচিক।* প্রভৃতি অনেকপঘ্ধে নিজ জীবনে বিফল- 
তার কথা বলে আক্ষেপ করেছেন; ইহার ধরণ একরকম, 
এট! আমাদের সুপরিচিত, কতকটা সেকেলে । আর 
দেখুন রবীন্দ্র ব্যর্থমলোরথে গাইতেছেন £_ 
দেবি! আজি আসিয়াছে অনেক মন্ত্রী শুনাতে গান 
অনেক যন্ত্র আনি। 
আমি আনিয়াছি ছিন্ন স্ত্রী নীরধ প্লান 
এই দীন বীণ। খানি। 
তুমি জান ওগো! করি নাই ছেল! 
পথে প্রান্তরে করি নাই খেল। 
শুধু সাধিয়াছি ঘসি সাঁরাবেল। 
শতেক বার। 
সং চর 
স্তবহীন তাই নে দড়ায়ে সারাটি ক্ষণ 
আনিয়াছি গীতহীন! 
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন 
ছিন্নতন্ত্রী বীণ! ! 
রং গর ০ সঃ 
য! কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠ ধম 
রর দিতেছি চরণে আদি-_ 
অকৃত কাধ্য, অকথিত ঘাণী, অগীত গান 
বিফল বাসনারাশি। 
এই ছুই শ্রেণীর ভাবের মধ্যে কত তফাৎ তাহা! সহজেই 
বুঝা যায়। রবীন্দ্র সংসার-যুদ্ধে পরাস্ত; কর্মক্ষেত্রে চেষ্টার 
সফলতা পান নাই; তাহার সাধন! সিদ্ধ হয় নাই। কিন্ত 
তিনি তাহাতে নিজের অন্তরে অপমানিত বা ক্ষুব্ধ বোধ 
করিতেছেন না। ““জগৎসভার কাছে অজ্ঞাত অখ্যাত” 
হউন না কেন, উচ্চ আদর্শ (19621) ছাড়েন নাই। 
তাহার আরাধ্য! দেবীর কাছে সেই ভগ্রমনোরথ সেই বিফল- 
বাসনা উপহার দিতেছেন) কারণ সব' পরাজয়ই লজ্জার 
কথা নহে, পব সফলতাই গুণের প্রমাণ নহে? সুধু 


চেষ্টা, এমন কি হতাশধুদ্ধ, প্রত পুরুষদের পরিচয় দেয়। 


৫ম সংখ্যা ।] 


মহৎ উদ্দেশ্ত, অসিদ্ধ হলেও, মহত থাঁকে। হেমচন্দে 
এ.ভাবের আভাস নাই। 

কিন্ত আগেই বলিয়াছি যে, এরূপ পদ্ে বহবাপী 
মানবভাব (01920 13010981) 17057550)এর উদ্রেক কর! 
যাইতে পারে না। এরূপ পছ্ে ধাহারা মগ্ন হন তাহার! 
শিক্ষিত সমাজে সংখ্যায় কম। তাই, যখন সুধু দুই 
একটি লোক রবীর সঙ্গে গুণ গুণ করিয়া বলিতে থাকেন-__ 

দেখি, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণ তলে 


আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া৷ অশ্ুজলে 
বার্থ সাধন খাঁনি। 
অথবা,' * 
নাথ যার যাহা! আছে তাঁর তাই থাক, 
আমি থাকি চির লাঞ্চিত, 
প্টধু ভূমি এ জীবনে, নয়নে নয়নে, 
থাক থাঁক চির বাঞ্চিত ! 


তখন সহজ সহম্র হতাঁশ ক হেমের প্রতিধ্বনি করিবে-- 
জীবন এমন ভ্রম, আগে কে জানিত রে? 


কাব্যগঠন ক্ষমতা । 


রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি দ্ধ আবদ্ধ থাকায় হলীহার কাব্য- 
গঠন ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। যেমন তাহার ছোট গল্পগুলি 
বড় সুন্দর, উৎকর্ষের চরমসীমায় পৌছিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ 
নভেলগুলি তাহা নহে। কাব্যগঠন অর্থাৎ মালমশলার 
ঠিক আয়োজন ও বিষ্ভাস করিতে মাইকেল প্রথম, তারপর 
হেম,. তারপর রবি। কিন্তু মাইকেলও প্রথম শ্রেণীর 
নহেন। 

ষে শিল্পী তাজমহলের নক্সা (0127) আঁকিয়াছিল 
তাহার, প্রতিভা একমত, আর যে কারিগর তাজের একটি 
প্রস্তরফলক লইয়া তাহাতে অতিস্ক্্ম বিশ রকম পাথর 
বসাইয়াছে (770521০) তাহার প্রতিভ! অন্য মত। 

অথবা যেমন একজন ওলন্দাজ চিত্রকর ছয়মাস ধরিয়া 
একটি কপি গাছ আঁকে, প্রত্যেক পাতার প্রত্যেক ভাজটি 
.রঙ্গট রেখাটি সযত্বে নকল করে) অথচ সেই সময়ের মধ্যে 
মাইকেল-এঞ্জেলোর মত ইতালীর চিত্রকর রোমের প্রকাণ্ড 
ধর্ম-প্রাসাদের.ভিতরের ছাদ কত সাধু যোগী ও তের 
চিত পূর্ণ ক্রিয়৷ ফেলেন । 


০ টি, এজ 


(090507000102) 


ছুই রকম কবি-_হ্মচন্্র ও রবীন্দ্রনাথ । 


* আমার দৃষ্টাস্তট। ঠিক হয় নাই। 


২৬৯ 


কিম্বা যেমন ডাক্তার রদ্‌ অথুবীক্ষণ যন্ত্রের সাছায্যে 
রোগীর একবিন্দু রক্তে ক সহত্র জরের পোকা আছে 
তাহা গণেন, অথচ সেই সময়ের মধো 09৮1০ ব] 
[,177020905 শত শত জক্ত ও উদ্ভিদকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে 
সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ করেন। 

রবীন্দ্র অণুবীক্ষণপারী ডাক্তার বা ওলন্দাজ চিত্রকর) 
মাইকেল, ভেম, বঙ্কিম ঠিক মাইকেল-এঞ্জেলোর মত। 
গগ্ভে “আনন্দমমঠ” ও “চোখের বালী” * এই ছঈ শ্রেণীর 
পার্থক্য বেশ বুঝাইয়! দেয়। | 

প্রকৃতিবর্ণন | 

হেমের আ্বলাববর্ণনার 'প্রধান লক্ষণ এই ছু'টি_ইহা 
উপমামূলক এবং মানব-সংস্ট ৷ কৰি পদ্মের মুণাল দেখিলেন 
আর অমনি তাহার সাদশ্রে জাতীয় উত্থান পতনের কথা 
মনে হইল? বিদ্ধ্যগিরি দেখিয়া অমনি সেকাল ও একালের 
পার্থক্য মনে পড়িয়া গেল। কোন একটি পাখীর ডাক 
শুনিয়া সেই মত প্রেয়সীর কথা স্বদয়ে জাগিল। অশৌক- 
তরু, যমুনাতট, সকলই গাছ বা নদী ছাঁড়া অন্য ভাবন! 
কবির হৃদয়ে জাগ্রত করে। অর্থাৎ বৃক্ষ নদী পর্বত 
প্রভৃতিতে কবি যেন জীবন দেখিতে পান না; ও গুলির 
নিজের কোন মূলা বাঁ আদর নাট; ভাহারা কেবল এই 
জন্য স্যষ্ট হঈয়াছে যে উপমার পদার্থ হইরা কবির হৃদয়ে 
অপর কোন দ্রব্যের জাতি, দেশ, মানবজীবন, অতীত 
স্থাত  প্রভৃতির-_-ভাব আনিয়া দিবে, অথব! উহাদের রঙ্গ 
গন্ধ শব্দ আমাদের বাহোন্ছিয় তৃপ্ত করিবে। সুতরাং এই 
“অপর কোন দ্রব্য” হেমের নিকট ওকৃতির চেয়ে বেশী 
আদরণীয় । 

হেমচন্ত্র প্ররুতি-বর্ণনা করিতে গিয়া স্রধু গ্ররুতির, 
দৃশ্ত লইয়াঈ সন্তষ্ট থাকিতে পারেন না) উহার সঙ্গে মানবকে 
সংযোগ করিয়! দিতে না পারিলে অশ্তণী হন? অর্থাৎ 
প্রকৃতি মানবের কাজের মানবের মনোবুত্তির পট ৮৪০]. 
£1০০17 মাত্র হইয়া দাড়ায় 

নবীনের ভাবও ঠিক এই মত) 





০: শী শী 


“চোখের ঘালীতে" যথেষ্ট গঠন- 


নৈপুণ্য আছে। 





২৭০ 


সিকি সিল 


বিজলী ষেন রনির কড়ি? টা  খ্বঙের 
দশা দেখিতে মুহর্তেক গগন-গবাক্ষ খুলিয়া চমাকছে 1” 


তামমী রজনী শেষে স্থনীল অন্বরে 
ঘঙ্কিম রজত রেখ। ভাসিল এখনি, 
বঙ্গ ভবিষ্যত, আহ, ভাবিয়। অন্তরে 
হয়েছে কঙ্কালশেষ যেন নিশামণি ! 


অথবা, 


কালি যাহ! অস্ত্রে অস্ত্রে হবে বিদারিত 
আজি সেই রঙ্গভূমি নীরব, নিত । 


এই সবস্থানে “যেন কথাটা যেন বড় অক্ষরে লেখা 
বলিয়! বোধ হয়। এখানেও ঠিক সেই মত উপমার 
প্রাধান্ত, সেই মত মানবের সঙ্গে সংযোগ, সেই মত 
প্রকৃতির নিজন্ব ম্বত্বের অনাদর। এবিষয়ে হেম নবীন 
বাইরনের শ্রেণীর । ছুই জনেরই 7916০61%০ 181309০2]১৩ 
7910010£-  ইংরাগ কবি বাইরন (1114০ 1727014এ 
নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত [লিখিতেছেন ) যেখানেই যান প্রকৃতি 
দেখিয়া মানবের কথা মনে জাগে; হয় নিজের জীবনের 
ঘটনা ও অবস্থা না হয় এ দেশের অতীত ইতিহাস ও 
সাহিত্য। স্ুইট্জারল্যাণ্ড দেশে প্রশান্ত লিমান্‌ হৃদ দেখলেন, 
অমনি সংসারের জালা ঝঞ্চাট ত্যাগ করিয়া একান্তে বিশ্রাম 
করিবার ইচ্ছা হইল। ফেরারা নগরে গেলেন অমনি 
তথাকার কবি ট্যাসোর স্থৃতি তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। 
ভেনিসে গিয়া কেবল সেই মহানগরের পুর্ব গৌরব 'ও 
তৎসংস্থষ্ট নাটক ও কাব্যগুলির কথাই বলিলেন। রোমে 
গন কেবল কল্পনার চক্ষে তাহার অতীত ইতিহাসের 
ঘটন। ও বীরগণকে দেখিতে থাকেন। ছেমেরও তাহাই 
কিন্তু রবির প্রঞ্কতিবর্ণন/ সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইহা! সুক্ষ আধ্যাত্মিক, 
15211560. তাহার চক্ষে প্রকৃতি নিজেই আদরের জিনিষ, 
উহার' জীবন আছে, মনোবৃত্তি আছে, অনুভবক্ষমত| 
আছে, হৃদয় আছে। জগৎ জড় নহে, সেও একট! প্রাণী। 
আমরা 'একটু তলাইয়া দেখিলেই সেই প্রকৃতির. প্রাণ 
ধরিতে পারি। 

যেমন, রবীন্দ্র পুরীতে গিয়! সমুদ্র দেখছেন। সমুদ্রের 
বর্ণ শব্ষ আকার কিছুই তাহার মন আকৃষ্ট করিল না) 
এমনি, সমুদ্রের উপমায় সমুদ্র ভুলিয়। মানবজীবনের অস্থায়িত্ব 
ঝবাঙ্যসাম্রাজ্যের বিনাশ প্রভৃতি কথাও ভাবিলেন না। 
তিনি ভাবিলেন._-সমদ্রট] এমন করে কেন? এটা কি 


পরবাসী । 


[৭ম ভাগ। 


অন্ধ উন্মাদ? অন্ধ ্রান্কৃতিক নিয়মের, বশে আসিতেছে 

ও যাইতেছে? জড় পদার্থ মাত্র ? 
কৰি এ বিশ্বাসে মনকে বুঝাইতে পারিলেন না। তিনি 

সমুদ্রের হৃদয়ের সঙ্গে নিজ হদয় যোগ করিয়া দিয়া তাহার 


অন্তনিহিত ভাব বুঝিয্না ফেলিলেন, বলিলেন,__ 
হে আদি জননী সিষ্ধু | বনুন্ধর। সম্তান তোমার, 
একমাত্র কন্তা তব কোলে! তাই তন্ত্র! নাহি আর, 
চক্ষে তধ,__ 
“তাই” ; এতক্ষণে সমুদ্রের গুঢ় রহস্ত টের পাওয়া গেল? 
ওটা আমাদের মতই হ্ৃদয়যুক্ত কেবল চেহারাটা ভিন্ন। 
আর এখন উহার ব্যবহার অদ্ভুত বোদ হয় না) অতি 
সরল, এমন কাজকন্মম ত প্রত্যহ (অন্ত) কৃত দেখিতেছি। 
একি স্বগস্তীর স্েহ খেল! 
অন্থুনিধি ছল করি দেখাইয়! মিখ্য। অবহেল। 
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি” চলি য।ও দুরে, 
যেন ছেড়ে যেতে চাও _আবার আনন্দপূর্ণ সুরে 
উল্লমি ফিরিয়। আসি কল্লোলে ঝাপিয়! পড় বুকে 
রাশি রাশি শুভ্র হান্যে, অশ্রজলে স্নেহগর্বব হুখে 
আর্দ্র করি দিয়ে যাঁও ধরিত্রীর নিন্মল ললাট 
আশীর্ধ্বাদে । 


অর্থাৎ কৰি দেখিলেন যে, সমুদ্রেরও প্রাণ আছে, অনুভূতি 
আছে; সে প্রাণ মেয়ের জন্য পাগল . হইয়াছে, তাই 
মেয়েটিকে এত রকমে খেল! স্নেহ দিতেছে । এতক্ষণে 
সমুদ্রের আচরণের একটা কারণ বুঝ! গেলঃ সমুদ্রের সঙ্গে 
সম্বদয় পাঠকের একটা সহানুভূতি ও সম্বন্ধ দাড়াইল। 

এরূপ বর্ণনায় রবীন্ত্র* অদ্বিতীয়) এর পাঁশে “হেম- 
নবীনের নাইকো জারিজুরি !” তাহাদের বর্ণনা যেন 
0020৮0170107)21 বোধ হয়। 

ও ভাষা। 

ভাষার বঙ্কারে ও বেগে, লালিত্য ও তেজের সম্মিলনে 
হেমচন্দ্র অদ্ধিতীয়। যখন তিনি লিখিতে আঁরস্ত করেন 
আমাদের দেশের পূর্ববর্তী; কবিদের পাঠকগণ আশ্্ধ্য 
হইয়াছিলেন যে, বাঙ্গলাভাষায়ও এমন জিনিষ হুইতে 
পারে! রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ভাষার বর্ন! এ 
প্রবন্ধে হইতে পারে না। 


, 'যছুনাথ সরকার! 
লা 85 


* কবির হাদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির অন্তরের যোগ হইলে কবি যে 
কফেমন:দিবাচন্ষু পান তাহ! রখন্রনাথের ছোট গল্প গুলিতে হুদার দেখা 
যায়। গ্রীষ্মের ঠিক ছুপুর বেলায় জলপ্রাণীর নিগুন্ধতার মধ্যে শুকৃতির 
যে অক্ষ শ্বর জাগিয়! উঠে তাহা আয় কোন লেখক লক্ষ্য করিয়াছেম? 


৫ম 2 


সাসপাসসপাসিল নটি সিল 


ঢাকার ব্যবসায় | 


গত ফাস্ন মাসের প্রবাসীতে শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলীর 
মধ্যে তুলার চাষের প্রসঙ্গে ঢাকার ভূতপুর্ব্ব এক রেসিডেন্টের 
ঢাকার বন্ত্রব্যবসায় সম্বন্ধে এক পুস্তকের উল্লেখ ছিল। 
ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির আমলে ঢাকার বন্ত্রব্যবসায় কিরূপ 
ছিল এই পুস্তকে তাহার বিশদ বিবরণ আছে। আমর! 
সংক্ষেপে সেই পুস্তকের সার সঙ্কলন করিয়া পাঠকগণকে 
অবগত করাইতে চেষ্টা করিব। 
ৃঁ শিল্পস্থান। 
প্রাচ্য দেশের মধ্যে ভারত বন্তরশিল্পের প্রাচীনতম স্থান 
এবং এখান হইতেই এই শিল্প পারস্ত ও মিশরের মধ্য দিয়া 
যুরোপে নীত হয়। সমগ্র ভারতেই কার্পাস শিল্পের প্রসার 
ও প্রচলন ছিল; কিন্তু তন্মধ্যে বাংলাতেই এই শিল্পের পূর্ণ 
সৌষ্ঠৰ ও পরিণতি হইয়াছিল এবং বাংলার মধ্যে ঢাকা সর্বব 
প্রধান। বাংলার বস্ত্র সম্বদ্ধে ই, বেন্ম নামক একজন ইংরাঁজ 
লেখক ব্রিটেনের কার্পাসশিল্পের ইাতহাস নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে বাংলার কোন কোন বস্ত্র এমন সুক্ষ যে মনে 
হয় ইহা কোন পরী বা পতঙ্গ কীটের বয়ন, মানুষের হস্তগত 
নহে। এই প্রদেশের মসলিন শ্ষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বিখ্যাত হইয়াছিল। 
ঢাকা জেলার মধ্যে ঢাকা, সোগারগঁ, ডুমরোয়, তীতবাদী, 
জঙ্গলবাড়ী, বাজিতপুর, কাপাসিয়া প্রভৃতি স্থান কার্পাস 
শিল্পের আড়ং ছিল। 
ঢাকার বন্তরশিল্পের খ্যাতি গ্রাসদ্ধ পধ্যটক্‌ টেভানিয়ের 
ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ দেখা যাঁয়। এই ব্যবসায়ে আকুষ্ট 
হইয়া চাকায় সর্ব দেশের লোক সমবেত হইয়৷ ভিন্ন ভিন্ন 
কুঠি নিম্মাণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে পর্তগীজ, ওলন্দাজ, 
ইংরাজ, ফরাসী ও আন্মানী প্রধান। ১৮৫০ সালে ঢাকার 
তত্তবায় সংখ্যা ছিল ৭৫০ ঘর। 
সোণারগাকে লোকে সচরাচর পৈনাম বলে। ইহা! 
, বিক্রমপুরের অন্তর্গত । বিক্রমপুর প্রকৃত বঙ্গদেশের রাঁজ- 
ধানী ছিল। শের সাহের সময়ের কবর, মসজিদ পুফরিণী 
প্রভৃতি সোশারগীয় দেখা যায়। এখানকার অধিবাসী 
প্রধানত মুসলমান। যোড়শ শতাববীতে আবুল ফঞ্জল ও 
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িতলশসিত শাসিত তলত িিালৎপতি 


রান্ছ্‌ ফিচ্‌ সোনারগীযের তেরা: চিলি লপিবন্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। সুক্ম মসলিন ও ফুলদার কাপড়ের জন্ত 
এই সহর প্রসিদ্ধ ছিল। উষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 
এখানে তাহাদের বাণিজাকুঠি ছিল এবং তাহাদের খাতায় 
১৩১৪ শত তাতির নাম পিখিত ছিল। এক্ষণে (১৮৫০ 
সালে) তাতির সংখ্যা ৩০০ ঘর। 

ডুমরোয় সাভারের নিকটে, বংশী নদীর তীরে। ইহা 
এই প্রদেশের প্রাচীনতম শিল্পস্থান। অধিবাসী প্রধানতঃ 
হিন্দু। এখানে বস্ত্র অপেক্ষা সুষমা বস্ত্রের উপযোগী সুসঙ্র 
স্তর অধিক উৎপন্ন হয়। তাঁতির সংখ্যা ৪০০ ঘর। 

তীতবাদী লক্গীয়া নদীর তীরে, কাপাসিয়ার নিকটে। 
উত্তম তুল! এই প্রদেশে উৎপন্ন হয়) সেই জন্ত এই প্রদেশের 
নামই হইয়াছে কাপাসিয়া। হুঙ্ম মসলিনও খুব ভালো! 


হয়। তাঁতির সংখ্যা ২০০ ঘর। 
জঙ্গলবাড়ী ব্রহ্মপুত্রের পুর্বধারে। পুর্ব টাকার অন্তর্গত 
ছিল; এক্ষণে ময়মনসিংহের অন্তর্গত। এককালে সমৃদ্ধ 


শিল্পসহর ছিল কিন্তু এক্ষণে তাতির সংখা! মোটে ১০০ ঘর। 
সিরাজ-উদ্দৌলার সময় ৭০০ ঘর তাঁতি বাজকম্মচারীদিগের উৎ- 
পাত অত্যাচারে এই সহর ছাড়িয়া! অগ্ব্র চলিয়া যায় (3০115” 
(০০514572107 01) 17019) 4১112175) 19. 794)1 

বাজিতপুর এক্ষণে ময়মননিংহের অন্তর্গত হইয়াছে। 
এই প্রদেশের উৎপন্ন তুলা অত্যুর্ম এবং ঢাকার সুক্মাতম 
মসলিন এখানেই প্রস্তত হইত। 

মুরাপাড়া, বালিয়াপাড়া এবং লক্ষীয়। নদীতীরবন্তী আরে! 
কয়েকথান গ্রামেও কয়েক প্রকারের মসালন প্রস্তুত হইত। 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবছুল্লাপুরে রেশম তুলায় মিশ্রিত 
একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কালোকোপ1, জেলালপুর 
(ঢাকা), এবং ত্রিপুরার অন্তর্গত নারায়ণপুর, টাদপুর ও. 
শ্রীরামপুরে মোট! কাপড় উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত তিন স্থান 
ব্যবসায়ের প্রধান আঙং ছিল। ইষ্ট ইও্ডয়৷ কোম্পানীর কুঠি 
হইতে মোটা কাপড় ও ছিট যুরোপে প্রচুর রপ্তানি হইত। 

তুল! । 

ঢাকার মস[লনের জন্য তুলা সেই প্রদেশেই উৎপন্ন 
হইত। এই তুলার গাছ বাংলার সাধারণ তুলা হইতে কিছু 
বিভিন্ন প্রকারের ছিল (566 1২০15078135 10 


তা সতত তত 
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ঢাকার তুলার আশ দীর্ঘ সুক্ম ও কোমল হইত। এই “দেশী” 
তুলারে সাধারণত “ফোটি* বলিত। “বৈরায়তি' নামক 
তুলা হইতেও সুক্ষ মললিন উৎপন্ন হইত, কিন্তু ঢাকায় ইহার 
অধিক আদর ছিল না। ব্রন্ষপুত্রঃ মেঘনা ও উহারই শাখা 
নদী সকলের ধারে ধারে তুলার চাষ হইত। ১৮০০ সালের 
ঢাকার বাঁণজ্য-রেসিডেন্ট বলিয়াছেন ঘে ঢাকার ফিরিঙী 
বাজার হতে হীঁদলপুর পর্য্যস্ত ৪০ মাইল তূভাগে কার্পা- 
সের চাষ হইত এবং ইহার তুলা তুলা জগতে আর কুত্রাপি 
হইত না। লঙ্ষীয়া নদী হইতে ধলেশ্বরী রূপগঞ্জ পথ্যন্ত ও 
রাজসাহীর () ভূষণা প্রস্ৃতি স্থানে বিস্তৃত কার্পাস চাষ 
[ছিল। বৎসরে ছৃইবার-_এগ্রেল-মে ও সেপ্েম্বর-অক্টো- 
বরে__তুলা জন্মিত। ধান কাটিয়া বিচালীতে আগুন লাগাইয়। 
সেই ছাই সার প্রাপ্ত জমি চষিয়া তাহাতেই তুলা বপন করা 
হইত। তুলার সহিত পর্যায়ক্রমে ধান বা তিলের চাষ 
কর! প্রথা [ছিল। বারুইরাই পাটের চাষ ভালে করিত। 
বীজের গায়ে যে তুম! লাগিয়। থাকে তাহা ১ইতেই মসলিনের 
সুপ সত প্রস্তুত হইত; তাহার পরের তুলায় মাঝারী সুতা 
ও তাহার পরের তুলায় মোটা স্থৃতা হইত। একটি কার্পাস- 
কোষের মধ্যের তুলার এই তারতম্য টুকু ঢাকার তাতরা 
ধরিয়! সুঙ্ষ সুত্র উৎপাদনে চরম কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। 

গ্রীষ্মের তুল! অপেক্ষা শারদী তুলা নকষ্ট হইত। তুলার 
ঘাম গড়ে মণ প্রত ৩২ টাকা মাএ ছিল। 

গারো পাহাড়, প্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভূত স্থানে “ভোগা? 
নামক এক প্রকার মোট! তুলা জন্মিত। মুজাপুর ও আরা- 
কান হঈতেও প্রচুর "তুল! ঢাকায় আমদানি করা হইত। 
রহ্ধযুদ্ধের পরে (১৮২৪) আগাকান হইতে তুলার আমদানি 


বন্ধ হইয়া যায়। 
ৃ কাট্না কাটা । 

কাপাঁসের কোয়া হইতে স্ত্রীলোকেরা তুল! বাহির করিয়! 
পরিষ্কার করিত। ঝোয়াল মাছের কান্কো ও ফাত চিরুণী 
রূপে ব্যবন্ৃত হইত। চাপত৷ গাছের কাঠে তৈয়ারি তক্তার 
উপর তুলা রাখিয়া একটা লৌহশলাকা তুলায় জড়াইয়া 
জড়াইয়৷ আশ হইতে বীজ ছাড়ান হইত। তৎপরে একটা 
ধনুক দিয়া! তুলা ধু[নত হইত। পেজা তুলা গোলা কাঠের 


প্রবাসী 
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গানে জড়াইয়া কাঠ খুলিয়া জড়ান তুলা ছখান তার মধ্যে 
চাপিয়| রাখা হইত। তার পরে নলীতে জড়াইয় কুঁচে 
মাছের নরম চামড়ায় ঢাকিয়! রাখা হইত, যেন ধূলা মাটি 
লাগিয়া ময়লা না হয়। 

সমস্ত সুক্ষ সুর হিন্দুমেয়েরা প্রস্তত করিত। এই কাজে 
বিষম ধৈধ্যের দরকার; ধৈধ্যগুণে হিন্দুমেয়ে জগতে অপরা- 
জিতা ) ডাক্তার কুক্‌ টেলর বলিয়াছেন যে হিন্দুর মেয়েদের 
এমন একটি অনন্যস্থুলভ ক্ষীণভাবে স্পর্শ করিবার শক্তি 
আছে যাহাতে তাহাদের পেশীবলের অভাব পুরণ হইয়া যায়। 
ত্রিশ বৎসরের ন্যুনবয়স্কারাই হুঙ্ম সুতা প্রস্তুত করিতে 
পারে। সুতা তৈয়ারর তোড়জোড় একটা চুবড়ীতে থাকে; 
তোড়জোড়ের প্রধান_পুনি” (তুলার নলী ), হান্কা লোহ! 
বা বাশের টাকু, কাদায় বসান একটা! ঝিনুক ৰা শামুক; 
একটা! ছোট পাথর বাটাতে একটু চা খড়ির গুড়া। টাকু 
একটা মোটা! সুচের মত, তলার দিকে একটা বড় মটরের 
মত একটু মাটি লাগান। স্ুএএবয়নকারিণী বসিয়া! বামহস্তে 
তুলার নলী ধরিয়া থাকে ও মাটিতে আটকান বিন্ুকের 
খোলের উপর টাকু একটু কাত করিয়া রাখিয়া ডাহিনহাতের 


" তক্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গু(লর সাহায্যে পাক দিয়! তুলার এক একটি 


আশ টানিয়া সুতা প্রস্তত করে। মধ্যে মধ্যে আঙলে 
থাঁড়র গুড়া লাগাইয়া লয়। খানিক সতা পাকান হুইলে 
তাহা টাকু হইতে খুলিয়া নাটাইয়ে জড়াইয়া রাখা হয়। 
বাতাস গলীয়বাঞপশূন্ত থাকিলে সুতা ভাল হয় না) এইজন্ঠ 
সুএবয়নের ম্থবিধাজনক লময় প্রাতঃকল বা বৈকাল ও 
স্ধ্যা। সুয্যোদয়ের পৃর্বেই সুক্মতম স্থএর বয়ন করা হয়। 
যদ প্রাতঃকালেও বাতাস শুষ্ক বোধ হয় তবে একট! চিটুকে 
পাত্রে গল রাখিয়। তাহার উপর সুতা পাকান হয়, পাত্রের 
জল গরমে বান্পীভুত হইয়! তুলার আশ সরস রাখে। 

পূর্বে দিল্লীর দরবারে যে সুত্র প্রেরিত হইত তাহার 
১৫* হাত সুতার ওজন হইত গড়ে ১ রর্তি মাত্র। ১৪০ 
হাতে ১ রাত যে সুতা তাহার “পড়েন” ও ১৬* হাতে ১ 
রতি ওজনের স্থতার "টানা' করা হইত। সোগার্গীয় 
১৭৫ হাত হুতার ওজন*১ রতি হইত। ১৮৪৬ সালে এই 
বন্ষ্যমান পুস্তক রচায়তা রেসিডেণ্ট সাহেব দেখিয়াছিলেন 
যে আধসের তুল! হইতে ২৫* মাইল লম্বা হুতা তৈয়ারী 


&ম সংখ্যা ।] 


হইয়াছিল। ডাক্তার কুক টেলার বলিয়াছেন যে অগুবীক্ষণের 
সাহাধ্য ব্যতীত এই সকল শৃতার অসমতা ও বদ্ধুরতা পরি- 
' লক্ষিত হয় না) হিন্দু রমণীর স্পর্শানুভাবকতা এত সুঙ্ষা। 
একজন বয়নকারিরী প্রত্যহ প্রাতঃকালে সুতা কাটিলে মাসে 
এক তোলা সত কাটিতে পারে। এই চরম পরিমাণ। 
সুনুল্ম সৃত্রের এক তোলার দাম ৮২ টাক! মাত্র । 
মোটা “ভোগা+ তুলার সুতা চরকায় কাটা হয়। এইট 
তুলা ধুনুরীরা পি'জিয়া ধুনিয়া দেয়। 
বয়ন । 
মসলিন বয়নের কয়েকটি ক্রম, যথা £--হৃতার পাট ও 
সুতা গুটান্, টানা! খাটান, টানায় নলী পরান না সান! 
দেওয়া ও বয়ন। 
সুতা প্রথমে নলীতে জড়ান থাকে বা ফেটির আকারে 
থাকে। সেই সুতার নলী বা ফেটি জলে ভিজাইয় দেয়। 
তার পরে একটা কাঠি নলীর মধ্যে পরায়, কাঠিটা এমন 
হওয়া চাই যেন নলীট! তাহার উপর ঘুরিতে পারে; একটা 
বাশের বাখারী অর্ধেক চিরিয়া ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে 
কাঠিশুদ্ধ নলী আটকাইয়া বা পায়ের বুড়া আঙুলের ফাঁসে 
চাপিয়া ধরিয়া! নাটাইয়ে সুতা জড়াইয়া লয়; নাটাই 
একটা নারিকেল মালার উপর রাখিয়! ডান হাতে পাঁক দেয়, 
বা হাতে নলী হইতে হৃষ্া খুলিয়া লয়। 
টানার স্তা তিন দিন জলে ভিজান থাকে; গ্রত্যহ 
ছইবার জল বদল করা হয়। চতুর্থ দিনে সুতার ফেট 
জড়াইয়৷ তাহার মধ্যে ইটা লাঠি দিয়! জোরে মোড়া দিয়! 
রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া! হয়। তার পরে রান্নার হাড়ির 
তলার ভূষাকালী মিশ্রিত জলে মোড়া খুলিয়! সুতা ডুবাইয়! 
ছই দিন রাখিয়া দেওয়! হয়, তারপর জল নিংড়'ইয়া কাঠিতে 
. টাঙাইয়! ছায়ায় গুকাইতে দেয়। আবার শুকাইলে এক 
রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখে । তৎপর দিন একটা পিড়ির 
উপর সুতা খুলিয়া খৈয়ের মাড়ের সঙ্গে গুঁড়া চুণ মিশাইয়া 
সুতায় মাথান হয়। মন্থুর সময় হইতে হুতাঁয় ধানের মাড় 
দেওয়া ভারতে প্রচলিত দেখা যায়। তার পরে নাটাইয়ে 
: জড়াইয়া জড়ায় রৌদ্রে দেয়? তৎপরে সুতার শ্রেণী 
বিভাগ করে; অতি সুক্ষ হুত! টানার ডাহিন দিকে, তার 
চেয়ে একটু মোটা বাম দিকে, তাঁর চেয়ে মোটা মধ্য স্থলে 
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দেওয়া হয়। এই হই সাদা মসলিনের টানা। ডুরে 
মসলিনের জন্ হই খেই সুতা! একত্র পাকাইয়া৷ একটা ডুরের 
টানা করে) এবং চারখানা মসলিনে চার খেই একত্র, 
পাকায়। 

পোড়েন বা ভরণার হ্তা আগে প্রস্তত করে না। 
বয়ন আরস্তের ছুধিন আগে প্রস্তত করে। এক দিনের 
কাজ চলে এতখানি স্ৃতা ২৪ ঘন্টা জলে ভিজাইয়! রাখে। 
পরদিন জল শুকাইয়া মাড় দিয়া পয়। যতদিন না কাপড় 
বোনা শেষ হয় ততদিন রোজকার সুতা রোজ প্রস্তত 
করিতে থাকে। 

টানার স্থান তাতির গৃহের সান্নহিত কোন গাছতলায় 
ফাকা জায়গা । ৪টা খুঁটা পুঁতে, খুঁটার মধ্যে মধ্যে ছুটা 
ছটা করিয়া শরকাঠি পুতে । তাতি ছুই হাতে দুইটা স্তার 
নাটাই লইঙ্কা সেই খোটা। ও কাঠির গায়ে জড়াইয়৷ জড়াইয়! 
দেয়। তার পরে সানা পরায়। একট! বেতের এক মুখ 
থেতো করিয়া সেই কুঁচি দ্বারা হতার জোট ছাড়াইয়৷ দেয় 
(ইহাকে "ঝাড়নি” বলে ) এবং “জোয়া” নামক ধন্নুকাকৃতি 
বেত দিয় স্থতা গুলিকে সমান্তর(ল কাঁরয়া দেয়। তৎপরে 
একট! দাগার গায়ে সেই সুতার টান! জড়াইয়| গৃহে আনে, 
তাত তা।তর গৃহমধ্যেই থাকে। 

চার কোঁণে চার খুঁটি পোতা থাকে, খুঁটির উপর লম্বা" 
লাম্বভাবে ছুইটা বাশ বাঁধা থাকে, তাহার উপরে তাতের 
দাগাদড়ি' আশ্রত থাকে। 

মাকু স্থপারীকাঠে গ্রস্ত হয়, ছুই কোণে লোহা! বাধান 
থাকে। মাকুর মধ্যে ছিদ্র থাকে, সেইখানে হুতার নলী 
পরান হয়, এবং নলীর সত মাকুরকোণের এক ছিদ্রের মধ্য 
দিয়। খুলিয়া খুলিয়া বাহির হইয়া যায়। টানার সথতার মধ্য 
দিয় মাকু একদিক হইতে অপরদিকে যাতায়াত করিতে, 
থাকে ও নলীর সুতা খুলিয়া! ভরণ! য়ন করে। ভারতের 
হিন্দু তন্তবায়দিগের মাকু চালাইবার অসাধারণ ক্ষমতা । 
প্রসিদ্ধ এ্রতিহাসিক অর্খে বলেন, যে যন্ত্র লইয়! হিন্দু তাতি 
সুুক্মু মসলিন বয়ন করে, সেই যন্ত্রে যুরোগীয় স্াঁতির 
অনমনীয় মোটা আঙুল মোট ক্যাশ গড়া বুনিতে পারে 
কি না সনহ। বয়নের সময় ঘর্ষণ অতিক্রম করিবার জন্য - 
মাকু, নলী 'গ্রভৃতিতে তৈল মাথাইয়া দেয় এবং একটা নল 
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খেঁতো করিয়া দেই কুচি ্ঘপ ভবে ডুবাইযাম মাঝে মাঝে 
টানার উপর বুলাইয়! দেয়। ১০1১২ ইঞ্চি কাপড় বুন! হয় 

, আর তাহার উপর একটু করিয়া চুণের জল ছড়াইয়া “নাটা- 
নারদে' জড়াইয়া রাখে । দ্বিগ্রহরে কাপড় ভালে! হয় না, 
এজন্ প্রাতঃ-সন্ধ্যায় তাতিরা কাপড় বুনিয়া থাকে। আধাঢ় 
শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বাযুমগুল জলবাম্প পূর্ণ থাকে, এ তিন 
মাসই বস্ত্র বয়নের উত্তম সময়। গরম শুখার সময় তাঁতের 
নীচে চিটকে পাত্রে জল রাখিয়! বাম্প সংগ্রহ করে। বাম্পা- 
ভাব হইলে সুতা ছিড়িয়া যায়। 

শুধু টানা তৈয়ারি করিতে দুজন লোকের ১* হইতে 
৩* দিন লাগে। ছুজন লোকে বুনিতে আরম্ভ করিলে 
সাধারণ কাপড় ১০ হইতে ১৫ দিন, শুক ২৭ দিন, স্ুহুক্ম 
৩০ দিন, অতি সুক্ষ ৪০1৪৫ দিন এবং অতি সুক্ষ ডুরে বা 
চারখান! বুনিতে ৬০ দিন লাগে। ৭০৮০২ টাকার মলমল 
থান বুনিতে ৫1৬ মস লাগে। 

ফুলদার জামদানি কাপড় বুনিতে ফুলের নক্সা! কাগজে 
আঁকিয়া সেই কাগজ টানার নীচে ধরে ও তাহারহ রেখার 
অন্ুদরণ করিয়৷ ফুল বুনে। 

কাপড়ের নাম ও প্রকার । 

মসলিন সাধারণত ২০ গজ লম্বা ও ১ গজ চৌড়া৷ হয়। 
মসলিনের ছুই পাশে ছিলা থাকে । মিশরের মী [ অর্থাৎ 
রক্ষিত মৃতদেহ ] শরীরে জড়ান কাপড় ঠিক মদলিনের 
মত ছিলাদার; হাজার হাজার বৎসর অবিরুত রাহয়াছে। 
মসলিনের মধ্যে প্রধান গুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল-_ 

(১) মলমুল খাস--অর্থাৎ খাস রাজারাজড়ার ঘরে 
ব্যবহারের জন্য । ইহাই “আধি' অর্থাৎ ১০ গজ লম্বা 
১ হাত চৌড়া। ওজন ৮ তোল! ৬ আনা। মুল্য ১০০২ 
টাকা । হাতের অন্ধুরীয়ের মধ্য দিয়! গলিয়! যাইতে পারে। 
ইহাকে লুতাজালের সহিত তুলনা! করিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। ইহা বড় ঘরের মেয়েরা পরিধান করিতেন। নগ্নতা 
নিবারিত কেমন করিয়া হইত? 

- (২) ঝুনা-অর্থাৎ সুক্ষ । দেশীয় নর্তকী গায়িকারা 
এবং অন্থ্্ম্পস্তা অন্তঃপুরিকারাই শুধু ব্যবহার করে। 
তিব্বতীয় “ছুলবা” নামক গ্রন্থে বণিত আছে যে__কহিঙ্গরাজ 
কোশলরাঁজকে এই বস্ত্র উপচৌকন দিয়াছলেন। এই বন্ত 
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বিজনিসিনিভিত নায়ী এক কিস হস্তগত হয়? 
সে ইহা পরিধান করিয়৷ প্রকাশ্ত স্থানে উপস্থিত হয়, 
তাহার নগ্নতা আবরিত হয় নাই। তদবাঁধ ভিক্ষুণীদিগের 
এই বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ হইয়াছে। টেবানিয়ে তাহার 
ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে লিখিয়াছেন যে, এবংবিধ বঙ্ত বিদেশে 
রপ্তান হইতে পারিত না, মোগল দরবারে ও দরবারী 
আমর ওমরাহ|দগের জনই সমস্ত ক্রীত হইত। পুরস্ত্ীরা 
গ্রীক্মকালের পোষাক করিতেন এই কাপড়ে এবং রাজা- 
রাজড়ারা এই ব্তরপারাহতা রমণী লাশ্তলীলা দেখিয়া! বড়ই 
কৌতুক অনুভব করিতেন । 

(৩) রং-ঝুনার মত উলঙ্গ বাহার কাপড় 

(8) আব্-রবান্-অর্থাৎ বহমান ( রবান্‌) জল ( আবৃ)। 
সমাট ওরংজেব তাহার কণ্তার পারিচ্ছদের অভ্যন্তরে সকল 
অঙ্গ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে দোঁথয়া কন্তাকে ভতৎসনা 
করিয়াছলেন। কন্তা তহুতরে ঝলিয়া/ছলেন যে তান ত 
আবরুর জন্ত সাত সাতটা জাম পাঁরয়া/ছলেন। নবাৰ 
আলীবন্দা থায়ের আমলে একথান৷ আব্রুয়। কাপড় ঘাসের 
উপর মেলিয়৷ দেওয়া হুইয়াছল সেই কাপড় ঘাসের মধ্যে 
অনৃশ্ত হইয়া 'গয়াছল, একটা গাভী 61রতে চারতে ঘাসের 
সঙ্গে গোট। কাপড় খানাই খাইয়! ফোঁলয়াছিল। 

(৫) সরকার আল- প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের জন্ত 
প্রস্তুত হহত। ূ 

(৬) খাসা--ইহার ডৎ্রষ্টতম কাপড়ের নাম জঙ্গল- 
খাসা । 

(৭) শুব-নাম--প্রভাত (শিশির, ঝা 

শব-নাম-সদ্ধ্যার [শিশির 

(৮ আলবল্লা_এই বস্ত্র গ্রীক যোদ্ধার! বর্খের উপর 
পরিত ) সেই পরিচ্ছদের নাম ছিল “'আবোল্লা । 

(৯) তন্-জেব_-তন্‌ মানে দেহ, জেব মানে অলঙ্কার। 

(১০) তরহ.-উদ্দাম__ প্রায় উলঙ্গ ()। 

(১১) নয়ন-স্ুখ-_নয়নানন্দকর বস্ত্র বলিয়া! এই নাম 
হইয়াছে। . 
(১২) বদন-খাঁস--কেবল দেহ, এই বস্ত্র পরিলে দেহ 
ভিন্ন বস্ত্র লক্ষ্য হয় না বলিয়া বোধ হয় এই নাম। 

(১৩) শর্-কন্দং-শিরোবন্ধন, পাগড়ীর কাপড়। 


শাসিত 


৫য় সংখ্যা । ] 


পলা 


(১৪) সরবতী_সরবতের মত পাতলা) 
শর্-বুটি _শিরোবেষ্টন, পাগড়ীর রর ] 

০৫) কামিজ-_জামার কাপড়। জ।রর কাজ কর! 
পোষাক পরিয়া তাহার উপর এই কাপড়ের “জামা” (কুঞ্চিত, 
স্তর বিন্তস্ত আগুন্ফ লম্বিত এক প্রকার পরিচ্ছদ) পারলে 
জরি সাটিনের জলুষ দাদা কাপড়ের সুঙ্-স্তর ভেদ করিয়া 
বাহির হইত )__যেন বাম্পভরা বাধুস্তরের মধ্য দিয়া নক্ষত্র 
দ্যুতির চমকানিটুকু, আধো গুপ্ত আধে! ব্যক্ত। 

(১৬) ডুরিয়া। 

(১৭) চারখানা। 

(১৮) জামদানি -লতা পতি! ফুলকাটা! কাপড় । সমাট 
ওরংজেবের জন্য ২৫০২ টাকায় ১ থান জামদানি তৈয়ারি 
হইত। ঢাকার নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা থার জন) ফি 
থান ৪৫০২ টাকা করিয়া পড়িত। 

বাইবেল উল্লিখিত (5201519] ৮1, 5০, 3) মেশি 
নামক বস্ত্র বোধ হয় মসলিন (5০ 1719.7155 1৫/%//০1 
1125/979 ০] £7%9 43416.) আতি পুরাকালে ভারতের 
এই বস্ত্র প্যালেষ্টাইনে নীত হইত ইহার প্রমাণ বাইবেলে ভূরি 
ভূরি পাওয়া যায়। (72৯০এ৪ 34, 24? 23)। খুষ্টের 
জন্মের বহু পূর্বে ভারত বিদেশকে বজ্র সরবরাহ করিত। 
অধ্যাপক উইললন তাহার খণ্েদ সংহিতার ভূমিকায় লিখিয়া- 
ছেন যে ভারতীগণ শিল্পকুশলী সমুদ্রযাত্রিক ব্যবসায়ী জাতি 
ছিল। হায়, সে দিন আমাদের কেন গেল, আবার কবেই 
বা ফিরিয়৷ আসিবে ! 

ঢাকার কাপড়ের খ্যাতি রোমক দার্শনিকদিগের রচনায় 
ও জুভেনালের বঙ্গকবিতার 'মধ্যে দেখা যায়। প্রাচীনের! 
এই বস্ত্ুকেহাওয়ার কাপড়? ডে5059 €6%61115) আখ্যা 
দিয়াছিলেন। ঢাকার মসলিন গজ কতক ফু' দিয়! উড়াইয়া 
দেওয়! যায় বলিয়া এই নাম হইয়াছিল না হাওয়ার মত 
অনৃশ্থ বলিয়া ? 

এরিয়ানের পুস্তকেও ইহার উল্লেখ দেখ! যায়। এরিয়াঁন 
মিশিরবাসী গ্রীক, থৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তুলাকে 


প্রাচীন লাটিন লেখকগণ বলিতেন “কষার্বাসস, হিক্র 'কার্পাস, 


পারন্ত “কার্বাস, সংস্কৃত 'কার্পাস”। 
ছইজন মুসলমান পরিক্রাঞ্ক বঙ্গীয় বস্ত্র খ্যাতি লিপি- 


. চাকার ব্সন্যবসায়। 
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বদ্ধ করিয়া গিশ্নছেন (নবম শতাব্দী) ॥” নবম হইতে যোড়শ 
শতান্ীর মধ্যে ইহার কোন উল্লেখ আর দেখ! যায় না। 
১৫৮৬ সালে ইংরাজ পধ্যটক র্যালফ. ফিচ সোনারগীয়ের 
মসলিনকে দর্কোৎ্কুষ্ট বলিয়াছেন। সাত্্ার্ভী নুরজাহান . 
বঙ্গের বন্ত্রশিল্পের [বশেষ সাহায্যকারিণী ছিলেন। তাহার 
সময়ে ঢাকার সৃতি কাপড় ও মালদহের রেশমী কাপড় 
রাজদরবারের প্রধান পরিচ্ছদ বলিয়! গণ্য হইত। 

হুক মনলিনে হাঁজার হইতে দেঁড়হাজার সুতার টান! 
থাকে। মসলিনে ছুই আড়াই হাজার সুতার টানা পধ্যস্ত 
থাকিলেও তাহার সুঙ্মুতা অন্ত দেশের কারিগরের অনায়ত্ব। 

ঢাকায় মসলিন ভিন্ন নিম্নলিখিত বনজ সকল বয়ন কর! 
হইত £-- 

(১) ঝাফতা-_পারস্ত শব্দ মানে “বোনা । ট্যাভার্নিয়ে 
ইহার ছুই থান প্রার ১৫০ টাকায় ভড়ৌচে বিক্রয় হইতে 
দেখিয়াছিলেন। হিন্দু স্ত্রীলোকের পরিধেয়। 

(২) বুন্ি-_লাল বা কালো পাড়ওয়ালা | মুসলমান মহি- 
লাঁর পরিধেয় । 

(৩) একপাট্টা-উড়ানি রূপে ব্যস্ত হইত। 

(৪) জোড়- ব্রাহ্মণের পরিধেয় । 

(৫) শাড়ী_পাড়ওয়ালা পরিধেয় | 

(৬) ধুতি*- ধৌত করা যায় বলিয়া এই নাম। 

(৭) হানম্মম-_ক্সানের সময়ের জন্য, মোটা কাপড়। 
শীতের সময় উড়ানিও হয়। 

(৮) গামোছ!। 

০৯) গজি, গড়া_দরিদ্রের পরিধেয় । মৃতাবরণী। 

মুগা রেশম মিশাইয়াও প্রায় ৩৩. প্রকার 'কাপড় প্রস্তুত 
হইত। তন্মধ্যে প্রধান ঃ__কুটাঁওরুমী, নওবুটি, আজিজুলা, 
লচক, কাশিদা (ফুলদার)। এই সকল “মালদীকী+ 
(মালদহকী আর্থাৎ মালদছের) কাপড়ের অন্ুকরণ। এই 
সকল কাপড় আরব, ব্রহ্ম, মিশর, তুকী দেশে যাইত। 
মুসলমান বিয়ের সঙ্গে এই প্রকার মিশ্রিত উপাদানে বস্ত্র- 
বয়ন প্রণালী মালদহ হইতে ঢাকায় প্রবর্তিত হয়। মালদহের 
“এল।চী” (ছুপিঠ সমান) ও মশরু (সদর অন্দর পিঠওয়ালা) 
কাপড় মুসলমান অধিকারের বন্পুর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল। 
রাণী হইতে দাসী পর্যন্ত সকলেই রেশমের বস্ত্র বয়ন করিত, 
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বদ, ০১০ পাপ পি পান 


কেহ হীন কাজ মনে করিয়া জজ্জা করিতন না। ॥ পুর্বকার 
স্্ীলোকদিগের-_কি হিন্দু কি মুসলমান--বন্তর বয়নই অবসর- 
বিনোদন কার্ধা ছিল। ১৮২৮ সালে বিলাতী সুতা দেশে 
ঢুকিয়া শনৈঃ শনৈঃ সর্বনাশ করিয়াছে। কায়স্থ পুরুষগণও 
এই ব্যবসায় করিতে হীনতা বোধ করিত না। ক্তীতি 
ছাড়া যুগীরাও তাতের কাজ করিত। 


তাঁতি ও ব্যবসায়ের বৃত্তান্ত । 


তাতির বাবসায়ে পাকা লোককে “কারিগর” বলিত, 
এবং শিক্ষার্থীকে “নিকারী, বলিত। যাহারা সুতার পাট 


করে তাহাদের মজুরী দৈনিক দেড় আনা, সাধারণ মসলিন 


বয়নকারী তাঁতির মজুরী দুই তিন আনা, ফুলদার মসলিন 
করার ' মজুরী চারি আনা অথবা ৭টা ফুলে এক আনা। 
শৈশব হইতে কাজ আরম্ত করিয়া শিক্ষা অভ্যাস ও জন্মগত 


ক্ষমতায় এক একজন কারুকর অদ্ভূতকম্মা হইত। তখন 
খাগ্ দ্রব্যের মুল্য ছিল-- 
১৭৬০ ১৮০০ ১০৩৭ 
সালে সালে সালে 
চাউল ১/০ মণ ॥০--9%* ১২-)|০ ১॥০--২৯ 
লবণ ১/৭ মণ ১1০ ৫. ৫২. 
সপ তৈল ১/০ ৩০ ৫২. ৭৯ 


ভূমিকরও তখন অতাপ্প ছিল। এখন ত” সাহেবের অভর 
পকেট ভরাইবার চেষ্টায় কর বাঙ়িয়াই চলিয়াছে। 

কাপড়িয়া মহাজনের কাপড় হাটে লইয়া গিয়া হাতে বা 
গজে মাপিয়া বেঁচিত। পাইকার, মুঁকিম, নাখোদারা 
অধিক পরিমাণে ফিনিয়া খুচরা বেচিত। দালালের 
খরিদদার যুটাইয়! দিয়া কাঁমশন পাইত। 

ঢাকায় ঈষ্ট ই[ওয়৷ কোম্পানর কুঠি ছিল। দালালের 
মারফতে, কুঠিতে কাপড় ক্রীত হইত। কুঠিয়ালগণ দরিদ্র 
লোভী তাতিদিগকে অগ্রিম দাদন দিয় মাল একচেটিয়া 
করিয়া রাখিয়াছিল। 'যাচনদার, যে দর বলিয়া! দিত 
তাতদিগকে সেই দরে কাপড় বিক্রয় করতে হইত। প্রসিদ্ধ 


“মনীষী বার্ক বলিয়াছেন যে তাতির1 বৎসরে যত টাকার' 


কাপড় উৎপন্ন করিতে পারে তদপেক্ষাও অধিক টাক! জোর 
করিয়! তাতিদগকে দান দেওয়া হইত। এইরূপে তাতিরা 


পরবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


১০০০০ ০৪ লসট 


রিবন: জন্য দাসত্বখণে আবদ্ধ হইয়া নির্যাতিত 
জর্জরিত হইত । 


কাপড় ধোলাই-_পাইট- প্যাক করা । 

আবুল ফজল লিখিয়! গিয়াছেন যে সোণারগায়ের কাছে 
শতরশুওা নামক স্থানের জলে কাপড় কাচিলে দিব্য পরিষ্কার 
হইত। ট্যাবার্ণিয়ে ব্যারোচি নামক স্থানের নদীর জলের 
এইরূপ প্রশংসা! করিয়াছেন। নারায়ণদিয়া হইতে তেজ-গ। 
পথ্যস্ত ভূভাগের জলের এই খ্যাতি এখনো আছে । তেজগীর 
সমৃদ্ধির সময় ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাণী প্রভৃতি কুঠিয়ালের 
ধোলাই কারখানা এ স্থানে ছিল। নারায়ণদিয়ায় তি 
জলে কাপড় ধোয়া হইত । 

কাপড় গামলায় ভিজাইয়! আড়ভাবে খাঁজকাটা তক্তার 
উপর ধোপা! আছড়ায়। সুস্থক্ম মসলিন আছড়ায় না। 
তৎপরে সাঁবান* সাজিমাটির জলে কাপড় ভিজায়। তৎপরে 
ঘাসের উপর ছড়াইয়! দিয় জল ছড়া দেয়; অর্ধ শুষ্ক হইলে 
ভাটিতে দেয়। সমস্ত রাত্রি ভাটিতে থাকার পর কাপড় 
বাহির করিয়া ক্ষমীরজলে ডুবায় এবং আবার শুকায় আবার 
ভীটিতে দেয়, এইরূপে ১০১২ বার ভাটিতে দিলে কাপড় 
সুশুত্র হয়। অবশেষে পরিষ্কার জলে ধুইয়া নেমুর রসমিশ্রিত 
জলে ডূবায় ; নেমুর রসে কাপড় কাচলে এমন সাদা হয় যে 
চোখ ঝলসিয় যায়। রেশমমিশিত কাপড় কাচিতে নেমুর 
রসের সঙ্গে চিনি মিশ্রিত করে, ইহাতে রেশম উজ্জ্বল হয়। 
তৎপরে রৌদ্রে কাপড় শুকাইয়া লয়। 

এক থান মসলিন কাচিতে ৩০২ হইতে ১৬৯২ টাকা 
পর্য্যন্ত খরচ পড়ে। |] 

কাপড় কাচা! হইলে “নারদীয়া” কাপড়ের, পাট করে। 
জথমি স্থানে জলের আছড়া দিয়! নাগফেনীর কাটার চিরুণী 
দিয়া দিস্তে পড়া তা সরাইয়া সমান করিয়! দেয়। ইছা- 
দিগকে “কাটাদদারও বলে। 

'রফুগর/ রফুকর্্ম করিয়া ছেঁড়া ফুটা, হাঃ গিট সারিয়া 
দেয়। 





* সাধান মুসলমানগর্ণ এদেশে প্রথম প্রবর্তিত কয়েন। 'সাবুন' 
আরবীয় কখা। ঢাকার সাবান তৎকালে অত্যুকৃষ্ট বলিয়। পরিগণিত 


ছিল ও ভারতের অন্থান্ত প্রদেশে আদৃত ছিল। নাধানের প্রচলন হওয়ার 


পূর্ধ্ধে কলার যাসনার ক্ষার হ্যবন্ধত হইত। 


৫ম সংখ্যা |] 


দাগধুবী” মসলিনের সকল প্রক্ষার দাগ দূর করে। 
আমরুল শাকের রস দিয়। লোহার দাগ উঠায়। অন্ঠবিধ 
দ্বাগ উঠাইতে ঘি, চুণ ও খনিজক্ষার ব্যবহার করে। 

'কুন্দেগর? তেতুল কাঠের তক্তার উপর মসলিন বিছাইয়! 
চালের জল ছড়া দেয় আর মঙ্গণ শাখ ঘসিয়া পালিশ করিয়া 
দেয়। 

ইিস্্ীওয়ালা” অবশেষে ইস্ত্রী করে। ফুলদার মসলিন 
.উপর নীচে কাগজের মধ্যে রাখিয়! তবে ইদ্্রী করে। এই 
কাজ: বোধ হয় মুসলমানদিগের দ্রারা ভারতে প্রবর্তিত 
হইয়াছে। , 

'নারদীরা” কাপড় ভীজ করে, “বস্তাবন্দ”' প্রাক করে। 
ছুখানা তক্তার মধো কাপড় রাখিয়া দড়ি বাঁধিয়া সেই 
দড়িতে ছুইট| লাঠি লাগাইয়৷ মোড় দিয়! দিয়া গাট কশে। 
ট্যাবাঁণিয়ে লিখিয়াছেন যে মহম্মদ আলি বেগ পারস্তের 
দূত ভারতে ছিলেন। পারস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়৷ শাহকে 
একটি মুক্ত! খচিত নারিকেল খোল উপঢৌকন দেন। সেই 
নারিকেল খোলের মধ্যে ৬* হাত লম্বা মসলিনের পাগড়ী 
ছিল। 

সুচীকর্ম্ম । 

ভারতে স্চীকর্ম প্রায় মুনলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ । 
ধুবীজাতীয় স্ত্রীলোক ভিন্ন হিন্দুর ইহার চ্চা করে না। 
'সুঙ্গা সুচীকর্ ও বেল চিকণ প্রভৃতির উদ্ভব ₹ইয়াছিল 
মিশরে। নবম শতাব্দীতে মিশর আরব গ্রীসের সঙ্গে বঙ্গের 
ব্যবসায় সম্পর্ক ছিল, সেই সময় উহ! বঙ্গে আসিয়! থাকিবে। 
কিন্ত এলিজাবেথের সময়, ১৫৪* সালে একজন ভারতী 
প্রথমে ইংলগ্ডে নুচী নির্াণ-পদ্ধতি প্রবন্তিত করে) 
গ্রবর্তীকের মৃত্যুর সঙ্গে সেই সহ শিল্পও লুপ্ত হইয়া ১৫৬০ 
সালে পুনরুদ্ব,দধ হয় (5০০47 ০ 16616 77/971, 0৮ 
0১৪ ০০0106593 ০ 11607 0. 254), 

সীবন শিল্পের মধ্যে “সিলাই, সাধারণ। সিলাইকর 
'দজ্জী, প্রায় মুসলমান । তৎপরে “রফুগর” ; ইহারা হুঙ্ 
'মললিন হইড্রে ২ৎ গজ সুতা বাহির করিয়া সেই খানে 
অন্ত একটা! সুতা বেমালুম পরাইয়া দিতে পারে। মসলিন 
ধোলাই হুওয়ার পর যি কোন এক খেই হুতা শীত 
স্থল বোধ হয়, রফুগর তাহা বাহির করিয়া! সয় হৃত। 


ঢাকার বন্ত্রব্যবসায়। 


২৭৭ 


পরাইয়া দেয়। ইহাকে ছুনাই বলে। প্রায় সকল 
রফুগর আফিংখোর, নেশা না লাগিলে ভালো কাজ করিতে 
পারে না। 

জর-দো-জী (০701310910৩) বাঁ ফুলকাটা কিনারা. 
করা ঢাকার প্রসিদ্ধ শিল্প । এখানকার সোণা রূপা বা 
রেশমের কাজকরা কাপড় ফ্রান্দে যাইত। বঝিঁর্ি পোকার 
পক্ষ দ্বারাও শাল রুমাল মসলিন মশারীতে ফুলকাটা হইত। 
শল্স! চুমকীর নকাণী কাজ করিতে কাপড়ের উপর খড়ির 
নঝস! আকিয়! দাগে দাগে সেলাই কর! হয়। এই ব্যবসাধী- 
দিগকে 'জরদোজ' বলে। 

চিকণকারী বা চিকণদোজী-_জালিফুলকাটা। ইহা 
এক্ষণে বর্গাদেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে লক্ষৌ সহবের 
চিকণের কাজ পৃথিবীর মধ্যে স্থপরিচিত ও সমাদৃত । 

মুগ রেশম দিয়া ফুলকাটা কিনারাকে “কাশিদা” বলে। 
এই ফুল একটু মোটা রকমের। এই রকম ফুলকাটা বস্ত্র 
বসোরা ও জেড্ডাতে থুব বিক্রয় হয়। 

রং। 

রংয়ের কারবার ঢাকায় উন্নত হয় নাই। কাপড়ের 
পাড়, নামাবলী ইত্যাদির জন্য শুধু লাল, কালো, নীল 
ধয়ের স্থতা প্রস্তুত কর! হইত। রংয়ীদের নাম “পটোয়াঃ 
ও পটিপিকাঁর, ৷ চিপিকারগণ কাঠের উাচে রং লাগাইয়া 
কাপড় ছাপিত, যেমন করিয়া এখন বুন্দাবনী কাপড় লক্ষ 
ছিট প্রভৃতি ছাঁপে। 

ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায়ের অধঃপতন । 

ভারতের বস্ত্ের সুখ্যাতি এরিয়ান, প্রিনি, ফা হিয়ান, 
ইবন্‌ বাতুতা, টেবাণিয়ে 'প্রভৃতি/প্রাচীন বিদেশীরা করিয়া 
গিয়াছেন। তখন ভারতীগণ অর্ণবপোত চালনা করিয়া 
মূদ্রা করিত ও ঘ্রেচ্ছ” ও যিবন রাজ্যের সঙ্গে 
ব্যবসায় ব্যপদেশে সংশ্লিষ্ট ছিল, তখন জাত যাইবার ভয় 
ছিল না। তৎপরে ভারতের ব্যবসায় মুসলমাঁনৈর হস্তগত 
হয়, হিন্দুগণ তখন বিধি নিষেধের জাল জড়াইয়া দিব্য 
নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিবার যোগাড় করিতেছিল। তৎপরে 
উদ্যোগী পুরুষসিংহ যুরোপীয়গণ ভারতে পদার্পণ করিতে 
লাগিল। ১৫১৮ সালে প্রথম পর্ত,গীজগণ' বাংলায় 
আসে। এই সময় হইতে ষোড়শ শতাবী পর্যাস্ত 


২৭৮ 


র্ভূীজগণকে: কখন একক বন আরাকানের কে 
মগের সাহায্যে মুসলমান রাজগণের সহিত যৃদ্ধলিপ দেখ! 
যায়; বাংলার অন্নগ্রাস কাড়িয় লইবার চেষ্টার এই হুত্রপাত। 
. এই সময় চট্টগ্রাম, বাকলা চন্তরদ্বীপ, সোণারগ, সপ্তগ্রাম, 
তাম্রলিপ্তি, বাংল! ( ঢাকা ) ব্যবসায়ের প্রধান আড়ং ছিল। 
১৬৬৬ সালে উষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঢাকায় কুঠি প্রতিষ্ঠা 
করে। ইহাই চরম ছুর্দশার কারণ। কুঠিয়ালদিগের অত্যাচার 
কাহিনী নকলেই অল্প বিস্তর পরিজ্ঞাত আছেন, তাহার বর্ণন! 
নিশ্রয়োজন। আজ কাল লাট মিণ্টোর জবরদন্তি আইনের 
আমলে সত্য কথা প্রকাশও নিষেধ। অতএব ইঙ্গিতে ইংরাজের 
অত্যাচার বুঝিতে হইবে-_সাধু সাবধান! এত চেঙ্গার 
পরেও গ্লাসগে! জেলায় মসলিন বুনিতে পারে এমন তাতি 
৬।৭ জন ও ম্যাঞ্চেষ্টারে ১ জন পাঁওয়। যাঁয় কিন! সন্দেহ 
(1716 ০%177221176,) 

কোম্পানি সুতানটিতে জব চার্ণকের তন্বাবধানে ১৬৯১ 
সালে কুঠি নির্মাণ করেন। তাহাই ১৬৯৯ সালে ফোর্ট 
উইলিয়ম ( কলিকাতার কেল্লা ) নাম প্রাপ্ত হয়। এই সময় 
দেশী কারিগর, ব্যবসাদার ও মোগল দরবারকে ফাঁকি দিবার 
জন্য ইংরাজের চুরি জুয়াচুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ব্যাপারের যে 
কোন ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে। সেই সময় ইংল্ডে এক গজ 
মসলিন ২২২ ২৩২ টাকায় বিক্রয় হইত। ১৭০৭ সালে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতীয় মাল ইংলগ্ডে আমদানি বন্ধ 
করিবার জন্ত এক আইন করে। সেই আইনে বাংলার 
নিয়লিখিত বস্ত্র ইংলগ্ডে গ্রহণ নিষিদ্ধ হয় ঃ__ 

মলমল, আবরয়া, ঝুনা, রং, তর্-উন্দাম্‌, তাঞ্জেব, 
জামদানী, ডুরিয়া ও খাসাএ 

১৭০১ সালে ঢাকাই মসলিনের উপর শতকরা ১৫২ 
টাকা শুন্ক নির্ধীরিত হয়। 

১৬৬৬ সালে ওলন্দাদ বণিকগণও ঢাকায় যথেষ্ট 
গ্রতিপত্তিশানী হইয়াছিল। তাহার! জাপান ও যুরোপে বন্ত 
প্রেরণ করিত। ১৭৮১ সালে তাহাদের কুঠি ইংরাজেরা 
জবরদৃন্তি দখল করিয়া অধ্যক্ষকে বন্দী করে। 

ফরাশীগণ বাংলায় ১৬৮৮ সালে আমে এবং ১৭২৬ 
'সাল হইতে ঢাকায় ব্যবসাক়্ আরস্ত করে। ১৭৭৮ সালে 
ইংরাজ ইহাদের কুঠি কাড়িরা লয়। ১৭৮৩ সালে ফিরাইয়া 


প্রবাসী।, রে 


যা ডান! 


দেয়। ন্নাধার ১ ১৭৯৩ এলে লইয় ফিরাইয়া দেয়। 
সালে তৃতীয় বার দখল করিয়া ১৮১৫ সালে ফরাশীদিগ্নকে, 
ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। ১৮৩০ সালে ফরাশী গভর্ণমেণ্ট 
ইহা ঢাকার লোককে বিক্রয় করে। 

মুনিদাবাদের জগৎসেঠ তাঁতি ছিনেন। 
বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। 

১৮১৭ সালে ইংরাজের কুঠি বন্ধ হইয়! যায়। যুরোপে 
কাটতি বন্ধ হওয়ায় ও যুরোপের মস্ত কাপড়ের প্রতি-. 
যোগিতায় বাংলার বন্ত্রশিল্প |চরনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ব্যবসায়ের অবন[তির সঙ্গে সহর গ্রাম হইয়াছে কোথাও ঝা 
একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হুইয়াছে। ঢাকার সমৃদ্ধির সময়ে 
ঢাকা সহর ১৫ মাইল ব্যাপিয়। ছিল। ১৮০ সালে ঢাকার 
জন সংগা! ছিল ছুই লক্ষ, ১৮৩৮ সালে বাবসায় বন্ধ হওয়ায় 
হইয়া ছিল মোটে ৬৮ হাজার, আঙুল কাটা সাতিরা 
অকর্মণ্য হয়! চাষে মন দিল, মাকু ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিল। 
ইংরাজ গোড়া কাটিয়৷ আগায় জল ঢালিতে মজবুত; ঢাকার 
বন্প ব্যবসায় নষ্ট করিয়া ঢাকায় ছুইবার মার্কণের তুলা 
চাষের চেষ্টা হইয়াছিল, চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। 

এই সমস্ত হইতে ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায়ের অবনতির 
স্থ্রপাত ১৭৯৩ সাল হইতে ধরা যাইতে পারে, সেই সময় 
ইংলগ্ডে কলের তাত প্রচলিত হয়। 

ঢাকার এই নষ্টশিল্প আবার কবে প্রবুদ্ধ হইবে ঈর্বর, 
জানেন। 


১৮০৩ 


তীহারে! 


পেস 


গোরা। 


১ এন 
শ্রাণ মাসের সকাল বেলায় মেঘ কাটিয়! গিয়া! নির্মল 
রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া! গিয়াছে। রাস্তায় গাড়ী 
ঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়াপ|! অবিশ্রাম হাকিয়! চলিয়াছে, " 
যাহারা আপিসে, কালেজে, আদালতে যাইবে তাহাদের 
জগ্ত বাসায় বাসায় মাছ তরকারীর চুপৃড়ি আসিয়াছে ও . 
রান্নাঘরে উনান জালাইবাঁর ধোঁয়া উঠিয্বাছে-_কিন্ত তবু 
এত বড় এই যে কাজের সহর কঠিনহৃদয় কলিকাতা-_ 
ইহার শত শত রান্তা এবং গলির ভিতরে সোখার আলোকের 


রা, 


ধার আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিষা না 
চলিয্সাছে। 

এমন দিনের বিনা কাজের অবকাশে বিনয়ভূষণ তাহার 
বাসার দোতলার বারান্দায় একল্সা দাড়াইয়। রি জনতার 
চলাচল দেখিতেছিল। কালেজের পড়াও অনেকদিন চুকিয়া 
গেছে, অথচ সংসারের মধ্যেও প্রবেশ করে নাই, বিনয়ের 
অবস্থাটা এইরূপ। সভাসমিতি চালানো এবং খবরের 
কাগজ লেখায় মন দিরাছে__কিন্তু তাহাতে সব মনটা ভরিয়! 
উঠে নাই। অন্তত আজ সকাল বেলায় কি করিবে তাহা 
ভাবিয়া না পাইয়া! তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। 
পাশের 'বাড়ির ছাতের উপর গোর্টাতিনেক কাক কি 
লইয়া ডাকাডাকি করিতেছিল এবং চড়,ইদম্পতি তাহার 
বারান্দার এক কোণে বাস! নির্মীণব্যাপারে পরম্পরকে 
কিচিমিচি শবে উৎসাহ দিতেছিল--সেই সমস্ত অব্যক্ত 
কাকলী বিনয়ের মনের মধ্যে একটা কোন্‌ অস্পষ্ট ভাবা- 
বেগকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। 

আলখাল্লা পর! একটা বাউল নিকটে দোকানের সাম্নে 
ঈাড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল__ 

“খাঁচার ভিতর অচিন্‌ পাখী 
কম্নে আসে যাঁয়- 
ধরতে পার্লে মনোধেড়ি 
দিতে পাঁখীর পাঁয়।” 

ৃ কি ইচ্ছ! করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই 
অচিন্.পাখীর গানট! লিখিয়৷ লয়, কিন্ত ভোর রাত্রে যেমন 
শীত-শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টানিয়৷ লইতে 
উদ্তম থাকে না তেমনি একটা আলস্তের ভাবে বাঁউলকে 
ডাকা! হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল প্র অচেনা 
পাখীর স্ুুরটা মনের মধ্যে গুন্‌ গুন্‌ করিতে লাগিল। 

এমন সমুয় ঠিক তাহার বাসার সাম্নেই একটা ঠিকা 
_গাঁড়ির উপর একটা মন্ত জুড়িগাড়ি আয়া পড়িল এবং 
ঠিকা গাড়ির একটা! চাকা তাজিয়া দিয়া দৃক্পাত না করিয়া 
“বেগে চলিয়া! গ্রেল। ঠিকা গাড়িটা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া না 
পড়িয়া একপাশে কাত হইয়া পড়িল। 

বিনয় তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিল গাড়ি 
হইতে একটি চোদ্দ পনেরে! বছরের মেয়ে নামিয়! পড়ি়াছে, 


ভি । 


২৭৯ 


এবং [ভিতর তের একজন নবৃষবগোঁছের ভন্রলোক নামিবার 


উপক্রম করিতেছেন। 

বিনয় তাহাকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া দিল, এবং. 
তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিল__ 
“আপনার লাগেনি ত ?” 

তিনি *না, কিছু হয় নি” বলিয়া হাসিবাঁর চেষ্টা 
কারলেন;--সে হাদি তখনই মিলাইয়া গেল এবং তিনি 
মুচ্ছিত হইয়। পড়িবার উপক্রম করিলেন। বিনয় তাহাকে 
ধরিয়া ফেলিল ও উৎকন্ঠিত মেয়েটিকে কহিল-_-*এই 
সামনেই আমার বাড়ী ) ভিতরে চলুন” 

বৃদ্ধকে বিছ্বানায় শোয়ানো হলে মেয়েটি চারিদিকে 
তাকাইয়া দেখিল ঘরের কোণে একটি জলের কুঁজা আছে। 
তখনি সেই কুঁজার জল গেলাসে করিয়া লষয়া বৃদ্ধের 
মুখে ছিট! দিয়া বাতাস করিতে ল।গিল এবং বিনয়কে 
কহিল,_“একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না ?” 

বাড়ির কাছেই ডাক্তার ছিল। বিনয় তাঁহাকে ডাকিয়! 
আনিতে বেহাঁরা পাঠাইয়! দিল। 

ঘরের একপাশে টেবিলের উপরে একটা আয়না, তেলের 
শিশ ও টুল আঁচড়াইার সরঞ্জাম ছিল। বিনয় সেই 
মেয়েটির পিছনে দীড়াইয়া সেই আয়নার দিকে একদৃষ্টে 
চাহিয়া! স্ুব্ধ হয়! রহিল। 

বিনয় ছেলেবেলা হইতেই কলিকাতার বাসায় থাকিয়া 
পড়াস্তনা করিয়াছে। সংসারের সঙ্গে তাহার যাহা কিছু 
পরিচয় সে সমস্তই বইয়ের ভিতর দিয়া । নিঃসম্পকীয়! ভদ্র 
সত্রীলোকের সঙ্গে তাহার কোনো দিন কোনো! প্রিচয় হয় নাই। 

আয়নার দিকে চাহিয়া দেখিল, যে মুখের ছায়া 
পড়িয়াছে সে কি স্বন্দর মুখ! মুখের প্রত্যেক রেখ! আলাদ! 
করিয়া দেখিবার মত তাহার চোখের অভিজ্ঞত! ছিল না। . 
কেবল সেই উদ্বিগ্ন ন্নেহে আনত তরুণ মুখের কোমলতা 
মণ্ডিত উজ্জ্রলত| বিনয়ের চোখে সৃষ্টির সগ্ঘঃগ্রকাশিত 
একটি নৃতন বিশ্বয়ের মত ঠেকিল। 

একটু পরেই বৃদ্ধ অল্পে অল্পে চক্ষু মেলিয়া “মা” বলিয়া 
দী্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মেয়েটি তখন ছুই চক্ষু ছল্‌ ছল্‌ 
করিয়! বৃদ্ধের মুখের কাছে মুখ নীচু করিয়া আর্স্বরে 
জিঞ্জাসা করিল,”_ “বাবা ! তোমার কোথায় লেগেছে 1* 


ডা 


উদ করিতেই [নয় সন্মুথে আসিফ! কছিল-__*উঠ্বেন 
. না-একটু বিশ্রাম করুন, ডাক্তার আ্চে।” 
তখন তর সব কথা মনে পড়িল ও তিনি কহিলেন-- 
“মাথার এই খানটায় একটু বেদনা বোধ হচ্চে কিন্তু গুরুতর 
কিছুই নয়।” 
সেই মুহূর্তেই ডাক্তার জুত! মচ্মচ্‌ করিতে করিতে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন__তিনিও বলিলেন বিশেষ কিছুই 
নয়। একটু গরম ছুধ দিয়া অল্প ব্রাপ্ডি খাইবার ব্যবস্থা 
করিয়৷ ডাক্তার চলিয়া যাইতেই বৃদ্ধ অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও ব্স্ত 
হইয়া উঠিলেন। তাহার মেয়ে তাহার মনের ভাব বুঝিয়া 
কহিল-_প্বাঁবা, ব্যস্ত হচ্চ কেন? ডাক্তারের ভিজিট ও 
ওষুধের দাম বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দেব ।” বলিয়া সে বিনয়ের 
মুখের দিকে চাহিল। 

সেকি আশ্চধ্য চক্ষু। সে চক্ষু বড় কি ছোট, কালো! 
কি কটা সে তর্ক মনেই আসে না-_ প্রথম নজরেই মনে 
হয় এই দৃষ্টির একটা অসন্দিগ্ধ প্রভাব আছে। তাহাতে 
সন্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, তাহা একটা স্থির শক্তিতে পূর্ণ 

বিনয় বলিতে চেষ্টা করিল,--"ভিজিট অতি সামান্ত, 
সেজহ্যে-সে আপনারা--সে আমি--” 

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকাতে কথাটা 
ঠিকমত শেষ করিতেই পারিল ন!। কিন্তু ভিজিটের টাকাটা 
যে তাহাকে লইতেই হুইবে সে সম্দ্ধে কোনো সংশয় 
রহিল না। 

বৃদ্ধ কহিলেন,__“দেখুন আমার জগ্চে, ত্রাঙ্ডির দরকার 
নেই-_”» ॥ 

কন্া তাহাকে বাধা দিয়া কহিল,--“কেন বাবা, ডাক্তার- 

. বাবু যে বলে গেলেন ।» 

বৃদ্ধ কহিলেন,_প্ডাক্তাররা অমন বলে থাকে, ওটা 
ওদের একটা কুসংস্কার। আমার যেটুকু হত আছে 
একটু গরম ছুধ খেলেই যাঁবে।* 

.বেহারা একবাটি গরম ছধ ও এক শিশি দাঁওয়াইথানার 
ব্রাণ্তি আনিয়৷ বিছানার একধারে রাখিয়! দিল। মেয়েটি 
্রাত্ডির শিশি লইয়া কহিল--“আমি বেশি দেব না-_কিন্ত 
ডাক্তার যখন বলে গেছে তখন ওটা মানতে হবে”।--বলিয়া 


প্রবাসী ্ 
“এ আমি কোথায় এসেছি” বলিয়া বৃ উঠা বসিবার 


৭ম ভাগ: 


বের: সঙ্গ কোটি ফরেন ক ক্রি জজ দিল এবং উর 
বাটি ধরিয়া বৃদ্ধকে একটু একটু করিয়া খাওয়ায় দি, 
দ্ধ কোনে! আপতি করিলেন না । দুধ খাইয়! বল পালে 
বৃদ্ধ বিনয়কে কছিলেন--* এবারে আমরা যাই। আপনাকে 
বড় কষ্ট দিলুম।” 
মেয়েটি বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,_-“একটা 
গাড়ি ।” 
বৃদ্ধ সঙ্কুচিত হুইয়া কহিলেন,__“আবার কেন ুঁকে ব্যস্ত. 
করা? আমাদের বাস! ত কাছেই, এটুকু হেঁটেই যাব ।* 
মেয়েট বলিল--«না বাবা, সে হতে পারে না!” 
বৃদ্ধ ইহার উপর কোনে! কথা কহিপেন না" এৰং বিনয় 
নিজে গিয়া গাড়ি ডাকিয়া আনিল। গাড়িতে উঠিবার 
পূর্ব বৃদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“আপনার নামটি 
কি?” 
বিনয়। আমার নাম বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় । 
বৃদ্ধ কহিলেন,--“আমার নাম পরেশচন্ত্র ভট্টাচার্য । 
নিকটেই ৭৮ নম্বর বাঁড়তে থাকি। কখনে! অবকাশমত 
যদি আমাদের ওখানে যান ত বড় খুসি হব।” 
মেয়েট বিনয়ের মুখের দিকে ছুই চোখ তুলিয়া নীরবে 
এই অনুরোধের সমর্থন করিল। বিনয় তখনই সেই 
গাড়িতে উঠিয়া তাহাদের বাড়িতে যাইতে প্রস্তত ছিল কিন্ত 
সেটা ঠিক শিষ্টাচার হইবে কি না ভাবিয়া না পাইয়া দীড়াইয়! 
রহিল। গাড়ি ছাড়িবার সময় মেয়েটি বিনয়কে ছোট 
একটি নমস্কার করিল। এই নমঙ্কারের জন্ঠ বিনয় একে- 
বারেই প্রস্তুত ছিল না এইজন্ত হতবুদ্ধি হইয়া সে গ্রৃতি- 
নমস্কার করিতেই পারিল না । এইটুকু ত্রুটি লইয়! বাঁড়িতে 
ফিরিয়া! সে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল! 
ইহাদের সঞ্গে সাক্ষাৎ হইতে বিদায় হওয়া পধ্যস্ত বিনয় 
নিজের আচরণ সমস্তটা আলোচন! করিয়া দেখিল-_মনে 
হইল আগাগোড়া তাহার সমস্ত ব্যবহারেই অসভ্যতা প্রকাশ 
পাইয়াছিল। কোন্‌ কোন্‌ সময়ে কি করা উচিত ছিল, 
কি বল! উচিত ছিল, তাহা লইয়া মনে মনে কেবলি বৃথা . 
আন্দোলন করিতে লাগিল। ঘরে ফিরিয়! গিয়া দেখিল 
যে রুমাল দিয়া মেয়েটি তাহার বাপের মুখ মুছাইয়া দিয়- 
ছিল সেই রুমালটি বিছানার উপর পড়িয়া! আছে-_সেটা 


হম সংখ্যা।] . ৫০ 


সদ এপি ৮৮ 


তাড়াতাড়ি ভুলিয়া? হা তাহার » মনের মধ্যে যু বাউলের 
সুরে এ গানটা বাজিতে লাগিল_ 
খীচার ভিতর অচিন্‌ পাখী 
কম্নে আসে যায়। 

বেলা! বাড়িয়া চলিল, বর্ষার রৌদ্র গ্রথর হইয়া উঠিল, 
গাড়ির স্রোত আপিসের দিকে বেগে ছুটিতে লাগিল, বিনয় 
তাহার দিনের কোনো! কাজেই মন দিতে পারিল না। এমন 
অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে এমন নিবিড় বেদনা তাহার বয়সে 
কখন! সে ভোগ করে নাই । তাহার এই ক্ষুদ্র বাসা এবং 
চারিদিকের কুত্সিৎ কলিকাতা মায়াপুরীর মত হইয়া 
উঠিল.)--৫য রাজ্যে অসম্ভব সম্ভব হয়, অসাধ্য সিদ্ধ হয়, 
এবং অপরূপ রূপ লইয়! দেখা দেয় বিনয় যেন সেই নিয়ম- 
ছাড়া রাজ্যে ফিরিতেছে। এই বর্ষা প্রভাতের রৌদ্রের দীপ্ত 
আভা তাহার মন্তিফ্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার 
রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল-_তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে 
একট! জ্যোতিন্ময় যবনিকার মত পড়িয়! প্রতিদিনের জীবনের 
সমস্ত তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল। বিনয়ের 
ইচ্ছা করিতে লাগিল নিজের পরিপূর্ণতাকে আশ্চধ্যরূপে 
প্রকাশ করিয়! দেয়, কিন্তু তাহার কোনো উপায় না পাইয়া 
তাহার চিত্ত পীড়িত হইতে লাগিল। . অত্যন্ত স|মান্ত 
লোকের মতই সে আপনার পরিচয় দিয়াছে-_তাহার বাসাটা 
অত্যন্ত তুচ্ছ, জিনিষপত্র নিতান্ত এলোমেলো, বিছানাটা 
পরিফার নয়, কোনো কোনে! দিন তাহার ঘরে সে ফুলের 
তোড়া সাজাইয়৷ রাখে কিন্তু এম্নি দুর্ভাগ্য সেদিন তাহার 
ঘরে একটা ফুলের পাপৃড়িও ছিল না; সকলেই বলে বিনয় 
সভাস্থলে মুখে মুখে যেরূপ সুন্দর বন্তৃতা করিতে পারে কালে 
সে একজন মস্ত বক্তা হইয়া উঠিবে কিন্ত সেদিন সে এমন 
একটা কথাও বলে নাই যাহাতে তাহার বুদ্ধির কিছুমাত্র 
প্রমাণ হয়। তাহার কেধলি মনে হইতে লাগিল, যদি এমন 
হইতে পাঁরিত যে সেই বড় গাড়িটা যখন তাহাদের গাড়ির 
উপর আসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে আম বিছ্যুদ্থেগে 
রাস্তার মাঝখ[ুনে আগিয়া অতি অনায়াসে সেই উদ্দাম 
ভুড়ি ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থাঁমাইয়! দিতাম! নিজের সেই 
কার্মনিক বিক্রমের ছবি যখন তাহার মনের মধ্যে জাগ্রত 
হইয়া উঠিল তখন একবার আয়নায় নিজের চেহারা ন। 


গোরা | 


দেখিয়া থাকিতে পারিল দেখিয়া মাথা সি _ভাহার 


স্ত৬ ৩ 


দেহরচন| সম্বদ্ধে বিশ্বকর্মীর অবহেলায় মনে মনে অত্যন্ত 
কষধ হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাড়াইল। 

এমন সময় দেখিল একটি সাত আট বছরের ছেলে' 
রাস্তায় ধড়াইয়া তাহার বাড়ির নর দেখিতেছে। বিনয় 
উপর হইতে বলিল,_-”এই যে, এই বাড়িই বটে।” ছেলেটি 
যে তাহারই বাড়ির নম্বর খু'জিতেছিল সে সম্বন্ধে তাহার 
মনে সন্দেহ মাত্র হয় নাই। তত লজ জি 
উপর চটিজ্ুতা চু চু করিতে করিতে নীচে নামিয়! গেল-_ 
অত্ন্ত আগ্রহের সঙ্গে ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে লইয়া তাঁহার 


'মুখের দিকে চাহিল। সে কহিল-_“দিদি আমাকে পাঠিয়ে 


দিয়েছে” এই বলিয়া বিনয়ভূষণের হাতে এক পত্র 
দিল। 

বিনয় চিঠিখানি লইয়া প্রথমে লেফাঁফার উপরটাতে 
দেখিল, পরিষ্কার মেয়েলি ছাদের ইংরেজি অক্ষরে তাহার 
নাম লেখা। ভিতরে চিঠিপত্র কিছুই নাই কেবল কয়েকটি 
টাকা আছে। 

ছেলেটি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বিনয় তাহাকে 
কোনেো।মতেই ছাড়িয়া দিল না। তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে 
দোতালার ঘরে লইয়া গেল। 

ছেলোটর রং তাহার দিদির চেয়ে কালো! কিন্তু মুখের 
ছাদে কতকটা সাদৃশ্ত আছে। তাহাকে দেখিয়া! বিনয়ের 
মনে ভারি একটা! ম্নেহ এবং আনন্দ জন্মিল। 

ছেলেটিও বেশ সপ্রতিভ্ভ। সে ঘরে ঢুকিয়া দেয়ালে 
একটা ছ[ব দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল--”এ কার ছবি ?” 

বিনয় কহিল-_"এ আমার একজন বন্ধুর ছবি ?” 

ছেলেটি জিজ্ঞাসা কাঁরল-_“বন্ধুর ছবি? আপনার 
বন্ধু কে ?” | 

বিনয় হাসিয়৷ কাঁহল,-“্তুমি তাঁকে চিন্বে না। 
আমার বন্ধু গৌরমোহন, স্তাকে গোরা বলি। আমরা 
ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েচি।” 

“এখনে পড়েন 1?” 

"না এখন আর পড়িনি ।” 

“আপনার স-ব পড়া হয়ে গেছে ?” 

বিনয় এই ছোট ছেলের কাছেও গর্ব করিবার প্রলো- 
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ভন সম্বরণ করিতে না পারিষা কহিল-_“া, সব পড়া হয়ে 
গেছে।” 

ছেলেটি বিশ্মিত হইয়া একটু নিঃশ্বাস ফেলিল। সে 
বোঁধ হয় ভাবিল এত বিছা! সেও কত দিনে শেষ করিতে 
পারিবে! 

বিনয়। “তোমার নাম কি?” 

“আমার নাম শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।” 

বিনয় বিশ্মিত হইয়! কহিল-__"্মুখোঁপাধায় 2” 

তাহার পরে একটু একটু করিয়া পরিচয় পাওয়া গেল। 
পরেশ বাবু ইহাদের পিতা নহেন-_তিনি ইহাদের ছুই ভাই 
বোনকে ছেলেবেলা হইতে পালন করিয়াছেন। ইহার 
দিদির নাম আগে ছিল রাধারাণী-__পরেশ বাবুর স্ত্রী তাহা 
পরিবর্তন করিয়া! “ম্ুচরিতা” নাম রাখিয়াছেন। 

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের সঙ্গে সতীশের খুব ভাব তয়! 
গেল। সতীশ যখন বাড়ি যাইতে উদ্যত হুইল বিনয় কহিল 
-পতুমি একুল! যেতে পার্বে ?৮ 

সে গর্ধ করিয়া কিল---"আঁমি ত একুল| যাই ।» 

বিনয় কহিল-__ণ“চল আঁমি তোমাকে পৌছে দিউ গে।” 

- তাহার শক্তির প্রতি বিনয়ের এই সন্দেহ দেখিয়! সতীশ 

ক্ষুব হইয়! কহিল,_কেন আমি ত একলা যেতে পারি!” 
এই বলিয়া তাহার একলা যাতায়াতের অনেকগুলি বিপ্ময়কর 
ৃষ্টান্তের সে উল্লেখ করিতে লাগিল। কিন্তু তবু যে বিনয় 
কেন তাহার বাড়ির দ্বার পর্যন্ত তাহার সঙ্গে গেল তাহার 
ঠিক কারণটি বালক বুঝিতে পারিল ন1। 

সতীশ গিজ্ঞাসা করিল--“আপনি ভিতরে আসবেন না ?” 

বিনয় সমস্ত মনকে ধমন্‌ করিয়া কহিল--“আর একদিন 
আস্ব।” 

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়! বিনয় সেই শিরোনাম! লেখা 
লেফাফ! পকেট হইতে বাহির করিয়া অনেকক্ষণ দেখিল-_ 
প্রত্যেক অক্ষরের টান ও ছাদ একরকম মুখস্থ হইয়া গেল-_ 
তার পরে টাকা সমেত সেই লেফাফ বাক্সের মধ্যে যত করিয়া 
ববখিয়া দিল। এ কয়টা টাকা যে কোনে দ্বঃসময়ে খরচ 
গরিবে এমন সম্ভাবন! রাহুল ন!। 

১ ২। 
বর্ধার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়! ভারি 


প্রধা্সী। 


হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীৰ মেঘের নিঃশব 
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শাসনের নীচে কলিকাতা সহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ 
কুকুরের মত ল্যাজের মধ্যে মুখ গু'জিয়া কুগুলী পাকাইয়! 
চুপ করিয়া পড়িয়। আছে। কাল সদ্ধ্যা হইতে টিপ্টিপ্‌ 
করিয়া কেবলি বর্ষণ হইয়াছে ; সে বু্টতে রাস্তার মাটিকে 
কাদা করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু কাদাকে ধুইয়! ভাসাইয়া লইয়া 
যাইবার মত বল প্রকাশ করে নাই। আজ বেল! চারটে 
হইতে বৃষ্টি বন্ধ আছে কিন্ত মেঘের গতিক ভাল নয়। এই- 
রূপ আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় সন্ধ্যাবেলায় নির্জন ঘরের মধ্যে 
যখন মন টেকে না এবং বাহিরেও যখন আরাম পাওয়া যায় 
ন| সেই সময়টাতে ছুটি লোক একটি দোতলা! বাঁ়ির-স্যাৎ- 
সেঁতে ছাতে ছুটি বেতের মোড়ার উপর বসিয়া আছে। 

এই ছুই বন্ধু যখন ছোট ছিল তখন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া এই ছাতে ছুটাছুটি খেলা করিয়াছে; পরীক্ষার পূর্ব 
উভয়ে চীৎকার করিয়া পড়া আবৃত্ত করিতে করিতে এই 
ছাতে দ্রুতপদে পাগলের মত পায়চারি করিয়! বেড়াইয়াছে; 
গর্ষিকালে কলেন হইতে ফিরিয়! রাত্রে এই ছাতের উপরেই 
আহার করিয়াছে, তার পরে তর্ক করিতে করিতে কতদিন 
রাত্রি দুইটা হইয়া গেছে এবং সকালে রৌদ্র আসিয়! যখন 
তাহাদের মুখের উপর পড়িয়াছে তথন চমকিয়া জাগিয়া 
উঠিয়া দেখিয়াছে সেই থানেই মাছুরের উপরে ছুইজনে 
ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কালেজে পাস করা! যখন একটাও 
আর বাঁকি রহিল ন! তখন এই ছাতের উপরে মাসে একবার 
করিয়া যে হন্দুহিতৈষী সভার অধিবেশন হইয়া! আপদিয়াছে 
এই ছুই বন্ধুর মধ্যে একজন তাহার সভাপতি এবং আর 
একজন তাহার সেক্রেটরি। | 

যে ছিল সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন ) তাঁহাকে 
আত্মীয় বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে। সে চারিদিকের 
সকলকে যেন থাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। 
তাহাকে তাহার কালেজের পণ্ডতমহাশয় রজতগিরি বলিয়া 
ডাকিতেন। তাহার গায়ের রংটা কিছু উগ্ররকমের শাদা 
হল্দের আভা তাহাকে একটুও সিদ্ধ কিয়, আনে নাই। 
মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা,*হাড় চওড়া, ছুই হাঁতের মুঠ 
যেন বাঘের থাবার মত বড়--গলার আওয়াজ এমৃনি মোটা 
ও গম্ভীর যে হঠাৎ গুনিলে “কেরে” বলিয়া চম্কিয়' উঠিতে 


এরর । 
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হয়।" তাহার সুখের সা রা রকমের বড় এবং 
,অনিরিস্ত রকমের মজ্বুৎ; চোয়াল এবং চিবুকের হাঁড় 
যেন ছুর্গদ্বারের দর অর্গলের মত; চোখের উপর রেখা 
নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালট! কানের দিকে 
চওড়া হইয়া গেছে। ওটঠাধর পালা এবং চাপা; তাহার 
উপরে নাকটা খাঁড়ার মত ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ 
ছোট কিন্তু তীক্ষ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মত 
অতি'দুর অনুশ্তের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া 'আছ্ে অথচ এক 
মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া! কাছের জিনিষকেও বিদ্যুতের 
মত আঘাতু করিতে পাঁরে। গৌরকে দেখিতে ঠিক স্ুষ্রী 
বলা যায় না* কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাঁকিবার জো! নাই, 
সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই । 

আর তাহার বন্ধু বিনয় সাধারণ বাঙালী শিক্ষিত ভদ্র- 
লোকের মত নম, অথচ উজ্জল ; স্বভাবের সৌকুমাধ্য ও 
বুদ্ধির গ্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটি বিশিষ্টত! 
দিয়াছে । কাঁলেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া 
আসিয়াছে ; গোরা কোনে! মতেই তাহার সঙ্গে সমান চলিতে 
পারিত না। পাঠ্য বিষয়ে গোরাঁর তেমন আসন্তিই ছিল 
না; বিনয়ের মত সে দ্রুত বুঝিতে এবং মনে রাখিতে পারিত 
ন।। বিনয়ই তাহার বাহন হইয়া কালেজের পরীক্ষা কয়টার 
ভিতর দিয়! নিজের পশ্চাতে তাহাকে টানিয়া পার করিয়া 
আনিয়াছে। 

গোরা বলিতেছিল,__দশোন বলি! নিবারণ যে ব্রাহ্মদের 
নির্দে করছিল, তাতে এই বুঝা যায় যে লোকটা বেশ সুস্থ 
স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। , এতে তুমি হঠাৎ অমন ক্ষাপ! 
হয়ে উঠলে কেন ?” 

বিসয়। কি আশ্চর্য! এ সম্বকে যে কৌন প্রশ্ন চল্তে 
পারে তাও আমি মনে করতে পারতুম না । 

গোরা |, তা যদি হয় তবে তোমার মনে দোষ ঘটেচে। 
একদল লোক সমাজের বাধন ছি'ড়ে সব বিষয়ে উপ্টোরকম 
করে চলবে আর সমাজের লোক তাদ্দের অবিচলিতভাবে 

'স্ৃবিচার করবে-এপ্ৰভাবের নিয়ম নয়। সমাজের লোকে 

তাদের ভুল বুঝবেই, তারা সোঞা! ভাবে যেটা করবে, এদের 
চৌঁথে সেট! বাকা ভাবে পড়বেই, তাদের ভাল এদের কাছে 
মন্দ হয়ে ঈীড়াবেই, এইটেই হওয়া উচিত। ইচ্ছামত সমাজ 


ভি, 
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ভেঙে হি রাজ যতগুলো ডি জড় এও তার 
মধ্যে একটা। 

বনয়। যেটা স্বাভাবিক সেইটেই যে ভাল তা আমি. 
বলতে পারিনে । | 

গোনা একটু উষ্ণ হইয়। উঠিয়া কহিল-_"আমার ভাল 
কাজ নাই। পুখিবাঁতে ভাল ছচারজন যদি থাকে ত থাক্‌ 
কিন্তু বাকি সবাই যেণ স্বাভাবিক হয়! নইলে কাজও চলে 
না প্রাণও নাচে না! ব্রাহ্ম ভয়ে বাহাছুরী করবার সখ যাদের 
আছে অব্রাঙ্গরা তাদের সব ঝাজেই ভুল বুঝে নিন্দে করবে 
এটুকু ছুঃখ তাদের মঙ্য করতেই হবে। তারাও বুক ফুলিয়ে 
বেড়াবে আর তাদের |বরুদ্ধ পক্ষও তাদের পিছন পিছন 
বাহব। দিয়ে চলবে জগতে এট! ঘটে না, ঘটলেও জগতের 
সুবিধে ত না। 

বিনয়। আমি দলের নিন্দের কথা বলচিনে--ব্যক্তি- 
গত-_ 

গোরা । দলের নিন আবার নিন্দে কিসের! দেত 
মতামত বিচার। ব্যক্তিগত নিন্দেই ত চাই। আচ্ছা 
সাধু পুরুষ, তুমি নিন্দে করতে না? 

বিনয়। করতুম। খুবই করতুম--কিন্তু সেজন্তে আমি 
লজ্জিত আছি। 

গোরা তাহার ডান হাতের মুঠা শক্ত করিয়া কহিল--- 
পন, বিনয়, এ চল্বে না, কিছুতেই না।” 

বিনয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পরে কহিল-_ 
পকেন কি হয়েচে ? তোমার ভয় কিসের ?” 

গোরা । আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি,তুমি নিজেকে 
দর্ধবল করে ফেলচ! 

বিন্য় ঈষৎ একটুখানি উত্তেজিত হইয়া কহিল-_দর্ব্বল ! 
তুমি জান, আমি ইচ্ছে করলে এখনি তাঁদের বাড়ি যেতে ' 
পারি__তারা আমাকে নিমন্ত্রণ৪ করেছিলেন-_কেস্ত আমি 
যাই নি” 

গোরা । কিন্তু এই যে যাও নি সেই কথাটা কিছুতেই 
ভুলতে পারচ না। দিন রাত্রি কেবল ভাবচ, যাই নি, যাই 
নি, আমি তাদের বাড়ী যাই নি-__এর চেয়ে যে যাওয়াই 
ভাল। 

বিনয়। তবে কি যেতেই বল? 


বি 


গোরা নিজের আান্ছ চাপড়াইয়া কহিল-_“না, আমি 
যেতে বলিনে। আমি তোমাকে লিখে পড়ে দিচ্চি, যে 
দিন তুমি যাবে সে দিন একেবারে পুরোপুরিই যাবে। তার 
পর দিন থেকেই তাদের বাড়ি খান! খেতে সুরু করবে এবং 
ব্রাহ্ম সমাজে নাম লিখিয়ে একেবারে দিগ্বজয়ী প্রচারক হয়ে 
উঠবে। 

বিনয়। বল কি! তার পরে? 

গোরা ! আর তার পরে! মরার বাঁড়৷ ত গাল নাই! 
্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, তোমার 
আচার বিচার !কছুই থাকবে না, কম্পাস-ভাঙা কাগারীর 
মত তোমার পুর্বব পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে--তখন 
মনে হবে গাহাঁজ বন্দরে উত্তীর্ণ করাই কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা-- 
কেবল না-হুক্‌ ভেসে চলে যাওয়াই যথার্থ জাহাজ চালানো । 
কিন্তু এ সব কথা নিয়ে বকাবকি করতে আমার ধৈধ্য থাকে 
না__আমি বলি তুমি যাও! অধঃপাতের মুখের সামনে পা 
বাড়িয়ে দাড়িয়ে থেকে আমাদের শুদ্ধ কেন ভয়ে-ভয়ে রেখে 
দিয়েচ? 

বিনয় হাসিয়া উঠিল, কহিল, “ডাক্তার আশা ছেড়ে 
দিলেই যে রোগী সব সময়ে মরে তা নয়। আমি ত নিদেন 
কালের কোনো লক্ষণ বুঝতে পারচিনে |” 


গোরা । পারচ না? 

বিনয়। না। 

গোরা । নাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে করচে না? 

বিনয়। না, দিব্যি জোর আছে। 

গোরা | মনে হচ্চে না যে, শ্রীহস্তে যদি পরিবেষণ করে 


তবে গ্নেচ্ছের অন্নই দেবতার ভোগ ? 

বিনয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হুইয়! উঠিল, কহিল, 
. বস্‌, এইবার থামো ।” 

গোর1। কেন এর ঙধ্যে ত আক্রর কোনে! কথা নেই । 
শরীহস্ত ৬ অন্ুধ্যম্পস্ত নয়। পুরুষ মানুষের সঙ্গে যার শেক্‌- 
হাও চলে সেই পবিত্র করপল্পবের উল্লেখটি পর্যন্ত যখন 
তোমার সহা হচ্চে না, তদ| ন সংশে মরণায় সপ্ভয় ! 

' বিনয়। দেখ গোরা, আমি ক্ীজাতিকে ভক্তি করে 

থাকি-_আমাদের শাস্্রেও_ 

গোরা । জ্ীজাতিকে যে ভাবে ভক্তি করচ তা'র জান্না 


"গোরা, 


রহ 


শাস্ত্র সর দোহাই পেড়: না! ! ওকে $ ভক্তি, বলে না, যা. বলে 
ত৷ যাদ মুখে আনি ত মারতে আস্বে। 

বিনয়। এতুমি গায়ের ঞ্োরে বল্চ। 

গোরা । শাস্ত্রে মেয়েদের বলেন পপূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ |” 
তারা পৃজার্হা কেন না গৃহকে দীপ্ডি দেন, পুরুষ মানুষের 
হৃদয়কে দীপ্ত করে তোলেন বলে বিলিতি বিধানে তাদের যে 
মান দেওয়া হয় তাকে পুঁজ! না বল্লেই ভাল হয়। 

বিনয়। কোনো কোনো স্থলে বিকৃতি দেখা যায় বলে 
কি একটা বড় ভাবের উপর ওরকম কটাক্ষপাঁত করা উচিত! 

গোরা অধীর হইয়া কহিল,_-“বিম্ু, এখন যখন তোমার 
বিচার করবার বুদ্ধি গেছে তখন আমার কথাটা মেনেই নও 
-আমি বল্চি বিলিতি শান্তে স্্রীজাতি সম্বন্ধে যে সমস্ত 
অত্যুক্তি আছে তার ভিতরকার কথাটা হচ্চে বাসন!। স্ত্রী- 
জাতিকে পুজো করবার জায়গা হল মার ঘর, সতীলক্ষমী 
গৃহিণীর আসন-_সেখান থেকে সরিয়ে এনে তাদের যে স্তব 
করা হয়, তার মধ্যে অপমান লুকিয়ে আছে। পতঙ্গের 
মত তোমার মনট! যে কারণে পরেশ বাবুর বাড়ির চারদিকে 
ঘুরচে, ইংরিজিতে তাকে বলে থাকে “লাভ্‌---কিস্তু ইংরেজের 
নকল করে এ 'লাভ্‌” ব্যাপারটাকেই সংসারের মধ্যে একটা! 
চরম পুরুষার্থ বলে উপাসন। করতে হবে এমন বাদরামি যেন 
তোমাকে না পেয়ে বসে!” 

বিনয় কষাহত তাজা ঘোড়ার মত লাফাইয়া উঠিয়া 
কহিল-_“আ।ঃ গোরা, থাক্‌, যথেষ্ট হয়োচে 1” 

গোরা । কোথায় যথেষ্ট হয়েচে ! কিছুই হয়. নি! 
স্্রী আর পুরুষকে তাদের স্বস্থানে বেশ সহজ করে দেখ্তে 
শিখিনি বলেই আমরা কতকগুলো কবিত্ব জমা করে 
তুলেচি! - 

বিনয় কহিল__“আচ্ছা মানচি স্ত্রী পুরুষের সন্বদ্ধ ঠিক যে 
জায়গাটাতে থাকলে সহজ হতে পারত আমর! প্রবৃত্তির 
ঝৌঁকে সেট! লঙ্ঘন করি এবং সেটাকে মিথো করে তুলি 
কিন্ত এই অপরাধট! কি কেবল বিদেশীরই? এ সম্বন্ধে 
ইংরেজের কবিত্ব যদি মিথ্যে হুয় ত আময়া ত্র ঘে কামিনী-- 
কাঞ্চন ত্যাগ নিয়ে সর্বদা বাড়াবাড়ি করে থাকি সেটাও ত 
মিথ্যে! মানুষের প্রকৃতি যা নিয়ে সহজে আত্মবিস্বত হয়ে 
পড়ে তার হাতি থেকে মাক্ষষন্কে বাঁচাবার জান্যে কেউ বা 


৫ম সংখ্যা ।] . 


প্রেমের সৌন্দর্য অংশকেই কবিত্বের দ্বার! উজ্জল করে 


তুললে তার মন্দটাকে লজ্জা দেয়, আর কেউ ব! ওর মন্দটাকেই 
বড় করে তুলে কাঁমিনীকাঞ্চন ত্যাগের বিধান দিয়ে থাকে; 
ও ছুটো কেবল ছুই ভিন্ন প্রকৃতির লোকের ভিন্ন রকম 
প্রণালী। একটাকেই যদি নিন্দে কর তবে অন্ঠটাকেও 
রেয়াৎ করলে চল্বে না। 

গোরা। নাঃ আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম। তোমার 
.আবস্থা তেমন খারাপ 'হয় নি! এখনো! যখন ফিলজফি 
তোম/র মাথায় খেলচে তখন নির্ভয়ে ভুমি “লাভ্‌” করতে 
পার কিন্ত সময় থাকতে নিজেকে সাম্লে নিয়ে! হিতৈষী 
বন্ধদের এই জন্থরোধ। 

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল,__-আ: ভুমি কি পাগল হয়েচ? 
আমার আবার “লাভ্‌”! তবে এ কথা আমাকে স্বীকার 
করতেই হবে যে, পরেশ বাবুদের আমি যেটুকু দেখেচি এবং 
ওঁদের সম্বদ্ধে যা শুনেছি তাতে ওুর্দের প্রতি আমার যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা হয়েচে বোধ করি তাই গুদের ঘরের ভিতরকাঁর জীবন 
যাত্রাটা কি রকম সেটা জানবার জন্তে আমার একটা 
আকর্ষণ হয়েছিল। 

গোরা । উত্তম কথা, সেই আকর্ষণটাই সাম্লে চল্তে 
হবে। গুদের সম্বন্ধে প্রাণীবৃত্বান্তের অধ্যায়টা না হয় 
অনাবিষ্কতই রইল। বিশেষত পুর! হলেন শিকারী প্রাণী, 
গুদের ভিতরকার ব্যাপার জানতে গিয়ে শেষকালে এতদূর 
পর্যযস্ত ভিতরে যেতে পার যে তোমার টিকিটি পধ্যন্ত দেখবার 
জে থাকবে না। 

বিনয়। দেখ, তোমার, একটা দোষ আছে। তুমি 
মনে কর যত কিছু শক্তি ঈশ্বর কেবল একলা তোমাকেই 
দিয়েচেন্ন, আর আমরা সবাই হুর্বল প্রাণী। 

কথাটা গোরাকে হঠাৎ যেন নূতন করিয়া ঠেকিল। 
সে উৎসাহবেগে বিনয়ের পিঠে এক চাপড় মারিয়া কহিল-_ 
“ঠিক বলেচ-_-এঁটে আমার দোষ-_-আমার মন্ত দোষ!» 

বিনয়। উঃ, ওর চেয়েও তোমার আর একটা মস্ত 
দোষ আছে। অন্ত লোকের শিরাড়ার উপরে কতটা 
আঘাত সয় তার ওজনবোধ* তোমার একেবারেই 
নেই। | 

' এমন স্বময় গোরার বড় বৈমাত্স ভাই মহিম তাহার 


গ্বোরা। ূ 
 পরিপৃষ্টি শরীর লইয়া হাপাইতে হাপাইতে উপরে আদি 


২৮৫ 


কহিলেন-গোরা ! 

গোরা তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দীড়াইয়া, 
কহিল-_”আজ্তে 1” ] 

মহিম। দেখতে এলেম বর্ধার জলধরপটল আমাদের 
ছাতের উপরে গর্জন করতে নেমেচে কি না। আজ 
ব্যাপারথানা কি? ইংরেজকে বুঝি এতক্ষণে ভারতসমুদ্রের 
অদ্ধেকটা পথ পার করে দিয়েচ? ইংরেজের বিশেষ কোনো 
লোকসান দেখচিনে, কিন্তু নীচের ঘরে মাথাধরে বড় বৌ 
পড়ে আছে সিংহনাদে তারই যা অসুবিধে হচ্চে। 

এই বলিয়! মহিম নীচে চলিয়া গেলেন । 

গোর! লজ্জা পাইয়া দাড়াইয়৷ রহিল--লঙ্জার সঙ্গে 
ভিতরে একটু রাগও জলিতে লাগিল, তাহা নিজের ঝ! 
অন্তের পরে ঠিক বলা যায় না। একটু পরে সে ধীরে ধীরে 
যেন আপন মনে কহিল--"সব বিষয়েই, যতটা! দরকার, 
আমি তার চেয়ে অনেক বেশি জোর দিয়ে ফেলি, সেটা যে 
অন্তের পক্ষে কতটা অসহা তা আমার ঠিক মনে থাকে না ।” 

বিনয় গৌরের কাছে আসিয়! সন্গেহে তার হাত ধরিল। 

৩। 

গোরা ও বিনয় ছাত হইতে নামিয়া যাইবার উপক্রম 
করিতেছে এমন সময় গোরার মা উপরে আপিয়া উপস্থিত 
হইলেন। বিনয় তাহার পায়ের ধুলা লইয়! প্রণাম করিল। 

গোরার মা আনন্দময়ীকে দেখিলে গোরার মা বলিয়! 
মনে হয় না। তান [ছপছিপে পাৎলা, আটর্সাট শক্ত) 
চুল যদি বা কিছু কিছু পাকিয়া৷ থাকে বাহির, হইতে দেখা 
যায় না; হঠাৎ দেখিলে বোধ হর্ধ তাহার বয়স চল্লিশেরও 
কম। মুখের বেড় অত্যন্ত সুকুমার, নাকের ঠোঁটের চিবুকের 
ললাটের রেখা কে যেন যত্বে কুঁদিয়া৷ কাটিগ়াছে; শরীরের 
সমন্তই বাহুল্যবর্জিত,-_-মুখে একটি পরিষ্কার ও সতেজ 
বুদ্ধির ভাব সর্বদাই প্রকাশ পাইতেছে। রং" শ্তামবর্ণ, 
গোরার রঙের সঙ্গে তাহার কোনোই তুলন! হয় না। 
তাহাকে দেখিবামাত্রই একটা জিনিষ সকলের চোখে পড়ে-_ 
তিনি শাড়ির সঙ্গে শেমিজ পরিয়! থাকেন। আমরা যে 
সময়ের কথা বলিতেছি তখনকার দিনে মেয়েদের জাম! বা 
শেমিজ পরা যদিও নব্য দলে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে 


৮৬ 
তবু গ্রবীণা গৃছিণীরা তাহাকে নিতান্তই খুষ্টানী বলিয়া 
অগ্রাহথ করিতেন। আনন্দময়ীর স্বামী কৃষ্ণদয়াল বাবু 
.কমিসেরিয়েটে কাজ করিতেন, আনন্দময়ী তাহার সঙ্গে 
' ছেলেবেলা হুইতে পশ্চিমে কাটা ইয়াছেন, তাই ভাল করিয়া! 
গা ঢাকিয়া গায়ে কাপড় দেওয়া যে লজ্জা বা পরিহাসের 
বিষয় এ সংস্কার তাহার মনে স্থান পায় নাই। ঘর দুয়ার 
মাজিয়া! ঘষিয়া ধুইয়! মুছিয়া, রধিয়া বাড়িয়া, সেলাই করিয়া, 
গুণৃতি করিয়া, হিসাব করিয়া, ঝাড়িয়া, রৌদ্রে দিয়া, 
আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর খবর লইয়া তবু তাহার সময় যেন 
ফুরাইতে চাহে না । শরীরে অন্থখ করিলে তিনি কোনো- 
মতেই তাহাকে আমল দ্রিতে চান না--বলেন__”অস্থুখে ত 
আমার কিছু হবে না, কাজ না করতে পেলে বাঁচব কি 
করে?” 

গোরার মা উপরে আসিয়া! কহিলেন-_-*গে(রার গলা 
যখনি নীচে থেকে শোনা যায় তখনি বুঝতে পারি বিন্ু 
নিশ্চয়ই এসেচে। ক'দিন বাড়ি একেবারে চুপচাপ ছিল-_ 
কি হয়েচে বল্‌ত বাছা? আসিস্নি কেন? অন্গুখ বিস্খ 
করেনি ত?” 

বিনয় কুন্টিত হইয়া কহিল-_পনা, মা, অন্থখ না,_-যে 
ৃষ্টিবাদল !” 

গোর! কহিল--”তাই বই কি! এর পরে বুষ্টিবাদল 
যখন ধরে যাবে তখন বিনয় বল্বেন যে রোদ পড়েচে! 
দেবতার উপর দোষ দিলে দেবতা ত কোনো জবাব করেন 
না__আসল মনের কথা অন্তর্যামীই জানেন ।” 

বিনয় কিল__“গোরা তুমি কি বাজে বক্চ !” 

আনন্দময়ী কহিলেন__“তা! সত্যি বাছ1, অমন করে 
বলতে নেই। মানুষের মন কখনো ভাল থাকে কখনো! 
মন্দ থাকে, সব সময় কি সমান যাঁয়! তা নিয়ে কথা পাঁড়তে 
গেলে উৎপাত করা হয়। তা আয় বিন. আমার ঘরে 
আয়, তোর জন্টে খাবার ঠিক করেচি।” 

গোরা জোর করিয়া! মাথ! নাঁড়িয়া কহিল__প্না, মা, 
সে হচ্চে না, তোমাঞ্জ ঘরে আমি বিনয়কে থেতে দেব না ।” 

, আননময়ী। ইস্‌তাই ত! কেন, বাপু, তোকে ত 

আমি ফোনে! দিন খেতে বলিনে--এদ্রিকে তোর বাপ ত 
ভয়ঙ্কর শুদ্ধাচারী হয়ে উঠেচেন-_শ্বপাঁক না হলে খান না। 


প্রবাসী । 


৭ম ভাগ, 


বিস্থু আমার লক্ী ছেলে, তোর মত ওর গৌঁড়ামি নেই, 
তুই কেবল ওকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখৃতে চাঁস্‌। ূ 

গোরা । সে কথা ঠিক, আমি জোর করেই ওকে 
ঠেকিয়ে রাখ্ব। তোমার এ খুষ্টান দাসী লছ.মিয়াটাকে 
না বিদায় করে দিলে তোমার ঘরে খাওয়া চল্বে না। 

আননময়ী। ওরে গোরা, অমন কথা তুই মুখে 
আনিস্নে। চিরদিন ওর হাতে তুই থেয়েছিন্‌-_-ও তোকে 
ছেলেবেলা! থেকে মান্য করেচে। এই সেদিন পর্যন্ত ওর 
হাতের তৈরি চাটনি ন! হলে তোর যে খাওয়া রুচ্ত ন1! 
ছোটবেলায় ভোর যখন বসন্ত হয়েছিল লছমিয়া যে করে 
তোকে দেবা করে বাচিয়েচে সে আমি কোনে! দিন তুলতে 
পারব না। 

গোরা । ওকে পেন্সন্‌ দাও, গরমি কিনে দাও, ঘর 
করে দাও, যা খুসি কর, কিন্তু ওকে রাখ চল্বে ন! মা! 

আনন্দময়ী। গোরা, তুই মনে করিস্‌ টাকা দিলেই 
সব খণ শোধ হয়ে যায়! ও জমিও চায় না, বাড়িও চায় না, 
তোকে না দেখতে পেলে ও মরে যাবে। 

গোরা । তবে তোমার খুস ওকে রাখ। কিন্তু বিশু 
তোমার ঘরে থেতে পাবে না। যা নিয়ম ত| মানতেই হবে, 
কিছুতেই তার অন্তথা হতে পারে না। মা, তুমি এত ব্ড় 
অধ্যাপকের বংশের মেয়ে তুমি যে আচার পালন করে চল 
না এ কিন্ত ও 

আনন্দনয়ী। ওগো, তোমার মা! আগে আচার পালন 
করেই চল্ত; তাই নিয়ে অনেক চোখের জল ফেলতে 
হয়েচে--তখন তুমি ছিলে কোথায়? রোজ শিব গড়ে পুজো 
করতে বদ্তুম আর তোমার বাবা এসে টান মেরে ফেসে 
ফেলে দিতেন । তখন অপরিচিত বামুনের হাতেও 'ভাত খেতে 
আমার ঘেন্না করৃত। সেকাঁলে রেলগাড়ি বেশি দুর ছিল 
ন1_ গোরুর গাড়িতে, ডাক গাড়িতে, পান্কীতে, উটের উপর 
চড়ে কতদিন ধরে কত উপোস করে কাটিয়েটি--তোমার 
বাবা কি সহজে আমার আচার ভাংতে পেরেছিলেন ? তিনি 
স্ত্রীকে নিয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন, বলে তার সায়েব 
মনিবরা তাঁকে বাহবা দত, তাঁর মাইনেই বেড়ে গেল__ 
ধস্ঠেই তাকে এক আয়গায় অনেক ঘিন রেখে দিত-_ 
প্রায় নড়াতে চাইত না। এখন ত বুড়ো বসে চাকরি 


এম সংখ্যা] 


ছেড়ে. দিয়ে রাশ রাশ টাকা নিহে তিনি হ্ঠাৎ উল্টে, খুব 
.গুটি, হয়ে ড়িয়েচেন কিন্তু আমি ত পারব না! আমার 
সাতপুরুষের সংস্কার একটা একটা করে নির্মল করা হয়েচে 
--সে কি এখন আর বল্লেই ফেরে? 
গোরা । আচ্ছা, তোমার পূর্বপুরুষদের কথ! ছেড়ে 
দাও-_তাঁরা ত কেউ কোনো আপত্তি করতে আস্চেন না। 
কিন্তু আমাদের খাতিরে তোমাকে কতকগুলো জিনিষ মেনে 
চলতেই হবে। না হয় শাস্ত্রের মান নাই রাখ্লে, স্েহের 
মান রাখতে হবে ত! 
আনন্দময়ী। ওরে অত করে আমাকে কি বোঝাচ্চিস্‌ ! 
আমার মনে কি হয় সে আমিই জানি! আমার স্বামী, 
আমার ছেলে-_-আমাকে নিয়ে তাদের যদি পদে পদে কেবল 
বাধৃতে লাগল তবে আমার আর স্থখ কিনিয়ে! কিন্ত 
তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েছি তা 
জানিস? ছোট ছেলেকে বুকে: তুলে নিলেই বুঝতে পার! 
যায় যে জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা 
যে দিন বুঝেচি সে দিন থেকে এ কথা নিশ্চয় জেনেচি যে 
আমি যদি খৃষ্টান বলে ছোট জাত বলে কাউকে ঘ্বণা করি 
তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিবেন। 
তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো! করে থাক্‌ আমি 
পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল থাব! 
. আজ আনন্মময়ীর কথা শুনিয়া বিনয়ের মনে হঠাৎ কি 
একটা অল্পষ্ট সংশয়ের আভাস দেখা দিল। সে একবার 
আনন্দময়ীর ও একবার গোরার মুখের দিকে তাঁকাইল কিন্ত 
তখনি মন হইতে সকল তর্কের উপক্রম দুর করিয়! দিল। 
গোরা কহিল-_মা, তোমার যুক্তিটা ভাল বোঝা গেল 
না। যার! বিচার করে শাস্ত্র মেনে চলে তাদের ঘরেও ত 
ছেলে বেঁচে থাকে আর ঈশ্বর তোমার সম্বন্ধেই বিশেষ আইন 
থাটাষেন এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে? 
 আনন্দমরী। ঘিনি তোকে দিয়েছেন বুদ্ধিও' তিনি 
দিয়্েচেন। তা আমি কি করব বল্‌! আমার এতে কোনো 
হাত নেই। কিন্তুওরে পাগল, তোর পাগ্লামি দেখে আমি 
হাস্য কি কীদ্ব"তা ভেবে পাইনে? যাঁক্‌ সে সব কথা যাক্‌। 
তবে বিনয় আমার ঘরে খাবে না? 
- গোরা । ও ত এখনি স্থযোগ পেলেই ছোটে, লোভটি 


গোরা। 


২৮৭ 


ওর ধোনে আনা। কিন্ত মা, আমি যেতে দেব ন1।, ও 
যে বামুনের ছেলে. ছটো মিষ্টি দিয়ে মে কথা ওকে ভোলালে 
চল্বে না। ওকে অনেক ত্যাগ করতে হবে, প্রবৃত্তি 
সামলাতে হবে, তবে ওর জন্মের গৌরব রাখতে পারবে । 
মা, তুমি কিন্ত রাগ কোরো না! আমি তোমার পায়ের ধূলো 
নিচ্চি! 

আনন্দময়ী। আমি রাগ করব! তুই বলিম্‌কি! তুই 
যা করচিস্‌ এ তুই জ্ঞানে করচিন্‌ নে, তা আমি তোকে বলে 
দিলুম। আমার মনে এই কষ্ট রইল যে তোকে মানুষ করলুম 
বটে কিন্ত-__যাই হোক্‌গে, তুই যাঁকে ধর্ম বলে বেড়াদ্‌ সে 
আমার মান! চল্বে না-_না হয়, তুই আমার ঘরে আমার 
হাতে নাই খেলি-__কিন্ত তোকে ত ছুসদ্ধে দেখতে পাব, সেই 
আমার ঢের। বিনয়, তুমি মুখটি অমন মলিন করো না 
বাঁপ,-তোমার মনটি নরম, তুমি ভাবৃচ আমি দুঃখ পেলুম-- 
কিছু না বাপ! আর একাঁদন নিমন্ত্রণ করে খুব ভাল বামুনের 
হাতেই তোমাকে খাইয়ে দেবতার ভাবন! কি! আমি 
কিন্তু, বাছা, লছমিয়ার হাতের জল খাব, সে আমি সবাইকে 
বলে রাখ্‌চি। 

গোরার মা নীচে চলিয়া গেলেন। বিনয় চুপ করিয়া 
কিছুক্ষণ ধাড়াইয়। রাহল--তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল-__ 
“গোরা, এটা যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্চে!” 

গোরা । কার বাড়াবাড়ি ? 

বিনয়। তোমার। 

গোরা । এক চুল বাড়াবাড়ি নয়। যেখানে যার সীমা 
আমি সেইটে ঠিক রক্ষে করে চলতে চাই। কোন ছুতোয় 
ুচগ্রভূমি ছাড়তে আরম্ভ করলে *শেষকালে কিছুই বাকি 
থাকে না। 

বিনয়। কিন্তমা ষে! ূ 

গোরা । মা কাকে বলে সে আমি জানি। আমাকে 
কি সে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে ! আমার মার মত ম| 
ক'জনের আছে! কিন্তু আচার যদি না মান্তে সুরু করি 
তবে এক দিন হয় ত মাকেও মানব না। দেখ বিনয়, 
তোমাকে একটা কথা বলি, মনে রেখো--হৃদয় জিনিষটা 
অতি উত্তম কিন্ত সকলের চেয়ে উত্তম নয়। . . 

বিনয় কিছুক্ষণ পয়ে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল-_ 


২৮৮ 
দেখ, গোরা, আজ মার কথা শুনে আমার মনের ভিতরে কি 
রকম একটা নাড়াচাঁড়। হচ্চে। আমার বোধ হচ্চে যেন মার 
.মনে কি একটা কথ! আছে সেইটে তিনি আমাদের বোঝাতে 
পারচেন না! তাই কষ্ট পাচ্চেন। 
গোরা অধীর হুইয়। কহিল__ণআঃ বিনয়, অত কল্পনা 
নিয়ে খেলিয়ো না__-ওতে কেবলি সময় টি হম আর কোন 
ফল হয় না।” 
বিনয়। তুমি পৃথিবীর ফোন জিনিষের দিকে কখনও 
ভাল করে তাকাঁও না; তাই. যেটা'তোমার নজরে পড়ে না 
সেটাকেই তুমি কল্পন! 'বলে উড়িয়ে দিতে চাঁও। কিন্ত 
আমি তোমাকে বলচি আমি কতবার দেখেচি মা যেন কিসের 
জন্যে একটা ভাবন! পুষে রেখেছেন--কি যেন একটা ঠিক 
মত মিলিয়ে দিতে পাঁরচেন না_-সেই জন্যে ওর ঘরকরনার 
ভিতরে একটা ছুঃখ আঁচে । গোরা, তুমি ওর কথাগুলো 
একটু কান পেতে"শুনো | 
গোরা । কান পেতে যতটা শোনা যায় তা আমি গুনে 
থাঁকি_তার চেয়ে বেশী শোন্যার চেষ্টা করলে ভুল শোন- 
বার সম্ভাবনা আছে বলে দে চেষ্টা করিনে । 
[ক্রমশ] 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


উমেশচন্্র দত্ত। 
্রন্মনিষ্টো গৃহস্থঃ স্তাৎ তথজ্ঞানপরায়ণঃ। 
যৎ যৎ কর্ম প্রবুবর্ধাত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ 
ভারতবর্ষে একথ! অতি পুরাতন! কত কত সাধু মহাজন 
এই আদর্শ বক্ষে লইয়া! জীবন গঠনের প্রয়াস পাইয়াছেন, 
কিন্তু কয়জন সম্পূর্ণ কতকাধ্য হইয়াছেন জানি না.। “ধীাঁর। 
হইয়াছেন প্রকৃতই তাহার! ধন্ভ। এই ধন্ত পুরুষদিগের 
মধ্যে আমাদের উমেশচন্দ্র একজন, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
১৮৪০ থুষ্টাব্ধে ২৪ পরগণার অস্তঃপাতী মজিলপুর গ্রামে 
উমেশচন্্রের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম ৬ হরমোহন 
দত্ব। তাহার জননী সর্বমঙ্গলা অতি ধর্শশীল। সুগৃহিণী 
ছিলেন। অষ্টমবর্ষে পিতৃহীন হইয়া তিনি জননীর এবং 
পিতামহীর দ্ধেহে ও হয়ে লালিত পালিত হুন। গ্রামের 
বঙ্গবিষ্ঞালয়ে তাহার পাঠারস্ত হয়। তিনি নুখ্যাতির সহিত 


প্রথমবিভাগে -ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়! বৃতিলাভ করেন এবং 
তাহাতেই ইংরাজী পাঠ করিবার কথঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া 
লন। ভবানীপুরের লগ্ুন মিশন কলেজ হইতে প্রবেশিকা 
পাশ করিয়া তাহাতেও বৃত্বিলাভ করেন। এই বৃত্তিলাভ 
করিতে ন! পারিলে সম্ভবতঃ তাহার আর পড়াশুন! অসম্ভব 
হইয় উঠিত। তিনি যে এই সময় সুদ্ধ নিজের পড়াশুনা 
চালাইয়াই নিশ্চিন্ত ' ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু পারিবারিক 
ভার বহন করিবার ভ্ও তাহাকে প্রস্তুত হইতে হুইল। 
এই নিমিত্ত ভাহাকে ছাত্র পড়াইয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা 
করিতে হইল। ইহাতে তাহার পড়াশুনার যে যথেষ্ট ক্ষতি 
হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই? যাহা হউক তিনি নিতাস্ত 
দীনভাবে জীবন যাপন করিয়া আপনার কর্তব্য কোন প্রকারে 
সাধন করিতে লাগিলেন । একটা বাঁড়ীর নিয়তলে একটা 
ঘর ভাড়া করিয়া! আপনার বাসা স্থির করিলেন, স্বহস্তে 
পাক করিতেন% এবং ছেলে পড়াইয়া যে সময় টুকু বাঁচিত 
তাহাতেই কোন প্রকারে নিজের পাঠ প্রস্তুত করিয়! 
লইতেন। সেই বাটাতে যে সকল লোক বাস করিতেন 
তাহাদের অনেকেই স্ুরাসক্ত ছিলেন ও স্ুরাপান করিয়া 
মন্ততার বশে নানাপ্রকার উপদ্রব করিতেন। ইহাতে 
তাহার যে স্ুদ্ধ পড়াশুনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল 
তাহা নয়, কিন্তু তাহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হইতে লাগিল। 
এই সমস্ত কারণে তাহার ধৈর্য্য ও সহিষুতা নিরতিশয় 
বিকাশপ্রাপ্ত হইল। এই সময়ে আবার যখন 

স্বজনের! জানিতে পারিলেন যে তিনি বৃত্তি ও অন্তান্য উপায়ে 
অর্থ উপার্জন করেন তখন সাহারা স্তাহার পরিবারভুক্ত 
হইতে 'সিলেন। তিনি অবিকৃতচিভে সকলের ভার 
বহন করিয়াও আপনার পাঠাঙ্গ চালাইতে লাগিলেন.। যদি 
তিনি মুক্তপ্রাণে সুদ্ধ কেবল পাঠ ও আস্মোন্নতি লইয়! 
থাকিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি আরও উচ্চতর স্থান 
অধিকার করিতে পারিতেন। এই ঘোরতর 'ীবনসংগ্রামের 
ভিতর মনম্বী উমেশচন্ত্র ফার্ট আর্টস পাশ করিয়া! মেডিক্যাল 
কলেজে প্রবেশ করিলেন। . কিন্তু সেখানে ছই বৎসরের 
অধিক কাল পড়িতে পাঁরিলেন না। দরিদ্রভার দিম্পেষণে 


* এই সময়ে ডাহাকে যেমন আঁপনায় জন্ব জাই বা 


আত্মীয়ের জন্তও রীধিতে হইত। 





স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দভ 


৫ সংখ্যা]. 


দিনীডিত হইয়া সংয়ারভারাক্রাস্ত যুবক মেডিক্যাল কলেজ 
ছাড়িলেন এবং শিক্ষকতা কার্ধ্যে ব্রতী হঈলেন। জীবনে 
এ ব্রত আর পরিত্যাগ করেন নাই। এই অবস্থাতেই 
"১৮৬৭ খুষ্টান্দে তিনি বি.এ, পাণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে 
বিচরণের পথ কথঞ্চিৎ সুগম করিয়া লইলেন। ইহার পর 
হিন্দু স্কুল, কোননগর হাই ইংলিস স্কুল, বেখুন কলেজ এবং 
হরিনাভির ইংরাজী স্কুল, যখন যেখানে কাঁজ করিয়াছেন 
দেখানেই সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাতাজন হইয়াছেন । হরি- 
নাভি স্কুলে থাকিতে থাকিতে তাহার প্রকৃতি সর্বতোমুখী 
হইয়া ফুটিয়া উঠিল। 
কর্ধক্ষেত্রেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদিন 
উমেশচন্দ্র জীবনের উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন । 
এইজন্য অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাহার 
নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল নাঁ। একদিকে যেমন 
জ্ঞানার্জনের জগ্ত সকল প্রকার ক্লেশ ছুঃখ বাধা বিদ্বের মধ্যে 
পড়িয়া ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, আর একদিকে 
ধর্মকে জীবনের বস্তু করিবার জন্ঠ ঘোরতর সাধনায় নিরত 
হইয়াছিলেন। পরলোকগত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 
্রন্থাবলীই নাকি তাহার মনোরাজ্যে সত্য স্টায় মঙ্গলের 
মহস্তাব সমূহ স্ারিত করিয়াছিল। ক্রমে তিনি ব্রাহ্ম 
সমাজের সহিত যুক্ত হইয়! পড়িলেন। ইতিপুর্বেই তিনি 
মেডিক্যাল কলেজ ছাঁড়িয়াছিলেন, হ্ুতরাং ধর্মানুশীলনে ও 
ধর্দসাধনায় অধিকতর নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। তিনি ধর্মকে 
জীবন হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বুঝিতেন না, তাই যাহা 
কিছু সত্য স্তায় ও মঙ্গল বলিয়া জানিতেন, তাহাই জীবনে 
পরিণত করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন। পরলোকগত 
্রহ্মানদ্দা *কেশবচন্ত্র সেন প্রস্ততি ব্যাকুলচিত্ত উৎসাহী 
যুবকদিগের আসঙ্গ আরও তাহাকে অন্ুরাগী করিয়া তুলিল। 
জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম মধুরভাবে তাহার জীবনে একাস্ত 
সন্মিলিত হইটত লাঁগিল। এই সামঞ্জন্তের ফলস্বরূপ তিনি 
বিশ্বাসানগুবপ ব্রাক্মমতে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তত হইলেন। 
এই সময়ে ক্তাহার বয়স ২৫ বৎসর এবং তাহার স্ত্রীর বয়স 
নয় বৎসর মাঝ পত্ডিত হেমচন্ বিস্যারত্ব মহর্ষি দেবেকর- 
নাথের পদ্ধতি অনুসারে আচাধ্যের কাধ্য সম্পন্ন করেন। 
ৃ হাম জী বান ও জামের রতিবেনী অলী এ সমর 






উমেশচন্দ্র দত্ত 
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যে কেবল নিদ্রিত ছিলেন তাহা নহে। তাহার! মৃত ছিলেন 
না। তীঁহারাও আপনাদের বিশ্বাস মত উমেশচন্দ্রকে তাহার 
অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত রাখিবার বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে ' 
লাগিলেন। ইহাছে তখনকার সমাজ এবং “তাহার 
নিগ্রহভাজন, কেহই মৃত ছিলেন না, ইহারই প্রমাণ 
পাওয়া যায় এবং উভয়েরই প্রতি শ্রদ্ধা না হইয়! যাইতে 
পারে না। উমেশচন্্র বিনয় ধৈর্য সহিষ্ণতাযোগে একে 
'একে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন । যখন 
তাহার পিতামহীর মৃত্যু হইল, তখন গ্রামের ক্ষমতাশালী 
পুরুষগণ দোকানদারপিগকে বারণ করিয়া দিলেন, যেন কেহ 
বিধর্মীদিগের নিকট মৃতসৎকাঁরের জন্ত কাষ্ঠ বিক্রয় না 
করে। সুতরাং উমেশচন্দ্র এবং তাহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা 
সমস্ত দোকান ঘুরিয়া9 একখানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে 
পারিলেন না । রাত্রি হইয়া! গেল, কিন্তু একজন লোকও 
উহাদের সাহায্য করিবার জন্গ আসিলেন না । তখন 
তাহার! ছুভাই কুঠার হস্তে আপনারাই বাড়ীর এক বৃহৎ 
আসর বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ও পিতামহীর সৎকার- 
কাধ্য নির্বাহিত করিলেন । শ্রাদ্ধের সময়েও তাঁহারা যথেষ্ট 
বাধা বিদ্ব প্রাপ্ত হইলেন। উমেশচন্ত্র শেষে কলিকাত। 
হইতে ব্রন্মোপাসকদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিলেন, এবং 
বক্ষ পাসনা সহকারে শ্রাদধক্রিয়া নি্পন্ন করিলেন। 
হরিনাভির ক্ষেত্রেই তাহার জীবন প্রথম পল্লবিত ও 
কুন্থমিত হইয়া নব সৌন্দয্যে শ্ষ,রিত হইয়া উঠিল। এখানে 
তিনি প্রধানশিক্ষকরূপে অনেক কল্যাণকর কার্যের 
অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ পাইলেন। অনেকগুলি আত্মার 
ভার বিধাতা ইহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি যেরূপে 
সে ভার গ্রীতি ও অন্ুুরাগের সহিত বহন করিতে লাগিলেন 
তাহাতে যে কোন সম্প্রদায়ভুত্ত লোক আপনাদ্দিগকে . 
গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন। তাহার অক্কত্রিম ভাল- 
বাসায় তাহার ছাত্রগণ মুগ্ধ ও তাহার প্রতি একাস্ত অনুরাগী 
হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগের সম্বন্ধে গুরু, কিন্ত 
ব্যবহারে অকৃত্রিম বন্ধুর স্তায় ছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত 
ও সহবাসে তাহাদের অনেকেই. বিশেষরূপে উপকৃত হইয়া- 
ছিল। এখানে তিনি ক্রমে ত্রাক্গদমাজ স্থাপনের জন্ত 
উৎসাহিত হুইলেন। তাহার কোন কোন বন্ধু এবং 
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ছাত্র তাহার সহিত সম্মিলিত হুইলেন। একটা ঘরে 


ত্রন্মোপাসনা আরম্ভ করিয়৷ দিলে, কথা শীঘ্র প্রচারিত 
হইয়। পড়িল। তখন সামাজিকগণ বিরোধী হইয়া স্বভাবতঃ 
নানাপ্রকার বিষ্ম জন্মাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন 
পর্য্স্তও অবিচলিতভাবে সমাজের কাধ্য সম্পন্ন হুইতে 
লাঁগিল। কিন্তু বিধাতার এমনই বিধান যে সাধুকার্য্যের 
সিদ্ধির জন্যই যেন বিদ্ররূপ পুর্ণাহুতির একান্ত প্রয়োজন 
হইয়। উঠে। একদিন উপাঁসন! করিতেছেন এমন সময়ে 
সহসা কতকগুলি লোক তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া 
উপাসন ভাঙ্গিয়! দিল, এবং ধাহারা নিশ্চিন্তে উপাসনার 
আনন্দভোগ করিতেছিলেন, তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ গ্রহারের 
তিক্তরস আস্বাদন করিতে দিলেন । ভক্তিসাধনায় বিভীষিকা 
চিরদিনই পরম ওঁষধ। ইহাতে কৃত্রিম ভক্তি অচিরে চূর্ণ 
বিচর্ণ হয় কিন্তু সরল তক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়৷ জীবন 
যৌবনে গৌরবমগ্ডিত হইয়া উঠে। এখানকার সামাজিকগণ 
বেশ উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন; তাহার! এখানেই ক্ষান্ত ন! 
হইয়। যেই ব্রহ্ষোপাসনার গৃহে এক কালীমুষ্তি স্থাপিত 
করিলেন এবং তাহার সেবার জন্য অবিলম্বে সেবায়ত 
নিযুক্ত করিলেন। এ পধ্যন্ত সামাজিকগণ যাহা কর্তব্য 
মনে করিয়াছিলেন তাহ! ঠিকই করিয়াছেন, ইহাতে সাহা 
দিগের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু তাহার 
পর যখন উমেশচন্দ্র গ্রতিবেশীগণকে এই কথা জানাইলেন 
তখন তাহারা অল্লানবদনে বলিলেন, আমরা আজনম্মকাল 
ওটিকে কালীমন্দির বলিয়! জানি । 

উমেশচন্দ্রের আর প্রত্যুত্তর করিবার কিছুই থাকিল 
না। এখন তিনি ক করিবেন এই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। ভক্তের ভগবান সহায় হুইলেন। তাহাকে 
নিরুপায় দেখিয়। একজন ভর্রলোক তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া 
বলিলেন, যতদিন আপনদের উপাসনার জন্চ আর কোন 
স্বান না হয়, আমার বাড়ীতেই আপনারা উপাসন! 
করিবেন। তিক্তের মধ্যে উমেশচন্দ্র ভগবানের করুণার 
মধুরতার আস্বাদন পাইলেন। যখন পরবস্তীকালে এই 
বিদ্বেষী সামাজিকগণ ্েচ্ছাপূর্র্বক ব্রহ্মমন্দিরের জন্ত ভূমি 
দান করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন, তখন উমেশচন্ত্রের কৃতজ্ঞ- 
হৃদয়ে. কি অমৃতশান্তির প্লাবন উঠিপাছিল; বিধাতাই 
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তাহার সাক্ষী হইয়া! রহিয়াছেন। তাহার উদারতা, ন্নেহ- 
শীলত। এবং ধর্মজীবনের প্রভাব গ্রামবাসীরিগকে একেবারে 
আপনার করিয়া তুলিল। যখন কলিক।তায় উর্ধরভূমতে 
এই কনিষ্ঠ কৃষক আপনার কর্মস্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইলেন 
তখনও হরিনাভিতে প্রতি সপ্তাহে যাইয়া উপাসনা করিতেন 
এবং বাধিক উৎসবাদি নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়৷ অপার 
প্রীতি অনুভব করিতেন। 

কলিকাতাই তাহার শেষ এবং প্রধান বর্দাক্ষেত্র। 
এখানে তাঁহার প্রিয়তম সাধারণ ব্রাক্ষসমাজ, সিটি 
কলেজ এবং মুকবধির বিদ্যালয় তাহার নীরব প্রাণপাতের 
সাক্ষা প্রদান করিতেছে । কত আবিশ্রাত্ত পরিশ্রম, 
উৎসাহ্ময় রাত্রিজাগরণ, সাংসারিক ক্লেশ এবং স্থার্থনাশের 
পর সিদ্ধির মুখ দেখিয়াছেন কে তাহ। বলিয়া উঠিতে পারে ? 
কোনও সাধুকাধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে পদে পদে বাধা বিষ্ন 
তো৷ আছেই, সঙ্গে সঙ্গে লাগ্চনা যেন শতমুখী হইয়া ভয়ঙ্কর- 
রূপে নিগৃহীত করিতে থাকে । অর্থের অনটনে কতবার 
অন্ধকার দেখিতে হুইয়াছে ; উমেশচন্ত্র কেবল অবিচ্ছিন্ন 
উদ্ভম ও অদম্য অধাবসায়বলে কুলপ্রাপ্ত হইয়। দড়াইতে 
পারিয়াছিলেন । সমস্ত'ঝটিক! মাথা পাতিয়া লইয়াছেন 
কখন কোন অভিযোগ করেন নাই। ব্রাক্গসমাজের নান! 
বিভাগে, সিটি কলেজের নানা ক্ষেত্রে, মুকবধির বিদ্যালয়ে, 
অনাথবন্ধু সমিতিতে, ভারতসভায়, সিনেট হাউসে, একটা 
মানুষ যেন দশ জন হইয়! খাটিতেন, অথচ কোলাহল নাই। 
এমন নিম্প্‌হ, নিষ্কাম, শান্ত, আত্মসংযত, কর্মযোগী সচরাচর 
প্রকৃতই বড় ছুক্নভ। . 

তিনি নরনারী উভয়েরই সেবার জঙ্তঠ যেন জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে সেই মহাব্রত উদ্াপিত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন তাহ! ভাবিলে বিশ্মিত ও পুলকিত হইতে 
হয়। পুক্ুষদিগের জন্য যেমন ভাবিয়াছেন এবং খাটিয়াছেন, 
নারীজাতির জন্তও তেমনি অক্রাস্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। 
বামাবোধিনী পত্রিকা, বেথুন কলেজ - এবং ব্রাক্মবালিক! 
শিক্ষালয় তাহার অদ্ভুত আত্মত্যাগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।, 

পনরনারী সাধারণের সমান অধিকার 

যার আছে ভক্তি সে গাথে মুক্তি নাহি জাত বিচার 1" 
নরনারীর সমান অধিকারে তাহা চিরদিন 'অটল বিশ্বাস 
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ছিল, 'এবং সেই জন্যই নরনারী সাধারণের জন্ভ সমানতাবে 
খাটিয়! গিয়াছেন। নারী চরিত্রে তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা 
ছিল। শিক্ষা পাইলে রমণীও.যে পুরুষদিগের স্তাঁয় জ্ঞানে 
ধর্মে উন্নত হইতে পারেন ইহা! তাহার আস্তরিক বিশ্বাস ছিল 
এবং সেই বিশ্বীস বলেই তিনি তাহাদের জন্য পূর্ণ প্রাণে খাটিগনা 
গিয়াছেন। 'বামাবোধিনী” সেই বিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গের 
অন্যতম ফল। পয়তাল্লিশ বংসর এই কাধ্যে তিনি তিল 
.তিল/করিয়া নীরবে আত্মবলিদান করিয়াছেন, ইহাতে 
সহানুন্ভুতি করিবার বা সংবাদ লইবার বেশী কেহ ছিল না। 
মানব সমাজে যাহার! অবস্থাপন্ন, তাহাদের জ্ঞান ধর্মা- 
নীতি লাতের জন্ত ত খাটিয়াছেনই, যাহারা দীন দরিদ্র এবং 
অঙ্গহীন তাহাদের জন্তও তাহার প্রাণ কীদিয়াছে। তাহার 
মুকবধির বিগ্তালয় তাহার উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় 
দান করিতেছে । যখন তিনি সিটি কলেজের একটা ক্ষুদ্র 
কক্ষে ইহার গ্রথম হুত্রপাত করেন তখন তিনি আশাও 
করিতে পারেন নাই যে পরিণামে তিনি ইহাকে এমন 
গৌরবের গ্িনিষ করিয়া তুলিতে পারিবেন। তিনি ব্রহ্ম নামে 
বীঞ্জ বপন করিলেন এবং ব্রহ্ম কপার উপর নির্ভর করিয়া 
একান্ত চিত্তে সরল প্রাণে খাটিয়া যাইতে লাগিলেন। ন! 
অর্থ, না ছাত্র, না শিক্ষক, সুদ্ধ আশা ও বিশ্বাস বলে নিষ্ঠার 
সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর 
লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ছাত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 
এ দেশে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না, আর কেহ হইলে 
এই একটা মাত্র ঘটনাতেই তাহার সমস্ত উদ্ধম ও উৎসাহ জল 
করিয়া ফেলিত। কিন্ত তিনি ভীত বা নিরুৎসাহ হইবার 
লোক ছিলেন না। তিনি বিষ্ভালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ 
মহাশয়রে *ইংলণ্ডে পাঠাইয়া তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া 
আনিলেন। এ দ্বিকে অর্থ সংগ্রহের জন্ত বিপুল অধ্যবসায় 
সহকারে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। মিউনিসিপালিটির 
সাহায্যে এবং গবর্ণমেন্টের সহানুভূতি লাভে কৃতকার্য হইয়! 
বিগ্ভালয়ের একটা বাড়ীর জন্য উদ্বেগী হইলেন। দেশের 
সন্তাস্ত এবং মধ্যবিত্ত লোকেরাও তাহার সহায়তা করিতে 
লাগিলেন; এবং একটা সুন্দর সুরীশস্ত বিদ্ভামদদির তাহার 
অকাততর আত্মদানের পুরস্কার স্বরূপ উদ্থিত হইল। 
 সীহাক জনাথবন্ধু সমিতি এবং গিরিশ দাতব্যভাগডার 


উমেশচন্দ্র দত | 


২৯৯ 


হইতে কিকম দীন দরিদ্র অনাথ ও অসহায় বিধবা'জন 
সাহাধ্য লাভ করিয়াছে? তাহার এই সমস্ত কার্যে 
পরলোকগত বাবু শ্রীনাথ সিংহ মহাশয় তাহার দক্ষিণ হস্ত. 
স্বরূপ ছিলেন। সম্ভবতঃ মুকবধির বিদ্যালয়ের সুত্রপাঁত 
হইতে উমেশচন্ত্র আপনার এই অনুরূপ আড়ম্বরশূন্ কর্মী 
পুরুষের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন ) মৃত্যু পধ্যন্ত ইহার 
এই মধুর যোগস্থত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল। মাঘোৎসব উপলক্ষে 
দররদ্রদিগের মধ্যে যে অর্থ বিতরিত হইত, উমেশচন্ত্র তাহার 
একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। অল্প দিন হইল জয়নগর 
মগগিলপুর প্রভৃতি স্থানে ঘোরতর অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। 
উমেশচন্ত্র উদ্যোগী হইয়া একটা কমিটি স্থাপন করেন, এবং 
অর্থসাহায্যদানে অনেক লোকের জীবন রক্ষ! করিয়াছিলেন। 
এতদ্বতীত তাহার নীরব গুপ্রদ্দানের কথ! কে বলিয়া উঠিতে 
পারে? তিনি ধনী ছিলেন না, কিন্তু পরছুঃখ নিবারণ 
তাহার হস্ত নিয়ত মুক্ত ছিল। 

আমাদের দেশে উচ্চ নীচ, জ্ঞানী অজ্ঞানী অধিকাংশ 
লোকেই অন্নবিস্তর মাদক সেবন করিতে করিতে বীতৎসরূপে 
মন্ুয্যত্ব বিস্জন দিয়া থাকেন। যাহাতে এক বিন্দু মনুত্যত্ 
লাভ হয়, তাহাতে এক তিল যত্ধ নাই, কিন্তু পশুভাবাপন্ন 
হইয়৷ মরিবারু জন্ত মানবসন্তান লালায়িত, সত্য সত্যই 
এদৃষ্ঠ ভয়ঙ্কর! স্ুদ্ধ অজ্ঞান ও অশিক্ষিত লোকের! 
মোছের বশীভূত হইয়া মাদকসেবী হইয়া! পড়িতেছে তাহা 
নয় কিন্তু জ্ঞানগৌরবে যাহাদের মন্তক উন্নত তাহারাও 
যখন হিতাহিতজ্ঞানশূ্ত হইয়া তুচ্ছ আমোদপিপাসায় 
মাদ্কসেবনে মোক্ষপ্রয়াসী হইয়া পড়েন তখন দেশের 
কল্যাণাকাজ্জী [স্তাশীল পুরুষগণ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন না। এই রূপ কতকগুলি পুরুষের যত্বে মাদকতা 
নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। উমেশচন্ত্র তাহার সভ) হন) " 
এবং যত দিন সভ্য ছিলেন, কখনও উদ্দাসীন সত্য হইয়া 
থাকেন নাই। শুনিয়াছি তিনি পবিত্রতারক্ষিণী সভারও 
সভ্য ছিলেন। 

লেখা গড়া সহজ্র সহত্র লোকে শিখিয়াছে ও শিখিতেছে; 
কিন্তু একুত শিক্ষিত লোক কয়জন? জ্ঞানোপাজ্জন করিয়! 
কৃতিত্বলাতের দৃষ্টান্ত বিরল নয়; কিন্ত প্রক্কত কৃতী লোক 
সত্য সত্যই বিরল। অনেকেরই জীবনে কোন উচ্চ আদর্শ 


২৯১২, 


আছে বলিয়! মনে হয় না। [ টানি এবং যশ ৭ উপার্জনই যেন 

মানবজীবনের উচ্চতম লক্ষ্য ইহা! হইতে উচ্চতর আঁর কিছু 

গাধনার বস্ত্র থাকিতে পারে, ইহা যেন তাহাদের মনেই হয় 
না। সুতরাং অধিকাংশ জীবনের পরিণাম সেই সর্ধসাক্ষী 

ুঙ্ৃষ্টির কাছে এক মুষ্টি চিতাভস্মের অতিরিক্ত আর কিছুই 

নয়। এরূপ জ্ঞানার্জন '৪ কৃতিত্বলাভ একেবারে বিড়ম্বনা 

না হইলেও, বড় বেশী কিছু নয়, ইহ! সত্য। উমেশচন্দ্রের 

কাঁধ্যকলাপ পর্যালোচনা! করিলে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, যে 

তিনি গ্রাত্যেক লন্ধন্ঞাঁনকে সত্যের নিকষে পরীক্ষিত করিয়া 
লইতেন। যাহ! রাখিবার তাহা! রাখিতেন ; যাহা না রাখিবার 
তাহা অস্থির ক্লেদবৎ পরিত্যাগ করিতেন, ইহাতে তীহার 
নিকট নূতন ব| পুরাতনে ভেদাভেদ ছিল না । যখন জ্ঞান 
এইরূপে বিশুদ্ধ, সংস্কারমার্ডিত এবং রুচি সরস ও সঙ্গত 

হউয়া উঠিল তখন তাঁহার উদার হৃদয় দেশের কল্যাণকামী 
হইয়া উঠিল। এই জন্য তিনি অর্থ ও শের পথ পরিহার 
করিয়া সত্য স্টায় ও মঙ্গলের পথ অনুসরণ করিবার 
জন্তয ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি আপনি ধর্ম লইয়! তৃপ্ত 
রহিয়াছেন, তা নয় সকলকে ধর্মপথে আহ্বান করিয়াছেন ) 
তিনি আপনি জ্ঞানার্জনের সুখে সুখী হইয়াছেন, তা নয় 
কিন্তু সকলকে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন এবং সমাজের 
সর্ধবিধ অমঙ্গল দুর করিবার জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়া 
গিয়াছেন। বিশুদ্ধ ও উন্নত সমাজের অঙ্গীভূত হওয়া অতীব 
সৌভাগ্যের বিষয়, ইহ! বিধাতার রূপার দান । এই উদ্দেষ্টে 
ধর্ম, জ্ঞানে এবং স্থুমাঞ্জিত রুচিতে শোভন সমাজ দেখিবার 
ভন্ত তাহার প্রাণের গভীর আকিঞ্চন ছিল। ভারতসংস্কারক 
ও বামাবোধিনী তাহার সেই আকিঞ্চনের ফল। ইহাতে 
তিনি জীবনক্ষেত্রে কর্মৃকুশল কৃষকের ন্তায় যাহ! উপার্জন 
করিয়াছেন, উদ্দারপ্রাণে এবং মুক্তহস্তে তাহাই দেশের 
নরনারীকে বিতরণ করিয়া আপনাকে ধন্ত মানিয়াছেন। 
তাহার ভারতসংস্কারক বেশ প্রতিপত্তিশালী কাগজ 
হুইয়াছিল; এমন কি গবর্ণমেন্ট কোন সময়ে যখন সমস্ত 
কাঁগজের সম্পাদকদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, বাঙ্গলা কাগজের 
মধ্যে সোমগ্রকাশ এবং ভার্তসংস্কারক সেই সম্মান শাভ 

করিয়াছিল। 
তিনি যাহ! ভাল বলিয়া মনে করিতেন সাধ্যান্ুসারে তাহ! 


প্রধালী। । 


অন্প় নিবে জানিনা টি মনে ভি 
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গ্ী ও 
সৎকন্মশিল পুরুষের গৌরব ও সম্মানরক্ষাও তাহাদের মধ্যে 
একটী। ইহা না করিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন কেন? 
তাই প্রতি বৎসর দেখিতে পাই, তক্তিমান পুরোহিতের 
স্থায় ফুলচন্দনে পুষ্পপাত্র সাঁজাইয়৷ ভক্ত এবং অনুরাগী 
বন্ধুগণ সঙ্গে, ডেভিড হেয়ার, মহাকবি মধুস্থদন, ডিঙ্কওয়াটার 
বেখুন প্রভৃতি কৃতী ও সতকর্মশীল পুরুষদিগকে প্রীতি ও 
কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দান করিবার জন্ত চলিয়াছেন। , সেই 
সময়কার তাহার মুখশ্রীতে আগ্রহ ও বিনয়ে এমন কোমল 
সৌনার্য্য ফুটিয়া উঠিত, যে তখন তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া 
থাকা যাইত না। 

ঠাহার দেহ ক্ষীণ ছিল, কিন্তু হৃদয়ে অতুল বল ধারণ 
করিতেন। তাই তাহাকে কখন ক্লান্ত হইতে ঝা বিশ্রষম 
শয্যায় শয়ন করিতে দেখা যাইত না। কোন না কোন 
ক্ষেত্রে কিছু না কিছু করিতেছেনই, দিন এবং রাত্রি সমভাবে 
খাটিয়া চলিয়াছেন কিন্তু মুখ কখন মলিন হয় নাই। কেমন 
করিয়া তিনি এ শক্তি লাভ করিলেন? কোথা হইতে তাহার 
এ অক্ষয় শক্তি সঞ্চার হইত? যে অমৃত খনির সন্ধান পাইয়া 
তিনি অক্রান্ত কণ্মিষ্ঠ পুরুষে পরিণত হইতে পারিয়াছিলেন, 
সে সম্বন্ধে ছু একটা কথা কহিয়া৷ আজিকার এ প্রবদ্ধ শেষ 
করিব। 

ব্রাহ্মপমাজে বড় একটা সাধন ভজন নাই, অনেকেরই 
এই ধারণাঁ। ইহার মূলে কতক পরিমাণে সত্য আছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সাধন ভজন একেবারেই নাই 
ইহা সত্য নহে। অনেকে নিয়মিতরূপ উপাসনা! সাধন 
করিয়া থাকেন এবুং অনেকে নানাগ্রকার নামজপাদি গুপ্ত 
সাধনও করিয়া থাকেন। উমেশ্চন্ত্র নিয়মিতরূপে প্রতির্দিন 
উপাসনার্দি করিতেন । কি নিষ্ঠা ও অন্তূ্টির সহিত তিনি 
উপাসনাদি করিতেন, ধাঁহার! গভীরভাবে স্টাহার উপাসনায় 
যোগদান করিয়াছেন ত্াহারাই তাহা জানেন। প্রতিদিনের 
জীবনের সহিত ইহার সামঞ্জস্ত রক্ষা করিবার একটা আস্তরিক 
চেষ্টা সততই সজে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি 
প্রত্যক্ষ দেবতার পৃজা করিতেন, প্রত্যক্ষভাবে পুজা করিতেন 
এবং জীবনের কর্মক্ষেত্রে তাহারই আদেশ বহন করিতেছেন, 
তাহার়ই কর্ম সাধিত করিতেছেন এবং তাহারই সম্তানগণের 


৫ম সংখ্যা ।].. 


সেবা 'করিতেছেন ইছা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেন। আগে 
প্রার্থনা না করিয়! তীহার কাছে আপনার ছুর্বলত! না 
জানাইয়া এবং তাহার কৃপা ভিক্ষা না করিয়া কোন কার্যোই 
“হস্তক্ষেপ করিতেন না। স্থতরাং গ্রভুই তাহার শক্তিপ্রাগ, 
প্রভৃই তাহার বুদ্ধি ভরসা এবং গ্রভূই স্তাহার কার্য্ের 
পরিণাম ফল ইহা! জানিতেন। এই জন্য এই কর্মযোগ 
তাহার কাছে মধুময় হইয়াছিল। তিনি উপাসনাকুটারে 
অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যে সমস্ত তত্ব পাইতেন, জীবনের ক্ষেত্রে 
তাহীর সহিত সামঞ্জন্ত রক্ষা করিয়! চলিতেন) নহিলে প্রভুর 
'নিকঠ যে অসত্যাচারী কপটা হইয়া যান। ্রাহার ভিতরের 
এবং বাহিরের জীবন যে একই ছঁচে গঠিত হইতেছিল, তাহার 
কার্য প্রণালী হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার 
পিতা, সথা,০গুর, সকল আত্মীয়ের পরম আত্মীয় তাহার 
সমস্ত কার্য্যের প্রধান উৎস ছিলেন। তুল ভ্রান্তি, পদম্থলন, 
অপরাধ তাঁহার কাছে নিবেদন করিয়া শান্ত হইতেন। 
কিন্ত তিনি উপাসন! ব্যতীত অন্যান্ত সাধনও করিতেন। 
যোগসাধনায় তিনি বেশ অগ্রসর হইতেছিলেন ইহাঁও 
আমর! জানিতাম। যাহাতে ভগবান লাভ হয়, যাহাতে 
প্রত্যক্ষ অনুভূতি স্পষ্টতর ও মধুরতর হইয়! আসে, তাহারই 
তিনি অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাতে তিনি শাস্তিও পাইতেন 
বলিয়! বেশ মনে হয়। তবে এ সমস্ত কথা বাহিরে প্রকাশ 
করা বোধ হয়, সমীচীন বলিয়া মনে করিতেন না এবং 
করাও উচিত বলিয়৷ মনে করি না। যেখানে যোগ তপস্তায় 
কৃতী পুরুষের কথা শুনিতে পাইতেন সেখানেই "তৃণাদপি 
স্থুনীচ” হৃদয়খানি লইয়া বিনঅমুখে দীন ভিখারীর ন্ায় 
উপস্থিত হইতেন। সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত 
সমভাবে মিশিতেন, সমস্ত সাধুভক্ত জনের চরণতলে বসিতেন, 
এবং সমস্ত ক্ষেত্র হইতেই ভগবানের কপার দান সংগৃষ্ভীত 
করিতেন। জ্ঞান ভক্তি কর্মযোগের” এমন মধুর মিশ্রণ, 
এমন হ্ুন্দর অভিব্যক্তি আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। 
তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ মহাগ্রাপকে বরণ করিতে শিখিয়াছিল; 
তাহার উদার প্রেম বিশ্বসংসারকে আপন * করিতে শিখিয়া- 
ছিল। শ্বাহ তিনি প্রভুর নিকট হইতে আদান করিতে- 
ছিলেন তাহাই তিনি বিশ্বসংসারকে প্রদান করিতেছিলেন। 
স্থতরাং ইহাতে তাঁহার অহঙ্কার ছিল না, গৌরৰ 
ছিল না, আড়খবর ছিল না, আশা বা আকাঙ্ষ! ছিল ন1। 
তাহার গ্রভূ যেমন নীরবেই কাজ করিয়া যাইতেছেন, তিনিও 
সেইক়্প নীরবেই কাজ করিতে শিখিয়াছিলেন। জ্ঞান এবং 
তুক্তির সহিত কর্ণের যোগন্ত্র কিরূপে তাহাতে মিলিত 
হইন্লাছিল যদি আঁমরা ইহা হইতৈ সা বুঝিতে পারি তবে 
তাহার চরিত্র বুঝিতে পারা আমাদের সাধ্য নয়। 
বাহিরে তাহাকে দেখিলে কেহই তাহাকে “বড়লোক” 
ধা প্রতিভাশালী পুরুষ বলিয়া মনে করিতে পারিত 


উমেশচন্দ্র দত্ত। 


২৯৩ 
না। তাহার বাহমুর্তি আদৌ আকর্ষণের বন্ত ছিল 
না) কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা শক্তি ও সদগুণে এমন 
বিকাশ লাভ করিয়াছিল, যে অনেক বড়লোক এবং, 
অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিও তাহার নিকট জড়ের সুসজ্জিত, 
মুন্তি ব্যতীত আর কিছুই নছে। যাহার অস্তর সুন্দর, তাহার 
বাহিরও সুন্দর হইয়া উঠে। সাধনায় মানুষ কতদূর উন্নত 
হইতে পারে উমেশচন্দ্ুই তাহার উজ্জল দৃষ্টাত্ত। তিনটি 
বিশেষ সাধনায় তিনি পূর্ণ মনোযোগী হইয়াছিলেন, আর 
তাহারই দিদ্ধিতেই তিনি পৌরুষলাভ করিয়া গিয়াছেন। 
প্রথমতঃ তাহার শক্তি যতই ক্ষুদ্র থাকুক না কেন, তাহার 
বিকাশের জন্ত তিনি কখনও ক্রুটী বা অবহ্ল! করেন নাই। 
সগ্থাবহারেই শক্তির উপচয়, নতুবা! অপচয় অবশ্থস্তাবী। 
দ্বিতীয়তঃ বিধাত] ক্রাাকে যে সময়টুক দিয়াছিলেন তাহার 
সদ্যবহারে তিনি কখনও শৈথিল্য করেন নাই। বিধাতার 
দানের উপেক্ষ। তিনি জানিতেন না; সেই জন্য বিধাতাও 
তাহাকে কৃতিত্ব দানে কূপণতা! করেন নাই, বরঞ্চ গৌরবের 
মুকুটদানে পুরস্কৃত করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ কর্তৃব্যকে তিনি 
কখনই ক্ষুদ্র মনে করিতেন না। যতই সামান্য হউক, 
অবহেলায় বা আলস্তে তাহা ফেলিয়া রাখিতে শিখেন নাই। 
ফলতঃ যাহ! কিছু তাহার কাছে আসিত, যত্ব, নিষ্ঠা ও সন্ধয- 
বহারের গুণে তাহা হইতেই কিছু না কিছু করিয়া তুলিতেন। 
একগাছি তৃণ একটী বালুকণ তাহার কাছে উপেক্ষার বন্ত 
ছিল না। সুতরাং সময়নিষ্ঠা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং শক্তি ও 
বস্তর সম্ধ্যবহার তাহাকে পৌরুষদান করিয়াছিল। 

তিনি ব্রার্ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সাধনাও 
তাহার হুক্মতর হুইয়! উঠিয়াছিল। ধর্ম যে লোকদেখান 
কোন আড়ম্বর বিশেষ নয়, কিন্তু গ্ররুত জীবনের বস্তু, ইহা 

* অতি হুক্ষারূপেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি সাধনার দ্বারা 

তাহাকে জীবনে পরিণত করিতে নিয়ত চেষ্টা করিয়াছেন । 

তৃণাদপি স্বনীচেন, তরোরপি সহিষণণ। 

অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়;,সদা হরিঃ1 
ইহা তিনি পাঠ করিলেন লোকের নিকট পাণ্ডিত্য প্রকাশের 
জন্য নয়, বেদী হইতে ব্যাখ্যা করিবার জন্য নয় কিন্তু নিজের 
জীবনে পরিণত করিবার জন্য। বাহার! তাহার সহিত 
মিশিয়াছেন, তাহারাই জানেন ইহার প্রত্যেক কথাই তিনি 
কিরূপে জীবনে পরিণত ও আত্মস্থ করিয়! লইয়াছিলেন। 

সুধিশালমিদ্বিশ্বম. পবিত্রম্‌ ্হ্মমন্দিরম্‌, 

চেতঃ সুনির্লস্তীর্ঘং সত্যংশীক্ত মনশ্বরম্; 

বিশ্বাসে! ধর্মামূলংহি প্রীতিঃ পরম সাধনম্‌, 

্বা্থনাশস্ত বৈরাগাম্‌ ব্রাহ্মরেবং প্রকীর্তযতে। ৃ্‌ 
তিনি ইহা পুস্তক এবং পত্রিকার শোভা এবং গৌরববর্ধনের 
জন্ত রচিত মনে করিতেন না) কিন্তু ধর্মজীবনের অবিনাশী 
উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইহা! গিরিকদরে 
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বা শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে পাঠ ও ব্যাখ্যা! করিয়া গৌরব অনুভব 
করিবার জন্ গ্রহণ করেন নাই কিন্তু জনসমাঁজে, পরম পুরুষের 
প্রত্যক্ষ লীলাক্ষেত্রে, প্রতিদিনের প্রতিমৃহুর্তে জীবনের অনল- 
পরীক্ষার মধ্যে উত্তীর্ণ হইবেন বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তিনি ব্রহ্ষমন্দিরের উপদেশ শুনিতেন ভাষা ও ভাবে মুগ্ধ 
হইয়া ছুটী প্রশংসায় কথার শেষ করিবার জন্য নয়, কিন্ত 
আত্মার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল বলিয়া! গ্রহণ করিবার জন্ | 
কোন কথাই, কোন সত্যই তাহার কাছে অর্থহীন মূল্যহীন 
বলিয় মনে হয় নাই) কিন্তু মনে হত, ব্রহ্মশক্তিপূর্ণ জীবস্ত বীজ 
যাহার সমাদর ও সন্ধাবহার করিলে, কালে স্বৃক্ষবূপে পরিণত 
হইয়! অমৃত ফল প্রসব করিতে পারে। ফলতঃ তিনি 
সকল কাজেই এবং জীবনের সমস্ত বিভাগে সুষম! ও সামগরীন্ত 
রক্ষ! করিয়া যাহাতে ভগবানের সন্তান নামের উপযুক্ত হইতে 
পারেন, সেই চেষ্টা, সেই সাধনাই করিয়াছেন। ভগবানই 
জানেন তাহার সে সাধন! কতদূর ফলবতীক্হইয়াছে। 
কিছু দিন হইল তাহার পত্মীবিয়োগ হইলে পর, সমস্ত 
সংসার ও ছোট ছোট সন্তানগুলির পপ্রতিপালনের ভার 
তাহারই উপর পতিত হয়। তিনিও জননীর সায় তাহাদের 
লালন পালন করিতে থাকেন। ইতিপুর্ধেই তাঁহার 
বয়ঃপ্রাপ্তা কন্তাগুলি সুশিক্ষা লাভ করিয়া স্বামিহস্তে প্রদত্ত 
হইয়াছিলেন সুতরাং তীহাঁদের সম্বন্ধে তিনি এক প্রকার 
নিশ্চিন্ত হইয়াঁছিলেন। স্তাহার জীবনে 
কন্যাপ্যেবং পালনীয়! শিক্ষনীয়াতি যত্বতঃ 
দেয়! বরায় বিদুষে ধনরত্রসমন্থিতা। 
এ কথার যথাসম্তব সার্থকতা হইয়াছে বলিতে পারা যায়। 
ছুই বৎসর হইতে তাহার শরীর ভগ্ন হইয়! আসিয়াছিল 
এবং বহুমুত্র রোগের সঞ্চার হইয়াছিল। গৃত ১লা জুন 
মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের বার্ষিকী সভায় অধ্যক্ষতা করিয়া+ 
ছেন। ইহাই জনসাধারণের সমক্ষে তাহার শেষ কাজ । 
তাহার পরেই তাঁহার রোগ অতিশয় বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হইল। তিনি 
দার্জিলিং যাওয়া স্থির করিয়! সেখানে প্রস্থান করিলেন। 
সেখানকার শীত তাহার দুর্বল শরীরে অসহ্‌ হওয়ায় তিনি 
একেবারেই অবসর হইগা পড়িলেন। এই অবস্থায় মহাকষ্টে 
তাহাকে কলিকাতায় তাহার প্ৰত্তনিবাসে” আন! হইল। 
এখানে আসিয়া ছুদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। শান্ত ভাবে, 
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে ঝিিমিত দীপ নির্বাণপ্রায় হইয়! 
আদিল। ১১ই আধাঢ় বুধবার রাত্রি ১১টার সময় সাধু- 
পুরুষের পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং 
অমৃতের কোলে নব চেতন! নব জাগ্রতি লাভ করিবার জন্ত 
.অনস্তমুখী হইয়া ইহলোকের লীল! শেষ করিলেন। যাহা 
জড়, জড়ে মিলিল; যাহ! চৈতন্ট, চৈতন্ঠের অন্বেষণে অনস্তের 
পথে ধাবিত হুইল। 


[৭ম ভাগ। 


পাস্তা জন জরা 


দলিত কুনুম 1% 


(নংফেলোর ইভ্যাঞ্জেলীন হইতে অনুবাদিত।) 


প্রথম অধ্যায় ] 


এই পুরাতন বন, অশ্বর্থের তরু 

মরমরে দীর্ঘ তাঁর বাহু প্রসারিয়! ৷ 
শৈবালে আবৃত, পরি শ্তামল বসন 
গোধুলি আলোকে যেন ধীর ব্রহ্মচারী 
কহিছেন সবাকারে ভবিষ্যত বাণী। 
অদূরে গ্রস্তর খণ্ডে পড়িছে উছসি 
আকুল সাগরবারি। সমীরণে বহি 
আমিছে গম্ভীর ধ্বনি, ক্ষুদ্র বনভূমি , 
দেই প্রতিধ্বনি বুকে উঠিছে কীপিয ॥ . 
এই সেই বনভূমি ! কোথা তবে সেই 
জীবন্ত হৃদয়গুলি, মুগ-শিশুড সম 
শিকারীর বংশীরবে উঠিত নাচিয় । 
কোথা সে কুটারগুলি দরিদ্রসম্পদ, 
গ্রামবাসী চাষী সব রহিত যথায়। 
মানবজীবন যেন গিয়াছে বহিয়া, 

নদীর তরঙ্গ সম কাননের তলে; 

যাদের ধরণীছায়া আছিল ঘিরিয়া 

তবু হ্বদয়েতে ছিল স্বরগের আলো। 
ভেঙ্গেছে কালের মোতে সেই গৃহগুলি, 
গৃহবাসী চিরতরে লয়েছে বিদায়, 

শুষ্ক পাতা, ধূলি সম পড়েছে ছড়ায়ে। 
ছুরস্ত ঝটিকা যেন লইয়! তাদ্দের 
উড়াইয়া ফেলে দেছে সাগর মাঝার। 
কিছু নেই, স্থৃতি শুধু রয়েছে এখনে! |. 
যদ্দি গো বিশ্বাস কর গুন এ কাহিনী, 
স্নেহ, প্রেমে ভরা সেই আশা বালিকার, 
ধৈর্যা, সহিষ্ণুতা যার অতুল ধরায়। 
নারীর সৌন্দাধ্য মাঝে কি অসীম প্রেম। 
যার এ কাহিনী আজ(ও) সে বিজন বনে 
আকুল উচ্দ্বাভরে' গাছে তরুলতা। 
গ্রাম্য বালিকার প্রেম, পুরাতন সেই 
গ্রামবাসীদের সুখ আনন্দ আলয়। 


ডি 
ছিল ক্ষুদ্র গ্রাম এক। উপত্যকা তার 
ফলে ফুলে ছিল পূর্ণ। পূর্বদিকে ছিল 


* ইহার প্রথম অধ্যায় ১৩*৮ সালের পরিচারিকায় : প্রকাশিত 


৫ম সংখ্যা। ] 


বিদৃত পরও এক, তোর দা 
সেথায় চরিত গিয়া । গ্রামবাসী মিলে 
উন্নত প্রাচীর এক করেছিল সেথা, 
যেন না প্রান্তরে পে জোয়ারের জল। 
ছুরস্ত শীতের কালে খুলে দিত দ্বার, 
থেলিত সাগর বারি প্রান্তর মাঝার। 
পশ্চিমে দক্ষিণে ছিল শস্ত ক্ষেত্রগুলি 
বিস্তৃত হইয়া! সেই সমতল ভূমে। 
উত্তরেতে পুরাতন স্ুনিবিড় বন 

উন্নত পর্বতশ্রেণী পরশে গগন। 

সমুদ্র কুয়াস! সেথা বেঁধে আছে ঘর, 
রাখিয়া দুইটি আখি গ্রামের উপর। 
সেই গ্রামে গৃহগুলি রঙ্গীন সুন্দর, 

** ক্ষুদ্র সে কুটার তবু শোভা অনুপম । 
নিদাঘ মধ্যাহ্নে যবে অস্তগামী রবি, 
রঞ্জিত করিয়। দিত গ্রাম্য পথগুলি, 
বাতায়নে গৃহদ্বারে পড়িত ছড়ায়ে, 
সে সময়ে গ্রাম্যনারী বালিকা সকলে 
বসিয়! রহিত সবে । কারো! বা বসন 
নীল শুধু, কারো লাল, কারো! শুভ্র বেশ, 
অলস ভাবেতে কাটে সিগ্ধ সন্ধ্যাবেল, 
মৃছু কথা কহে বৃদ্ধা, বালিকা যোঁড়শী-_ 
খুলিয়া দিয়াছে ক সঙ্গীত তরঙ্গে । 
সেই পথে আসিতেন গ্রাম্য পুরোহিত, 
বালক বালিক৷। সবে, অসীম পুলকে 
ছুটিয়া যাইত কাছে, কারে চুমি মুখ 
কারে বা আশীষ করি তুষিতেন সবে। 
সদয় মহাত্মা তিনি, শিশুদের লয়ে 
যেতেন সেথায় যেথা, বৃদ্ধা, বাল, নারী 
সম্্রমে ঈীড়াত হেরি, তাহাদের সবে 
জিজ্ঞাসেন সে দিনের শুভ সমাচার। 
তারপর ক্লাস্ত দেহে, শব্য ক্ষেত্র হতে 

, মাাসিছে গ্রামের লোক । ক্রমে অস্তগামী 
রবি ডুবে, ধর! জাগে গোধুলি আলোকে, 
মন্দির হইতে আসে শঙ্খ ঘণ্টা! ধ্বনি । 
প্রতি গৃহে বাহিরায় নীলধূম শিখা । 
আনন্দ, আরাম, শাস্তি, ভর! গৃহ গুলি। 
সেইখানে, সেই গ্রামে আনন্দ পুলকে 
গ্রামবাসী বাস করে, ঈশ্বরের €প্রমেঃ 
মানবেক প্রাথভর! ৪নহের মাঝার। 
ভয়হীন দ্বেষহীন, সরল উদ্বার, 
কখনে! সভয়ে তারা কুধেনাক ছার ; 
সনে গ্রামে ছ্রাত্মা। নাই ছুয়ার উন্মুক্ত 


দলিত কুহুম। 


কত সিলসিলা 


চিত আলোসম, গৃহবাসী হৃদি 


তেমনি উদার । ধনী আর দরিদ্রুতে 
নাহিক প্রভেদ। হৃদয় শোণিত সম 
তারা যেন আপনার সহোদর ভাই। 
সেইখানে কিছু দূরে সমুদ্রের তটে 
বীরবল বাস করে। সেই ক্ষুদ্র গ্রামে 
সর্বাপেক্ষা ধনশালী, শ্রেষ্ঠ সবাকার। 
একাকী কৃষক তার একটি ছুহিতা, 
নয়নের মণি সেই ষোড়শী নলিনী 

ক্ষুদ্র গ্রামে বিকশিত সৌন্দর্য্য লিক! ৷ 
বৃদ্ধ সে কৃষক, তার মস্তক উপরে 

কত যে গিয়াছে শীত নাহিক সীমান। । 
তবুও সে দৃঢ় আজি, যেমন অদূরে 
প্রাচীন পাদপ স্থির তুষারে আবৃত । 
শুভ্র তুষারের মত কেশদাম গুলি 
তেমনি মস্তকে তার শোভিছে কেমন। 
নয়ন প্রফুল্ল হয় নলিনীরে হেরি, 
সপ্তদশ বসস্তের আনন্দপ্রতিম। | 
কালে! ছুটি আখি তারা অদূরে যেমন 
ক্ষুদ্র কণ্টকের মাঝে শোজে ক্ষুদ্র ফল। 
কালো বটে কিন্তু সেই ঘন পঙ্ম জালে 
কি সুন্দর শোভে তার সে ছুটি নয়ন। 
গরমের উৎসব কালে নবীন বসনে 
আবরি স্ুচারু তন্থু নলিনী হ্বন্দরী 
হাস মুখে দেয় মবে আহার যতনে । 
কি শোভ। সুন্দর ভাসে সে মুখের পরে। 
কি শোভা তখন যবে নিদাঘ এরভাতে 
শুনি দূরে মান্দরের আহ্বান সঙ্গীত, 
যায় সেথা পুজিারে। স্থনীল বসনে, 
শুভ্র আবরণে ঢাকি মস্তক যতনে। 
শ্রবণেতে নীণছুল, অতি পুরাতন * 
তাহাদের যতনের সঞ্চিত "সম্পত্তি 
জননী কন্যারে দেয় এই বংশরীতি। 
সর্ববাপেক্ষ। যে স্বর্গায় মধুর আলোক 
খেলিছে আননে তার, ছার মর দ্রব্য 
বাড়াতে পারে কি শোভা সে আলোর ছয়ে ? 
উপাসন! সাঙ্গ করি, কহি মনোকথ৷ 
গৃহে ফিরে, ঈশ্বরের দত্ত পবিশ্রতা 
খেলে তার সারা অঙ্গে । বীরবল গৃহ 
শোভিতেছে সিন্ধু তটে, সম্মুথে তাহার, 
ছায়াদান করে সদ! বৃহৎ পাদ্দপ। 

বন্য লতিকায় ঘেরা গৃহদ্ধার গুলি 
সেই স্থানে বিশ্রামের সুন্দর আসন। 


প্রথাসী। | [৭ম ভাগ। 
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ঢালিছে অন্ত ধারা বনের বিহগ। 
এইরূপে শাস্তি স্থথে ঈশ্বর প্রসাদে 
ক্তষক কাটায় দিন। হ্ন্দরী নলিনী 
গৃহ কাজ করে সুখে । উপাসনা গৃহে 
কত যে যুবক তার! উপাসন! ভুলি 

চেয়ে থাকে মুখে তার। ইঠ্ট দেবী সম 
যেন সে তাদের কাছে । কত যেযুবক 


এসেছিল বিবাহার্থে। কেহ ব! অধীরে, 


চেয়ে থাকে পথ পানে সে যাবে বলিয়া । 
একটি মুখের বাণী শুনিবার তরে, 


চাহে কেহ আশা ভরে। কহে কেহ তারে 


স্থমধুর প্রেমবাণী। সে চাহে না কতু 
ফিরিয়া তাদের পানে । হৃদয়েতে তার 
একমাত্র দেবতার পবিত্র আসন । 
বিমল প্রণয়ী তার, তারে বাসে ভাল। 
[বমলের পিতা সেথা শিল্পকর্মকার, 
সুমন্ত তাহার নাম, যশ যেন এসে 
বাধা আছে চিরদিন ছয়ারেতে তার। 
বীরবল সনে তার বন্ধৃতার ডোর 
পড়েছে শৈশব হতে । বালক বালিকা 
ফুটিয়া উঠিয়া ছিল, এক বৃত্তে যেন 
ছইটি কুস্থম সম। শৈশবে তাহারা 
দৌহে দৌহাকার ছিল খেলিবার সাথী। 
গ্রাম্য পুরোহিত দৌছে সাদরে যতনে 
দ্িইতেন শিক্ষা নব, শিখাতেন গান। 
পাঠ সাঙ্গ হলে তার! চলে যেত ছুটে । 
শিকার গৃহ দ্বারে রহিত দুজনে, 
দেখ্ত সে শিল্প গুলি বিশ্মিত হইয়া । 
শরতের সন্ধ্যাকালে আধার ঘনায় 
আসিত যখন ধীরে, সেই শিখা-পানে 
রহিত চাহিয়! দোহে। সহস! স্কলিজ 
উড়িয়া যাইত দুরে অনল হইতে, 
হাসিয়া বলিত তারা পরী মেয়ে গুলি 
যেতেছে তাদের সেই মন্দিরে আপন। 
বিহঙ্ের মত তারা আনন্দ উল্লাসে 
ছটিয়া বেড়াত সেই পর্বতের তলে, 
প্রাস্তরের মাঝে তার! অন্েষিত কৃ 
সেই বনতৃমে অমূল্য প্রস্তর খণ্ডে 
মায়াপুরী হতে পাখী আনে যা কুলায়। 


নিগ্ধ প্রভাতের মত সুন্দর সরল। 
তাহারি সে আলো নিয়ে আলো হয় ধরা । 
গিয়াছে বালিকা কাল। নলিনী এখন 
ষোড়শী সুন্দরী, সেই হৃদয়ে তাহার 
রমণীর আশ৷ সুখ জাগিছে সদাই। 
হাসির সুখের যেন কনক কিরণ 
বলে সবে নলিনীরে। কিছু দিন পরে 
সে যখন যাবে তার পতির গেহেতে 
আনন্দিত হবে গৃহ দে আলোক পেয়ে ) 
প্রেমে পুণ্যে পুর্ণ হবে; প্রভাতকমল 
সুন্দর শিশুর মুখ উঠিবেক ফুটে। 

২ 
পুনঃ ধরা পরে হ'ল বসন্ত বিকাশ, 
রবির কিরণে হল সবি আলোময়, 
বিহ্গ গাহিয়া সদা মধু কলকণ্ঠে 
উড়ছে বিমানপথে। শম্তভার লয়ে 
কৃষক সঞ্চিছে যত্বে। ক্ষুদ্র গ্রামে হল 
ছুরস্ত শীতের পরে বসন্ত সধশার । 
নীহারে আবৃত ধর! হল আলোময়। 
কুম্মন্থরভিবাহী মলয় সমীর 
বহে ধীরে ধীরে। শু নন ধরা হল 
নবীন মাধুরীময় শিশুটির দম, 
পরিয়া বিকচ সেই শ্ঠামল বসন। 
চঞ্চল সাগরবারি প্রশান্ত বিমল। 
শাস্তির আলয় শোভে যেন সেই গ্রাম। 
একই রাগিণী মধু বাজে চারিধারে 
প্রকৃতি ও মানবের প্রফুল্ল অন্তরে । 
বালক বালিকা খেলে, আনন্দের ধ্বনি 
আসিছে সুদূর হতে। বিহঙ্গ গুঞ্জন 
যেন প্রণয়ীর মৃদু প্রণয়বচন। 
উপরে মহান রধি চাহি প্রেমভরে 
পরিয়া কিরণময় বিচিত্র ববন। , 
সে বিমল আভা কভু পড়িছে শিশিরে 
কভু পল্পবেতে জলে, উ্জলে কিরণ 
যেন কত মণিময় অপূর্ব ভূষণ। 
আপনার কাধ্ম ভার সাধিয়া বলে, 
দিবস বিদায় নিল গোধূলির কাছে। 
গোধুলি আপন সেই নীরবতা লয়ে 
নেমে এল ধরা পথে, নক্ষতরভূষণ 


€ম সংখ্যা | ] 
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শোভিছে অলকে তার। পশুপাল সব 
গৃহে ফিরে গেল পথে উড়াইয়া! ধুলি, 
জানাইল আগমন ধরায় সধ্ধযার। 
গোধূলির ম্লান আল্লো ধীরে নিভে €গল। 
বিমল গগনে শোভে চন্ত্রকর হাসি। 
নলিনীর উদ্ানেতে ফুল রাশি রাঁশি 
হাসিয়া ফুটিয়া আছে, সমীর নীরবে 
চোরের মতন ধীরে চুরি করে যায় 
মধুর স্থবান তার। 

সেই সন্ধ্যাবেলা 
নলিনীর পিত! বসি গৃহেতে আপন, 
চাহিয়া প্রদীপ পানে । অগ্নিশিখা যেন 
স্ব সমীরের তরে উঠিছে কীপিয়া, 

- কখনো প্রাচীরে ছায়! কখনো মিলায়। 
বৃদ্ধ চেয়ে আত্মহারা, সহসা! বিস্বৃত 
আনন্দ উল্লাসে গায় সুখের সঙগীত। 
কত অতীতের কথা, সেই বৃদ্ধ বুকে 
হল প্রভাসিত। যেন তার বাল্যকাল 
এসেছে সন্ধুখেঃ এমনি সুখের দিনে 
সুখের শৈশবে কাটে জননীর অঙ্কে 
কি নখ তখন? নলিনী বসিয়া আছে 
জনকের পাশে, বিশ্মিত চাহিয়া আছে 
সহস! শুনিয়া সেই জনকের কণে 
আবেগ উল্লাস ভরা স্ুরহীন গান। 
গান সাঙ্গ হুল। 

নীরবে বসিয়া দৌছে 
সহসা শুনিল দুরে পদশৰ কার। 
সন্গুখে খুলিয়া! গেল গৃহের ছুয়ার। 
বৃদ্ধজানে আসিয়াছে খৈশবের প্রিয় 
বন্ধু সমস্ত তাহার । নলিনী জানল 
তার সাথে আগমন প্রেম দেবতার । 
“প্রিয় বন্ধু এস এস”, কহে বীরবলঃ 
*তোমার বিহনে শুন্ত আসন তোমার, 
এস কহি পুর্ব কথা ।” নলিনী তখন 
সাদরে আনিয়া দিল মিষ্টারন যতনে । 
মস্ত বিষাদে কহে পন্থী বীরবল, 
কখনো তোমার মন ছুঃখ ছায়া এসে 
করেন! মলিন, তুমি শুধু কৌতুকেতে 
হাসি খেলা লয়ে, হরযে কাটাও দিন। 
জান'না'কি আমাদের, বিমল আকাশে 
পড়েছে মেঘের ছায়া ? কে জানে তেমন 
হবে না মোদের ভাগ্য অন্ধকারময় ? 
গুন নাই সিন্ধু তটে রাজার তরণী 


আসিয়াছে? কেন যে এসেছে এই গ্রামে 
জানেনাক কেহ। এই আজ্ঞ! প্রচারিল 
ক্ল্য ধন্দ মন্দিবেতে গ্রামবাসী জনে 
যাইতে হইবে। গ্রীমবাঁসী। মনে হাঁয় 
কৃত যে সন্দেহ, জাগে কত শত ভয় !” 
কহে নলিনীর পিতা “কিছু নয় ভাই, 
মিত্র ভাবে আসিয়াছে রাজার তরণী; 
বুঝি রাজ্যে শস্ত নাউ, ফলেনি সফল, 
সে হেতু এসেছে তারা।”” “গ্রামবাসী জন 
বলে না তা”, কহে পুঃন ব্যাকুলিত হয়ে 
স্থমস্ত বালক সম। অজাঁন! বিষাদে 
পরিপূর্ণ হিয়া তার, "জান না কি ভাই, 
কত গ্রামে কত শত সরল বিশ্বাসী 
গ্রামবাসী জনে রাজা দিল নির্ব্বাসন, 

এ গ্রামের বনু লোক চলে গেছে ভয়ে 
নিবিড় গহন বনে। সভয়ে কম্পিত 
হ্বদি, কত লোক ভাই আছে অপেক্ষায়, 
কি জানি কি ঘটিবেক অনৃষ্টে তাদের 
বিনা মেঘে বুঝি কাল হবে বজ্াঘাত। 
বুঝ অক্ত্ররাঁশি সব লইবে ছিনিয়া 

কে জানিছে রাজ আজ্ঞা |” 

“নিরাপদ মোরা” 
হাসিয়া কহিল সেই কৌতুকী কৃষক। 
“নাহি অস্ত্র, নাহি ক্স, মোর! অস্ত্রহীন, 
নাহি আমাদের তবে কোনই বিপদ্দ। 
কেন বন্ধু ভাবিতেছ বিষাদ ভাবনা ? 
আজি নিশাকালে কোন বিষাদ তিমির 
আসিতে দিব না এই গৃহের দুয়ারে। 
জান না কি সারাদিন কত পরিশ্রমে 
নূতন করিয়া পুনঃ রচেছি যতনে 
শধ্যাগার বর্ষধতরে, এস ছুই জনে , 
আমাদের সস্তানের আননদৈর তরে 
রহিব আননো।” সম্ুখের বাতায়নে 
বিমল নলিনী হে; নলিনী গুনিল 
পিতার হরষ বার্তা, সরমে চঞ্চল 
হইল আরক্ত তার কপোলযুগল। 
কৃষকের শেষ কথা হয়নি বিলীন, 
হেন কালে খুলি দ্বার করিল গ্রাবেশ 
বৃদ্ধ গ্রাম্য পুরোহিত প্রধান সবার। 


[ক্রমশ] 
শ্রীসরোজকুমারী দেবী। 
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ভীম্মের গ্রতিজ্ঞার কথ! হিন্দুসমাজে সর্বজনবিদিত। তাহার 
'পিতা শাস্তন্থ ধীবর দাশরাজের কন্ঠা সত্যবততীকে দেখিয়! 
বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। দাশরাজ এই কারণে এই 
বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করেন, যে শাস্তনূর পুত্র দেবব্রত 
থাকিতে সত্যবত্তীর পুঞ্জ জন্মিলে সে ত রাজা হইতে পারিবে 
না। ইহাতে শাস্তন্ন অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়! পড়েন। দেবব্রত 
তাহ! লক্ষ্য করিয়া কারণ অনুসন্ধান করেন, ও তাহা জানিতে 
পারিয়! দাশরাজকে বলেন যে তিনি রাজসিংহাসনে নিজের 
সমুদয় দাবী পরিত্যাগ করিতেছেন। তাহাতে দাশরাজ 
এই আপত্তি উত্থাপন করেন, যে দেবব্রত্ড না হয় নিজের 
দ্বাবী ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তান হইলে তাহার! 
ছাঁড়িবে কেন? তাহাতে, দেবব্রত, কখনও বিবাহ করিবেন 
না, এই প্রতিজ্ঞা করেন। এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করায় তিনি 
ভীম্ম নামে পরিচিত হন। এই উপাখ্যানটি রবিবর্মার 
প্ভীগ্গের প্রতিজ্ঞ” নামক চিত্রের বিষয়। ভীন্ম উর্ধাদিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে- 
ছেন। ভবিষ্যতে রাজপদ ত্যাগের চিহ্নম্বরূপ তিনি নিজ 
উফ্ীষ দাশরাজকে দিয়াছেন। নিকটে একজন পারিষদ 
দণ্ডায়মান । হ্বল্লবাসা সত্যবতী ব্রীড়াসন্কুচিতা। বয়ঃস্থা 
স্ত্রীলোকটি তাহার মাতা । ছেলেটি তাহার ভাই। সকলে 
স্মরণ রাখিবেন কর-মর্দন প্রাচীন আধ্য প্রথা । 

রবিবর্দ্ীর পুত্র শ্রীযুক্ত রাম বর্মার অস্কিত "ন্নানাস্তে” 
নামক ছবির কোন ব্যাথ্যার প্রয়োজন নাই। ইহার বিষয় 
সহজবোধ্য। 


ভারতবর্ষের সর্বত্র গবর্ণমেণ্ট প্রজাদমন কাধ্যে ব্যস্ত 
আছেন। ইহাতে কেহ ব! ভয় পাইতেছেন, কেহ বা বাগ 
করিতেছেন, কেহ ব! গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিতেছেন । 
যাহারা ভীত হইয়াছেন, তাহাদের সমন্ধে কিছু না বলাই 
ভাল। আমর! ইংরাজের প্রতৃত্বে ও স্বার্থে আঘাত করিলেও 
ইংরাজ চুপ করিয়া থাকিবেন, ইহা আশ! করা বুদ্ধিমত্তার 
পরিচায়ক নহে। আমর! যে পতিত দশা হইতে উঠিতে 


প্রধাসী। 


কতা তরি ৪ শি ভি শি ০৫ ৯১০০” বিন্তিপপাপাপসিপাা? 
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চাই, তাহার ভিত্তি ইংরাজের সহিষুতা, স্যায়পরতা বা সদা- 
শয়তার উপর স্থাপন কর! ভূল। ভগবানের স্তায়বিধান 
এবং আত্মবলের উপর জাতীয় অত্যদয়ের ভিত্তি স্থাপিত ' 
হওয়া উচিত। জাতীয় অভ্যুত্থানের পথ কোন দেশেই: 
কখনও পুষ্পাকীর্ণ দেখ! যায় নাই। ফাঁহারা এই পথের 
পথিক, তাহাদের সুখে ছুঃখে সমভাববিশি্ট, সম্পদে বিপদে 
নির্বিকার হওয়! উচিত; এবং তাহাদের একমাত্র উদ্দস্থ 
হইবে, দেশের সেবা ; কোনও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ 
নহে। তাহাদিগকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপণ, সর্বম্বপণ, 
প্রাণপণ করিতে হইবে। কারণ, এই ত সবে উৎপীড়নের 
আরম্ভ। এখন দুইজনের নির্বাসন, কয়েকজনের জেল ও 
জরিমান! এবং ছুইটি ছাপাখানা বাজেখাপ্ত হুইয়াছে। শত 
শত ব্যক্তির নির্বামন ও কারাবাস, বহুসংখ্যক লোকের 
প্রাণদণ্ড, স্থলবিশেষে তোপে উড়ান, অনেকের সর্বস্ব 
বাজেয়াপ্ত, এ সমস্তই এখনও বাকী আছে। এই ভীষণ 
ভবিষ্যৎ ধাহার! কল্পনা করিতে ভয় পান, বিশ্বাস করিতে 
চাহেন না, তাহারা ইতিহাস পাঠ করুন। কিরূপ মিথ্যা 
কথ! বিলাতে টেলিগ্রাফ করিয়া! এদেশের ইংরাজের! বিলাতের 
লোকদিগকে এদেশের লোকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়! তুলি- 
তেছে, তাহ! ভাবিয়া দেখুন। সকলে বুঝিয়া রাখুন, 
ইংরাজের সাম্রাজ্য মানে ভারতবর্ষ; ভারতে ইংরাজের এক- 
চেটিয়া প্রতুত্ব নষ্ট হইলে ইংরাজ ইউরোপের একটা সামান্ত 
জাতি হইয়া পড়িবে ; সুতরাং ইংরাঁজ ভারতবাসীকে চাপিয়া 
রাখিতে প্রাথপণ করিবে । এই সকল বুঝিয়া, ধাহাদের সাহস 
হইবে না, তাহারা চুপ করিয়া! থাকুন; কিন্তু এই অন্ুগ্রহটুকু' 
করুন, যেন ভগ্ডামি করিয়া 'ইংরাজের পায়ে না পড়েন! 
ধাহাদের সাহস হইবে, ষ্ঠাহারা দেশের কাজে প্রবৃত্ত থাকুন.) 
পরিবারস্থ সকলকে সর্বপ্রকার বিপদের জন্ত প্রস্তত করুন। 
ধর্মাবিগঞ্থিত কোন কাজ না করিয়া, কাহারও প্রতি উৎপীড়ন 
অত্যাচার না করিয়া দেশের কাজ করুন; কিন্তু হুর্ধ্ল ও 
উৎপীড়িতকে রক্ষা! করিবার জন্তও প্রস্তত থাকুন। ফলা- 
ফল ভগবানের হাতে। ধর্মের জয় হইবেই হুইবে। 


। 
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কতকগুলি লোকের দণ্ড হইতেছে) ছু্দিন পরে আপা- 
ততঃ সব থামিয়! যাইতে পারে, ন! থামিতেও পারে। ইহা 
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আনান্তে। 
্ীযুক্ত রামবন্মাকৃত অপ্রকাশিত তৈলচিত্র হইতে 
শিল্পীর অনুমতি অনুসারে । 


টম সংখ্যা |] ". 


সকলের চেয়ে কঠিন সমস্তা নহে; অথবা! সকলের চেয়ে 
কঠিন সমস্তা যে কোনটা তাহা! বলা যায় না। *ছাত্রদের 
উপর উৎপীড়ন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাতে গোয়েন্দা 
লাগাইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে কাপুরুষ করিবার আয়োজন 
সর্বত্র হইতেছে। যে অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগকে তাহারা 
পিতৃতুল্য মনে করিয়! তক্তি করিবে, দেই পুজনীয় ব্যক্তি- 
গণ্ুকেই তাহাদের পশ্চাতে গোয়েন্দার কাজ করিতে হই- 
তেছে! কোন কোন অধ্যাপক ও শিক্ষক ইতিমধ্যেই 
পুলিশের হাতের পৃতুলস্বরূপ হইয়া! এই ঘ্বণিত কাজ করি- 
তেছে। ধিক তাহাদিগকে ! গবর্ণমেন্ট সর্বত্র যে ছাত্রীবাস- 
বিশিষ্ট কলেজ ও স্কুলের জন্ত এত ব্যগ্রত! দেখাইতেছেন, 
তাহ! ছাত্রদের মঙ্গলের জন্ত নয়; তাহাদিগকে সর্বদা দাণী 
ব্দমায়েসের মত নজরবন্দী রাঁখিবার জন্য । এই গোয়েন্দার 
নাগপাঁশ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা! করিতে না পারিলে 
তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা কেমন করিয়া হইবে, ভবিষ্যতে 
দেশের কাজ করিবার জন্য লোকই বা কোথায় পাওয়া 
যাইবে? অতএব, আমাদের ছাত্রদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত 
আমাদিগকে করিতে হইবে। চাকরী ও ওকালতী, জীবি- 
কার এই ছুই পথই স্বাধীন শিক্ষায় বন্ধ হইবে। সুতরাং 
অন্ততঃ প্রথম প্রথম স্বাধীন বৃত্তিশিক্ষ! স্বাধীন শিক্ষার 'প্রধান 
অঙ্গ হওয়া চাই। 


হিন্দু-মুসলমানে, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, জমীদারে রায়তে, 
ভিন ভিন্ন প্রদেশবানীর মধ্যে, গবর্ণমেন্ট সর্ব প্রযত্ে ঝগড়া 
বাধাইতেছেন, এবং বরাবর বাধাইবেন। কেন না, গবর্ণ- 
মেপ্টের এই ভেদনীতিই প্রধান স্ল। আমাদিগকে 
সর্বপ্রকার বিদ্বেষবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরস্পরের মধ্যে সপ্তাব 
উৎপাদন করিতে হইবে। মুখের সপ্ভাব নহে, চিস্তার, 
অন্তরের, হনয়ের সন্ভাব। কেন না, ভিতরে বিষ থাকিলে 
বাহিরে কুফল ফলিবেই। 


দেশের সর্বত্র অগ্লাভাব, জলাভাব, স্বাস্থ্যের অভাব। 
পন্লীগ্রামগুলির দিকে সকলে দৃষ্টিপাত করুন। 
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নারীর অবস্থার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। কেবল 
পুরুষের উন্নতি সম্ভবও নয়, এবং সম্ভব হলেও, তাহংতে 
দেশের উন্নতি হইবে না; কারণ নারী দেশের অধিবাসীর 
অর্দেক। হইলেও, নারীর নিজের আত্মার জন্য, উন্নতির, 
জ্ঞানলাভের, ধর্মলাভের, মোক্ষলাভের সকল পথ যুক্ত থাক! 
চাই। বালবিধবার উষ্ণ নিশ্বাসে আমাদের সমুদয় আশা- 
ভরসা! পুড়িয়! ছাই হইয়া যাইতেছে এবং পরে আরও যাইবে। 
তাহাদের অনেকে ত পাপপস্কে নিমগ্ন হইতেছে, অধিকন্ত 
জাতীয় চরিত্র হীন হইয়| যাইতেছে । ৰ 

হে স্বদেশপ্রেমিক, সকলদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল বিষয়ে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হউন। 


যিনি যে প্রকারে পারেন, সাধারণ নিরক্ষর লোকদের 
শিক্ষার বন্দোবস্ত করুন। গ্রাত্যেক শিক্ষিত লোকে অন্ততঃ 
একজন লোককেও শিক্ষাদান করুন। 

ভারতবর্ষের গরজাদিগকে নিরন্তর করিয়া কাপুরুষ করা 
হইয়াছে । তাহার পর এক একটি করিয়া ভারতীয় জাতিকে 
সিপাহী হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। 
অথচ সকলেরই এই অধিকার থাকা উচিত। বাঙ্গালী ও 
তেলেঙ্গা আগে সৈন্ঠ হইত ; এখন আর হইতে পায় না। 
মারাঠা ব্রাহ্মণ আর সৈন্ত হইতে পারে না। এইরূপে 
এখন যাহারা সিপাহী হয়, তাহাঁদিগকেও হয়ত সৈনিক 
বিভাগ হইতে তাড়ান হুইবে। কারণ, ভারতবাসী ছাড়া 
এশিয়ার আর কোন্‌ কোন্‌ জাতি ও আক্রিক্লার কোন্‌ কোন্‌ 
জাতিকে সৈশ্ত করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা 
সরকার পক্ষ হইতে অনেকবার কর! হইয়াছে। তা! ছাড়া, 
যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র যে কামান, ভারতবাসীর তাহার সহিত 
কোন সম্পর্ক নাই। ভারতবাসী খুব ভাল গোল্ন্দাজ হইত। 
কিন্তু এখন কেহ গোলন্দাজ হইতে পায় না। 

এই প্রকারে যে নানা উপায়ে ভারতবাসীকে পৌরুষ- 


. হীন কর! হইতেছে, ইহার উপাঁয় কি? 


পি 


যুগান্তরের সম্পাদক বাবু ভূপেন্্রনাথ দত্তের অকপটতা 
ও নিভীকতার আমর! মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা! করি। দেশের 


ভজন এটি তকা২০৫৪৯। 


৩০৩ 
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এইরূপ নির্ভীক মেবকের ্রয়োনন। আমাদের স্বাধীন 
হওয়া একাস্ত আবগ্তক, আমরা নিশ্চয়ই স্বাধীন হইব) 
এবিষয়ে আমর! তাঁহার সহিত এক মতত। কিন্তু তিনি, 
প্রবল আকাজ্ষা ও উৎসাহভরে, ভারতবর্ষ যত শীঘ্র, যত 
সহজে এবং ষে উপায়ে স্বাধীন হইতে পারে, মনে করেন, 
আমরা তাহা মনে করি না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ 
অতান্ত কঠিন ও জটিল সমন্তা । আমাদের পূর্বপুরুষদের 
বহুশতাবীর ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মাসনবন্বীয 
অপ্রাঁধে আমাদের মনে ও পায়ে যে বেড়ি পড়িয়াছে, তাহ! 
একদিনে ভা্গিবার নয়। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিতে 
বলেন, দেশ তাহার জন্য, অন্তরে বা বাহ উপকরণে, কোন 
দিকেই, প্রস্তত নয়) তাহার কোনই আয়োজন নাই। 
যখন ছুইপক্ষে যুদ্ধ হয়, তখন উ./য়পক্ষেই মন্তগুপ্তির বিশেষ 
প্রয়োজন হয়। জমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক্‌'না করিয়া যে পক্ষ 
যদ্ধঘোষণা করে, কিম্বা আপনার কা্ধ্যপ্রণালী ও জয়লাভের 
উপায় প্রকাশ করে, তাহাকে লোকে বিচক্ষণ মনে করে না। 
পরাধীন জাতির স্বাধীনতালাভের চেষ্টাও এক গ্রকার যুদ্ধ। 


প্রবাসী । 
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[৭ম [ভাগ।, 


কির ি৫০৪৭৯০৯৭ ১৭৯ বিপু পি 


ইহাতেও মন্গুপ্তির বিশেষ ্রশোজন | ইহার জনও পরস্তত 
হওয়া! চাই, ইহারও আয়োজন চাই। মন্গুপ্তি কাপুরুষূত , 
নহে, অসময়ে যুদ্ধঘোষণ! বীরত্ব নহে, এবং আন্ফালন ত 
কোন কালেই বীরের ধর্ম নহে। দুঃখের বিষয়, চালে 
ভুল আমাদের অনেকদিন হইতেই হইয়৷ আসিতেছে। 

ভৃপেক্জনাথ যেরপভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন, 
তাহার ছুই প্রকার সার্থকত! আমরা স্বীকার করি। 
(১) আর কোন উপায়ে না হইলে, শেষে যে উপায়ে ভারত-. 
বাসীকে স্বাধীন হইতে হুইবে, এখন হইতে তাহার জন্য 
ভারতবাসীর মনকে প্রস্তত করা । (২) কেবল সাহসের 
জন্যই সাহসিকতা! প্রদর্শনেও জাতীয় চরিত্রের উপকার হয়। 
যেমন মনে করুন, অনেক বৎসর হইতে ইংলগ্ডের ডোভার 
হইতে ফ্রাঙ্দের ক্যালে পর্যাস্ত ১৮ মাইল পরিমিত সমুদ্র 
সম্তরণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। চেষ্টা সফল হইলে কাহারও 
কোন লাভ নাই। কিন্ত এবমিধ সাহসের কাজে জাতীয় 
চরিত্রে বীরত্ব সঞ্চারিত, সংরক্ষিত ও বর্ধিত হয়। 


৬১, ৬২নং বৌবাজার সীট, কুস্তলীন প্রেস হইতে প্রীপূর্ণচ্তর দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


০৮৭ 
মি) 


মস দি পা 
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তার্থসোপানে । 


শাখা ল লিশীলীগি পলজদরল ক্যান কিনে 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ন্দরম্‌।” 
“ নায়মাত্বা! বলহীনেন লভ্যঃ |” 





৭ম ভাগ । শ্রাবণ, রর 


মার মশায়। 


একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন 
বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা! 
লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত কিন্ত 
দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেদ্সের গদ্ধে আকাশ পূর্ণ। 
ঘরে প্রবেশ করিয়া! হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, “কে মশায়”? 
বেণু বলিয়া উঠিল-__“মাষ্টার মশায়, আমি 1” 

হরলাল কছিল--এ কি ব্যাপার? কখন আসিয়াছ? 

বেণু কহিল-_-অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত 
দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা ত আমি জানি- 
তাম না। 

বহুকাল হইল সেই যে নিমন্ত্রণ খাইয়। গেছে তাহার পরে 
আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই 
কহা নাই আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় 


এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে. 


ইহাতে হরলাঁলের মন উদ্িগ্ন হইয়া উঠিল। 
উপরের ঘরে গিয়া বাতি জালিয়া ছুই জনে বসিল। 
হরলাল জিজ্ঞাসা করিল-_-পব ভাল ত? কিছু বিশেষ খবর 





১৩১৪। | ৪র্ঘ সংখ্যা । 








বেণু কহিল, পড়াপুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়ই এক- 
ঘেয়ে হইয়৷ আসিয়াছে । কাহাতক সে বৎসরের পর বৎসর 
প্র সেকেগুইয়ারেই আট্‌কা পড়িয়া থাকে। তাহার চেয়ে 
অনেক বয়সে ছোট ছেলের সঙ্গে তাহাকে এক সঙ্গে পড়িতে 
হয়__তাহার বড় লজ্জা করে। কিন্তু বাব! কিছুতেই বোঝেন 
না। 

হরলাঁল জিজ্ঞাসা করিল__তোমার কি ইচ্ছ! ? 

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যাঁয় বারিষ্টার 
হইয়। আসে। তাহারই সঙ্গে এক সঙ্গে পড়িত, এমন কি, 
তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাচা একটি ছেলে বিলাতে 
যাইবে স্থির হইয়া! গেছে। 

হরলাল কহিল, তোমার “বাবাকে তোমার ইচ্ছা 
জানাইয়াছ? 

বেগু কহিল-_জানাইয়াছি। বাবা বলেন পাস ন! 
করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন ন1। 
কিন্ত আমার মন খারাপ হইয়া গেছে এখানে থাকিলে 
আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না । 

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু 
কহিল-_আজ এই কথ! লইয়! বাবা আমাকে যাহা মুখে 
আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া 
চলিয়। আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত 


১৭৪ 


'হরলাল নীতি জানি স্দ্ধ তোমার বাবার কাছে 
যাই, প্ররামর্শ করিয়া! যাহা ভাল হয় স্থির করা যাইবে। 
বেণু কহিল__না আমি সেখানে যাইব না। 
বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাঁড়িতে আসিয়া 
বেগুথাঁকিবে এ কথাটা হরলালের মোটেই ভাল লাগিল 
না। অথচ আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না এ কথা 
বলাও বড় শক্ত । হরলাল ভাবিল আর একটু বাদে মনটা 
একটু ঠা্া হইলেই ইহাকে ভুলাইয়। বাড়ি লইয়া যাইব। 
জিজ্ঞাসা করিল-_তুমি খাইয়া আসিয়াছ? 
বেণু কহিল-_না, আমার ক্ষুধা নাই_-আমি আজ খাইব 
লা। 
হরলাল কহিল-_-“সে কি হয়?” তাড়াতাড়ি মাকে 
গিয়া কহিল, “মা বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্ত কিছু খাবার 
চাই।” 
গুনিয়া৷ ম! ভারি খুসি হইয়া খাবার তৈরি করিতে 
গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়৷ মুখ হাত 
ধুইয়! বেণুর কাছে আসিয়া বসিলেন। একটুখানি কাশিয়া 
একটুখানি ইতস্তত করিয়! তিনি বেণুর কাধের উপর হাত 
রাখিয়৷ কহিলেন__বেণু কাজটা ভাল হইতেছে ন1। বাবার 
সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়! আসা, এটা তোমার 
উপযুক্ত নয়। 
শুনিয়া তখনি বিছানা ছাড়িয়৷ উঠিয়। বেণু কহিল, 
“আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয় আমি সতীশের বাড়ি 
যাইব ।*-__বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রল করিল। হর- 
লাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল-_রোস, কিছু খাইয়া যাও। 
বেণু রাগ করিয়া কহিল__পনা, আঁম খাইতে পারি 
না।” বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া 
আসিল। 
এমন সময়, হরলালের জন্য'যে জলখাবার প্রন্তত ছিল 
তাহাই বেণুর জন্ত থালায় গুছাইয়! মা তাহাদের সন্দুথে 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, কোথায় যাও বাছা! 
বেথু কহিলঃ আমার কাজ আছে আমি চলিলাম। 
মা কহিলেন, সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে 
পারিবে না। এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত 
পাঁড়িয়! তাহাকে হাতে ধরিয়! খাইতে বসাইলেন। 


প্রবাসী ৷ 


“পি 
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টিং রি ছুই মি না-_খাবার নই 
একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র এমন সময় দরজার কাছে 
একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান 
ও তাহার পশ্চাতে হ্বয়ং অধরবাবু মচ্মচ্‌ শবে সিঁড়ি বাহিয়া 
উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। 

মা ঘরের মধ্যে সরিয়! গেলেন। অধর ছেলের সম্মুথে 
আসিয়৷ ক্রোধে কম্পিতকঠঠে হরলালের দিকে চাহিয়া 
কহিলেন_-এই বুঝি! রতিকাস্ত আমাকে তখনি বলিয়াছিল 
কিন্ত তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস 
করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেগুকে বশ করিয়! উহার 
ঘাড় ভাঙ্গিয়া থাইবে! কিন্তু সে হইতে দিব ন1। ছেলে 
চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস্‌ কেস্‌ কারব তোমাকে 
জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।”-_-এই বলিয়া! বেণুর দিকে 
চাহিয়া কহিলেন-__প্চল্‌! ওঠ.!* বেণু কোনো কথাটি না 
কহিয়া তাহার বাপের 'পিছনে পিছনে চলিয়! গেল। 

সে দিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল ন1। 

৯ 

এবারে হরলালের সদাগর আপিস কি জানি কি কারণে 
মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাঁণে চাল ডাল থরিদ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে । এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই 
শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত আট হাজার টাকা লইয়া 
মফস্লে যাইতে হইত। পাঁইকেড়দিগকে হাতে হাতে 
দাম চুকাইয়! দিবার জন্ত মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে 
তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার 
নোট ও নগদ টাকা লইয়া! সে যাইত সেখানে রসিদ ও 
খাতা দেখিয়৷ গত সপ্তাহের মোট! হিসাব মিলাইয়া» বর্তমান 
সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্ত টাক! রাখিয়া আসিত। 
সঙ্গে আপিসের ছুই জন দরোয়ান যাইত। হুরলালের জামিন 
নাই বলিয়। আপিসে একটা কথ! উঠিয়াছিল কিন্তু বড় 
সাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন 
হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই। 

মাঘমাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে__চৈত্র পর্যন্ত 
চলিবে এমন সম্ভাবন। আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল 
বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে. অনেক রাত্রে আপিন 
হইতে ফিরিতে হইত। | 


্থ সংখ্যা। ] 
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একদিন এইরূপ; রানে ফিরিয়া গুনিল বেগ আগিয়াছিল, 
মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ব করিয় বসাইয়াছিলেন-_সেদিন 
তাহার সঙ্গে কথাবার্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি সাহার মন 
আরো! স্সেহে আকৃষ্ট হইয়াছে । 

এমন আরো ছই একদিন হইতে লাগিল । মা বলিলেন, 
“বাড়িতে মা নাই নাকি, সেই জন্ত সেখানে তাহার মন টেঁকে 
না। আমি বেণুকে তোর ছোট ভাইয়ের মত আপন 
ছেলের মতই দেখি। সেই স্বেহ পাইয়া আমাকে কেবল 
মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে ।”-__-এই ৰলিয়া 
আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন। 

হরলাঞঙ্জের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখ হইল । সেদিন 
সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। অনেক রাত পত্যস্ত 
কথাবার্তা হইল। বেণু বপিল, প্বাঁবা আজকাল এমন হুইয়! 
উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টি'কিতে পারিতেছি 
না। বিশেষতঃ শুনিতে পাইতেছি “তিনি বিবাহ করিবার 
জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতি বাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতে- 
ছেন-_স্তীহার সঙ্গে কেবলি পরামর্শ চলিতেছে । পূর্বে 
আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে *বাবা অস্থির হইয়া 
উঠিতেন এখন যদি আমি ছুই চার দ্বিন বাড়িতে না ফিরি 
তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি 
থাকিলে বিবাহের আলোচন! সাবধানে করিতে হয় বলিয়া 
আমি না থাঁকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া! বীচেন। এ বিবাহ 
যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না । আমাকে 
আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়! দিন-__আমি স্বতন্ত্র 
হইতে চাই।* 

ক্ষেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 
সঙ্কটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেগু যে তাহার সেই 
মাষ্টার মশায়ের কাছে আসিয়াছে ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গ 
তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাষ্টার মশায়ের কতটুকুই ব! 
সাধ্য আছে! 
.  বেধু কহিল--যেমন করিয়া! হৌক্‌ বিলাতে গিয়া বারিষ্টার 
হইয়! আসির্লে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই ! 

হরলাল কহিল--অধর বাবু কি যাইতে দিবেন ? 

বেণু কহিল-_-আমি চলিয়! গেলে তিনি বাচেন। কিন্তু 
টাকার উপরে. যে রকম মাঁয়। বিলাতের খরচ তীহার কাছ 


মাস্টার মশায়। 


১৭৫ 


হইতে, সহজে আদায় হইবে ন্া। ] একটু কৌশল করিতে 
হইবে। 

হরলাল বেণুর বিজ্ঞত! দেখিয়া হাঁসিয়! কহিল--কি 
কৌশল? 

বেণু কহিল-_আমি হ্যাগুনোটে টাক। ধার করিব। 
পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাব! তখন দায়ে 
পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া! বিলাত 
যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে 
পারিবেন না। 

হরলাল কহিল-_তোমাকে টাঁকা ধার দিবে কে? 

বেণু কহিল--আপনি পারেন না ? 

হরলাল আশ্চর্য হইয়। কহিল-_আঁমি !-_-তাহার"মুখে 
আর কোন কথা বাহির হইল না । 

বেণু কহিল__কেন আপনার দরোয়ন ত তোড়াঁয় করিরা 
অনেক টাকা ঘরে আনিল। 

হরলাল হাসিয়া কহিল--সে দরোয়ানও যেমন আমার 
টাকাও তেমনি । 

বলিয়া এই আপিসের টাঁকার ব্যবহারটা কি তাহা 
বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের 
জন্যই দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে 
গমন | 

বেণু কহিল--আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে 
পারেন না? না! হয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব। 

হরলাল কহিল-_-তোমার বাঁপ যদি সিকিউরিটি দেন 
তাহা হইলে আমার অন্কুরোধে হয় ত দিতেও পারেন। 

বেণু কহিল-বাঁবা যদি সিকিউরটি দিবেন ত টাক 
দিবেন না কেন? 

তর্কটা এই খানেই মিটয়া গেল। হরলাঁল মনে মতে 
ভাবিতে লাগিল, আমার যদ্দি কিছু থাঁকিত তবে বাঁড়িঘ- 
জমিজম! সমস্ত বেচিয়! কিনিয়া টাক! দিতাম। কিন্তু একা 
মাত্র অন্বিধা এই যে বাড়িঘর জমিজম| কিছুই নাই। 

১৬ ু 

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগার 
দড়াইল। বেণু গাঁড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আহি 
দের দরোয়ান তাহাকে মন্ত একটা সেলাম করিয়! উপ 
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বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল হ্রলাল তখন 
তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া 
লইতেছিল। বেধু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ 
তাহার বেশ কিছু নৃতন ধরনের। সৌথীন ধুতি চাদরের 
বদলে নধর শরীরে পার্সি কোট ও প্যাণ্টলুন আ'টিয়৷ মাথায় 
ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার ঢুই হাতের আঙ্গুলে 
মণিমুক্তার আংটি ঝক্মক্‌ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত 
মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট । 
কোটের আন্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার 
বোতাম দেখা যাইতেছে । 
হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য্য হইন্না কহিল, 
একি,ব্যাপার ? এত রাত্রে এ বেশে যে? 
বেধু কহিল--পশু বাবার বিবাহ । তিনি আমার 
কাছে তাহা গোঁপন করিয়! রাখিয়াছেন কিন্ত আমি থবর 
পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম আমি কিছু দিনের জন্ত আমা- 
দের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভরি 
খুসি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি; 
ইচ্ছা হইতেছে আর ফিরিব না! যদি সাহস থাকিত তবে 
গঙ্গার জলে ডুবিয়! মরিতাম । 
বলিতে বলিতে বেণু কীদিয়া ফেলিল। হরলালের 
বুকে যেন ছুরি বিধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত 
স্ত্রীলোক আসিয়া বেণুর মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধি- 
কার করিয়া লইলে বেণুর স্নেহ্বিতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর 
পক্ষে কি রকম কন্টকময় হ্ইয়। উঠিবে তাহা হরলাল 
সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে মনে ভাবিল পৃথি- 
বীতে গরীব হইয়া না জন্মিলেও ছুঃখের এবং অপমানের অন্ত 
নাই। বেণুকে কি বলয়! যে সাস্বন! দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া 
ন! পাইয়৷ বেণুর হাতখান1 নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র 
একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সেভাবিল এমন একটা 
বেদনার সময় বেণু কি করিয়! এত সাজ করিতে পারিল! 
হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া 
বেণু ষেন তাহার মনের প্রশ্নটা আচিয়া লইল। সে বলিল 
এই আংটি গুলি আমার মায়ের। 
গুনিয়া হরলাল বহুকষ্টে চোখের জল সাম্লাইয়া লইল। 
কিছুক্ষণ পরে কহিল, বেণু খাইয়া আসিয়াছ? 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


বেণু কহিল, হা,_আপনার খাওয়া হয় নাই? 

হরলাল কহিল, টাকা গুলি গণিয়া৷ আয়রণ চেষ্টে না. 
তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না। 

বেগু কহিল, আপনি খাইয়া আহ্গন, আপনার সঙ্গে 
অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রাঁহুলাম, মা আপনার 
খাবার লইয়া বসিয়৷ আছেন। 

হরলাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া! কহিল, আমি চট করিয়া 
থাইয়া আসিতেছি। 

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়। সারিয়া মাকে লইয়! ঘরে 
প্রবেশ করিল। বেণু তাহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর 
চিবুকের স্পর্শ লইয়! চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে 
সমস্ত খবর পাইয়! তাহার বুক যেন ফাটিয়া! যাইতেছিল। 
নিজের সমন্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পুরণ করিতে 
পারিবেন ন! এই তাহার ছুঃখ। 

চারিদিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর 
ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে 
জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে 
মাঝে সেই অসংযত স্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়! পড়িতে 
লাগিল। 

এমনি করিয়া! রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ এক 
সময়ে ঘড়ি খুলিয়া! বেণু কহিল, আর নয় দেরি করিলে গাড়ি 
ফেল করিব। 

হরলালের মা কহিলেন-__বাঁব! আজ রাত্রে এইখানেই 
থাক না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে এক সঙ্গেই বাহির 
হইবে। 

বেণু মিনতি করিয়া কহিল--না মা এ অনুরোধ করি- 
বেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই 
হইবে। 

হরলালকে কহিল-_মাষ্টার মশায়, এই আংটি 
ঘড়ি গুলা বাগানে লইয়! যাওয়া! নিরাপদ নয়। আপনার 
কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয় লইয়া যাইব। আপ-. 
নার দরোয়ানকে বলিয়া দিন আমার গাড়ি হইতে চামড়ার 
হ্যাগুব্যাগটা আনিয়া দিকৃ। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া, 
দিই। * 

আপিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়! আসিল। 


“৪র্থ সংখ্য। | ] 
বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংট বোতাম সমস্ত খুলিয়া! ব্যাগের 
মধ্যে পুরিয়া দ্িল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়৷ 
তখনি আম্নরন সেফের মধ্যে রাখিল। 
বেধু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুদ্ধ 
কঠে আশীর্বাদ করিলেন, __মা জগদম্বা তোমার মা! হইয়া 
তোমাকে রক্ষা করুন। 
তাহার পরে বেণু হরলালের পাদম্পর্শ করিয়! প্রণাম 
করিল। আর কোনদিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম 
করে নাই। হরলাল কোনে! কথা না বলিয়া তাহার পিঠে 
হাত দিয়! তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির 
লগনে আলো” জলিল, ঘোড়া ছুটা! অধীর হইয়! উঠিল। 
কপিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া 
গাড়ি অদৃষ্ত হইগ্না গেল। 
হরলাল তাহার ঘরে আসিয়৷ অনেকক্ষণ ধরিয়! চুপ 
করিয়া বসিয়৷ রহিল। তাহার পর' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ফেলিয়া! টাকা গণিতে গণিতে ভাগ করিয়া এক একটা 
থলিতে ভণ্তি করিতে লাগিল। নোটগুল! পূর্বেই গণা হইয়া 
.থলিবন্দি হইয়া! লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিলণ 
১১ 
লোহার সিন্ধুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া 
সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। 
ভাল ঘুম হইল না। স্বপ্ন দেখিল__বেণুর মা পর্দার আড়াল 
হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন ; কথা কিছুই 
স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অর্নির্দষ্ট কণ্ম্বরের 
'সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনী পান্না হীরার অলঙ্কার হইতে 
লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সুচি গুলি কালো পর্দাটাকে ফুঁড়িয়া 
বাহির হইয়া! আন্দোলিত হইতেছে। হ্রলাল প্রাণপণে 
বেণুকে ডাকিবাঁর চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা দিয়! 
কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড 
শবে কি একটা ভাঙ্গিয়৷ পারা ছিঁড়িয়! পড়িয়া গেল,_ 
চমকিয়া৷ চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তপাঁকার 
অন্ধকার। হঠাৎ 'একট! দমক| হাওয়া! উঠিয়। সশব্দে জান্‌- 
লায় ঠেল! দিয়া আলো নিবাইয়! দিয়াছে। হরলালের 
সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়াঁ গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া 
দেশীলাই দিয়া আলো জালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে 


যাষটীর মশায় ১৭৭ 


বাঞ্িয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই_টাকা লইয়া 
মফন্বলে যাইবার জন্য প্রস্তত হইতে হইবে। 

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা! তাহার ঘর হইতে 
কহিলেন, কি বাবা উঠিয়াছিদ্‌? 

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গল মুখ দেখিবার 
জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়! মনে 
মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন--বাবা, আমি 
এই মাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম তুই যেন বউ আনিতে চলিয়- 
ছিস্‌। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে? 

হুরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাঁকা ও নোটের 
থলেগুলা লোহার সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া প্যাক 
বাক্সয় বন্ধ করিবার জন্ত উদ্ভোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ 
তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল-_ছুই তিনটা 
নোটের থলি শূন্য। মনে হইল স্বপন দেঁখিতেছি। থলে- 
গুলা লইয়া সিন্ুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল-_তাহাতে 
শৃগ্ঠ থলের শূগ্ভতা অপ্রমাণ হুইল না। তবু বৃথা আশায় 
থলের বন্ধনগুলা খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল। একটি 
থলের ভিতর হইতে ছুইখানি চিঠি বাহির হইয়া! পড়িল। 
বেণুর হাতের লেখা-_-একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, 
আর একট হরলালের। 

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল । চোখে যেন দেখিতে 
পাইল না। মনে হইল যেন আলো যথেষ্ট নাই । কেবলি 
বাতি উদ্কাইয়া দিতে লাগিল। যাহ! পড়ে তাহা ভাল 
বোঝে না, বাংল! ভাষ| যেন ভুলিয়া গেছে। 

কথাটা এই যে, বেণু তিন হঁজার* টাকার পরিমাণ 
দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, 
আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা । হরলাল যে সময়, 
খাইতে গিয়াছিল, সেই সময় বেগু এই কাণ্ড করিয়াছে। 


-লিখিয়াছে যে, প্বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই 


খণ শোধ করিয়া টিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়! দেখিবেন 
তাহার মধ্যে মায়ের যে গহন! আছে তাহার দাম কত 
ঠিক জানি না, বোঁধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হুইবে। 
মা যদি বীচিয়্া থাকিতেন তবে বাব! আমাকে বিলাতে 
যাইবার টাকা না দিলেও এই গহন দিয়াই নিশ্চয় মা 
আমার খরচ জোগাড় করিয়া দ্িতেন। আমার মায়ের 


ডে 
গহনা বাবা যে জগ যাকের রেল তাহ আমি লহ 
করিতে পারি নাই। সেই জন্য যেমন করিয়! পারি আমিই 
তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাক! দিতে দেরি করেন তবে 
আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়। বা বন্ধক দিয় টাকা 
লইতে পারিবেন । " এ আমার মায়ের জিনিষ__ এ আমারই 
জিনিষ।* এছাড়া আরো অনেক কথা-সে কোনো 
কাজের কথ! নহে। 

হুরলাল ঘরে তাল! দিয়! তাড়াতাড়ি একখান! গাঁড়ি 
লইয় গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন্‌ জাহাজে বেণু যাত্রা! 
করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ 
পর্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল ছুই খান! জাহাজ ভোরে 
রওনা হইয়া গেছে। ছু'খানাই ইংলগ্ডে যাইবে। কোন্‌ 
জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত 
এবং মে জাহাজ ধরিবার যে কি উপায় তাহাও সে ভাবিয়া 
পাইল না। 

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি 
ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতার সহর জাগিয়া 
উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার 
সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ 
প্রতিকুলতাকে যেন কেবলি প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল-- 
কিন্তু কোথাও একতিলও তাহাকে টলাইতে * পারিতেছিল 
না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাঁসায় 
পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা 
মুহূর্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে__সেই বাসার 
সম্মুখে গাড়ি আসিয়৷ দড়াইল-_গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়! 
দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্ত ও ভয় 
লইয়! গ্রবেশ করিল। 

মা উদ্বিগ্ন হইয়া বারান্দায় ধীড়াইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, বাবা কোথায় গিয়াছিলে ? . 

হরলাল বলিয়া উঠিল--মা তোমার জন্ত বউ আনিতে 
গিয়াছিলাম।-_বলিয়! শুকঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই 
-মুঙ্ছিত হইয়া! পড়িয়া গেল। 

পওমা, কি হইল গো” বলিয়! মা তাড়াতাড়ি জল 
আনিকা ভাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন। 

(সিম্দাদাণা পলা চালালাপলা পাণাঝা আনিকণ, আলামত দা'নিদিকে, 


পরবাগী। 


৭৯০০০৭৭৯০৫৯ ৬৪? 


[ ৭ম ভাগ। 


পিপি পিতা ৫৮৯ গনিত? ০৫৭ ০৪৮ 


চাহিষা উঠিয়া বলিল। হরলাল কহিন_ সা তোমরা ব্যস্ত 
হইও না। আম।কে একটু একলা থাকিতে দাও ।-- 
বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর 
হইতে দরজ| বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির 
উপর বসিয়া পড়িলেন,__ফাল্তনের রৌদ্র তাহার সর্ববাজে 
আসিয়া! পড়িল। তিনি রুদ্ধদরজার উপর মাথ৷ রাখিয়া 
থাকিয়৷ থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, হরলাল, বাবা 
হরলাল। 

হরলাল কহিল, মা, একটু পরেই আমি বাহির হুইব, 
এখন তুমি যাও! 

মা রৌদ্রে সেইথানেই বসিয়া! জপ করিতে 'লাগিলেন। 

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল-_ 
বাবু, এখনি না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না। 

হরলাল ভিতর হইতে কহিল__-আজ সাতটার গাড়িতে 
যাওয়। হইবে না। 

দরোয়ান কহিল__তবে কখন যাইবেন ? 

হরলাল কহিল--সে আমি তোমাঁকে পরে বলিব। 

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া! নীচে চলিয়! 
গেল। ূ 

হরলাল ভাবিতে লাগিল-_-এ কথা বলি কাহাকে? 
এ যে চুরি! বেগুকে কি জেলে দিব? 

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা 
একেবারেই তুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল যেন কিনার! 
পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু 
আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে__ব্রেদ্লেট, চিক, সিঁথি, 
মুক্তারমাল! প্রভৃতি আরে! অনেক দামী গহনা আছে। 
তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্ত 
এওত চুরি! এওত বেণুর নয়। এব্যাগ যতক্ষণ তাহার 
ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ্র। 

তখন আর দেরি না করিয়া! অধরলালের সেই চিঠি 
ও ব্যাগ লইয়! হরলাল ধর হইতে বাহির হইল। 

মা জিজ্ঞাসা করিলেন-_কোথায় যাও 'বাবা। 

হরলাল কহিল--অধর বাবুর বাড়িতে । : 

মার বুক হইতে হঠাৎ জনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত, 
বোবা, নামিয়া গেল। ছিনি স্বিয় করিলেন এ যে হরলাধ 


হর্থসংখ্যা।] 


কাল শুনিয়াছে বের বাপের নিয়ে তাই, শুনিয়া বি 
বাছার মনে শাস্তি নাই। আহা, বেগুকে কত ভালই 
বাসে! 

মা চিজ্ঞাসা করিলেন-আজ তবে তোমার আর 
মফস্বলে যাওয়া হইবে না । 

হরলাল কহিল--ন11-__বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির 
হইয়! পড়িল। 

অধর বাবুর বাঁড়ি পৌছিবার পূর্বেই দুর হইতে শোনা 
গেল 'রদনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ 
জুড়িয়া দিয়াছে। কিন্ত হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, 
বিবাহবাড়ির “উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশাস্তির লক্ষণ 
মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াকড়, বাঁড়ি হইতে 
চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে নাঁ_সকলেরই 
মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল কাঁল 
রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহন! চুরি হইয় গেছে। 
ছই তিন জন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের 
হাতে সমর্পণ করিবার উদ্চোগ হইতেছে। 

হরলাল দোতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল--অধর 
বাবু আগুন হইয়। বসিগ্না আছেন--ও রূতিকান্ত তামাক 
খাইতেছে। হরলাল কহিল-__-আপনার সঙ্গে গোপনে 
আমার একটু কথা আছে। 

অধর বাবু চটিয়! উঠিয়া কহিলেন, তোমার সঙ্গে গোপনে 
আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়__যাহা কথা থাকে 
এইখানেই বলিয়৷ ফেল! 

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাহার 
ফাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে । রতিকাস্ত 
কহিল-_ আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লক্জা 
করেন, আমি না হয় উঠি! 

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন-__-আঃ বোস না! 

হুরলাল কহিল-_কাল রাত্রে বেণু আমার বাঁড়িতে এই 
ব্যাগ রাখিয়া গেছে। 

অধর। ব্যাঙ্জে কি আছে? 

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া! অধরবাবুর হাতে দিল। 

ধ্র। া্টারে ছা মিলিয়া বেশ কারার খুলিয়াছ 

রি এ. চোরাই, মাল. বিক্রি করিলে ধর! পড়িবে__ 





মাস্টার মশায়। 
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তাই আনিয়া দিয়ছ_মনে করিতেছ। সাধুতার জ জন্য  বক্‌শিষ 
পাইবে? 

তখন হরলাল অধরের পত্রথান! তাহার হাতে দিল। 
পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমি 
পুলিসে খবর দিব। আমার ছেলে এখনে! সাবালক হয় 
নাই-__তুমি তাহাকে চুরি করিয়! বিলাতে পাঠাইয়াছ! হয়ত 
পাঁচশো টাকা ধার দিয়! তিন হাজার টাক! লিখাইয়! 


_ লইয়াছ ! এ ধার আমি শুধিব না! 


হরলাল কহিল--আমি ধার দিই নাই। 

অধর কহিলেন--তবে সে টাকা পাইল কোথ হইতে! 
তোমার বাক্স ভাঙিয়! চুরি করিয়াছে? 

হরলাল সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। রতিকাস্ত 
টিপিয়। টিপিয়া কহিল-_গুকে জিজ্ঞাসা করুন না তিন 
হাজার টাকা কেন, পাঁচশো! টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে 
দ্েখিয়াছেন ? 

যাহা হউক গহন! চুরির মীমাংসা! হওয়ার পরেই বেণুর 
বিলাত পালানো! লইয়া বাড়িতে একট! হুলস্থূল পড়িয়! গেল। 
হুরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়! লইয়! বাড়ি 
হইতে বাহির হইয়া! আ[সণ। 

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় 
হুইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি 
তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কি হইতে 
পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না। 

গলিতে প্রবেশ করিয়৷ দেখিল তাহার বাড়ির সমুখে 
একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়! উঠিল। হঠাৎ 
আশা হইল বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেগু! 
তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরূপায়রূপে চূড়ান্ত হুইয়া উঠিবে 
এ কথা সে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। 

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল--গাড়ির 
ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়৷ আছে। 
সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়! তাহার 
হাত ধরিয়! বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল আজ 
মফস্থলে গেলে নাকেন? | 

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড় সাহেবকে গিয়া 
জানাইয়াছে__তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন | . 


১৮১০ 


ম্ 


'হরলাল কহিল--তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া 


যাইতেছে না। 

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল- কোথায় গেল? 

হরলাল__“জানি না”_-এমন উত্তরও দিতে পারিল না, 
চুপ করিয়া! রহিল। 

সাহেব কহিল-_টাকা কোথায় আছে দেখিব চল। 

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়! গেল। সাহেব 
সমস্ত গণিয়া চারিদিক খুঁজিয়া পাতিয়! দেখিল। বাড়ীর 
সমস্ত ঘর তঞ্ন তন্ন করিয়! অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই 
সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন ন-- 
তিনি মাহেবের সাম্নেই বাহির হইয়! ব্যাকুল হুইয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন__ওরে হরলাল, কি হইল রে? 

হরলাল কহিল-_মা, টাকা চুরি গেছে । 

মা কহিলেন-চুরি কেমন করিয়া! যাইবে? হরলাল 
এমন সর্বনাশ কে করিল! 

হরলাল কহিল-_মা, চুপ কর। 

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা! করিল--এ ঘরে 
রাত্রে কে ছিল? 

হরলাল কহিল--দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়া- 
ছিলাম-_আর কেহ ছিল না। 

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়। হরলালকে কহিল-_ 
আচ্ছ৷ বড় সাহেবের কাছে চল । 

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়। যাইতে দেখিয়া! মা 
তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল-_সাহেব আমার ছেলেকে 
কোথায় লইয়া যাইবে ? আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ 
করিয়াছি _-আমার ছেলে কখনই পরের টাকায় হাত দিবে না! 

সাহেব বাঙ্গলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল-_আচ্ছা, 
আচ্ছা! , 

হরলাল কহিল, মা তুমি.কেন ব্যস্ত হইতেছ? বড় 
সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনি আসিতেছি ! 

মা উদ্বিগ্ন হইয়া কছিলেন-_তুই যে সকাল থেকে কিছুই 
থান্‌ নাই। 

সে কথার কোনে! উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে 
উঠিয়! চলিয়া গেল। মা মেছ্ের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া 
রহিলেন। 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 


বড় সাহেব হরলালকে কহিলেন; সতা করিয়৷ বল 

ব্যাপার খানা কি? . 

হরলাল কহিল-__-আমি টাক! লই নাই। 

বড় সাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। 
কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে ? 

হরলাল কোনে! উত্তর না দিয়া মুখ নীচু করিয়! বসিয়! 
রহিল। 

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে ? 

হরলাল কহিল, আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে 
এ টাকা কেহ লইতে পারিত না । 

বড়সাহেব কহিলেন_দেখ হরলাল, আর্ঁম তোমাকে 
বিশ্বাস করিয়া কোন জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ 
দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন 
হাজার টাক! কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড় 
লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় 
দিলাম__-যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আন-__ 
তাহা হইলে এ লইয়া কোন কথা তুলিব না, তুমি যেমন 
কাজ করিতেছ ত্েমনি করিবে। 

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়৷ গেলেন। তখন বেলা 
এগারটা হইয়া গেছে । হরলাল বখন মাথা নীচু করিয়! 
বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুসি হইয়া! 
হরলালের পতন লইয়া আলোচন! করিতে লাগিল। 

হরলাল একদিন সময় পাইল । আরও একটা দীর্ঘদিন 
নৈরাশ্তের শেষতলের পঞ্ক আলোড়ন করিয়! তুলিবার মেয়াদ 
বাড়িল। | 

উপায় কি, উপায় কি, উপায় কি--এই ভাবিতে 
ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। 
শেষে উপায় আছে কি না সে'ভাবন! বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু 
বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ান থামিল না । যে কলিকাতা 
হাজার হাজার লোকের আশ্রয় গ্বান তাহাই এক ঘুহূর্তে 
হরলালের পক্ষে একট! প্রকাণ্ড ফাঁস-কলের মত হ্ইয়া 
উঠিল। ইহার কোনও দিকে বাহির হইধার কোনও পথ 
নাই। সমম্ত জনসমাজ এই অতি ক্ষুদ্র হরলাবাকে চারিদিকে 
আটক করিয়! দাড়াইয়াছে। কেছ তাহাকে জানেও না, 
এবং ভাহার প্রতি কাহারও মনে কোন বিদ্বেষও নাই, কিন্ত 


রথ সংখ্যা । ] 


না সা সিাসসিকটা২ ১৪৮৯, গালা পলাশ 


প্রত্যেক লোকেই নাহার শক্র। অধ রাস্তার লোক 
তাহার গা ঘেধিয়া তাহার পাশ দিয়! চলিয়াছে; আপিসের 
বাবুর। বাছিরে আসিয়া! ঠোঙায় করিয়া জল থাইতেছেন, 
তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে 
অলস পথিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া! একটা পায়ের উপর 
আর একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে; 
স্তাক্রাগাঁড়ি ভ্তি করিয়া হিন্দস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে 
চলিয়াছে; একজন চাপরাসি একখান! চিঠি লইয়া হরলালের 
স্থুথে ধরিয়া কহিল, বাবু ঠিকান! পড়িয়া দাঁও,_-যেন 
তাহার সঙ্গে অন্ত পথিকের কোন প্রভেদ নাই, সেও ঠিকান! 


. পড়িয়া তাহাষ্তক বুঝাইয়৷ দ্িল। ক্রমে আফিস বন্ধ হইবার 


সময় আঙগিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিস মহলের নানা 
রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা 
ট্যাম ভন্তি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে 
বাসায় ফিরিয়৷ চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিন 


নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্যাম 


ধরিবার কোন তাড়। নাই। সহরের সমস্ত কাজকর্ম, 
বাড়িঘর, গাড়িছুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনও 
বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মত দাত মেলিয়! উঠিতেছ্ছে কখন 
বা একবারে বস্তহীন স্বপ্নের মত ছায়া হইয়া আসিতেছে। 
আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া! যে 
হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। 
রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো! জলিল--যেন একটা সত্তর্ক 
অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহত্র ক্রুর চক্ষু মেলিয়া শিকার- 
লুগ্ধ দানবের মত চুপ করিয়! রহল। রাত্রি কত হইল সে 
কথা হ্রলাল চিন্তাও করিল না । তাহার কপালের শিরা 
দব দব, করি€তছে ) মাথ! যেন ফাটিয়া! যাইতেছে) সমস্ত 
শরীরে আগুন জলিতেছে ; পা আর চলে না। সমস্ত দিন 
পর্য্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার 
মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে-__ 
কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল এ একটি মাত্র 


নামই শুফক্ ড্রেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে-_মা, মা, মা। - 


আর কাঁহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন 
নিবিড় হুইয়া আসিবে, কোন লোকই যখন এই অতি সামান্ত 
হ্য়লালকে বিন! অপরাধে অপমান করিবার অন্ত, জাগিয়া 


মা্ীর মশায়। 


১৮১ 


এটিও 
নত 


থাকিবে না, তখন সে. সচুপ করিয়া তাহার, মারের (কোলের 
কাছে গিয় শুইয়া পড়িবে-_তাহা'র পরে ঘুম যেন আর ন! 
ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিসের লোক বা আর 
কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় 
যাইতে পারিতেছিল না । শরীরের ভার যখন আর বহিতে 
পারে না এমন সময় হরল্লাল একট! ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়! 
তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় 
যাইবে ?” 

হরলাল কহিল “কোথাও না। 
খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব |” 

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া! যাইবার উপক্রম 
করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একট! টাঁকা 
দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়! ময়দানের রাস্তায় 
ঘুরিয়া ঘুরিয়। বেড়াইতে লাগিল। 

তখন শ্রাস্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোল! জান্লার 
উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাঁহার 
সমস্ত বেদন! যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। 
মনের মধ্যে একটি সুগভীর স্ুনিবিড় আননপূর্ণ শাস্তি 
ঘনাইয়। আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিব্রাণ 
তাহাকে চারিদিক হইতে আলিঙ্গন করিয়। ধরিল। সে 
যে সমস্তদিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনে! 
পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের 
শেষ নাই, ছুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন একমৃহূর্তেই 
মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সেত একটা ভয় 
মাএ, সেত সত্য নয়। যাহা তাহার ছ্ীবনকে লোহার 
মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধারয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর 
কিছুমাত্র স্বীকার করিল না;-_মুক্তি অনস্ত আকাশ পূর্ণ 
করিয়া আছে, শাস্তির কোথাও সীম! নাই। এই অতি 
সামান্ত হরলাএকে বেদনার মধ্যে অপমানের মধ্যে অন্যায়ের 
মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রদ্মাণ্ডের 
কোনে! রাজ! মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে 
আপনি বাধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন 
হরলাল আপনার বদ্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারিদিকে অন্ত 
আকাশের মধ অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার 
সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাঁড়িতে বাড়িতে বিরাট- 


এই ময়দানের রাস্তায় 


১৮২ 
রূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও 


ধরিতেছে না। কলিকাতার রান্তা-ঘাট বাড়ি-ঘর দোকান 
বাজার এক্টু এক্টু করিয়া তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া 


লুপ্ত হইয়া যাইতেছে--বাঁতাস ভরিয়া গেল, আকাশ 
ভরিয়া উঠিল, এক্টি এক্টি করিয়। নক্ষত্র ত্রাহার মধ্যে 


মিলাইয়৷ গেল,_হুরলালের শরীর মনের সমস্ত বেদনা, 


সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতন! তাহার মধ্যে অন্ন অল্প করিয়! 
নিঃশেষ হইয়া! গেল,_ী গেল, তপ্ত বাণ্পের বুদ্ধদ একেবারে 
ফাটিয়! গেল-_-এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোক ও 
নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা । 

গির্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার 
ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে 
বিরক্ত হইয়া! কছিল-_বাবু ঘোড়াত আর চলিতে পারে 
না-_-কোথায় যাইতে হইবে বল! 

কোনো উত্তর পাইল না। কোচ্বাক্স হইতে নামিয়া 
হরধাঁলকে নাড়া দিয় আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর 
নাই। তখন ভয় পাইয়া! গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া 
দেখিল হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে 
না! 

পকোথায় যাইতে হইবে* হরলালের কাছ হইতে এই 
প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া! গেল না। 

শ্রীরবীন্দত্রনাথ ঠাকুর । 


আদর্শ সতী বিবি রহিমা । 


উপরে যে সতী মহিলার নাম লিখিত হইল, ইনি ধর্্মাবতার 
আধুব নবীর অন্থতম! সহধর্টিনী ছিলেন। ইহার জীবনবৃত্ত 
পাঠ করিলে ন্বতঃই মনে হয় যে, বিধাত! নারীজাতিকে 
পতিত্রতাধর্্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ুই জগতীতলে এই সাধৰী 
রমণীর শ্ৃষ্টি করিয়াছিলেন। বস্ততঃ ইহার স্তায় পতি- 
হিতৈধিণী ও পতিগতপ্রাণা রমণী ভুমগ্ডুলে অতি অল্পই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে কিরূপ ধশ্দপরায়ণ 
ধশ্বধ্যপালী শ্বামীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, পরে 
খ্রর্থরিক লীলায় ন্বামী একাস্ত হীনবস্থা ও উৎকট ব্যাধিপ্রস্ত 
হইলে ছায়ার স্কায় সঙ্গে থাকিয়া কিনধপ অন্কতিম প্রেম 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
ভক্তি সহকারে তীহার পরিচর্ধ্যা্দি করিয়াছিলেন, ক্রমে 
তাহাই লিখিত হইতেছে। . 
তুরঞ্কের সিরিয়! প্রদেশে আয়ুব নবীর বাসস্থান ছিল। 
নির্জনে নিঝিষ্টচিন্তে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের দৈনন্দিন 
উপাসন! করিয়! ইহার জীবিতকাল পরিসমাপ্ত হইয়াছে। 
ইনি কোন জনপদ বিশেষের অধীশ্বর ছিলেন না বটে, কিন্তু 
এরব্য্য ও কৃতিত্ব এত অধিক ছিল যে, সার্বভৌম নরপতি 
ইহার নিকট অম্নানচিত্তে মস্তক অবনত করিতেন। কথিত 
আছে আর্ধা আযুবের হস্তী, উষ্ট, অশ্ব প্রভৃতি গৃহ-পালিত 
পশুর সংখ্যা চত্বারিংশৎ সহত্রের আধক ছিল। আর এই সকল 
পশ্বাদির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত পরিমাণাধিক ভূত্যাদিও 
ছিল। গচ্ছিত ধন যে কত ছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। 
ইনি যেমন অগণিত ধনসম্পত্তির অধিপতি ছিলেন, দানাদি 
সৎকাধ্যে ইহার হস্ত সেইরূপ মুক্ত ছিল। কথিত আছে 
আধ্য আয়ুব প্রতিদিন দণজন ক্ষুধাতুরকে অন্নদান ও দশজন 
বস্ত্রবিহীনকে বস্ত্র দান না করিয়! অন্নাহার ও উত্তম বস্ত্র 
পরিধান করিতেন না। আতিথ্যপ্রিয়তার আয়ুবের 
সুযখোগীতি সর্বত্র সর্বজনবিশ্রুত ছিল। এজন্য অগণ্য 
অতিথি অহনিশ ইহার পুণ্যভবনে পানভোজনের নিমিত্ত 
সমাগত হইত। আয়ুব নবী ধর্শাস্ত্রের একজন উৎকৃষ্ট 
অধ্যাপক ছিলেন; এজন্ত শত শত অস্তেবাসী তাহার অল্নে 
প্রতিপালিত হুইয়৷ নিয়ত ধর্ম-শাস্ত্রের আলোচনায় কালহরণ 
করিতেন। ইহার উপর অসংখ্য করিসেবক, অশ্বপালক, 
উষ্রক্ষক ভৃত্যগণের উচ্চ কোলাহলে আমু নবীর বহির্ভবন 
নিয়ত মুখরিত হুইত। মহামতি আয়ুব ক্রমে চারিজন 
ধনাঢ্য! ও সন্াস্তবংশীয়! মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইহা- 
দের গর্ভে আুবের ছুই পুর ও তিন কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। 
বলাবাহুল্য যে, এই সকলশ্ত্রীপুত্র ও কন্তাগণের সেবার্থ 
শত শত দাস দাসী অন্তঃপুরে অনুক্ষণ নিযুক্ত থাকিত। 
বস্ততঃ সুখের সময় সন্ত, মিত্র, স্ত্রী ও ভৃত্যগণের আনন্দ- 
কোলাহলে আমুবভবন “আনন্দ ভবন” বলিয়। প্রতীয়মান 
হইত। . র এ 
কাল-বৈচিত্যে ঈদৃশ পরম ভাগ্যবান আয়ুব যারপরনাই, 
হীনাবন্থ হইয়া! পড়িলেন। নানাবিধ অনৈমিতিক কারণে 
অল্প দিনেই তাহার, পূর্ণ ধনভাগ্ার পুত, হইল উপুক্ 


হর সংখ্যা। ] 


গা িিকস৬০প ০ 


পারিশ্রমিক না পইশ পর্থাদি ও সংরক্ষক ক ভৃাগণ জসশঃ 
স্থানাস্তরে যাইতে লাগিল ; সুতরাং রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারা- 
ভাবে রুগ্ন ও ছূর্বল হইয়। তাহার গৃহপালিত পশুসকল 
দিন দিন বিনষ্ট হইতে লাগিল। অস্তঃপুরস্থ পরিচারিকাগণ 
প্রভূ ও প্রভৃপত্বীগণের শোচনীয় দশা! দেখিয়! স্থানান্তরে 
উপজীবিকার অন্বেষণে বহির্গত হুইল। প্রিয়তম শিষ্ুগণ 
উপাধ্যায়কে শ্রীহীন দেখিয়া বিষপ্নচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। স্থুখের সময় যে সকল মিত্র-কুটুম্ব পারিপার্থিক 
রূপে" আষুবপার্থ্ে অনুক্ষণ বিরাজ করিতেন, অতঃপর 
তাহারা সকলেই অন্তহিত হইলেন। পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে আফ্ুব নবীর ছুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিল, তাহার! 
সকলেই “মোক্তেৰ খানা”্য বিদ্যাশিক্ষা করিতেন । 
আয়ুব একদা উপাসনায় উপবিট আছেন, এমন সময় 
শুনিলেন যে, "মোক্তেব” মন্দিরের ছাদ ভগ্ন হইয়া তাহার 
প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগণ একসঙ্গেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত 
হইয়াছেন। ফলতঃ এইরূপে অল্পকাঁল মধ্যে আয়ুব নবীর 
আনন্দভবন মহাশ্মশানে পরিণত হইল এবং তিনি কেবলমাত্র 
পত্রীচতুষ্ট়সহ মহাশ্মশানের ইন্ধনরূপে এই শ্বশাননিকেতনে 
থাকিয়া দখ্বীভূত হইতে লাগিলেন। এই সময় পতিপরায়ণা 
.রহিমাই কেবল নবীবরের শোকছ্ঃখের সঙ্গিনী ছিলেন) 
রহিমা স্বামীর এতাদৃশ শোকাতীত ভাগ্যবিপধ্যয়ে মর্মাহত 
হইলেন বটে ) কিন্ত আশ্চধ্যরূপে আত্মদমন করিয়! নিরস্তর 
শোকসন্তপ্ত স্বামীর চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইতে 
লাগিলেন। 

*.. পণ্ডিতের! বলেন ণ্বিপদ ছিদ্র পাইলে বহুল হয়”) 
তমর্বশ্ব ইঞ্টজন-বিয়োগ-বিধুর আয়ুবের ভাগ্যে ক্রমশঃ যেন 
তাহাই ফলিতে লাগিল। উল্লিখিত নিদারুণ দুর্দশার উপর 
তিনি উৎকট ব্যাধিগ্রন্ত হইয়া! পড়িলেন। প্রথমে সর্বাজে 
এক প্রকার বিষময় বীভৎস ক্ফোটক উদ্ভুত হইয়া এবং 
অন্নদিনেই পাকিয়! তাহা হইতে অতি দুর্নন্ধ পয ও রদ 
নির্খত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে আয়ুব ক্ফোটক- 
্রণায় কাতর হইয় শধ্যাশারী হইলেন এবং ক্রমশঃ এত 
দুর্বল ও বিকল্‌ হইয়৷ পড়িলেন যে, স্বেচ্ছায় পার্খবপরিবর্তনের 
'সামর্ধ্য রছিল না। তাহার দেহজাত রক্ত পু'ঁধ ও ক্রেদের 
(নিকট, প্রথমে গৃহযয় তৎপর পল্লীনয় পরিব্যাণ্ত হইল। 


আদর্শ সতী বিবি রহিমা। 


নবীবর 


১৮৩ 


হু হে যে সকল করণ প্রতিবেশী : মধ্যে মধ্যে য আলিয়া 
তাহার রোগযন্ত্রণায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাহার! 
আর তাহার প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন না। অধিক কি 
এই সময় আয়ুব নবীর অপরা! জ্ত্রীগণ তীহার শয়ন-গৃহের 
দ্বাদেশে আসিতে যারপর নাই দ্বণাবোধ করিতে 
লাগিলেন। কেবল পরমাসতী রহিমাই এই দুঃসময়ে 
আত্ম-বিস্বৃত হইয়া নিরন্তর মুমূর্যু স্বামীর পরিচর্যায় প্রবৃত্ত 
রহিলেন। 

রহিম! বিজাতীয় দুর্গন্ধ অল্লানচত্বে সহ করিয়া স্বামীর 
দেহোডূত পু'য রক্তাদি প্রতিদিন সাত আটবার পরিফার 
করিয়া দিত্ডেন। শরীরজাত ক্লেদে পরিধানবসন [ূষিত 
হইলে স্বহস্তে স্বামীকে বন্ত্রাস্তর পরিধান করাইতেন। যখন 
আমুৰ স্ফোটক-যস্্রণায় শয্যাতলে পতিত হইয়া ছট্ফট্‌ 
করিতেন, তখন রহিম! গলদশ্রলোচনে স্বকীয় বস্ত্রাঞ্চল 
দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতেন। ক্ষুধার সময় পথ্য রদ্ধন 
করতঃ স্বহস্তে তুলিয়া স্বামীকে আহার করাইতেন। স্বামীর 
কোনরূপ বিশেষ অসুখ বা অভাব উপস্থিত হইতে পারে, 
এই মনে করিয়! ভীষণ কালরাত্রি শধ্যাপা্ে বসিয়া অনিদ্রায় 
যাঁপন করিতেন। কথিত আছে, রহিম! এইরূপে অসহনীয় 
ক্লেশ অকাতরে সহা করিয়া চারিবর্ষ কাল নিয়ত স্বামিসেবা 
করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহার গীড়ার উপশম হইল ন1। 

ইহার পর আয়ুব নবীর উৎকট পীড়া আরও ভীষণাকার 
ধারণ করিল। স্ফোটক সকল গলিত ও বিস্তীর্ণ হইয়া 
শরীরময় ক্ষুদ্র ্ুদ্র ছিদ্র হইল। হস্ত পদাদির মাংস সকল 
ক্রমশঃ পচিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। "এই সময় নবীবর 
আয়ুবের অন্ত তিন পত্বী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব 
পিতৃভবনে গমন করিলেন। তদ্দৃষ্টে আয়ুব রহিমাকে 
সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, *প্রিয়তমে! আমার ছুর্দিশ দেখিয়া 
একে একে সকলেই পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া গেল) বিধাতা 
এছুরৃষ্টে আরও যে কত ক্লেশভোগ লিখিয়াছেন, ভাঁহা! 
বলিতে পারি না। তুমি আমার নিমিত্ত এ কাল পধ্যস্ত যে 
সকল দুর্বিষহ ক্লেশ নিরাপত্তিতে সহা করিয়াছ, নারীকুলের 
কেহই সেরূপ ক্লেশ সহ করিতে পারে নাই। আমি রোগ- 
যন্ত্রণায় যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছি বটে, কিন্ত 
তোমার অনিদ্রা ও অনাহার জনিত কষ্ট অঙ্গভব করিয়া 


১৮৪ 
তদপেক্ষা বিষমতর ক্লেশে জর্জরিত হইতেছি। অতএব 
আমি প্রন্ব্ট চিত্তে বলিতেছি, তুমিও কিয়ৎকালের জন্য 
পিতৃগৃহে গমন করিয়া আত্মহ্ঃখের অপনোদ্দন কর।” এই 
সকল কথা বলিয়া আয়ুব, রহিমার মুখপানে অনিমেষ দৃষ্টি- 
পাত করিতে লাগিলেন। পতিময়াত্ম। রহিমা মুমূর্ু পতির 
বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া ভগ্রহৃদয়ে কহিলেন-_প্নাথ! 
চিরসেবিকা অধীনীকে আজি এতাদৃশ অভাবনীয় নিষ্ু 
বাক্য কেন বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। 
যদি অজ্ঞাতসারে সেবা শুশ্রষার কোনরূপ ক্রুটী করিয়া থাকি, 
তাহা কি ক্ষমার যোগ্য নহে? নাথ! ধর্শশান্তরে শুনিয়াছি, 
কর্মক্ষেত্র সংসারে পঁতিসেবাই সতীর একমাত্র কার্স)) পতি 
আরাধনাই সতীজীবনের নিত্যব্রত। পতিসেবাই সতীর 
প্রধান ধর্ম এবং পতির চরণতলষ্ট সতীর ন্বর্গ। ফলতঃ 
পতিই দতীনারীর চতুর্বর্গের ফলগ্রদাতা। যে নারী 
সুসময়ে স্বামীম্থের অংশভাগিনী হয়, আবার ছুঃসময়ে 
পরিত্যাগ করিয়! সুখাস্তরের চেষ্টা করে, সে নারী “বারযোষা” 
নামের যোগ্যা। ইহুকালে তাহার অপকীত্তি দিক্দিগস্ত ব্যাপিনী 
হয় এবং পরকালে সে অনস্তকাল নিরয়াগ্সিতে দগ্বীভূত হয়। 
প্রভো! ধর্্শান্ত্রের এই মহতী বাণী দাসীর হদয়কক্ষে 
উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে । অতএব চরণকিস্করীকে 
পিতৃভবনে গমনের কথ! বলিয়া আর অধিক মম্্মাহত 
করিবেন না। আপনি মনে করিয়াছেন, অন্তান্ত সপত্বী- 
গণের ন্যায় আমিও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া জনকাবাসে 
গমন করিব; কিন্তু নাথ! এরূপ কথা কখনই মনে স্থান 
দিবেন না। আপনাকে ঈদৃশ উৎকট সঙ্কটে একাকী 
ফেলিয়া রাখিয়া আমি কোন্‌ প্রাণে কোন্‌ স্থথে পিত্রালয়ে 
অবস্থান করিব? পরলোকেই বা ঈশ্বরসমীপে কি উত্তর 
দান করিব? আর অধিক কি বলিব, আমি আপনার 
পাদপন্ন ম্পর্শ করিয়া বলিতেছি,. আপনাকে ঈদৃশ বিষমতম 
বিপদে পতিত রাখিয়া সপত্বীগণের ন্যায় পিত্রাবাসে ঝা 
স্থানাস্তরে প্রাণাস্তেও গমন করিব না। কেবল দয়াময় 
পরম পিতার সন্নিধানে আপনার রোগমুক্তির প্রার্থনা ও 
চরণ সেবা! করিয়া! জীবিতকাল অতিবাহিত করিব।” প্রেরিত 
মহাপুরুষ আয়ুব মূর্তিমত্তী সতীর এই সকল অযৃতায়মান 
প্রেমপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন 


প্রবাসী । 
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না। পীড়িতাবস্থাতেই অননুমেয় ' সুখান্ছতব করিতে 
লাগিলেন । 

কালক্রমে আয়ুব নবীর গলিত মাংসে এক প্রকার বিষ- 
কুমির উদ্তব হইল। তিনি অসামান্ত সহিষ্ণুতাগ্ডণে এতা ব- 
কাল পধ্যস্ত নিদারুণ রোগযস্ত্রণা নীরবে সহ্‌ করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বিষককমির ব্ষিদংশনে একান্ত অধীর 
হইয়া উচ্চ চীৎকারে পরমেশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে 
লাগলেন। এই সময়ে প্রতিবাসিগণ তাহার গলিত 
মাংসের ছূর্গদ্ধে ও ভীষণ চীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়! তঁহাকে 
কোন দুরবস্তী স্থানে ফেলিয়া আপিবার পরামর্শ করিল। 
রহিমা প্রতিবামিগণের এই নিদারুণ পরামর্শ "শ্রবণ করিয়া 
স্বামিশোকে একাস্ত অধীর! হইয়া 'পড়িলেন। তিনি 
স্বামীকে স্ববাসে রাখিবার জন্য প্রথমতঃ গ্রতিবাসী সকলের 
চরণ ধরিয়া বুবিধ অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু কেহই 
সাহার কাতরোক্তিতে কর্পাত করিল না। এক প্রকার 
মাছুর যানে করিয়া সৌভাগাত্রষ্ট আফুবকে গ্রামাস্তরে লইয়। 
চলিল। তখন রহিমা অনন্যোপায়ে হ্ৃদয়ভেদ্দী আর্তম্বরে 
ক্রন্দন করিতে করিতে ছায়াবূপে হৃদয়েশ্বরের অন্থগমন 
করিলেন। প্রতিবাসিগণ নবীবরকে যে গ্রামে রাখিয়া 
আসিল, তাহার অধিবাসীরা কতিপয় দিন মধ্যে পূর্বোক্তরূপে 
অতিষ্ঠ হইয়া তাহাকে দূরবর্তী অন্য এক গ্রামে রাখিয়া 
আঙসিল। কথিত আছে নবীবর আয়ুব মাছ্রাসনে আরুঢ় 
হইয়া এইরূপ সপ্ত গ্রামে নীত হইলেন। রহিমাও একাস্ত 
শোকসন্তপ্ত চিত্তে স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সপ্ত গ্রামে গমন 
করিলেন। নবীবর অবশেষে যে গ্রামে নীত হুইয়াছিলেন, 
তর্গ্রামবাসী কতিপয় নৃশংস ব্যক্তি যুক্তি করিয়া তাহাকে 
এক জনশূন্য প্রাস্তরমধ্যবন্তী বৃক্ষতলে রাখিয়ী আদিল। 
রহিমা শোকে, ছুংখে ও অপমানে উন্মাদিনী হইসা মুমূর্যু 
স্বামীর সহিত বিজন প্রান্তরে নির্বাসিত হইলেন। এইস্থানে 
একের অমানুষিক যাতন! এবং অপরের অমানবিক পতিভক্কি 
লোকশিক্ষার চরম সোপানে পদার্পণ করিল। 

নায়ীঞজনছুর্লত পাতিব্রত্যের সহিত মিতব্যয়িতা বিবি 
রহিমার অপর এক সদ্‌গুণ ছিল। সম্প্রকালে স্বামী 
তাহাকে বে অর্থাদি দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা! অসার 
ভোগবিলাসে ব্যয় না করিয়া সমগ্তই সঞ্চদ করিক! 


৪র্ঘ সংখ্যা | ] 
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রাখিয়াছিলেন। কামে শ্বানী বখন সর্ন্থান্ত « ও | ঈড়া- 
গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন পরম! সাধবী রহিমা এই' সঞ্চিত 
অর্থ দ্বারা ওষধ ও পথ্যাদ ক্রয় করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু আম্ুব দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় 
লোকালয়ে অবস্থানকাঁলেই তাহার সঞ্চিত অর্থ একেবারে 
নিঃশেধিত হুইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিজন প্রান্তরে 
নির্বাসিত হইয়া রহিমা দশদিক শূন্ঠ দেখিতে লাগিলেন । ছুই 
দিন পধ্যস্ত তিনি স্বামীর পথ্যা্দির কোনরূপ সংস্থান করিতে 
পারিলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি উপায়াস্তরাভাবে বুভু- 
ক্ষিত ও ব্যাধিজর্জরিত স্বামীর প্রাণরক্ষার্থে ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন করিলেন । সতীশিরোমণি রহিমা স্বামীকে 
বৃক্ষতলে রাখিয়া ভিক্ষার্থে গ্রতিদিন চতুষ্পাঙ্বন্থ গ্রামে যাইতেন 
এবং সমস্ত দিন অতি বিনীতভাবে স্বজাতীয় লোকের দ্বারে 
দ্বারে ঘুরিয়া খাগ্্রব্য যাহা পাইতেন, তন্দবারা অতিকষ্ঠে 
স্বামীর জীবন রক্ষা করিতেন। রছিমা দীর্ঘকেশী এবং 
স্থকুমারবপুশালিনী ছিলেন; এজন্য লোকালয়ে পরিভ্রমণ 
কালে তিনি সময় সময় ঘোর বিপদে পতিত হইতেন। 
গ্রামবাসী নীচাশয় পামরেরা ভীহাকে অস্হায়া বোধে বহুবিধ 
অশ্রাব্য ব্যঙ্গোক্তি করিতে ক্রুটী করিত না। রহিম! 
পাপিষ্ঠদিগের বাক্যবাণে ও বিগহিত ব্যবহারে অতিশয় 
মর্দাপীড়িত হইতেন বটে, কিন্তু যখন মনে করিতেন, চির- 
ব্যাধিপ্রস্ত ও কষুধাক্লষ্ স্বামীর পথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত অদুষ্টে 
এতাদৃশ অপমান ও লাঞ্ছনা ঘটিতেছে, তখন সমুদয় হুঃথ 
নিমেষে ভুলিয়! যাইতেন। 

একদা রহিমাদেবী, দবিনমান স্বজাতীয় লোকের দ্বারে 
স্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু কোনও স্থানে এক মুষ্টিও 
ভিক্ষা পাইলেন না । অবশেষে তিনি হতাশ্বাস হইয়! সন্ধ্যার 
অব্যবহিত পুর্বে এক পৌত্তলিক গৃহস্থের বাটাতে ভিক্ষার্থে 
উপস্থিত হইলেন। গৃহকর্তী তখন বাটাতে ছিল না । 
তাহার স্ত্রী গৃহপ্রাঙ্গনে বসিয়! স্বকীয় অদীর্ঘ কেশরাশির 
বিন্যাস করিতেছিল। রহিমাকে মলিন বেশে আগত! দেখিয়। 
কছিল,__প্তুমি কি অন্ত আমাদের বাটাতে আসিয়াছ?” 
রহিমা স্বামীর, আন্তস্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া সকাতরে কহিলেন 
-মাতঃ! আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলঘন করিয়া পতির দৈনিক 


পথ্োয় সংগ্রহ করিয়া থাকি! অগ্ভ সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে , 


সমাদর্শ সতী বিবি রহিমা। 
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রিয়া বেড়াইরাম; (কিন্তু ছুরন্ৰতঃ ৫ কোনস্থানে এক 
মুষ্টি ভিক্ষাও পাইলাম না। আপনি অন্থুগ্রহপূর্বক কিঞ্চিৎ 
ভিক্ষাদান করিয়৷ অগ্যকাঁর জন্ত আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা 
করুন।” মনবুদ্ধি গৃহস্থ-পত্বী রহিমার শিরোভূষণ অতি 
দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম দেখিয়া! পাপাশায় প্রলু্ধ হইয়া 
কহিল,__প্যদি তোমার মস্তকের কুস্তলরাশি কর্তন করিয়া 
আমাকে দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে উপযুক্ত তিক্ষা- 
দান করিব।” রহিমা কহিলেন, “মাতঃ! এই কেশরাশি 
আমার মস্তকে দেখিতেছেন বটে; কিন্ত ইহাতে আমার 
কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমার স্বামী ইহার একমাক্ 
অধিকারী) বিশেষতঃ তিনি স্থদীর্থ কাল হইতে উৎকট 
রোগযস্ত্রণায় উথানশক্িবিরহিত হইয়াছেন। সুতরাং 
অনন্টোপায়ে এই কেশগ্ুচ্ছ অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া 
দৈনন্দিন উপ|সনা1 কার্ধা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি 
এক্ষণে ইহা! আপনাকে কর্তন করিয়া দেউ, তাহা হইলে 
তাহার বিধিমত উপাসনা কার্যোর সম্পূর্ণ ব্যাঘাত কর! হয়। 
অতএব আপনি কুস্তল প্রাপ্তির আশায় নিরস্ত হউন।” 
পাষাণময়ী মহিলা কহিল, “আমি তোমার অন্ত কোন কথা 
শুনিতে ইচ্ছা করিনা; ষদি তুমি আমার বাসন! পরিপূর্ণ 
কর, তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা! পূর্ণ করিব। নতুবা! 
রিজ্হস্তে* আজি স্বামিসকাশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে ।”* 
পতিগত প্রাণ রহিমা তাহার ইঈদৃশ অনুচিত পরুষবাক্য 
শ্রবণে মন্ত্বাহত হইয়! ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। অনস্তর স্বামীর সমস্ত দিনব্যাপী উপবাসের 
কথা মনে করিয়া অগত্যা পৌত্তলিক রমণীর বিগহিত প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। তখন সেই হৃষ্বকেশ! নীচাশয়া নারী 
পিরচুলা' পরিধানে স্বীয়সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করিবার মানসে রহিমা 
দেবীর ভ্রমরগঞ্জিত সুদীর্ঘ কুস্তলরাশি স্বহস্তে কর্তন করিয়। 
লইল, এবং তৎপরিবর্তে তাহাকে এক দিনের উপযোগী 
ভিক্ষা দিয় বিদায় প্রদান করিল। রহিম! মুণ্ডিত মুণ্ডে 
ভিক্ষা লইয় স্বামী সমীপে উপস্থিত হুইলেন, এবং অন্ঠান্ 
উপকরণ সহ অতি সত্বর তাহা প্রস্তুত করিয়া বুভুক্ষিত 
স্বামীর ক্ষুধা ক্লেশ নিবারণ করিলেন। কথিত আছে 
রহিম! দেবী এইরূপে অসহ অপমান ও ছুঃসহ ক্লেশ পরম্পরা! 
সহ করিয়া অনন্ত মূনে সুদীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষকাল দ্বণ্য ব্যাধিপ্রন্ত 
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স্বামীর পরিচর্যা করিয়াছিলেন । এক দিনের নিমিততও 
আত্মন্খে দৃষ্টি বা কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাঁশ করেন 
নাই। | 
অষ্টা্খশ বর্ষ পরে ঈশ্বরাসথুগ্রহে ক্রমশঃ আয়ুব নবীর উৎকট 
ব্যাধির উপশম হইতে আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ বিষকমির 
দ্ংশন জালা হাস হইয়া আঁদিল, তৎপর ক্ষতন্থান সকল 
হইতে রক্ত পুঁজ পড়া বন্ধ হইল ও ক্রমশঃ শুঞ্ হইয় তত্রত্য 
মৃতচর্্দাদি উঠিয়া যাঁইতে লাগিল । যে সকল স্থানের মাংস 
পচিয়! খসিয়! পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থান পুনরায় নবমাংসে 
পূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ বসন্তের প্রারস্তে নব পত্রের 
উদগমে বৃক্ষাবলীর যেরূপ লালিত্য বৃদ্ধি পায়, নবীবর 
আয়ুব দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়। সেইরূপ 
অপূর্ব শ্রী ধারণ করিলেন। তদনস্তর চিরসহায়া পত্রীসহ 
তরুতল পরিহার পূর্বক পূর্ববাসন্থানে উপস্থিত হইয়া 
অভিনিবিষ্ট চিন্তে ঈশ্বরোপাসনায় পরম সুখে কালযাপন 
করিতে লাগিলেন । 

সতীকুলবরণীয়! প্রাতঃম্মরণীয়া রহিম! দেবী এতকাল যাহার 
জন্য সর্বত্যাগিনী, বিজনপ্রান্তরবাসিনী ও অবশেষে পথের 
ভিথারিণী হইয়া ছিলেন, যাহার জন্ত সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষকাল 
অশ্রতপূর্বব ক্লেশপরম্পরা অগ্লানচিত্তে সহা করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, এক্ষণে সেই জীবনসর্বাস্ব ধদয়ারাধ্য পতিকে রোগ- 
বিমুক্ত ও নবকাস্তপূর্ণ দেখিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন 
হুইলেন। 

সৈয়দ সিরাজী । 


পেকিন রাজপুরী । 

সম্রাটের নিজের হস্তে কর্তৃত্ব না থাকিলেও রাজ্যের 
সমস্ত ঘটনা ও রাজকারধ্যের সমস্ত বিষয়গুলি তিনি পুঙানু- 
পৃঙ্থন্ূপে পর্যালোচনা করিয়া থুকেন, এবং রাজ্যের 
মঙ্গলকামনার্থ খন যে ঘটন! ঘটে তাহার বিস্তারিত সংবাদ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন রাঞ্জকাধ্যে নিজের বিশেষ 
ফোন মত তিনি প্রকাশ করেন না। বৃদ্ধা সম্রাজজী যে 
রাজ্যের বিশেষ মঙ্গলাকাজ্জিণী তাহা তিনি বিশেষ অবগত 
আছেন, তবে বৃদ্ধার রক্ষণশীল মত, তাই রাজ্যের সংস্কার- 


প্রবাসী ।. 
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কাধ্যমৃহ্‌-গতিতে চলিতেছিল। কিন্তু এইক্ষণ তিনিও বুঝিয়া-. 
ছেন ও অপরেও জানিয়াছে যে বৃদ্ধারামী সম্প্রতি ধর্শতঃ 
প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন যে, চীনসামত্রাজ্যের উন্নতি না করিরা 
তিনি কখনই ক্ষান্ত হইবেন না। এইক্ষণ তাঁহার বুদ্ধির 
গোড়ায় জল প্রবেশ করিয়াছে যে, সংস্কার ভির চীনসাত্রাঙ্য 
বিদেশীগণের হস্ত হইতে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। 

সম্রাট চীনরাজ্যের সমস্ত দুষিত রীতি নীতি, আইন- 
কান্থুনগুলি সংস্কার করিয়া ইউরোপীয় রাজ্য সকলের সমকক্ষ 
করিয়া তুলিতে তাহার জীবনে সমর্থ হইবেন কিনা, কে 
বলিতে পারে? কিন্তু এযাবত সেই জন্য ধৈর্যযাবলম্বন 
করিয়। আছেন। ফল ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। * 

রাজপুরীর ভিতরে যে হুদ আছে সেই হুদদের সম্ুখে 
তাহার প্রাসাদ। . এ প্রাসাদ সম্রাজ্জীর প্রাসাদ অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট ও পরিপাঁটা। তাহার নিজ্জ অন্তঃপুর বৃদ্ধারামীর 
পুরী হইতে স্বতন্ত্র, ত্বাহার অন্দরমহলে স্বতন্ত্র খোঁজ! ও 
পরিচারিকাদি কার্ধ্য করিয়৷ থাকে। প্রতিদিন প্রত্যুষে 
তিনি তাহার সেই জগগ্িখ্যাত জেঠী মা, মাসি মা ও ধর্শমাকে 
প্রণাম করিয়া, পরে ছই জনে একত্রে রাজসভায় গমন 
করেন। রাজকাধ্য সম্পন্ন হইলে তিনি নিজের কার্যে 
মনোযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। কোন উৎসবোপলক্ষে 
নাট্যাভিনয় হইলে, রাজকীয় বৈঠকখানায় গিয়া উপবেশন 
করেন, এবং বৃদ্ধারাণীর সঙ্গে অন্তান্ত মহিষীগণ সমভি- 
ব্যাহারে কখন কখন উদ্ভানভ্রমণে গমন করিয়া থাকেন, 
এবং সময় সময় নৌকারোহণে হুদে ভ্রমণ করিয়া থাফেন। 
উৎসব উপলক্ষে বৃদ্ধারাণীর সঙ্গে একঞজজ ভোজন করিয়া 
থাকেন। বৃদ্ধারাণী যেমন নাট্যাভিনয় দেখিতে ভাল- 
বাসেন, সম্রাট তাদৃশ নহে। কিছুকাল অভিনয় দর্শনের 
পরই তিনি হয়ত উঠিয়া গিয়া! পুস্তকাগারে পুস্তক পাঠ 
করেন। না হয় একাকী ধূমপান করেন। ইংরেজী- 
ভাষ৷ শিক্ষার প্রতি তাহার অধিক মনোযোগ । নানা 
গ্রন্থ অধ্যয়নে ভীহার অতি দূঢমনোযোগ লক্ষিত হইয়া থাকে। . 
তিনি নাকি প্রত্যহ একখানি পুস্তক পড়িয়া, সমাণ্ড করিয়া! . 
থাকেন। তাহার গ্রস্থাদি খরিদ করিবার ,জন্ত রাস 
প্রাসাদে তাহার একজন নির্দিষ্ট কর্ণচারী আছে। -বখন যে: 


গত কাশি হা, খন তাহা হার মি: 


রথ সংখ্যা । ] 
ক হইয়া থাকে ।* ইহা ভিন তিনি বিদেশী ভাষা হইতে 
অনেক পুস্তক চীনভাষায় অনুবাদ করিয়া থাকেন। এই 
অধ্যয়ন কাধ্য ভিন্নও তিনি নান! গৃহকার্ষে মন দিয়! থাকেন। 

সম্রাট বাগ্যযস্ত্রে সিদ্ধহস্ত। নানাপ্রকার চীনদেশী বাগ্- 
যন্ত্র এবং বিলাতী পিয়ানো পর্যন্ত বাজাইতে পারেন। 
বাজনার স্থর ও তাল বোধ তাহার বিলক্ষণ আছে। ঘড়ি 
ইত্যাদি সংস্কার কাধ্যে তিনি বিশেষ দক্ষ। প্রকাণ্ড ঘড়ি- 
গুলি খুলিয়া পুনরায় তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি যথা- 
স্থানে যোজনা করিতে তিনি বেশ পটু । একবার সম্রাট 
একটা ঘড়ি নাকি খুলিয়া তাহা পুনরায় যোজন! করিতে 
পারেন নাই, সেই জন্ত বৃদ্ধারাণী তাঁহার কোন প্রিয় ঘড় 
দমাটকে নাড়াচাড়া করিতে দিতে অনিচ্ছুক । 

সম্রাট কোয়াংগু অতি প্রত্যুষে গাত্রোখান করেন। এই 
অভ্যা অন্যান্ত আমীর চীনাগণের অভ্যাসের সম্পূর্ণ 
বিপরীত! বড় বড় চীনার! প্রায়ই ৮৯টা বেল! না হইলে 
শয্যাত্যাগ করে না। সম্রাট কখন কখনও রাত্রি ২টার 
সময় শধ্যাত্যাগ করিয়া থাকেন। যখন পূর্ববপুরুষগণের 
সপিপ্তীকরণ .বা পার্বন শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতে হয়, তখন 
শেষ রাব্রিতে গ্রীষ্মাবাস পরিত্যাগ করিয়া, পেকিনে পৌঁছিয়া 
শ্রান্ধাদি সম্পন্ন করিয় পুনরায় অপরাহ্থে গ্রীক্মাবাসে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়া থাকেন। তিনি যুবতী রমণীগণের সঙ্গ 
ভালবাসেন না। অপর নুন্দরী রমণীগণকে উপেক্ষার চক্ষে 
দেখিয়া থাকেন। রাগপ্রাসাদে তাহার প্রিয়পাত্রের সংখ 
অধিক নাই। তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের বিশেষ সম্মান 
* করিয়৷ থাকেন। 

সম্বাট অপেক্ষা সত্ত্ার্জীর সম্মান রা অধিক। 
কেন না মহারীণী সম্রাটের পপুর্ববপুরুষ” (80০510£ ) ব1 
গুরুজন বলিয়া সর্ধ্ব বিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য। পুর্বে উল্লেখ 
করা হুইয়াছে মহারাণী সিংহাসনে উপবেশন করিলে সম্রাট 
তাহার পার্থ নিয্নাসনে উপবেশন করিয়া থাকেন। যখন 
ছইজনে একত্র কোথায়ও গমন করেন, তখন সম্রাট বৃদ্ধা- 
রাণীর শিবিকার দঙ্গে সঙ্গে পদত্রজে গমন করিয়া থাকেন। 
লম্রাজীর সন্ুখে তাহাকে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। কেবল 
আহারকালে একসলে টেবিলপার্থেউ উপবেশন করিয়া আহার 
করিয়া খাকেন। | 


পেকিন রাজপুরী | 


রা 


সনত্াভী বং যখন ৷ একাকিনী আহার করেন, তখন ন ভাহার 
চামচ, ভোজনপাত্র, খাগ্ঘপাত্রের আবরণ, আহাধ্য মুখে 
তুলিবার কালাফা (017০ 96০) প্রতৃতি রৌপ/ময়, 
কিন্ত সম্রাটের সঙ্গে আহার করিতে হইলে স্বর্ণময় দ্রব্যসকল 
ব্যবহার কর! হইয়া থাঁকে। সম্রাটের প্রাসাদের দিকে 
তাহার অন্তঃপুরের বাহিরের অপর কোন রমণী দৃষ্টিপাত 
করিতে পারেন না, এমন শুনা যায়। 

সম্রাট নিজে উদ্যানে ভ্রমণকালে অপর কোন মহিলা! 
তাহার সঙ্গে থাকে না। যদ্দি কখনও নবীন সম্রাজ্জী তাহার 
সঙ্গে যাইয়। থাকেন তাহা হইলে তাহার পরিচারিকাগণ 
সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। যখন বিদেশী রাঁজন্তাবর্গের প্রতিনিধি- 
গণকে দরবার গৃহে আহ্বান কর! হয়, বৃদ্ধারাণী গেই দরবার- 
কাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু সম্রাট নাকি এ সকল 
বড় ভাল বাসেন না। ইহার কারণ জান! যায় নাই। 
তবে কি তিনি বিদেশীকে ঘ্বণা করেন ? কে বলিতে পারে? 

নবীন সত্ত্রাজ্জী। 

বর্তমানে পেকিন রাজপুরীতে মহিলাগণ মধ্যে বৃদ্ধারাণীর 
নিয়েই নবীন সম্রাজ্জীর পদমর্ধ্যাদা। তিনি অতি বিনয়ী 
সন্তাবসম্পন্না এবং পরম সুন্দরী রমণী। ইনি মাঁঞু সৈনিক 
পরিবারের ,ডিউক চাঁও নামক একজন ঞেনেরালের কন্যা। 
উক্ত জেনারাল বৃদ্ধা মহারাণীর এক ভ্রাতা । তাহার মাতাও 
প্রাচীন রাজবংশের এক মহিল! ছিলেন। একদিকে সম্রাট 
যেমন বৃদ্ধারাণীর দেবর পুত্র ও ভগ্মী পুত্র, অপর দিকে নবীন 
সম্রাজ্জী বৃদ্ধারাণীর ভ্রাতু্ুত্রী। রাজপুরী মধ্যে এই তরুণী 
সম্রাজ্ঞীর, তাহার পিসীম! ও শাশুড়ীর নিকট বেশ, গ্রতিপত্তি 
আছে। এবং ইনিও চীন ভাষায় একজন সুশিক্ষিত! রমণী । 
দেশের রীতি অনুসারে বালিকাবস্থায় সম্রাটের সহিত তাহার 
পরিণয় সম্ধ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত 
না হইলে বিবাহ হইবার নিয়ম এনা থাকায় উভয়কেই 
সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাই ১৮৮৯ খুঃ 
সম্রাট নিজহস্তে রাজ্যশীসন ভার লইবার এক সপ্তাহ পূর্বে 
তাহার বিবাহ হয়। এই রাণী সম্রাট অপেক্ষা তিন বৎসরের 
বয়োজ্যেষ্ঠা। | 

নব রাধীর চাল চলন বৃদ্ধারাণীর সদৃশ । ইনি উচ্চে 


পাচ ফুটের কম। হস্ত পদ্গুলি ক্ষ ক্ষুদ্র ও অতি সুন্দর। 


১৮৮ 


তাহার মুখমণ্ডল অতি লাবণ্যময়, চক্ষু ছুটি চীনাকৃতির, বৃদ্ধ 
সম্রজ্ীর মত নছে। মুখখানি অপেক্ষাকৃত বড়, তাহার 
মেজাজ ও চাল চলন অতি মনোরম । তাহার চক্ষের ভাবে 
দয়া প্রকাশের চিহ্ন পাওয় যায়। তবে বৃদ্ধা সম্জীজ্জীর মত 
তিনি সুচতুর ও দক্ষ সত্রার্জী হইবেন কিনা তাহা বলা 
কঠিন। তবে এইরূপ শুনা যায় যে বৃদ্ধা মহারাণী যখন 
সম্রাট কোয়াংগুর হস্তে বাজ্যভার দিয়া অবকাশ গ্রহণ করেন, 
সেই কালে এই নবীনা মহারাণী রাজপুরীর অন্দর মহলের 
সমস্ত কাধ্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 

এই নবীন! রাণীই সম্রাটের পাটরাণী, তাহার নিয়েই 
দ্বিতীয়া মহিষীর স্থান। এই দ্বিতীয়! মহিষী একজন গবর্ণর 
জেনেরালের কন্ত। । এই দ্বিতীয়। মহিষীকে যখন সম্রাটের 
পত্রীরূপে নির্ব্বাচন করা! হয়, তখন ইনি নাকি অতি সুন্দরী 
ছিলেন, এবং এখন অত্যন্ত মোটা হইয়া পড়ায় সেই প্রথম 
কালীন সৌন্দর্যের অনেকটা লাঘব হইয়াছে। তীহার চক্ষু 
দুইটা খুব বড়, এবং পাটল বর্ণ, শরীরের বর্ণ শ্বেত, নাসিকাটা 
কিঞ্চিৎ চাপা, মুখগানি বড় কিন্তু দুর্বলতার পরিচায়ক। 
তীহার মুখের ভাব দেখিয়া বড় বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হয় 
না। তীহার স্বভাব. নাকি অতি উৎকুষ্ট। তিনি বিশেষ 
চতুর বা কৌশলী নহেন। রাজপুরীর অপর মহিলাগণের 
সঙ্গে তাহার নাকি বিশেষ বাধ্যবাধকতা নাই। এই 
সকল সত্বেও পাঁটরাণী, .দ্বিতীয় মহারাণীকে নাকি 
অত্যন্ত ভালবাসিয়৷ থাকেন। রাঁজবাটার মধ্যে অপর রাজ- 
কুমারী বা মহিলাগণ অপেক্ষ1! এই দ্বিতীয়! মহ্ষীকে, পাটরাঁণী 
অধিকতর সম্মান ও যত্ব করিয়া থকেন। সম্মানে রাজ- 
পুরীতে দ্বিতীয়া মহিষী তৃতীয়স্থানীয়া। পাটরাণী যেখানেই 
যাইবেন তাহার সঙ্গে তিনিও গমন করিয়া থাকেন। সপড়ী- 
বিদ্বেষ ভারতবর্ষে যেমন বিখ্যাত, চীনদেশে তাহার বিপরীত । 
চীনদেশে কোন ব্যক্তির চারি পাঁচ পত্বী থাকিলেও তাহাদের 
সমাজের ও শিক্ষার এমনই গুণ, যে তাহাদের পরম্পরের 
অন্ততঃ বাহ্িকভাবে কোন বিবাদ বিসম্বাদ বা কলহ নাই। 
আমাদিগের দেশে যেমন বিমাতা সপত্ী পুত্রকে হিংসা ও 
বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়। থাকে, এ দেশে সে ভাবও লক্ষিত 
হয় না। প্রথমা পত্রী অপর অপর সতীনের পুত্র কষ্ঠা- 
দিগকে আপন পুর কন্যার মত ভালবাসিয়া থাফে। বাহিরে 


প্রবামী। 


না। 


রাষ্ট্রে মার না৷ কি বছ পরী ও উপপর্থী আছে, কিন্ত 
মিস্‌ কার্ল বলেন সে কথা সত্য নহে। সঙ্জাটের মা ছুইট 
মহিষী। 

আটের পাটরাণীর সথীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই 
রাজবংশসম্তৃতা কুমারী এবং রাজকুমারগণের বিধবা 
পত্বী। তাহার সর্বপ্রথম সথী বা সহচরী *সি-গার্গা” 


(০57) 07705555 )।  ইনি বর্তমান প্রধান মন্ত্রী প্রিচ্ম 


চিংএর কন্যা । এই মহিল! এইক্ষণ বিধবা । ইহার বয়স 
এখন প্রায় ২৪ বতসর। টিন্সিনের (10512) মাধুঃ 
গবর্ণর জেনেরালের পুত্র ইঙ্টাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।/ 
ইনি এত সুন্দরী যে পৃথিবীর যে কোন স্থম্দরী, রমণীর সঙ্গে 
ইন্টার তুলনা! কর! যাইতে পারে। সন্ত্রাস্ত সস্তানহীন বিধবা 
মহিলাগণের স্তায় ইনি এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। 

এই স্থলে চীনদেশী৷ বিধবাগণ সম্বন্ধে কুমারী কার্ল 
লিখিয়াঁছেন যে প্চীনদেশী বিধবাগণ কথনও বিবাহ করে ন1। 
এরূপ করিলে তাহাদের জাতি যায় এবং খ্যাতি নষ্ট হয়। 
ভারতবধীয় বিধবাগণকে যেমন তাহাদের স্বামীর চিতার 
উপর বলিদান করা হইয়৷ থাকে অর্থাৎ পোড়াইয়৷ মারা 
হইয়া থাকে, চীনদেশে তাদৃশ নহে । তবে চীনদেশে বিধবা- 
গণ ইচ্ছাপূর্র্বক আত্মহত্যা করিলে, তাহাদের এই কার্্যকে 
চীনদেশে এখনও গৌরবের কাধ্য বলিয়া গণ্য করা হইয়া 
থাকে ।” 

এস্থলে মিশ, কার্লের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পরিচয় 
পাইলাম, তাহাতে তাহার চীনদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতায় যে 
নানা ত্মূ প্রমাদ থাকিবে তাহাতে বিচিত্র কি? তিনি লিখিয়া" , 
ছেন যে চীনদেশীস্ত্রীলোকগণ বিধবা! হইলে পুনরায় বিবাহ করে 
এ কথা সত্য নহে। আমার নিজের সভিজ্ঞতাতেই 
এই স্থানের অনেক বিধবার বিবাহের; সংবাদ জানিয়াছি; 
এবং খাস পেকিননিবাসী একটা চীনা কেরাদী এখানে 
কাষ্টম আফিসে কাধ্য করেন, তাহার নিকট গ্রিজ্ঞাস! করায় 
তিনিও বলিলেন শত. শত বিধব! পুনরায় বিবাহ করিয়া 
থাকে। কিন্তু কথা এই যে চীনদেশে, বিধবা. বিবাহের 
বিধি আছে বটে, তবে যে সকল ভ্রীলোকের অবস্থা ভাল এবং 
ছষ্ট একটা পুত্র আছে তাহারা প্রায়ই বিবাহ করে না। 
তাহার! বিবাহ .করিলে .লোঁকচক্ষে কতকটা নিখানীয় বা. 





চীনদেশের'টেঙ্গিয়ের বিধবাদিগেরংম্মারক তোরণ 


রোদন হ্য়। “কিন্ত তাই বলিয়া তাহাদের জাতি যার 
না। চীনদ্বেশে জাতিভেদ নাই, সকলেই এক জাতি। 
সম্মানের হানি হইতে পারে। তা এরূপ সম্মানের হানি 
সকল দেশেই অল্লাধিক হইয়া থাকে । আমাদিগের দেশের 
মুসলমানগণের বিধবাগণ পুনরায় বিবাহ করিলে তাহাকে 
নিকা বলে, এবং নিকায় কবিলা, বিবাহতে কবিলার তুল্য 
সম্মান পায় না। তাহাদের ছেলেরাও বিবাহিত! স্ত্রীর 
ছেলের মত সম্মান পায় না। * বোধ করি ইউরোপেও এই 
ছুইয়ের মধ্যে সম্মানের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। তবে 
ব্রহ্ষদেশে ও ইউরোপে এই বিধবা বিবাহ ব্যাপার যেমন 
শিথিল এদেশে তাদৃশ নহে। নিয়ম কিছু কড়া। 

কুমারী কার্ল চীনদেশী বিধবাগণ স্বেচ্ছায় আত্মহত্য। 
করিলে গৌরবাদ্বিত হয় বলিয়াছেন। আমাদের দেশে 
“সতীর" গৌরব প্রবূপ। আমাদিগের দেশের ”সতী”- 
গণও অনেকে স্বেচ্ছায় আত্মহত)! করিতেন,বা করিয়া থাকেন, 
কেহ জোর করিয়! চিতার উপর তাহাদিগকে বলিদান করে 
না। মাঞ্চু রাজপরিবারের মধ্যে দেখিয়া! যদি তিনি সমস্ত 
চীন রাজ্যের সম্বন্ধে এই প্রকার মত প্রকাশ করেন তাহা 
হইলে তাহ! নিতাস্তই ভ্রমাত্মক ৷ 

আমাদিগের দেশের বিধবাগণের ও,এদেশের বিধবা- 
গণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু 
বিধবাগণ ব্রঙ্গচারিণী সাজিয়া আজীবন থাকিতে বাধ্য হন, 
তাহাদের পরিধানে সেই একথানি সাদা কাপড়; আভরণশূন্ত 
দেহে, দিনাস্তে একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, ও সামাজিক 
আনন্দ উৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়! মরণের দিন পর্যস্ত 
কাটাইতে হুয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রথর রৌদ্রের তাপে 
একাদশীর দিন তৃষ্ণা গল! ফাঁটিয়! গেলেও এক বিদ্দু লও 
মুখে দিলে নরকগামিনী হইতে হইবে ভয়ে, অস্থির অবস্থায় 
কাটাইতে হয়। তবে দেড় বৎসর বয়স হইতে ১০১২ 
বৎসর বয়সে যাহারা বিধব! হয়, তাহারা বড় না হওয়া 
পর্যন্ত তাহাদের উপর এই কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা অনেক 
স্থলে করা হয় না। কিন্তু দেড় হইতে চল্লিশ বদর বয়সের 
বিধবার সকঝোরই একই দশা! আমাদিগের দেশের বিধবা- 
গ্রপ য়ে খত কঠোর “সাধন করিয়া অজীবন অতিবাহিত 


পলি করণ একতারা 





তাহার পুরত্কার তাহারা কি পাইয়া 


পেকিন রাজপুরী । 9 
থাকেন ? পুরস্কারের মং মধ্যে অনেকের ভাগ্যে পরের রখ সাড়া 


ও কটু বাক্য সহ করিয়া একখান! সাদা কাপড় ও দিনাস্তে 
আধ সের চাল্‌ লাভ হয়! তাহার! যে সর্ব সুখ ত্যাগী হইয়া 
এত কঠিন ব্রত অবলম্বন কারয়! জীবন পাত করেন, হিন্দু 
সমাজে তাহাদের সেই মহত্ব উপলব্ধি করিবার ও সহানুভূতি 
দেখাইবার শতকর! একজন লোক আছেন কি না সন্দেহ। 
পক্ষান্তরে চীনদেশী বিধবাগণ যাহা খুসি পানাহার করিতে 
পারে এবং যথারীতি বস্ত্রাভরণ ব্যবহার করিতে পারে এবং 
সামাজিক উৎসবেও যোগদান করিতে পারে। কোন কোন 
স্থলে বিধবা চীনা! রমণীগণের গাউনের বর্ণের কতকট! 
পার্থকা লক্ষিত হয়। সে পার্থক্য ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। 
তাহারা মাত্র এক স্বামী সহবাস স্থথ হইতে বঞ্চিত হইয়া 
থাকে । এই প্রকার স্বামী সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবার 
এ দেশে পুরস্কার কি? এ দেশের বিধবাগণ পুনরায় বিবাহ 
না করিয়া এই পুরস্কার পান যে তাহাদের আত্মীয়ের! 
তাহাদের নামের অক্ষয়কাঁত্তি স্থাপন করিয়া থাকে। যেরমণীর 
আত্মীয়গণ অর্থশালী নহে, তাহাদের ম্মরণ চিহ্ন রাখিবার জন্য 
গ্রামবাসিগণ টাদা তুলিয়া থাকে। আর এক কথা, 
আমাদের দেশের আট দশ বৎসরের বিধবা বালিকা ম্বামীকে 
কখনও চেনে না অনেকের কবে কাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়া- 
ছিল তাহাও জানে না কিন্তু এ দেশের কুমারীগণ সতর 
আঠার বৎসর বয়স হইতে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পধ্যস্ত বয়সে 
বিবাহিতা হইয়! থাকে । সুতরাং তাহার! সকলেই অল্লাধিক 
কাল পধ্যন্ত দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে পারে। এই 
ছুই দেশের বিধবাগণ মধ্যে কত্‌ পার্থক্য, পাঠক এখন 
অনুমান করুন। 

যে সকল বিধব! পুনর্বার বিবাহ করে নাঃ তাহাদের 
স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ “বিধবার স্তৃতি-তোরণ” ( ৬/:0০৬/'8 
20760707191 2০1১) নির্শিত হইয়া! থাকে। এই স্থৃতি-তোরণ 
গ্রামের সম্ুথে সদর রাস্তার উপর নির্থিত হইয়া থাকে। 
নির্মাণের উপাদান কাষ্ঠ বা গ্রন্তর। তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে 
বিধবাগণের নাম ধাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া 
থাকে। ইহা দেখিবার জিনিষ বটে। আমাদিগের বাসার 
নিকট রাস্তার উপর প্র প্রকার একটা “বিধবার স্থতি-তোরণ* 
নির্মিত হুইয়াছে। উহ! কাষ্ঠময়, উচ্চে প্রায় ত্রিশ ফুট 


১৯৩ 


কিনা দাস 


হইবে তাহার মধ দিয়া [তিনটা পথ।. প্রধান পথটা সদর 
রাস্তার উপর দিয়া এবং তাহার ছুই পার্শ্ব দিয়া ছুইটা পথ। 
এই স্থতি-তোরণ এমনি শিল্পনৈপুণ্যে নির্মিত, নানাবর্ণে 
ও সোনালিবর্ণে রঞ্জিত যে তাহা দীড়াইয়া দেখিলে চক্ষু 


ধা কল টিন ইক 


ভুড়ায়। ইহার ভিতর দিয়া যাইতে আসিতে উভয় দিকের, 


নির্াগ প্রণালীই অবিকল একরূপ। দুই পারে স্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত সুরঞ্জিত ছুইথানি কাষ্টফলক বা সাইনবোর্ড। তাহার 
নিম্নে তোরণ-গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষ ত্বর্ণমপ্ডিত চীনা অক্ষরে বিধবা- 
গণের বিবরণ লিপিবদ্ধ। ইহাকে চীন! ভাষায় ([2)19 
£0£ ) ফাই ফাং বলে। ইহার একখানি ফটো পাঠাই- 
লাম। এই ফটে! দেখিয়! ইহার সৌন্দধ্যের বা কারুকার্যের 
কিছুই বুঝ যাইবে ন1। 

বিধবাগণের ন্যায়, যে সকল রমণী চিরকুমারী হইয়া 
জীবন পাত করিতে পারে, তাহাদের চীনদেশে আরো 
সম্মান। প্র সকল সতীগণের স্মরণচিহন স্বরূপও উক্ত 
প্রকারের স্থৃতি-তোরণ নির্মিত হইয়া থাকে। এইরূপ 
গৌরবান্বিত হইতে কাহার না ইচ্ছ! হয়? কিন্তু তাহা সবেও 
এরূপ স্তীর সংখ্যা অল্প। আমাদিগের দেশের বিধবাগণ 
এনেক্ বিধবাগণ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ-_সন্দেহ নাই__ 
তবে প্বেধে মার সে খুব সয়।” 

চীনদেশে বালকবালিকাগণের বিবাহের সম্বন্ধ অতি অল্প 
বয়সে স্থির হুইয়া থাকে । তিন চার বতসর বয়স হইতে 
৮,১* বৎসর বয়স মধ্যে অনেক পাত্র পাত্রীর সধ্ন্ধ স্থির 
হইয়া! চুক্তি পত্র লিখিত হইয়া থাকে। ষোল সতের 
বৎসরে উপনীত না হইলে ইহাদের বিবাহ হয় না। 
ইতি মধ্যে পাত্রী মার! গেলে পাত্রকে অন্ত পাত্রীর সঙ্গে 
বিবাহ দেওয়া হয়, কিন্তু পাত্র মারা গেলে পাত্রীর বিবাহে 
গোল উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে এই প্রকার বাগ্দত! 
অথচ অবিবাঁহতা কন্তাকে বিধব! বলিয়া গণ্য করা হুইয়! 
থাকে। কন্ঠার ভাবী স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর থাকিলে তাহার 
সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। কেবল কোন কোন স্থলে এ 
অবিবাহিতা অথচ বালাবিধবাকে চিরকাল বৈধব্য অবস্থায় 
, ফিতে হয় কিন্ত সর্বত্র সকল সমাজে এই প্রকার নিয়ম 
পালন কয়া হয় ন|। বাগ্রত্।। অবিবাহিতা কন্তার ভাবী 


: স্থামীর মৃত্যু হইলে & বাবিকাকে শোকচিচ্ছ ধারণ করিতে 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ। 
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হয়। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোক সকল বিধবা হইলে 
যেমন সাদ বস্ত্র পরিধান করিয়া আলীবন শোক "প্রকাশন 
করিয়া থাকে, এ দেশেও প্রথম প্রথম তিন বৎসর যাবৎ 
সাদা পোষাক কোন কোন স্থলে পরিয়া৷ থাকে। তাহার 
পর নীল বর্ণের ঝ! ভায়োলেট, বর্ণের পোষাক. পরিধান 
করিয়৷ থাকে। আমার্দিগের বিধবাগণ যেমন লাল বর্ণের 
বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন না, এ দেশের যে সকল বিধব! 
পুনরায় বিবাহ করে না 'তাহারাও লাল ব! সবুজ বর্ণের 
পোষাক ব্যবহার করে ন!। 

মিশ্‌ কার্ল লিখিয়াছেন যে এই প্রকার বাগ্দত্বা 
অবিবাহিতা৷ কন্ঠাগণের ভাবী স্বামী মারা গেলে তাহার! 
আজীবন বৈধব্য দশায় থাকিয়া শোকচিন্ন ধারণ করিয়! 
থাকে। তাহা সত্য নহে। এ অঞ্চলে অর্থাৎ ইউনান্‌ 
প্রদেশে, গোয়েজো ছি-জোয়ান, হোনান প্রভৃতি প্রদেশে 
এ প্রথার চলন নাই। যুবতীগণ বিধবা হইলেও অধিকাংশ 
স্থলে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া থাকে । যাহার! পুনর্ববার বিবাহ 
করে না, তাহারা, এক একটা দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। 
আমাদিগের দেশ! বিধবাগণ যেমন সিঁদুর কপালে পরিতে 
পারেন না, পান খাইতে পারেন না, এদেশী বিধবাগণ মুখে 
পাউডার লেপন কার্ধ্য হইতে বঞ্চিত থাকেন। এবং লাল 
বর্ণের পরিস্ছদ পরেন না। 

নব সম্ার্জীর প্রাসাদে সচরাচর তাহার আট জন পরি- 
চারিকা ব! সখী থাকেন। কিন্তু কোন উৎসব উপলক্ষে 
পরিচার্িকার সংখ্যা চতুগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধা 
মহারাণীর ধর্মক| রাঙ্কুমারী যখন রাজপ্রাসাদে থাকেন, " 
তখন তিনি সমস্ত রাজকুমারীগণের শীর্ষস্থানীয়ারূপে গণ্যা 
হইয়া থাকেন। তাহার পদমর্যাদা ছুই নব সম্রাজীর নিয়ে 
কিন্তু অপর সকল মহিলাগণের উপরে । রাজপুরীতে যত 
মহিলা আছেন তাহাদের প্রায় সকলেই পরম্পরের সঙ্গে 
ওদ্বাহিক সম্বন্ধে বা! রক্তের সব্বন্ধে আবদ্ধ। 

রাজপুরীর মধ্যে সমাজ্জীগণের পরিচর্যা করিবার জন্য 
কতকগুলি স্বতন্ত্র পরিচারিক1 আছে। বাহিরের লোঁকে 
তাহাদিগকে বাদী বা ক্রীতদাসী মনে করিয়া থাকে। 
যাবি তাহারা জীতদাসী লে প্রতি সর. বত 


রথ সংখ্যা] 
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লোকেরা, তাহাদিগের' ব্্থা খবন্যািগরকে রাঙ্গপুরীতে 
আনয়ন করিয়া সম্রাজ্জীগণের পরিচর্ধ্যার জন্য উপহার প্রধান 
করিয়া থাকে। রাজপুরীর প্রধান খোজা প্রথমতঃ এই 
সকল বাঁলিকাগণের মধ্য হইতে স্ুন্দরীগণকে বাছিয়া বৃদ্ধ 
মহারাণীর কাছে সংবাদ দেয়। সম্াম্তী সকলকে দেখিয়া 
যাহাকে যাহাকে লইতে হইবে লইয়া অবশিষ্ট সকলকে বিদায় 
দিয়া থাকেন। এই সকল বালিকাগণের বয়স দশ হইতে 
যোল বৎসর পর্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার! দশ বখসর কাল 
পরিচধ্যা কার্যে নিযুক্ত হইয়! রাজপুরীতে বাঁস করে। এই 
সকল বালিক! যশের সহিত কার্য করিলে দশ বৎসরান্তে 
তাহাদিগকে «প্রচুর অর্থ ও বল্লালঙ্কারাদি দিয়া তাহাদের 
পিত্রালয়ে পাঠান হইয়া থাকে। এই যুবতীগণের অবস্তথ- 
তির জন্য তাহাদের অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত স্বামীর সঙ্গে বিধাহ 
হইয়া থাকে। ইহার! রাজপুরীতে বাস কালে উৎকৃষ্ট 
পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং অতি. ভদ্র ভাবে স্থখে দিন 
যাপন করিয়া থাকে। 

এই সকল দাসীরূপী তরুণী পরিচারিকাগণ ভিন্ন, রাজ- 
পুরীতে আরো কতকগুলি অধিকবযস্কা স্ীলোক বাদ করে। 
ইহার! অল্পবয়স্ক! পরিচারিকাগণের চালকরূপে কার্য করিয়া 
থাকে। যে সময়ে, যে স্থানে, যেরূপ ব্যবহার করিতে 
হইবে, তাহা ইহারা তরুণীগণকে শিক্ষা দিয়া থাকে। 
এই নকল নবীনা পরিচারিকাগণ রাজকুমারীগণের সঙ্গে 
অতি আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকে। 

কোন মহিলার বা সম্রাঙ্জীর প্রথমা পরিচারিক! তাহার 
টেবেলের পার্খে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য, কত্রী যখন উঠিয়া 
গমন করেন, পরিচারিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া! থাকে 
এবং এক কক্ষে ত্র পরিচারিক! তাহার কত্রীর সঙ্গে শয়ন 
করিয়া থাকে। এই প্রধান পরিচারিকার এক মুহূর্তের জন্ত 
আপন কত্রী ছাড়া থাকিবার নিয়ম নাই। এই সকল 
পরিচারিকাগণের বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে যথেষ্ট 
অর্থ পুরস্কার পাইয়া গমন করিয়া থাকে এবং ইহাদের 
সন্তান সম্ততিগণ “তিন চারি পুরুষ পধ্যন্ত রাজসরকার হইতে 
খেতিপালিত হুইয়! থাকে। 
র্‌ সানা একটা চীনা বৃদ্ধা পরিচারিকা আছে। 


কিক, 
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লেই সময়ে রঙ পরিচারিকা তাধর মিড স্তনের ছ্বৃষধা 
মহারানীকে পান করাইয়া নুস্থ করিয়াছিল। এই উপকারের 
জন্য মহারাণী ইহার নিকট বড় বাধিত। এই রমণীর পা 
বাঁধ! ছিল। মহারাণী বাধা পার বিরোধী, তাই তাহার প! 
খুলিয়া! দিয়া বিকৃত পদদ্ধয়ের উপযুক্ত চিকিৎস! করাইয়া 
কতকটা স্বাভাবিক ধরণের করিয়াছেন। সে এইক্ষণ মুক্ত 
পদে চলিতে শিক্ষা করিয়াছে । মহারাণী এই রমণীর একটা 
পুত্রকে শিক্ষা দিয়া রাজকীয় দপ্তরে কার্যে নিযুক্ত করিয়া 
দিয়াছেন। (ক্রমশঃ) 
শ্রীরামলাল সরকার। 


সপপ্প 


বঙ্গে হিন্দু ও মুমলমান। 

আজ হইতে প্রায় সপ্তণতাধিক বর্ষ পূর্বে, খুষ্টায় দ্বাদশ 
শতাব্দীর অবসান কালে স্থবিখ্যাত বথ্তিয়ার খিলিজী (১) 
সপ্তদখজন মাত্র সহচর সঙ্গে লইয়া বাঙলায় প্রথম প্রবেশ 
লাভ করেন। কিন্তু ইহার পর আরও প্রায় দেড়শত্ 
বৎসর ধরিয়া পূর্বববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজগণ অব্যাহত 
প্রতৃত্বে শাসন চালাইতেছিগেন। বস্তুতঃ পাঠানাধিকাঁরে 
বঙ্গবিজেতা সুসলমান সামন্তগণ বিজিতরাজ্যের অনেকাংশ 
জায়গীর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া শাসন আরম্ত করিয়াছিলেন। 
অনন্তর তাহারা দিল্লীর অধীনতা শৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
স্বাধীনভাবে প্রতৃত্ব চালাইতে থাকেন। তবে এই স্বাধীন 
পাঠান রাজবর্গ সমগ্র বঙ্গে কখনও একাধিপত্য স্থাপন 
করিতে পারেন নাই, অনেক হিন্দু সামস্ত (বিশেষত প্রতান্ত 
গ্রদেশগুলিতে ) প্রবল প্রতাপান্বিত' ছিলেন। 

পশ্চিমে সীওতাল পরগণার জঙ্গল ভূমি, পঞ্চকোট এবং 
বিষুরপুর মুসলমানীধিকারের শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। 
দক্ষিণ পশ্চিমে ময়রভঞ্জ এমন কি মেদিনীপুর এবং হিজলীও 
বদন উড়িস্যার গজপতি হিন্দুরাজের অধিকারতুক্ত ছিল। 
পাঠানরাজত্বের শেষভাগে সুলেমান কর্রাণীর সেনাপতি 


্বপ্রথিত কালাপাহাড় তাহা উড়িস্তার সহিত মুসলমান- 


(১) সি, আর, উইলসন্‌ প্রমুখ কৌন কোন এঁতিহাসিকের মতে 
ঘখ্তিয়ারের পু মহম্মমই এই অভিযানের নেতা । সময় সম্বম্ধেও 
খ্িধিধ বিশ্বাস দেখ! যায়। মতাপ্তরে ত্রয়োদশ শতা্ীর প্রারন্তে অর্থাৎ 
১২০৩ খৃষ্টাবেই ইহ! ঘটিযাছিল। 


ইন 


না 
চি 


শানাবীন ক করেন।  পশ্চিদে রিনি প্রদেশ অময়ে সক 
মাত্র পাঠান রাঁজগণের অধিকারে আসিয়াছিল। ইহা 
লইয়া দিল্লীসঘ্রাটের সহিত বিবাদ ঘটে। উত্তরে কামতা- 
রাজ্য হোসেন শাহের সময়ে অধিকৃত হইয়াছিল সতা, কিন্ত 
পার্বতী ভূভাগনিচয়ে কোচ্বংশীয় রাজগণ বহুদিন যাবত 
স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। পূর্বভাগে ভূলুয়া (বর্তমান 
নওয়াখালি) এবং চট্টগ্রামে মুসলমান, ত্রিপুরা এবং আরাকান 


রাজ্যের মধ্যে গ্রায়শ বিবাদ চলিত । খুষ্টীয় চতুর্দশ শতান্বীতে' 


শ্রীহট মুসলমান অধিকারে যায় বটে, কিন্ত ত্রিপুরা, কাছাড়, 
জয়স্তিয় প্রভৃতি পার্খববন্তী গ্রদেশে কখনও মুসলমানাধিকার 
বিস্তৃত হইতে পারে নাই। অতঃপর সোড়শ শতাবী 
ব্যাপিয়। মোগল ও পাঠানদিগের শক্তিসংঘর্ষয চলে। 
অগ্তাপি পল্লীবাসীর ক্রীড়াপটে সেই মোগল-পাঠান প্রতি- 
যোগিতার কাল্পনিক স্থৃতি অভিনীত হইয়া থাকে । কিন্ত 
অবশেষে মোগলবংশাবতংস আকবর শাহ রাজ! মান- 
সিংহের সাহায্যবলে পাঠানবল দমন করিয়া বঙ্গভূমি অধিকার 
করেন। এই সময়ে যশোহরভূমে অ্মিতবিক্রম প্রতাপা- 
দিত্য হিন্দুরাজ্য স্থাপন মানসে অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; 
কিন্ত মানসিংহের বান্ৃবলে তাহ! অকালে বিধ্বস্ত হয়। 
শাজাহানের রাজত্বকালে বঙ্গের আরও অনেক নূতন 
স্থান মোগল সম্রাটের অধীনতাতুক্ত হয়। : বঙ্গের পূর্বব- 
ভাগবত্তী চট্টগ্রাম ও আরাকানরাজের কবলমুক্ত হইয়া 
মোগলের অধিকারে গিয়াছিল। পরে যদিও কিছুকালের 
জন্য ইহা! তাহাদের হত্তচ্যুত হয়, কুটনীতিবিশারদ 
আওরঙ্গজেবের সময়ে কিন্তু স্থাঁয়িবূপে অধিকৃত হইয়াছিল 
(১)। গরে ইনি যখন সাম্্রাজ্যবৃদ্ধি লালসায় উল্মত্ত প্রায় 
হইয়া দক্ষিণাপথ বিজয়ে প্রাণপণে লাগিলেন, তখন এ দিকে 
শোভাসিংহ, রহিম শাহ প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়! প্রায় সমগ্র 
দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ অধিকার করিয়! বসেন। স্বাদার 
ইব্রাহিম খা নিতান্ত শাস্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন । তীয় 
হর্বলতাবসরে ভূষণায় সীতারাম নামে জনৈক কায়ন্থপ্রবর 
স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের আয়োজন করেন। তিনি 
(১) কিন্তু চট্টগ্রামে বর্তমান মুসলমানদের অধিকাংশ বাণিজ্য 


ও অপরাপর কার্যোপলক্ষে আগত আরবদিগের বংশধর । (4. 9. 
9807 0. 987). ৃ 


প্রা | 


[৭ম ভাগ। 


রীতিমত ছনিষ্াণ। নগর পতন “ইত্যাদি করিয়াডিলেন। 
ইব্রাহিম খাঁর সুযোগ্য পুত্র জবরদস্ত খাঁর শৌধ্যবলে এবং 
নবীন সুলতান আজিমুশ্বানের শঠতায় বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত 
হুইল বটে, কিন্তু সীতারামকে সহজে দমন করা গেল না। 
অনন্তর নবাব মুরশীদকুলীখার প্রবল প্রতাপে সীতারাম 
সপরিবারে ধৃত ও কারারুদ্ধ হন, এবং অতি নিষ্ঠুররূপে 
তদীয় জীবনদীপ নির্বাপিত হুইয়াছিল। মহারাজা প্রতাপা- 
দিত্যের পরে হিন্দু অভ্যুদয়ে একমাত্র সীতারামের নামই 
উল্লেখযোগ্য । মোগলের অমিত প্রভুত্বেও হিন্ুসমাজ 
এই ছুই স্ব্দেশহিতৈষীর পৃণ্যস্থৃতি ভূলিতে পারে নাই, 
অগ্ঠাপি তাহাদের নাম ম্মরণে গৌরব অস্ভব করিয়া 
থাকে। 

অতঃপর বাদশাহ পরিবারে গুহবিবাদ অনেক গিয়াছে, 
কিন্তু হন্দুদিগের সহিত আর কোনও সংঘটন ঘটে নাই। 
পরিশেষে ভারতের ভাগ্যবিপর্্যয়ের কারণ পলাশীষড়যন্তরে 
হিন্দুমুদলমান উভয়েরই যোগ ছিল। তবে ইহা! ঠিক যে, 
মুসলমানের! হিন্দু্দিগের উপর কেবল শাসন কর্তৃত্ব চালাইয়া 
ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার! বিজিত রাজ্যে ধর্ম্মবিস্তারেও প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। যদিও ইংরাজ এতিহাসিকদিগের কপোল 
কল্পিত প্ণুসলমানদের এক হস্তে কপাণ-অপর হস্তে 
কোরাণ লইয়৷ কৃতান্তের বেশে ধর্ম প্রচার” কাহিনী সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন, কিন্তু ত্বাহা!দগের ধর্মবিস্তারপ্রয়াস কখনই 
অস্বীকার করা যায় না। জনৈক মুসলমান গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন (১), পবাঙ্গলায় মুসলমানবিস্তার-_আদিমনিবাসী 
হিন্দুগণ সামাজিক কঠোর বিধিব্যবস্থা অসহা বোধে ধর্দাস্তর ' 
গ্রহ্ণ করিয়া যেবপ পুষ্ট করিয়াছে, মোগলশোণিতে ততদূর 
হয় নাই।” তাহার অবশিষ্ট উক্তির সারমর্ম এই ;-_ | 

?১২০৩ খুষ্টাব্বে বথ্তিয়ার খিলিজির আগমন হইতে 
১৭৬৫ খুষ্টাবে ইংরা'জ কোম্পানি বাহাছরের দেওয়ানী লাভ 
পর্যাস্ত প্রায় সার্ধ পঞ্চশতাবীকাল ধরিয়া বাঙল! মুসলমান 
শাসনাধীন ছিল। তাহারা সৈয়দ, মোগল ও স্থাফগান- 
দিগকে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন) এবং পণ্ডিত ও 
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৪র্ঘ সংখ্যা | ] 


রনি বািগণকে জারীর রান করিতেন। | উত্তরকালে 
ধ্লই সকল জায়শীরের অনেকাংশ পুনগ্রহণ করা হইলেও 
প্রধানত রাঢ়দেশে ইহার প্রানু্ধ্য পরিদৃষ্ট হয়। অনেক পরগণা 
এবং গ্রামের পারসী নাম রহিয়াছে । মুসলমান নরপতিদিগের 
স্বাধীন শাসন সময়ে ( ১৩৩৮--১৫৭৬ খুঃ) বঙ্গদেশ উত্তর 
ভারতীয় মুসলমানদিগের আশ্রয়স্থান ছিল। গোরীবংশের 
পতনের পর মহন্ম্দ তোগলকের রাজত্বকালে বহু মুসলমান 
বাঙ্গলার আশ্রয় গ্রহণ করে। আকবরের সময়ে এদেশে অনেক 
ধর্মগুরু প্রেরিত হন। তাহাদের অনেকে অত্রত্য ধ্বর্যয 
এবং ভূমির উর্ধরতার প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া স্থায়ী 
বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে বাঙ্গালায় 
মুসলমান বিস্তার ঘটয়াছে।, 


চপ সিল সিশপন 


ময়মনসিংহের মুসলমানাগ্রণী শ্রীযুক্ত গজনবীমহোদয়ও 
ইহা! স্বীকার করিয়াছেন। পরস্ত তিনি বলেন, “মোটামুটি 
বলিতে গেলে বর্তমান মুসলমান সমাজের শতকরা ২০ জন 
বিদেশীয় মূলোৎপন্ন এবং ৫* জন তাহাদের শোণিতে মিশ্রিত, 
অবশিষ্ট ৩* জন ধর্মান্তরিত হিন্দু ও অপরাপর জাতির 
ংশধর।” এইরূপ আরও অনেকে জনুমান করেন যে, 
মুদলমান সমাজের অধিকাংশ স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা 
পূর্ণ হইয়াছে। তবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু হইতে ধর্্াস্তরত 
মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ পোদ, চগ্ডাল 
প্রস্থৃতি নিয়শ্রেণীজ হিন্দু এই ধর্থান্তর গ্রহণ করিয়াছে। 
পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এইশ্রেণার মুসলমানের সংখ্যা যেরূপ 
অধিক, প্রাচীন মুসলমান পরিবার তেমনি বিরল। 


এই ধর্্াস্তর গ্রহণে রাজপুতেরা পাঠান বংশে স্থান 

লাভ করেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণও পাঠান দলের অধিকার- 
ভুক্ত হইয়া খা উপাধি পাইয়া থাকেন। বিহার প্রদেশে 
কোন কোন উচ্চ বংশীয় হিন্দু মুসলমান ধর্ম দীক্ষিত হইলে 
সেখ আখ্যায় পরিচিত হন, এবং উচ্চ শ্রেণীর সেখদিগের 
সহিত তাহাদের বিবাহার্দি সন্বদ্ধও চলে। কিন্তু নীচশ্রেণীজ 
হিন্দুরা মুসলমান সমাজেও সহজে সম্মান লাভ করিতে 
পারে না। ধর্মাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে নামাস্তর ঘটে, 
তাহাতে, ূরধবনামের ,বথাসম্ভব আভাস থাকে। বথা,_ 
স্কামাচযণ মুসলমান ধর্তে প্রবেশ করিয়া সমসের উল্না নাম 


বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান । 


রর ১৯৩ 


হি 
সি কিরন ০ 


পায় ] অনন্তর রি উতর নহিত উপাধিও পরিবনতত 
করিয়া লয়। কথায় বলে,_ 
“ আগে থাকে উল্লা, তু, শেষে হয় উদ্দিন; 
তলের মামুদ উপরে ষাঁয়, কপাল ফিরে যেদ্দিন।” (১) 

পরস্ত অনেক হিন্দু মুসলমানধন্ম গ্রহণ করিয়াও পুর্ববনাম 
অক্ষর রাখিতে প্রয়াস পায়। গোপাল মণ্ডল, কালাটাদ 
সেখ প্রভৃতি নাম অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়| যাঁয়। 

উপরিলিখিত বিবরণী ও অন্যান্য বহুতর প্রমাণ 
পর্যালোচনায় দেখা যায়, যথার্থ ধর্লোভে মুনলমান সমাজে 
আকুষ্ট উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা অতি কম। তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই কালাপাহাড়, হুসেন সাহ, এবং মুশীদবকুলী 
খার ন্যায় দৈব ঘটনাবশে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য 
হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দ্বারভাঙার অস্তঃপাতী পর- 
শোনির বর্তমান রাজপরিবার এবং চট্টগ্রামের এলেকা ধীন 
বড় উঠানের জমিদার আসদ্আলী খাঁদের পরিবারের নাম 
করা যাইতে পারে। বাখরগঞ্জে কতকগুলি মুসলমান আছেন, 
তাহাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। মগেরা তাহার গৃহে 
প্রবেশ করাতে, তিনি জাতিবহিভূতি হন, তাই মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (২)। এতস্তিনন পূর্বেই উল্লেখ 
কারয়াছি,, নিয়শ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ যাহারা উচ্চ সমাজে 
অবজ্দেয়, প্রধানত তাহারাই মুসলমান সমাজ পরিপুষ্ট 
করিয়াছে। তবে ইহাও বিরল নহে যে, অনেক চরিত্রটা 
হিন্দু বিধবা ও কৌলীন্যগীড়িত! ব্রাঙ্ষণকন্য! মুসলমান 
উপপতির অস্কশায়িনী হইয়৷ এবং অনেক ছুশ্চরিত্র হিন্দু 
যুবক মুসলমান যুবতীর প্রণয়ফাদে পড়িয়া ধর্মাস্তরিত 
হইয়াছে। 

আরও একটী কারণে বঙ্গে মুসলমান সমাজ সহজে 
পুষ্ট হইয়াছে, মনে হয়। হিন্দুগণ হইতে মুসলমানদের 
ংশ বৃদ্ধির অনুপাত সর্বত্রই অধিক। এমন কি পূর্ববঙ্গ 
ও উড়িষ্যায় দ্বিগুণ এবং ছোটনাগপুরে প্রায় দেড় গুণ। 








(১) অধুনা নিয়শ্রেণীজ হিন্দুদেরও অনেকে পূর্ব্ব পুরুষানুহত 
বংশগত উপাধি বদলাইয়। কুলীন হইঘার চেষ্ট। করিতেছে ।-_ 
“বাপ পিত। মোর লিখিত 'দে, কেটে করলেন "দাস" ; 
অবশেষে 'দাসগুপ্ত,' বৈদ্য জাতে পাশ।” 
ইত্যাদি উদ্দাহরণ কিঞিৎ ক্রেশ স্বীকার করিলে যথেষ্টই হস্তগত হয়। 
(২) 85৮61108615 17191015 01 8501651£0066, 1), 349. 
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লমনতটায় গড় ধরিলে দেখা যায়, শতকরা হিন্দু, এবং 
মুসলমান ৭'৭ করিয়া বাড়ে। বোধ হয় এতাদৃশ তারতমোর 
মূলে নিম্নোক্ত কারণ ছুইটী কিঞ্ৎ পরিমাণে শক্তি সঞ্চার 
করিতেছে। প্রথম কথা, হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ 
নিষিদ্ধ হওয়াতে, অনেকেরই সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা অকালে 
বন্ধ হইয়া রহে। ১৫ হইতে ৪* বৎসর বয়স্কা হিন্দুবিধবা 
শতকরা গড়ে ১৬ জনেরও অধিক, কিন্তু মুসলমানবিধবা 
১২ জনের বেশী নয়। ইহাদের মধ্যে চরিত্র নষ্ট হইলে হিন্দু 
বিধবা সমাজশাসনে ভ্রণহত্যায় বাধ্য হয়, পক্ষান্তরে মুসলমান 
বিধবা প্রণযীর জেনান! মধ্যে স্থান লাভ করে এবং সন্তান 
প্রসবেও ক্ষমতা পায়। দ্বিতীয়ত মুসলমানদিগের খাগ্যগুলিও 
অধিকতর ৰলবৃদ্ধিকারক এবং তাহাদের বাসস্থান গুলিও 
সন্তানবৃদ্ধির অনুকূল। ইত্যাদ্দিতেই সম্ভবত এদেশে মুসলমান- 
সংখ্যা শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বিগত (১৯০১ খুঃ) আদমন্ুুমারীমতে বাঙ্গালা 
৭৮৪,৯৩,৪১৩ অধিবাসীর মধ্যে ২,৪৭,৮১,০৩৮ পুরুষ 
ও ২,৪৯,০৬,৩২৪-্ত্রীলোক লইয়া ৪,৯৬,৮৭,৩৬২ হিন্দু এবং 
৯২৮১৫৫১৮১৮ পুরুষ :ও ১,২৬,৩৯,৫৯৮ স্ত্রীলোক লইয়া 
২৫৪১৯৯৫১৪১৬ মুসলমান। তন্মধ্যে-_ 
হিন্দু। মুসলমান। 
১০,৮৪,৮২০ 
৩৭ ৭৩,৩২১ 
৫৮,৭৬,৪০৮ 
১,১২,২০১৪২৭ 
২২,৪১,৯৪২ 
৭88১৫ ৬৮ 
১০২,৯৮১ 
৪,৫১১০৯ 


৬৮,৫৫,১৬৪ 
৩৮,৮৩ ৩৬৭ 
৩৯,৩৮,৫২৬ 
৫৫,১৪,৯২৫ 
১,১৫১৭৯,৫৩৩ 


পশ্চিম ঘঙ্গ *** 
মধ্য রি ৩৬৩ 
উত্তর 22 
পূর্বব ».2 
উত্তর বিহার ... 
দক্ষিণ » *** 
ছোট নাগপুর *** 
ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের মুসলমান সমষ্টি--২,৩০,২১ 
৬৪ ) অতএব সমগ্র ভারতে ৪,৮৫,১৬,৪৮০ জন মুসলমান 
আছেন। 

কিন্তু বাঙ্গলার এই সার্ঘ ছ্ই জিন অধিক সংখ্যক 
মুললমানগণের অবস্থানকাহিনী জটিল রহন্তাচ্ছন্ন। যে 
বিহারভূমিতে তাহারা প্রথমে পদার্পণ করেন, বঙ্গদেশের 
তুলনায় থাকার মুদলমান অধিবাসী অত্যন্ত কম। মুলের 
ও ভাগলপুর উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মুসলমানগ্রধান নগর। 


৬৯,৬৩,৫৮৯ 
৪৯১৩৪,৬৫৭ 
*৬৯,১৮,৫১০ 


কিন্ত সেই সকল স্থানে মু্লমান জধিবাসীর সংখ্যা বশদাংশ: 


প্রবাসী । 


পিপিপি 





[৭ ভাগ। | 


সি সিকি চির 


মাতর। উড়িসায এককালে পার্ীনদিগের বিশেষ: রাধা 
ছিল, এক্ষণে তথায় শতকরা ২$ জন মাত্র মুসলমান । খাস 
বাঙ্গলাতেও-_মুসলমানদিগের প্রাচীন রাজধানী গোঁড়, 
পাওুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির সন্নিধানে অনেক 
মুসঙ্গমানের বসতি আছে, এবং এই সকল জিলায় বন 
জায়গীর ভূমিথগ্ডও পারদৃষ্ট হয়। কিন্তু পূর্র্ব ও উত্তর 
বঙ্গের তুলনায় এ স্থানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অনেক 
কম। পূর্বববঙ্গে ছুই তৃতীয়াং এবং উত্তরবঙ্গে তিন পঞ্চমাংশ 
মুদলমান। তন্মধ্যে শতকরা চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে ৭১, 
পাবনায় ৭৫, নোয়াখালীতে ৭৬, রাজসাহীতে ৭৮ জন 
কারয়া মুসলমান অধিবাসী রহিয়াছে; আর হিন্দুর অধিবাস 
এ সকলের কোথায়ও শতকরা ২৫ জনের অধিক নহে। 
বগুড়াতে হিন্দুর সংখ্যা *তকরা ১৮ জন মাত্র, অবশিষ্ট ৮২জন 
মুসলমান ধর্মাবলম্বী। অথচ এই সকলের কোনটি মুসলমান 
শাসনকর্তাদিগের প্রধান বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে! 
ঢাক! প্রায় শতবর্ষকাল ধরিয়া নবাববাহাদুরদিগের আবাস 
ছিল, কিন্তু এক ফরিদপুর ভিন্ন পার্বর্তী অপরাপর 
স্থানাপেক্ষা ঢাকার্‌ মুমলমানের সংখ্যা কম। এবং মালদহ ও 
মুর্শিদাবাণে প্রায় সার্দচতুঃখতাবীকালব্যাপী মুসলমান 
রাজধানী ছিল, কিন্তু পার্খ ব। নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর 
প্রভৃতি জিল! হইতে মুসলমান বিরল। পরস্ত উত্তরকালে 
বাঙ্গালায় পাঠান প্রতুত্ব বিলুপ্ত হইলেও এ দেশে পাঠান 
সংখ্যা কমে নাই। উপরোক্ত মুসলমান সংখ্যার মধ্যে 
বাঙ্গালায় ৪,২৩,৭৪০ পাঠান, ১৮,৬৭৮ মোগল, ২,৩৬,৪৬৮ 
সৈয়দ এবং অবশিষ্ট সকলেই সেখ। আবার ' সেখদিগেরও 
অনেকে সুবিধা পাইলে পাঠান বলিয় পরিচয় প্রদান করে। 

সে যাহা হউক, প্রায় সপ্তশতাব্যধিক ফাল ধরিয়া 
একত্রাবস্থাননিবদ্ধন হিন্দু মুসলমানের ভিতর যে গণ্ভীর 
মৈত্রীভাৰ ক্রমেই জমিয়া আসিতেছে, তাহা সভ্যতাদৃণ্ 
প্রতীচ্যতূমিতে একধর্্মাবলম্বী জাতিঘয়ের মধ্যে আশাও করা 
যায় না। সেই যখন মু্লমানজেতা, হিন্দু বিজিতু ছিল, 
তদবধি এই ভাব সঞ্জাত) এবং প্রত্যিবণী হিন্ুমুসলমান 
পরস্পরের আপদ বিপদে পরম্পরের সাহাধ্য করায় ক্রমশঃ 
ইহা পুর হইয়াছে।, অবগত এই প্রতিস্থাপনের. লে 
কম সাহায্য ক্ষরে নাই! ঝাকি: 


ধর্থসংখ্যা।] 


লিনা গাগা সা পিক 


ইতিহাস দেশের বিশ্তারিত বিবরণ আনাইতে পারিতেছে, 
তখনকার সুবিখ্যাত সুলতান হুসেন শাহের সময় হইতে 
মরা হিন্দুদিগের প্রতি যুসলমান রাজগণের সং্প্রীতির 
নিদর্শন পাইতেছি। প্রথমে-_ 
“যে ছদেন শাহ সর্ধব উড়িষ্যার দেশে, 
দেখমুত্তি তাঙিলেক দেউল বিশেষে” 
€ চৈতম্তভাগবত অন্তখণ্ড ) 
তিনি শেষকালে হিন্দু্দগকে এতাদৃশ উদ্ধারচক্ষে দেখ- 
তেন যে, চৈতন্থভাগবত ও চৈতন্তচরিতামৃতে পরিদষ্ট 
হয়, যে তিনি চৈতন্টপ্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলয় স্বীকার 
করিয়াছিলেন । রূপ, সনাতন এবং গোপীনাথ বন্থ__ 
ওরফে (স্থলতান দত্ত উপাধি) পুরন্দর খা তদীয় প্রধান 
সভাস্দ ছিলেন। হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া সেই 
সভায় হিন্দুশান্্ের আলোচনা করিতেন। তিন বঙ্গ- 
সাহিত্যেরও প্রধান উৎসাহদাতা 1হলেন। প্শ্রীরুষ্ণবিঞয়” 
লেখক মালাধর বন্ুকে “গুণরাজ খা” উপাধ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। এতভিন্ন তদানীন্তন বঙ্গভাষার লেখকগণ গঠাহাকে 
যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা হই€তও তীয় উচ্চ- 
হৃদয়ের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 
“পদ্মুপুরাণে” বিগয় গুপ্ত পঞ্চ গৌড়েশ্বর হছসেন শাহকে 
সনাতন,' 'বৃপতি।তলক' প্রভৃতি উচ্চ গৌরবযুক্ত বিশেষণে 
ভূষিত করিয়াছেন, । “পদাবলী”কার-_ 
“ভ্রীযুত হুসেন, জগততৃষণ, সহ এ রস জান; 
ূ পঞ্চ গৌড়েম্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশরাজ খান।” 
বলিয়া! শ্বকীগন বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। আর হুসেন 
শাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে বিরচিত 
পন মহাভারতে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর লিখিয়াছেন__ 
“নৃপতি হুসেন শাহ হএ মহামতি । 
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম হখ্যাতি ॥ 
অন্শাস্ত্রে হপঙ্তিত মহিম! অপার । 
. ফলিকালে হরি হৈব কৃষ্ণ অবতার ॥” 
নর খর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ছুটি খাঁ সেনাপতি পদে 
. বৃত হইলে. নিও পিতার দৃষ্টন্তে ্্রীকর নন্দীকে দিয়! 
“ঈহাভারতের আমের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। নন্দী 







বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান । ১৯৫ 


“নসরত শাহ তাত (১) অতি মহীরাজ!। 
রামধৎ নিত্য পালে সঘ প্রজ! ॥ 
নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি। 

সাম দান দগ্ডভেদে পালে বন্থমতী ॥” 


সুলতানের সুযোগ্য পুত্র নসরত শাহও উদারনৈতিক 
পিতার আদর্শে "ভারত পাঞ্চালী” রচন1 করাইয়াছিলেন। 
অনন্তর মোগলকুণতিলক মহামতি আকবর শাহের 
নাম প্রধানত উল্লেখযোগ্য । তদীয় উদারচরিত্রে হিন্দু ও 
মুসলমান স্বার্থ একন্থত্রে মিলিত হইয়া রাজদণ্ডকে এক 
নৃতন শক্তি প্রদান .করিয়াছিল। প্রকুৃতিপুঞ্জ তদীয় সম- 
দশিতাগুণে আকৃষ্ট হয়া সমপ্রাণে রাজসিংহাসন ধারণ 
করিয়া! রাখিয়াছিল। ততোধিক বিল্ময়ের কথা, সমাট 
স্বয়ং বিজেতৃন্গলভ অশ্বদ্ধ। ও ওদ্ধত্য পরিহার করিয়া, হিন্দু- 
চরিত্রের ভক্তি, বিশ্বাস, শান্ত প্রবণতা প্রভৃতি মহত্ভাব- 
গুলিকে উদ্বারভাবে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; এবং 
নিজেদের ধর্মাদ্ধতা ও তজ্জনিত উচ্ছ্ঙ্খলতা৷ শান্ত না হইলে 
বা হিন্দুপ্রীতি না পাইলে সাম্রাজ্যের কুশল আশ! বিড়ম্বনা_ 
ইত্যার্ছ হ্বদয়ঙ্গম করিয়া, তছুপযষোগী ব্যবস্থা চালাইতে 
লাগলেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন ফৈজী, আবুলফজল, 
নেজাযুদ্দিন, প্রস্ৃত উদ্ারনীতিক মন্ত্রীগণেরও অভ্যুদয় 
ঘটিয়াছিল। তাহাগা কায়মনোবাক্যে সম্রাটের পোষকতা 
করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের মন্ত্রণা সমভাবে সংযোগ 
করিয়৷ রাজবিধি সমূহ প্রণীত হইতেছিল; আর তৎ সঙ্গে 
সঙ্গে হিন্দুর প্রতি আবচার এবং পুরাগত কুসংস্কারাদি 
প্রায় একরূপ বিদুরিত হইল। সেই বিজাতীয় রাজসাচায্যে 
হিন্দুর শাস্তগ্রন্থ, কাব্য ও দর্শনাদি” অনুদিত হইল। এবং 
রাজা মান(সংহ প্রধান সেনাপতি, রাজা! টোডরমল প্রধান 
রাজস্ববচিব ও রাজা ভগবানদাসপ্রমুখ আরও অনেক 
হিন্দু উচ্চতম রাজকার্ষে নিযুক্ত হইলেন। এমন কি, 
আত্মাভিমানী রাঞ্জপুতগণ “আচারবর্জিত শ্লেচ্ছের' প্রতি 
দ্বণা পরিত্যাগ করিয়া বৈবাহিকবন্ধনে সম্মিলিত হইয়া 
ছিলেন। সেই সুযোগে রাজান্তঃপুরেও নবভাব সঞ্চারিত 
হইল। এক কথায়-_রাগ্যমধ্যে প্রজ্গাবর্গের সাধারণ এক 


(১) উষ্টগ্রামে নসরত শ্বাছের নাম সধিশেষ গ্রনিদ্ধ। এ নিমিত্ত 


পুজের নামে পিতার পরিচয় দেওয়া! হইয়াছে। 


১৯৬ * 


নব গ্রচারিত হইল,_-সকলেই এককঠে "দিল্লীর বা 
জগদীশ্বরে। বা” গাহিতেছিলেন। 

প্রায় শতবর্ষ ধরিয়৷ এই উদার নীতি চলিতে থাকে, 
পরে আওরঙ্গজেবের সময়ে আত পুনরায় ফিরিয়া গেল। 
এই হিন্দুবিদ্বেষের ফল বাদশাহ নিজেই ভোগ করিয়া গিয়া" 
ছিলেন। দক্ষিণে অশ্রীস্তকম্মা মহারাষ্্রীয় মুসলমানের মন্তক 
অবনমিত করিল, মধ্যদেশের ক্ষত্রিয় ও রাঁজপুতেরা পুনরায় 
মন্তকোত্তলন করিল এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জাঠ ও 
শিখগণ বিজাতীয় শক্তিকে পরাভূত করিয়া অতুল বিক্রমে 
নৃতন রাষ্ট্র সংস্থাপিত করিল। পরস্ত বাদশাহ আওরঙ্গ- 
জেব রাজকার্ষ্যে হিন্দু কর্মচারী রাখিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। 
জয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দু সেনাপতিই তাহার যুদ্ধকার্যের 
প্রধান সন্থায় ছিলেন। 

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলী খা হিন্দু মুনলমান নির্বিশেষে 
রাজকণ্মচারী নিযুক্ত করিয়া বিশিষ্ট উদারতার পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। ভূপতি রায় এবং কিশোর রায় নামক 
ঢুইজন হিন্দু কর্মচারীকে তিনি এলাহাবাদ হইতে 
সঙ্গে লইয়৷ আইসেন। এখানে প্রথমে ভূপতিকে নিজের 
সহকারী এবং কিশোরকে প্রধান মুদ্দীর কাধ্যে রাখেন, 
পরিশেষে তাহারা খাল্সা সেরেস্তার ( রাজস্ব বিভাগের ) 
প্রধান কর্মচারী হইয়াছিলেন। ইহ! ছাড়া প্রধান কানুন্গো 
দর্পনারায়ণ বাঙ্গালার রাজস্ব বিষয়ের অভিজ্ঞতায় অদ্বিতীয় 
ছিলেন, নবাব সর্ববিষয়ে তীয় পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 
রঘুননদন প্রথম খাল্স! দেওয়ান এবং রায় রায়ান্। যশো- 
বস্ত রায় ঢাকা দেওয়ানী করিয়া পূর্বববঙ্গে রাজ্য স্থাপন 
করেন, এতস্তিন্ন কুলী খাঁর সময়ে দলিপ সিংহ, লাহরীমন্ল 
প্রভৃতি হিন্দু, সেনাপতিগণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধভার পাইয়া- 
ছিলেন, এবং জমিদারদিগের মধ্যেও দয়ারাম, রঘুরাম ও 
রাজজীবন যুদ্ধকার্ধ্যে বিশেষ সাহাা করিয়াছিলেন । 


মুর্শিদকুলী খার পরবর্তী নবাবগণও উদ্দারভাবে হিন্দু 


কর্মচারী পোষণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নবাব সুজা- 
উদ্দিনের প্রধান মন্ত্রী রায় রায়ান আলমাদ রাজস্বসংগ্রহ- 
কাধ্যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। অবশেষে তিনি 
সরফরাণের সময়ে নুগ্রসিদ্ধ গিরিয়ার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। 


0248 চিনি হারার লেসন 


প্রবাসী । 


প পাপা পাখগাপ্পাধশিরিবী তা. 


[৭ম ভাগ। 


কথা শুন! যায়। নন্দলাল আলিবর্দী খাঁর প্রধান সেনাপত্তি, 
রাজা জানকীরাম বিশ্বস্ত মন্ত্রী, তৎপুজ্র রাজ! হুল্লভরাম 
উড়িষ্যার শাসনকর্তা, রায়রায়ান্‌ চিন্ময় রায় প্রধান রাষ্জস্ব- 
সচিব, রাজ! রামনারায়ণ পাটনার নায়েব নাঞিম এবং 
বীরদত্ত, উমেরায়, কীর্তিটাদ, গোকুলটাদ, রায় চিন্তামণি 
দাস প্রভৃতি রাজন্ব বিভাগের কর্তৃত্ব পাইয়াছিলেন। বৈস্ত- 
ংশসন্ভূত খ্যাতনাম! রাজবল্লভ পেস্কারী হইতে আরস্ত করিয়া 
নায়েব স্ুবাদারী পধ্যস্ত ভোগ করিয়াছিলেন ; তখন তিনি 
একরপ ঢাকায় সর্বেসর্ববা হুইয়াছিলেন। রাজারাম প্রসিদ্ধ 
গুপ্তচর, মাণিকটাদ, মোহনলাল, শ্থামস্থন্দর লাল! প্রভৃতি 
স্দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। 

এইরূপে মুর্শিদাবার্দের নবাবগণ দিল্লীর আদর্শ নরপতি 
আকবরের অনুকরণে হিন্দু মুসলমান নির্কবেশেষে যোগ্যতা 
বিচারে রাজকর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। উচ্চপদস্থ হিন্দু- 
কর্মচারীমাত্রেই মন্সবদার (সেনানায়ক) ছিলেন, এবং 
নিপ্নতন পদগুলিতেও হিন্দুর প্রবেশ অব্যাহত ছিল। বন্সী, 
ুদ্দী, বিশ্বাস, সরকার, শিক্দার, মজুমদার প্রভৃতি নবাবী 
আমণের পদবী অগ্ঠাপি হিন্দুসমাজে বিস্তর পরিলক্ষিত 
হয়। হায়, ধাহারা এরূপ উদারভাবে রাজাপালন করিয়া 
গিয়াছেন, বিজেতা হইয়াও বিজিতকে এতাদৃশ নিরপেক্ষ 
অধিকার ভোগ করিতে দিয়াছিলেন, আজ. তাহাদেরই 
ংশধরগণ রাজদ্বারে চাকরী ভিক্ষা করিয়া! ঘুরিতেছেন। 
কত খোসামদ-তোষামোদেও কর্তৃপক্ষের মন নরম করা 
যাইতেছে না, প্রত্যুত্তরে বরং ততসনা গঞ্জনাই লাভ 
হইতেছে । গভর্ণমেন্টেরই প্রদত্ত ছিসাবে দেখা যায়, সমন্ত 
বাঙ্গলায় মুনলমান রাজকর্মমচারীর সংখ্যা ১২৮,৪৪৯) অথচ 
বিংশতিবর্যাধিক বয়স্ক ৬,৪৩,২৬৭ শিক্ষিত মুসলমান যুবক 
রহিয়াছে । ট 

পরস্ত কর্তৃপক্ষ বর্তমানে যে নিরুষ্টভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন 
করিতেছেন, তাহাতে স্বতই দ্বণা আসে। ডেদনীতির 
গহিত প্রতারণায় কত অর্থহীন সাকুলার বন্তৃতায় কেমন 
“ছুয়োরাণী-নুয়োরাণী” আদর, আর কার্ধযকালে ধাহা কিছু 
উদ্ধারতার পরিচয়-_এংগো-ইত্ডিয়ান _ পোর়ণে! অনেক 


মুলমান গভর্ণমেপ্টের তাদ্বশ মানা প্রপঞ্চে বিমুগ্ধ হইয়া 
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টু ফলে ৷ তাহাদিগের ভিিককের নিউ 9 রঃ টিটি? 
নীতির তাড়না খাইয়া ফিরিতে হইতেছে। এ যাবত 
ভারতীয় কোন জাতির প্রতিই কর্তৃপক্ষের তেমন অত্যুদার 
অনুগ্রহ দেখা যাঁয় নাই। পক্গাস্তরে তাহারা যে প্উপযুক্ত 
হও* পউপযুক্ত হও” বলিয়া তারশ্বরে হাঁকিতেছেন, 
জিজ্ঞাসা করি, দরিদ্র মুসলমানদিগের শিক্ষা সৌকর্ষার্থে 
তাঙারা কোন বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন কি? 

সুখের বিষয়, শিক্ষিত খুঁদলমান সমাজ গভর্ণমেন্টের 
এ সকল বিদ্বেষভাবগর্ভ স্তোকবাক্যের পরিণাম বুঝিতে 
পারিতেছেন। কিন্ত ইংবাজ এীতিচাসিক এবং এংগ্লো- 
উত্ডিয়ান সংবীদপর সমূহের নির্লজ্জতা কিছুতেই উপেক্ষণীয় 
নছে। তাঁহারা নিয়তই শত-সহত্র প্রকারে হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যে বিরোধ ঘটাবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে । সেই 
দ্বণিত উদ্দেশ্য যে কিছুতেই সংসিদ্ধ হইবার নহে, তাহা 
আমরা সাহস করিয়া! বলিতে পাঁরি। (প্রবন্ধের প্রথম 
ভাগে বিজিত ও বিজেতা হিন্দ মুসলমান মধ্যে উদ্ারভাবের 
কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি, আরও বিস্তর দৃষ্টান্ত সহযোগে 
দেখাতে পারা যায় যে, এই জাতিদ্য়েরণমৈত্রীভাঁব ক্রমেই 
গাঢ়তর হইতেছে যে, ছুই ধর্ম এককালে গৌড়ার একশেষ 
ছিল, আজ উভয়েরই সমাঁজগ্রস্থি শিগিপ হইয়া পরস্পর 
পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। পুজ্যপাদ ভুদেব বাবু 
(সামাজিক প্রবন্ধে) লিখিয়াছেন, পছাপরানগরবামী কয়েকটা 
্রাঙ্মণ তত্রত্য একটা স্থ প্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে 
বলিয়াদ্িলেন,_“মহাশয়, মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে 
“কি হয়, উনি এমনি পবিভ্রাচারী ও পবিভ্রমন ব্যক্তি যে 
আময়! ব্রাহ্মণ হুইয়াও যদি উহার উচ্ছিষ্ট ভোজন 
করি, তাহাতে আমর! অপবিত্র হইলাম, এমন.মনে করিতে 
পারি না * * * আমি * * এক মৌলবীর সহিত 
কথোপকথন ফালে বখন শুনিলাম, “উওঃ ইয়ে হ্যায়,” 
আমার বোধ হইল, যেন "সর্বং খবিদং ্রন্ধ* এই বৈদিক 
মা থাক্যটি কোনও প্রাচীন খষির মুখ হইতে বিনির্গত 
হইল। +-* * এমন প্রদেশ নাই, যেখানকার অধিকাংশ 
সুললমান, (হিন্কু) জ্যোতির্কিদ ও অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 


শক সুান রা লমাদর না করেন-_ যেখানে, গোবধ ' 
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ূু: বিদ সছুচিত না: হন.- যেখানে হিঙু- 


বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান । 


টা 


দিগের র্বোসবে' আমোদ প্রমোধ মা রন নেনে: 
আপনাদিগের বিবাহকার্ষে প্রতিবেশী হিন্দু্দিগকে নিমন্ত্রণ 
আমন্ত্রণ না করেন, বাঙলার ও দাক্ষিণাত্যের ত কথাই 
নাই। কারণ এ গ্রদেশবাসী অতি উচ্চবংশীয় মুসলমানের 
মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা 
আপনাদিগের নামে সংকল্প করাইয়া ছূর্গোৎসব এবং 
রথযাত্রার মহোৎসব করাইয়া থাকেন। অপর অনেকে 
অনুগত ব্রাহ্মণদিগের দার! অর্থবায়ে ব্াহ্মণসজ্জনের অতিথি- 
সৎকার করেন ।” 

এতন্তিনন প্রায়ই দেখিতে এবং শুনিতে পাওয়! যায়, 
পুরাণপাঠ ও কথকতায় অনেক মুসলম।ন শ্রোতা এবং 
“ওয়াজের” সময় অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু যোগদান করিতে- 
ছেন*। বঙ্গভাষায় এ যাবত যট্ক্রত্েদ, রাধাকু্চ লীলা 
ও শ্তামাবিষয়ক কাব্যরচয়িতা' প্রায় ত্রিশ জন প্রাচীন মুসলমান 
কবির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের পদাবলী 
শুনিয়া! মুসলমান বলিয়া! বিশ্বাস করা যায় না। অনেকের 
নামও প্রায় হিন্দুর মত। দরাফ্‌ খার গঙ্গাভক্তি বাঙ্গলার 
সর্বত্রই স্ুপ্রসিদ্ধ। কেবল ধর্মবিশ্বাস নহে, তৎসঙ্গে সঙ্গে 
মুসলমানেরা হিন্দুসমাজের অনেক অর্দসংস্কারও গ্রহণ 
করিয়াছেন ॥, বর্তমানে তাহাদের মধ্যে বিবাহ, গৃহপগ্রবেশঃ 
বিদেশযাত্রা প্রভৃতিতে যথাবিধি পঞ্জক1 দেখ! হয়, এমন 
কি, অনেকে কোন কোন বারে বাশ কাটিতে সাহস করে 
না; মারীভয় উপস্থিত হইলে কোন কেন মুসলমান 
শীতলা, রক্ষাকালী প্রভৃতির পুজাও করিয়া থাকে। এ 
সমুদয় ছাড়া গ্রাম্যদেবতা পুজা আরও» কতই আছে। 
ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়, মিরজাফরের মৃত্যুকালে তদীয় পাঁপ- 
মোচনের নিমিত্ত কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিতে 
দেওয়া! হইয়াছিল। 

পক্ষান্তরে হিন্দুগণও মুসলমান ধর্মের গ্রুতি আস্থাহীন 
নহে। বিশেষ কি, মুসলমান সাধকদদিগের কবরস্থানের 
(দরগার) প্রতিও তীহাদিগের অপরিসীম ভক্তিমত| 


* গত কয়েক ঘৎনর ধরিয়। ভারতসঙলীত-সমাজ প্রাঙ্গণ ও অপরাপর 


জায়গায় “ঈদ্‌” ও অন্যান্য কতিপয় বিশেষ পর্বে হিন্দমুদলমানের পবিভ্র 
সন্মিলন কি মধুর ও হ্াদ়ম্প্ণা হইতেছে, তাহ! যে না দেখিয়াছে সে 
কাদায় কখনও অনুভব কাতে পারিতেছে না। 
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রহিয়াছে। ক্ষেমানম্ধিরচিত মনসার ভাঁসানে পরিরৃষ্ট হয়, 


লখীন্দরের লোহার বাঁসরে হিন্দুয়ানী রক্ষা কবচ প্রভৃতি 
 মন্ত্পৃত সামগ্রীর সহিত একখানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল। 
তা ছাড়া, হিন্দুগণ তেত্রিশ কোটি দেবতা পাইয়াও সন্ত 
হুইতে পারেন নাই। তাহার! সত্যগীর (১), বদরপীর (২) 
প্রভৃতি মুসলমান সিদ্ধপুরুষকেও দেবতার আসন দিয়াছেন ) 
এবং আধুনিক অনেক মুসলমান ফকিরও হিন্দুসমাজে সাধু 
সন্ন্যাসীর প্রায় পুজনীয়। তাহাদের স্প্‌ষ্টজল হিন্দূসাধারণ 
 (গুষধন্বরূপ ) স্বচ্ছন্দমনে পান করিয়া থাকেন। এইরূপে 
ধর্ম সন্বন্ধে হিন্দুদের গোৌঁড়ামি প্রায় নাই। এবং আচার 
ব্যবহার ও অন্ধবিশ্বাস অনেক কমিয়া আসিয়াছে। পূর্বে 
যে ব্রাহ্মণের! মুদলমানের স্পর্শে গঙ্গাক্নান করিতেন, নামে 
দ্বাদশবার গায়ত্রী জপ করিতেন, সে সংস্কার এক্ষণে অন্তহিত 
প্রায়। অধুনা ভদ্র মুসলমানের উচ্চবংশজ ত্রাঙ্মণ কায়স্থাদির 
সহিত একাসনে বসিতে কোনও সস্কোচ নাই। প্রতিবেশী 
হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাদা, খুড়া, জেঠা, মাম! ইত্যাদি 
গ্রীতি-আহ্বান বিস্তর চলিতেছে । 
কেবল বাহৃভাবে নহে, থাগ্ভাদিতেও মুসলমান-সংসর্গে 
হিন্দুদিগের পরিবর্তন বিস্তর ঘটিয়াছে। মুসলমানের সিদ্ধ চাউল, 
চুণ দধি, ছৃণ্চ, লেমনেড, মোডাওয়াটার প্রভৃতি সমাজে 
অনস্কুচিতভাবে প্রচলিত। রুটাটা যদিও গোপনে চলে, কিন্তু 


(১) সত্যপীর -হিন্ুমমাজে সত্য নারায়ণ। তাহার সম্বন্ধে নান! 
জনশ্রুতি আছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ধববাদী সম্মত। যথা, মনসর হাঁলক 
নামধেয় জনৈক বোগদাদ নগরঘাসী সর্ধবদ| “আমি সত্য" “আমি সত” 
ঘলিতেন। তিনি এই ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞান্চক বাক্যে কতিপয় গোঁড়া 
ঈশ্বরবিশ্বীসী দ্বার! নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার রক্ত হইতেও এই 
কথ| উচ্চারিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাহার দেহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস 
করিয়। জালাইয়। ফেল! হয়। ইহাতে সেই চিতাভল্ম হইতেও ধ্বনি 
উঠিতে ছল-_“আমি সত্য” “আমি সত্য”। কবি রামেশ্বর উর্দতে সত্য- 
পীরের ব্ততা দিয়াছেন, 


“জওত স্যচ্যপীর মের! জওত সত্যগীর, 
তের! ছুংখ দূর করত ও হাম ফকীর 1” 

(২) বদর গীর-_পুর্ব্ববঙ্গে বিশেষত চট্টগ্রামে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। 
চট্টগ্রাম সহর এই “বদর আউলিয়া”র খাদ অধিকারভু্ত। .তথাগত কি 
হিন্নু কি মুসলমান সকলেই “ধদর সাহেবের” সেব! দিয়! থাকেন। 
নৌকার মাঝিরাও ডাঁকিয! থাকে,__ 

"আমরা আছি পোল! পান 
গাজি আছে নিখাপাঁন; 
সাহের গঙ্জ। দরিয়া, 


" কনধ জীগা গাগা গালা গালা. 


প্রবাসী । 
রে হিট দগিন জবাই ধরা মাংসের প্রচলন 


[ষ ভাগ। 


সত ১ ক? কতক ৬৪৫ উ৪৮৫ 


তদপেক্ষ৷ অধিক, এতস্তিন কুকুট অধুনা বিকারগ্রন্ত রোগীর 
প্রথম ও প্রধান পথ্য। রসনার পরিতৃপ্থি সাধনের নিমিত্ত 
চলিতেছে, এরূপও বিরল নহে। বর্তমানে এই সমস্ত সমাজে 
জানাজানি হইলে, ভ্রকুঞ্চনাদি আছে বটে, কিন্ত “পতিত” 
হয় না। অন্ত পরে কা+ কথা, বীহারা৷ সমাজের অধিনায়কত্বের 
দাবি করেন, তহাদিগের মধ্যেই তাদৃশ পরিবর্তন অধিকতর 
দ্রুত লক্ষিত হয়। ৃঁ 
এক্ষণে দেখ! যাক এই হিন্দু মুলমান সন্মিলনে কিকি 
শুভফল ঘটয়াছে। বঙ্গ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি এতন্মধ্যে সর্ব 
প্রথমে উল্লেখ যোগ্য । হোসেনশাহ প্রমুখ মুসলমান নরপতি 
বঙ্গ সাহিত্যের যে কিরূপ উৎসাহবর্ধক ছিলেন, পূর্বে তাহ! 
কথঞ্চিৎ বর্ণিত হুইয়াছে। সেই উৎসাহ-_-সেই আগ্রহ 
ক্রমে শক্তিলাভ করায় অত্রত্য মুসলমানদিগের মাতৃভাষা ও 
বাঙ্গল! হুইয়া গিয়াছে । গোঁড়েশ্বরগণের অনুগ্রহে অনেক 
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পর পর ক্রমশঃ 
আলোয়াল, হামিছুল্লা প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি বঙ্গ ভাষার 
সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানের সুপ্রসিদ্ধ 
মুসলমান লেখক মদীয় সাহিত্যস্ শ্রীযুক্ত আবুল করিম 
মহোদয়ের কৃপায় এক চট্টগ্রামের পরগণাংশ হইতেই 
শতাধিক প্রাচীন মুসলমান কবির রচন! উদ্ধার হইয়াছে। 
বঙ্গের অপরাপর স্থানে তীহার মত অগ্ুসন্ধিংমুলেখকের 
আবির্ভাব হইলে আমরা অন্ততঃ সহতাধিক তদানীস্তন 
মুসলমান কবির সংবাদ পাইতাম। | 
এই সকল কবিদিগের রচনায় হিন্দুপ্রভাবও যথেষ্ট' 
পরিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে । সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত 
দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, ”১৫* বৎসরের প্রাচীন কৰি 
আপ্তাবদ্দিন তাঁহার “জামিল দিলারাম” কাব্যে নারিক! 
দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সপ্ত খধির নিকট বর 
প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাহার রূপ বর্ণন! 
প্রসঙ্গে “লক্ষণের চন্ত্রকলা, 'রামচন্তরেরে সীতা, এবগ্থাধরী 
চিত্ররেখা' ও “বিক্রমাদিত্যের তান্থুমতীর' সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন) . 
হিন্দু ও মুসলমানগণ এই ভাবে ক্রমে ক্রমে -পরম্পরের ভাব 


আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং বিদ্বানুন্বর কাব্যে ে 
১০০০০ লাসালাগানটী। হহাণীনা লগা বিজয়া গনিহাা জাঙগীজ । 


৪র্থঅংখ্যা ।] 


বিচিত্রতা ফি 7 বীনেশ বাবুর মতে  রারগুণাকরের 
বিদ্বানন্দরে £লয়লা মজনুর মত মুসলমানী কেতাব হইতে 
তাব অপহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মুলমান সাহায্য 
বঙ্গভাষা আরবী ,.ও পার্নী হইতে অনেক শব্বসম্পদেও 
সৌভাগাশালী হইয়াছে । এখন ও “জমিদারেরা” “আদালত, 
স্বারা “পরোয়ানা “জারি' করাইয়া “জমি, 'নিলামে' দেন) 
আর বিপক্ষের মোক্তার তাহার “তদ্বির, করে। আবার 
“ফৌজদারী 'মোকর্দমায়” “হাকিমেরা” “উকিলের, সহায়তায় 
“আসামী” ও “ফরিয়াদী' পক্ষের “জবানবন্দী এবং সাক্ষ্য 
লইয়! হুকুম” দিয়া থাকেন। এতদধিক সুখের কথা মুসল- 
মান রাজত্বে ভারতবর্ষ এক দর্বপ্রদেশসাধারণপ্রায় হিন্দী- 
ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

মুসলমান সংশ্রবে হিন্দুদের জাতীয় পরিচ্ছদাদি-_ 

ও বু স্বাচ্ছন্যলাভ করিয়াছে। আজ ধূতীচাদরসম্বল 
হিন্দুগণ বিলাতী পোষাক সমুহ ছাঁড়িয়৷ দিলেও “ইজার+ 
এবং চাপকান” কি “চোগা” পরিয়া, “সাম্লা” মাথায় 
দিয়! স্বচ্ছন্দমমনে ভদ্রসমাজে মিশিতে পারেন, চন্দনী বা 
গোলাপী 'আতরের” নিকট “এসেন্স”, তুচ্ছ। হিন্দুদের 
আহাধ্য দ্রব্যে ও "দম, “দো-পেঁয়াজা প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে, 
'আদব কায়দা'তে ও হিন্দুসমাজ মুসলমানদিগের নিকট 
বিশেষ খণী। এতস্ি্প অঙ্ক, চিকিৎসা এবং সঙ্গীত শাস্ 
মুসলমানদিগের হাতে পড়িয়া বহু পরিমাণে উন্নত হইয়াছে। 
এবং হন্ম্য ও শিল্প কর্ম এক উতরৃষ্টতর প্রণালীতে সংযত 
হইয়াছে। মুসলমান বিজেতৃগণই এদেশে প্রথমে বন্দুকের 
, ব্যবহার ঘেখাইয়াছিলেন । কাচ, বাতি, কাগজ ও তীহা- 
দের ছারা প্রথম আনীত। এমন কি, এদেশে রাজনৈতিক 
ইতিহাস চর্চান্ড ভাহাদের সময় হইতে আরম্ত হইয়াছে। 

. তথাপি বাহার! মুসলমান শীসন বা সংসর্গে হিন্দুর 
_চরমাবনতির কথা বলিতে চাহেন, তাহার! যে নিতা্ত ্রাস্ত 
বা! মিথ্যাবাদী সন্দেহ নাই। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে 

এতাদৃশ, উদ্দার সন্বদ্ধের সাক্ষ্য ইতিহাসে অতি সামান্তই 
পাওয়া যাইতে পীরে। মুললমানাধিকারের প্রথম ভাগ 
হিঙুর পক্ষে যদিও তেমন সন্তোষজনক হয় নাই, তজ্ঞন্ত 
হও আসে না), ক্কারণ জেতা ও বিজিতের সংঘর্ষণকালে 
এনিরবাচ্ছি খাতির কল্লনা-- মাধ। 


গসিপ তলা যানি দ লিগা তা ি০ 





বঙ্গ হিন্দুও মূলমান। 


পরদ্ধ তাছার 


টি 


এ 
,.০১৬১০০5 তি 


.ফলে হিলুলমাজে কট রাছানদ পরন্তি বর্ণ মহা- 


পুরুষগণ আবিভূর্ত হইয়া একাস্ত রক্ষণশীল হিন্দুর কতিপয় 
অন্ধ-সংস্কার দূরীকরণ দ্বারা স্থায়ী উপকার করিয়া গিয়াছেন। 
পরবত্তী মুসলমান সম্াটগণের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে 
প্রজারঞ্জনের কথা আমর! অগ্যাঁপি অনেকটা শ্বদয়ঙ্গম করিতে 
পারিতেছি। অপরত অধুনা যে পুর্ব ও উত্তর বঙ্গের 
কোনও কোন স্থানে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে অসস্তাবের 
কথা গুন যাইতেছে, স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়, তাহা কর্তৃপক্ষের 
রাজনৈতিক চাতুরীর বিষময় ফল মাত্র। প্রীয় বিশ বৎসর 
ধরিয়া এই ভেদনীতির চেষ্টা আরগ্ হইয়াছে, কিন্ত এতদিন 
ত্বাহাদের তাদৃশ চেষ্টা বারংবার বিফল হুইয়াছে। এখনও 
শিক্ষিত মুদলমানসমাজ তওপ্রতি ঘ্বণাপূর্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
থাকেন। তবে কর্তৃপুরুষ ক্ষমতাশালী কোনও মাতৃদ্রোহী 
কুচক্রীকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া! তাহার সাহায্যে 
অজ্ঞ মুসলমান গুগ্ডার দলকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া 
তুলিয়াছেন এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাহাদিগকে প্রশ্রয় 
দিতেছেন। ইহার ফলে যাদও আমাদের মৈত্রীভাবে 
কিয় পরিমাণে মনোমালিন্ত প্রবেশ করিতেছে, কিন্ত 
অত্যাচারিগণ তাহাদের এ ভ্রম অবিলম্বে বুঝিবে। তখন 
তাহার! ঘুরিয়! ঈাড়াইলে কর্তৃপক্ষের কিছুতেই নিস্তার নাই। 
আমাদের মনে হয়, মহামতি আকবরের নুনগিগ্ধ শীপনপালিত 
প্রজার উপর কুটবুদ্ধি আওরঙগন্সেবের অনুরদর্শিনী শাসন- 
নীতির ফল যেরূপ বিষময় হইয়াছিল, এবং সেই অভ্ুতানে 
ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে হিন্দু রা সংস্থা- 
পিত হইয়াছিল, ইংরাজের বর্তমান উৎপীন়্ননীতি সেইরূপ 
আমাদের জাতীয় জীবন খুলিয়া দিবে। প্রাণে আঘাত না 
পড়িলে, অভাব উপলব্ধি হয় না, সুতরাং প্রতিবন্ধক দূর 
করিতেও হৃদয় মাতে না। তাহারই প্রমাণ, কূটমতি 
কার্জানের ছুষ্ধর্য শাসনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র ভারত 
ব্যাপিয়া জাতীয় উত্থানের সুচনা! আরম্ত হইয়াছে। মিন্টো, 
মর্লি, তোমরা আরও শতগুণ তেজে আমাদের হৃদয় পদ- 
দলিত কর,-আমরা পরাধীনতার যন্ত্র অস্থিমজ্জায় 
হবদয়ঙ্গম করি। আর যেন ভগবান শীগ্রই এমন দিন দেন, 
তোমাদিগকে ছ'হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে পাই। 

হে ভাই হিন্দু ও মুসলমান, তোমাদের সম্মিলনে ব্গ- 


২০০ 


ইন কন০৭৯৮৫৯5৮৮ ঠিক াি১০৪৪৪১৯৫৯৯ সা সিন 


ভূমি প্রয়াগতীর্ঘ প্রায়। তোমরা বিজিত-বিজেতা হইযাও, 


পরম্পর পরস্পরকে প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাসিয়! 
আসিতেছ। কিন্তু ভ্রাভূগণ তোমার্দিগকে ঠাই ঠাই করিবার 
নিমিত্ত রাজপুরুষগণের উৎকট চেষ্টা চলিতেছে । সাবধান 
এই গলাগলি- জড়াজড়ি ছাড়িও না। তাহারা আমা- 
দিগকে কোনরূপে ছাড়াছাড়ি করিতে পারিলে শেষে 
প্রত্যেককেই অসহায় পাইয়া, অত্যাচারের এক শেষ করিবে। 
প্রত্যেককেই আমরা বঙ্গের খাটি নবাব বংশধর “এহতে- 
সাম্উল্মুলক রাইস্উদদৌল্লা আমির উল্‌ ওমরা নবাব আসেফ 
কদর সৈয়দ ওয়াসেফ আলী মির্জা খান বাহাছুর মহবতঙ্জ 
নবাৰ বাহাছুর অফ. মুর্শিদাবাদএর পক্ষ হইতে; প্রকাশিত 
“বিজ্ঞাপন” খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া. বষ্তব্যের 
উপসংহার করিতেছি । আমাদের খুব আশা আছে, হিন্দু ও 
মুসলমান সমাজের হিতাকাজ্ী প্রত্যেকেই তদীয় উপদেশ 
অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া পালন করিতে কায়মনে যত্বশীল 
হইবেন। ? ৮ 
জনৈক বাঙ্গালী। 


মহান্নভব ভ্রীকবিকর্ণপুর গোম্বামী। 


মহাপ্রভুর প্রিয়তম পারিষদগণের মধ্যে কাঞ্চনপাড়া নিবাসী 
শিবানন্দ সেনও একজন প্রধান ছিলেন। শিবানন্দ 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। তপ, জপ, 
ধ্যান ধারণ সকলই তাহার শ্রীগৌরাঙ্গ, চতুরক্ষর গৌর- 
গোপাল মন্ত্রে াহার উপাসনা । মহাপ্রভূতে তাহার যে কি 
প্রকার অনুরাগ ছিল চৈতন্তচন্দ্রোদয়কৌমুদী গ্রস্থের এই 
বিবরণ পাঠে কিয়ৎ পরিমাণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় | 


কাঞ্চনগাড়। ঘলি গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে। 
শিশ্ধানন্দ সেন তথ! গৌর সেধা করে ॥ ' 

সেই শিবানগ্গ হন অতি ভাগ্যবান। 
সর্ধঘকালে কায়মনে চৈতন্চের ধ্যান ॥ 

অন্ত দেখ দেখী কিছু সেবা নাহি করে। 

গৌয় বিন! অন্ত নাম মুখে ন! উচ্চারে ॥ 
ফধিকর্ণপূর নাম তীর পুত্র হৈল। 

সফ সেখ নিজ গৃহে প্রকাশ করিল ॥ 
 ঠুরের নাম রাখলেন কৃফরায়। 

শিঙ্ষানদ সেষ জনি দেখিল ভাহাঙ্গ। 

দেখি শিখাননগ অতি ফোধাবিষ্ট হৈলা। . . 
ছা্ণপায় গাছে তি ভর্থলিতে লাগিল! 1: .... 


বাসী । 


স্টিল 


৬ 
টি ৃ 
কালধর্ণ ঘুচাইয়! কৈল গৌরধর্ণ ॥ 
আরঘার সেই কাল আনিলি মন্দিরে । 
শিধাননের প্রেম কথা কে বুঝিতে পারে ॥ 


পরমার্থক ধনে শিবানন্দের যে প্রকার সৌভাগ্য ছিল, 
পার্থিব সম্পদেও তিনি তদ্রুপ গৌরবান্থিত ছিলেন। অর্থের 
তিনি যথার্থ সঙ্ধাবহার জানিতেন: শ্রীগৌরাঙের সন্যাস 
গ্রহণ করিয়া নীলাচলে অবস্থান সময়ে, প্রতি বৎসর রথযাত্রার 
কিছু দিন পূর্বে প্রভূর দর্শনেচ্ছুক ব্যক্তি মাত্রকেই শিবানন্দ 
সঙ্গে লইয়া যাইতেন ও পাথেয়াদি যাতায়াতের তাবত ব্যয় 
নিজেই বহন করিতেন। বৈষ্ণব গ্রন্থ পত্রে শিবানন্দের 
বিবিধ সদ্গুণের বর্ণনা মধ্যে এ বিষয়টিরও "বিশেষ উল্লেখ 


ৃষ্ট হয়। যথ। চৈতন্তচরিতামৃতে-- 

শিষানন্দ সেন প্রভুর ভূত্য অন্তরঙ্গ । 
প্রভু স্থানে যাইতে সধে লয়েন ধার সঙ্গ ॥ 
প্রতি ধর্ষে প্রভুরগণ সঙ্গেতে লইয়|। 
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়! ॥ 

চৈতন্তচন্দ্রোদয়ে-_ 
চৈতণ্ত পার্ধদ শীল সেন শিবানন্দ। 
সবার পালন পথে করেন হ্বচ্ছন্দ ॥ 
পথের কণ্টকল্ধপ যত খাটিয়াল। 
দান লাগি যাত্রিকেরে করয়ে জঞ্জাল ॥ 
গোড়িয়া! যৈষব সঘ পরম উদার। 
উড়িয়া! জগতি প্রতি ভয় সবাকার ॥ 
শিবাদল্দ উড়িয়া দেশের তত্ব জানে। 
পথে বিদ্ব সমাধান করেন আপনে ॥ 
আপনে পায়েন ছুঃখ ভক্তের কারণে। 
সেই দুঃখ শিবানন্দ সুখ করি মানে ॥ 
চণ্ডালে য্াপি প্রভু দেখিষারে চায়। 
প্রতিপাল্য করি তারে সেন লঞা যায় ॥ 

বৈস্যকুলপ্রদীপ এই ভাগ্যবান্‌ শিবানন্দ যে তিনটা পুক্র- 


রত্বের অধিকারী হুইয়াছিলেন-_ ' 

চৈতন্ত দাস, রাম দাস, কবি কর্ণপুর। 

শিধানন্দের তিন পুত্র প্রভূভক্ত শুর ॥ ১৪ 
তন্মধ্যে কবিকর্ণপূর শ্রীপরমানন্দ দাসই সর্বর কনিষ্ঠ। ক্জাজ 
আমর! তাহার প্রসঙ্গেই এই গ্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি । 

শকাৰীর পঞ্চদপ শতাব্বীর মধ্যভাগে (সম্ভবতঃ ১৪৪৭ 

শকে ) পরমানদা দাস জন্মগ্রহণ করেন। প্রীগৌরাঙ্গের 
কৃপায় পরমানন্দ. অভি . শিশুকাল, হইতেই স্বভাবকবি। 


আছে জা গা হর রি 
বয়সে ভিনি যে প্রকারে সার 'আাধিকারী হইয়া. 





ওঞ্চ সংখ্যা । ] পা মহানুভব প্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী । ২০৯ 


. ছিলেন, তাহা চৈতনচন্দ্রোদয় কৌমুদী ও চৈতন্য চরিতামৃত ইহার পর যখন ভক্তগোষ্ঠীর সহিত প্রভুর পুত 


গ্রন্থ হইতে এখানে উদ্ধৃত করিলাম _ সম্মিলন হইল তখন-__ 
ও *. হেথা গৌড় হৈতে যণ্ বৈষ্ণব মণ্ডল | 

শ্রীচৈতন্ত দেখিধারে যান নীলাচল ॥ শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞ্রিকে মিলাইলা ৷ 
সক্তমগ্ডলী সংকীর্তভন করিতে করিতে ক্রমে নীলাচলের পি রা বা পু 
সমীপবস্তী হইয়! প্রেমাননদে মুহূমুহঃ হরিধবনি করিতে লাগি- পরমানন্দ দাস নাম, সেন জানাইল ॥ 
লেন। প্রভু তখন হরিধ্বনি শ্রবণে ভক্তগণকে সম্বর্ধনা পূর্বের যবে শিবানন প্রতু-স্থানে আইল|। 

তধে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিল] ॥ 

করিতে ইচ্ছা প্রকাঁণ করিয়া. এবার তোমার যে হইবে কুমার। 

মহাপ্রভু কহে “উঠে চল পুরীশ্বর | পুরীদান বলি নাম ধরিহ তাহার ॥ 


আমরাহ যাই অদ্বৈতাদির গোচর” ॥ 
গচলহ গোস্বামী” লি চলে পুরীশ্বর। 
গণ সঙ্গে শীত্র চলিলেন বিশ্বস্তর ॥ 

*দুর হৈতে দেখে প্রভু মহস্ত সকলে । 
সংকীর্তন করি আপিছেন কুতুহলে ॥ 
স্বরূপ দিয়েছে মাঁল| অস্বৈতের গলে । 
মাল! পাঁঞা ছুই গুণ আনন্দ উছলে ॥ 
নৃত্য করি আসিছেন অদ্বৈত গোসাঞ্িঃ। 
চতুর্দিকে তক্ত আইসে কৃষ্ণ গুণ গাই ॥ 
শিধানন্দ আদি যত তাহারহি, সঙ্গে । 
দিখিদিক নাহি কিছু প্রেমের তরঙ্গে ॥ 
দুর হৈতে অহ্বৈত দেখিল! গৌরহরি। 
চন্দ্র যেন আইল তারাগণ সঙ্গে করি ॥ 
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি অদ্বৈত পড়িল। ৷ 
ভক্ত সব উদ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল! ॥ 
পরমানন শিশু পুত্র শিবা কোলে। 
“কে ঘটে চৈতন্ত প্রভু” পিত। প্রতি ঘোলে ॥ 
সবারে শুনাইয়া শিষানন্দ মহাশয়। 
নিজ পুত্রে করান চৈতন্য পরিচয় ॥-- 

বিছ্যুদ্দায ছ্যাতিরতিশয়োৎ কণ্ঠ ক্ঠীরবেজ্্র 
ক্রীড়াগামী কনক পরিঘ ভ্রাঘিমোন্দাম বাহুঃ। 
' সিংহত্রীবে! নঘদিনকরছ্যোত বিগ্যোতি ঘাঁসাঃ 
প্রীগৌরাঙ্গ ক্ষ:রতি পুরতো বন্দতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥ 
শিবানন্দ বলে অপূর্ব সকলে 
হের হের সঘে চাঞা | 
শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ভক্ত সঙ্গে করি 
্ আসিছে সদয় হঞ1 ॥ 
বিজুড়ীর দাম ছ্যাতি অবিরাম 
ছট| করে ঝল মগ। 
উৎক &ত তর কণ্ঠীরব বর 


সিংহগ্রীধ মনোরম । 





তধে মায়ের গর্ভ হয় সেই ত কুমার। 
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥ 
প্রভু-আজ্ঞা ধরিল নাম পরমানন্দ দাস 
পুরী দস করি প্রভু করে উপহাস 
শিবানন্দ যষে সেই বালক মিলাইল| । 
মহাপ্রভু-পাঁদানুষ্ঠ তার মুখে দিল ॥ 
শিষানন্দের ভাগ্যপিষ্কু কে পাইবে পার। 
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার ॥ 
তবে সব ভক্ত লঞকা1 করিল। ভোজন । 
গোধিন্দেরে আজ্ঞ। দিল করি আচমন ॥ 
শিষানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাধৎ হেথায়। 
অ।মার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায় ॥ 


ইহার আবার চারি পাঁচ বৎসর পরে পরমানন্দের বয়স 
যখন সাত বদর._ 


সে ঘৎসর শিঘানন্দ পত্ী লঞ। আইল । 

গ্রুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিল॥ 

পুত্রে সঙ্গে লএশ তেহো৷ আইল৷ প্রভুর স্থানে । 

পুত্রেরে করাইল প্রভুর চরণ ঘন্দনে ॥ 

“কৃষ্ণ কহ” বলি প্রত ঘলে বার বার। 

তবু কৃষ্ণ নাম ঘালক ন| করে উচ্চার ॥ 

শিবানন্দ বালকেরে ঘহু যত্ত কৈল। 

তবু সেই বালক কৃষ্ণ নাম ন| কহিল ॥ 

প্রভু কহে “আমি নাম জগৎ লওয়াইল। 

স্থাবর পথ্যন্ত কৃষ্ণনাম করাইল॥ 

ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে |” 

শুনিয়া স্বরূপ গৌসাঞ্চি লাগিল কহিতে ॥ 

“তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈল উপদেশে। 

মন্ত্র পাঞ্। কারে। আগে না করে প্রকাশে ॥ 

মনে মনে জপে মুখে ন! করে আখ্যান। 

এই ইহার মনোকথা করি অনুমান ॥” 

আর দিন কহে প্রভু “পড় পুরীদাস” । 

এই প্লোক করি ডেছে। করিল প্রকাশ ॥ 
শ্রধসোঃ কুলঘলয়মক্োরঞ্জনমুর়সে! মহেত্রামণিদীম। 
বৃন্দাঘনরঙগীনাং মণ্ডমমখিলং হরির্জয়তি ॥ 

সাঁত ঘৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন। 

ছে প্লোক করে লোকে চমৎকার মন ॥ 


কথিত আছে যে ব্রঞ্জাঙ্গনাগণের কর্ণের ভূষণ বর্ণনাধুক্ত 


২০২ 


সিরা 


জাই'য্লোক তাহার মুখ হইতে প্রথমে নির্গত হওয়ায় স্বয়ং 
শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁহাকে “কবিকর্ণপুর” এই উপাধিতে বিভূষিত 
করিয়া, কাব্য রচনা করিতে আজ্ঞা করেন। প্রভু শ্রীমুখে 
তাহাকে যে আজ্ঞ! করিয়াছিলেন তাহা 85 
গ্রন্থে বণিত আছে-- 


ঘংসান্থাহ্য মুহুঃ্য়া রসনয়। প্রাপযা সৎকাব্যতাম্‌ 
দেয়ং তক্তজনেযু ভাবিযু হরৈছু'ল্রাপমেতত তয় ॥ 


প্রভুর অন্কুগ্রহ ও এই আজ্ঞা লাভ করিয়া, এই হইতে 

তিনি সংস্কৃত কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। প্রথমেই 
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক শ্রীচৈতন্তচরিতমহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। ১৪৬৪ শকে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ৯ বৎসর 
পরে এই মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি হয়__ 

ষেদ! রদাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে 

শাকে তথ! খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি। 

ঘারে নুধ। কিরণনয়্যসিত দ্বিতীয়। 

তিথ্যস্তরে পরিসমাপ্তিরভূদ মুষ্য। 
১৯১১ শ্লোকযুক্ত, বিংশ সর্গে পরিপূর্ণ, এই মহাকাব্য তাহার 
১৭ বৎসর বয়সের রচনা; এই কাব্য মধ্যে তিনি সংক্ষেপতঃ 
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রায় সমগ্র লীলাই বর্ণন করিয়াছেন। তৎপর 
ক্রমে অলঙ্কার-কৌন্তভ, আধ্যাশতক, আননবুন্দাবনচল্পু 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচন! করিয়! পরে আবার শ্রীগৌরাঙ্গলীল! বর্ণনে 
১৪৯৪ শকাৰাায় গ্রীচৈতন্থচন্্রোদয়নাটক প্রণয়ন করেন। 

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক অতি 

প্রামাণিক ও আদরণীয় গ্রন্থ। মহাকাব্য মধ্যে যে সমস্ত 
লীনা! বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ ন! হওয়ায়, তৃষ্রিলাভ 
করিতে পারেন নাই, কবি তাহাই এই গ্রস্থ মধ্যে নাটকাকারে 
বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্দাসকবিরাজ, ঘনস্তাম- 
দাসঠাকুর প্রতৃতি পরবত্তী গ্রন্থকারগণ প্রায় সকলেই এই 
গ্রন্থ হইতে বিস্তর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই নাটকের 


বিশ্ৃত ব্যাখ্যা করিয়া ১৬৩৪ শকে প্রসিদ্ধ পদবর্ত শ্ীপ্রেমদাস 


ঠাকুর চৈতন্যচন্দ্রোঘয় কৌমুদী নামক এক বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ 
প্রকাশ করেন। এই অন্ুুবাদও অতি প্রাঞ্জল ও দ্ুললিত। 
তৎপর ১৮৯৮ শকে কৰি শ্্রীগৌরগণোদেশদীপিকা' প্রণয়ন 
করেন। . অনেকের এই প্রকার অস্থমান যে এই গণোদ্দেশ- 
 দ্বীপিকাই কর্ণপুরগোস্বামীর শেষ গ্রস্থ। এই সমস্ত সংস্কৃত 
গর ভিন্ন তিনি বাঙ্গালা ভাষাতে শ্রীক্্ণ ও. প্রীগোরাঙ্লীলা 


প্রধাসী। 


[ ৭ম ভাগ। 


বিষয়ক কয়েকটী মধুর পদ রচন! করিয়্াছিলেন। পাঠক- 
গণের চিত্ততর্পণের জনা কর্ণপুরগোস্বামী কৃত একটি প্‌ 
এখানে আমরা-_উদ্ধ ত করিলাম । 


কিনি? চন গুনি সে! সখি 
আওলহি রাইওকি পাঁশ। 
পশ্থ ঘটিত ছঃখ ছল ছল লোচন 
কহতহি গদ গদ ভাষ | 
সুন্দরি ! দুর কর কানু আশোয়াস। 
এঁছে নিঠুর সনে প্রেম নহে সমুচিত 
না পুরধ তুয়! অভিলাষ ॥ 


তোহারি নিদান হাম 


সে হাম তুয়! পায় 
কহইতে দহুই পরাণী ॥ 
রাই যব দুতী মুখে 
শুনইতে মুরছিত ভেল। 
দাসক হাদি মাহ! 
কো! জানি রোপন শেল॥ 
মহাপ্রভুর ক্ৃপাপাত্র মহাত্মা শ্রীপুরীদাসকবিকর্ণপূর 
শ্রীগৌরাঙ্গের বরপুত্র বলিয়া ভাগবতমণ্ডলীর মধ্যে পৃজিত 
হইয়াছিলেন। কবিরাজগোস্বামী অশেষ প্রকারে তাহার 
গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শ্রীপ্রেমদাস ঠাকুর তাহার সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন_ , 
অজ্ঞান তিমির নুর মহাকবি কর্ণপুর 
অতি শিশু যখন আছিল|। 
্রতুস্থানে নীলাচলে গেল। চলি পিতৃকোলে 
নেত্র ভরি চৈতন্য দেখিল! ॥ 
গতি হস্ত জানু যুগে প্রভু পাদপদ্ম আগে 
আনন্দে করিল পরণাঁম 
দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট দক্ষিণ চরণানুষঠ 
ভার মুখে দ্বিল। ভগবান ॥ 
হস্তে ধরি প্রীচরণ অঙ্গুলি চোষেশ ঘন 
প্রভুর পার্ষদগণ হাসে। 
নিজ পুত্রে কৃপা দেখি শিঘাননদ হইয়া সুখী 
উর যাহ নাচেন হরিষে ॥ 
উচ্ছিষ্ট চরণামৃত প্রীচৈতন্ত কদাচিত 
নিজাচ্ছায় না দেন কাহারে । 
সর্ব্ব শক্তি সধশরিয়। নিজোচ্ছিষ্ট জানাইয়। 
আপনে দিলেন কর্ণপুরে ॥ 
কৃপামৃতে দিক্ত কৈল! ন| পড়ি পপ্ডিত হৈল। 
জানিল সকল শান্তর নীত। 


এছন বচন 


ইহ পরমানন্দ 


শ্রীআনন্দ বৃন্দীবনচম্পূ যে বর্ণিলা ॥, 


পদকর্তী। শ্রীউদ্ধবদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন__ 

জয় সেন পরমানন্দ কর্ণপূর কি চক্র 
প্রভু যারে কহে পুরীদাস। 

শিষানন্দ উরসেতে জন্ম কাঞ্চন পল্লীতে 
সপ্ততর্ষে কবিত প্রকাশ ॥ 

মহীপ্রতু দয়া কৈল। পদানুষ্ঠ মুখে দিল 
সেই যোগে শক্তি সঞ্চারিল|। 

সাত বৎসরের শিশু আশ্চর্য কবিত্ব আশু 
সেই শক্তি প্রভাবে জন্মিলা ॥ 

্ীচৈতন্যা চক্রোদয় মহাকাব্য গ্রস্থচয় 
রচিলেন কবি কর্ণপুর। 

যা শুনি ভক্তি উদয় নাস্তিকতা নষ্ট হয় 
অবৈষ্ণব ভাষ হয় দূর 

কর্ণপুর গুণ যত এক মুখে কব কত 
টচৈতম্যের বর পুত্র ধেঁহ। 

উদ্ধধেরে দয়! করি জ্ঞান চক্ষু দান করি 
কবিত্ব লওয়ায় জানি তেহ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সেবা প্রকাশ ও সর্ধ গ্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের 


সমগ্র লীলা, গ্রকাশ করিয়া তিনি অশেষ প্রকারে ধন্য 


হইয়াছিলেন। 
শ্রীতরণীকান্ত চক্রবন্তী। 


শপ 


উদ্ভিদ ও আলোক। 
* প্রথম প্রস্তাব । 


নানাপ্রকার আঘাত উত্তেজনায় উত্ভিদদেহের যে সকল পরি- 
বর্তন দেখা বায়, তন্মধ্যে আলোকজাত পরিবর্তন গুলিই 
বোধ হু খুব ই্প্ট। আলোক শপর্শে বৃক্ষ সকল পাতা 


রস | ] 08 ও আলোক | বি 

যে বর্ন কষামীলা কর্ণপুরে রথ ্বকৈলা ভাল উঠাইয় নামাইয়! ৫ যে কত রকমে মে সাড়া দেয়, তাহা 

সা জা হ্নৈ রা রিনিতা আমরা গ্রতিদিনই দেখিতে পাই। ভাল বাঁকিয়৷ কখনো! 

ব্রজলীলা বর্ণন প্রধান ॥ আলোকের দিকে অগ্রসর হয়, এবং অবস্থাবিশেষে সেই 

প্রভু কৃপা রঃ দেখি হর উর হৈঞা সখী ডালই আবার কখনো! কখনো আলোক হইতে দুরে যাইবার 

প্রীটৈতন্য চক্ররোদর -. নাটক অম্ৃতময় জন্য ঘাড় বাকাইতে আরম্ভ করে। রাত্রির অন্ধকারে বা 

রা রচিল ॥ মেঘলাদিনে কতকগুলি গাছের পাত! জোড় বধিয়! গুটাইয়া 

উরস শিবা ছি রি আসে, এবং পরে সেগুলি আবার খুলিয়া ঘায়। প্রখর 

হার মহিম! কিছু শুনিতে অদ্ভূত ॥ হূরযযালোকে শিরিষ তেঁতুল প্রভৃতি কতকগুলি পাতাকেও 

প্রীচৈন্য মহাপ্রভু পূর্ণ কৃপা কৈলা। রাত্রির ন্টায় সুপ্তাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। 

শিশুকালে যার মুখে পদালুষ্ঠ দিল ॥ 

পদাকুষঠ দানে ছলে শক্তি সঞচারিল!। একমাত্র আলোকের উত্তেজনায় নান! বৃক্ষের শাখা- 

*গর্ভে যবে, তধে পুরীদাস নাম দিলা ॥ পত্রকে পূর্বোক্ত প্রকারে সঞ্চালিত হইতে দেখিয়া, প্রাচীন 
মহাকবি যেহ মহাকাব্য প্রকাশিল|। 


ও আধুনিক উদ্ভিদতব্ববিদ্গণ এ সব্বন্ধে অনেক গবেষণা 
করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় 
নাই । আলোকপাতে উত্ভিদদেহের ভিতরে কি কাঁজ হয়, 
তাহা ইঠ্ঠারা ধরিতে পারেন নাই। কাজেই কতকগুলি 
নিরর্থক ও অবান্তর কথায় উক্ত তত্বানুসদ্ধিৎস্থগণের গবেষণার 
বিবরণী পূর্ণ হইয়! পড়িয়াছিল। আমাদের স্বদেশবাসী এবং 
অধুনা জগছ্দিখ্যাত মহাঁপপ্ডিত আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ 
মহাশয় বিদেশীয় বড় বড় পর্ডিতদের সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন 
করিতে না পারিয়া, উদ্ভিদের উপরে আলোকের প্রকৃত কার্ধ্য 
আবিফার করিবার জন্তঠ কিছুদিন গবেষণা করিয়াছিলেন, 
এবং ইহার ফলে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
তাহা বড়ই বিশ্ময়কর। আচার্য্য বস্থ মহাশয়ের সরল 
ব্যাখ্যানগুলির তুলনায়, এ সম্বদ্ধে বিদেশের মহাপগ্ডিতদিগের 
সিদ্ধান্তগুর্লি যে কত নিরর্থক ও অসার, বর্তমান প্রবন্ধে 
পাঠক তাহার আভাস পাইবেন । * 

পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণ আলোকের উত্তেজনাকে একটা 
স্্টিছাড়া ব্যাপার স্থির করিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত গুলিকে 
দাড় করাইয়াছিলেন। আলোকপাতে উদ্ভিদদেহে যে সকল 
বিচিত্র পরিবর্তন হুয়, ইহার! সেগুলির মধ্যে কোন শৃঙ্খল! 
বা নিয়ম আবিষ্কার করিতে পাঁরেন নাই, এবং শেষে 
আলোকে নান! অদ্ভূত গুণের আরোপ করিয়া তীহারা 
নিস্তার লাভ করিয়াছিলেন। তাপ, বিছ্যুৎ ও নানাপ্রকার 


' রাসায়নিক পদার্থের উত্তেজনা প্রয়োগে, উত্তিদদেহের কি 


প্রকার সাড়া প্রকাশ পায়, আমরা আচাধ্য বন্থ মহাশয়ের 


২০৪ 
পি সিসি ৯০ 


আবিষ্কার লী পূর্ব ্রবণুলিতে ভাহার আভান দিয়াছি। 


তবাছাতে দেখা গিয়াছে, উত্ভিদদেহে উত্তেজনা মাত্রেরই 
প্রভাব এক। বন্থু মহাশয় আলোকের প্রভাব স্থির করিবার 
জন্য নান! পরীক্ষাদি করিয়া! দেখাইয়াছেন, ইহাও প্রায় 
তাপ ও বিদ্যুৎ গ্রভৃতির নায় উদ্ভিদকে সাড়া দেওয়ায় । 
পাশ্চাত্য পত্তিতগণের সন্তী্ দৃষ্টি তাপালোক ও বিছাতাদির 
প্রভাবের মধ্যে একত। আবিষ্কার করিতে পারে নাই, তাই 
সীহার! প্রত্যেক উত্তেজনাকেই এক একটা পৃথক ব্যাপার 
মনে করিয! গবেষণা! আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমাদের 
মনে হয় এই ভ্রান্ত ধারণাই ইহাদের সমস্ত শ্রম ও চেষ্টাকে 
নিশ্ষল করিয়! দ্িয়াছিল, নচেৎ আজ আমর! উদ্তিদতত্বের 
আর এক নৃতন মৃত্তি দেখিতে পাইতাম । 
লতানে! গাছের ডাটার ভূসংলগ্ন অংশে আলোকপাত 
করিলে, সেটি ধন্ুকাকারে বাকিয়! যায় এবং ধনুর ন্যুকজ 
(০০:০৪,৮৪) পৃষ্ঠ সেই ভূসংলগ্ন অংশের দ্রিকে থাকে । এখন 
ভাটার উপরের অর্ধে ( অর্থাৎ যে অংশ দিবসে কৃুর্ধ্যালোকে 
উন্মুক্ত থাকে ) পূর্বের মত আলোকপাত কর, এখানেও 
তাহাকে ঠিক পূর্বের ন্যায় ভূমির দিকে নথ পৃষ্ঠ হইয়া 
বাকিতে দেখিবে। এই ব্যাপারটি সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডি 
্রায়েসের (79৩ ড755) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 
উত্ভিদবিদ্‌ স্তাকূস (92,015 ) সাহেবও পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিয়াছিলেন, আলোকের উত্তেজনা উপর নীচে যেখানেই 
.দেওয় যাউক না কেন, ছায়াবৃত নীচের অংশটাকে ন্যুক্জ 
পৃষ্টে রাখিয়া! লভামাজ্রেই বাকিয়া যায়। 
ডি ভ্রায়েস_সাহেব পূর্বোক্ত ব্যাপারের ব্যাথ্যানে 
বলিয়াছিলেন,_-লভানোঁ গাছের উপরের পৃষ্ঠ অনেক সময় 
হু্্যাগোকে উন্মুক্ত থাকে, এবং নীচের অংশ ভূসংলগ্ন থাকায় 
তাহাতে কখনে! আলোক পড়ে না। এই জন্ত লতার 
নীচের ও উপর পিঠের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া 
্ড়ায়। এখন পৃথক ভাবে উপর নীচে আলোকপাত 
কারলে, উপরার্ধ যে আলোক হইতে দুরে, এবং নিমার্ 
যে আলোকের নিকটবত্বী হইয়! সমগ্র লতাটিকে একই দিকে 
বীকাইঞ্স। দিবে, তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? 
.' লতার উপরের অংশ অনেক সমন্ধ তাপালোকে উদ্ক্ত 
থাকার, ছায়ারত পৃষ্টর তুলনায় তাহার কতকগুলি বিশেষ 


. প্রধাসী। . 


মুল" মাষে অভিহিত করিতেছি।,...: 


[এম ভাগ। 


থাকার তা রি টি বিশেবসব বে কি, এবং 
আলোকের উত্তেজনা কিগ্রকারে কাজ করিয়! লতার 
ডাটাকে একবার আলোক হইতে দুরে এবং আর একবার 
আলোকের দিকে টানিয়া লয়, ডি ভ্রায়েম্‌ সাহেবের 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানে তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় 
না। সাধারণ লোকে সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝে, তিনি 
তাহাই বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করিয়৷ নিষ্কৃতিলাতের 
চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। 

আলোকপাতে যে কেবল লতার ছায়াবৃত অংশটাই 
নুাজপৃষ্ঠ (০০:০০৮০) হয়, তাহা নয়। আচাধ্য বস্থু মহাশয় 
নানাজাতীয় গাছের পত্রমূলের * (729151743) উপর ও 
নীচে আলোকপাত করিয়া দেখিয়াছেন, এখানেও পাতা* 
গুলির বৌটা ঠিক লতারই মত নীচের দিকে স্থযজ হইয়! 
পড়ে। স্থুতরাং লত! পাত। উভয়েরই ন্যুজতার কারণ 
যে এক তাহা আমর! অনুমান করিতে পারি। আচার্ধ্য 
বস্থু মহাশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের স্টায় বৃক্ষের প্রত্যেক 
অঙ্গকেই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে ন1 করিয়া, 
পূর্বোক্ত অন্মান্রে উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা আস্ত 
করিয়াছিলেন, এবং শেষে আলোকের সহিত ডাল পাতার 
বক্রতার প্রকৃত রহস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। 

উদ্ভিদের দিবা নিদ্রা! (1010081 9190] ০৮ 0৪19- 
16110000197) পাঠক অবশ্তই দেখিয়াছেন। সন্ধ্যার 
সময় কতকগুলি গাছের পাতা যেমন বুজিয়া - আসে, 
ঘিগ্রহরের প্রথর রৌদ্রেও এ রকম পাতা বোজ! দেখা 
যায়। ইহাকেই উদ্ভিদবিদ্গণ উদ্ভিদের দিবানিপ্রা আখ্যা 
প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞানু হইয়া 
আধুনিক উত্ভিদবিদ্গণের আশ্রয় গ্রহণ কল্পিলে, ফোন 
ফলই পাওয়! যাঁয় না। ম্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে, ্বীকার 
করিতেই হইবে যে, এ পধ্যস্ত কেহই এই ব্যাপারের 


কারণ দেখাইতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারুইন্‌ 





* লজ্জাবতী শিকল প্রভৃতি আঁ অধিকাংশ হুট-গয়াল। গাছের পাতা 
যেখানে শাখার সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই স্থানে" 814128 নামক 
এক বিশেষ জঙ্গ দেখা "যায় । ইহার উর ও নিষার্ঘ সমান উত্তেজনালীল 1. 
পূর্বোক্ত গীগুলির পাতার উঠানামা! ইত্যাদি ব্যাপার 8 ৮:1117৩5এর 
দ্বারা নিয়মিত হইয়া খাকে। রানে নানি 





উর্থসধ্যা।] 


বলিযাছিলেন, ভীত খানোক গাছের পক্ষে _অপকারী, 
তাই তাহারা পাতা গুটাইয়া ্বিগ্রহরের তীব্র আলোকের 
অপকারের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে। ডারুইনের 
এই ব্যাধ্যান কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠক বিবেচন! 
করুন, এবং এ উক্তিটি ব্যাখ্যান পদবাচ্য হইতে পারে 
কিনা তাহাও দেখুন । 

এখন আঁচাধ্য বন্থু মহাশয় ডালপাতার উল্লিখিত নানা 
প্রকার বাঁকাচোরার কি কারণ নির্দেশ করেন দেখা যাউক। 
পরীক্ষা করিয়৷ দেখা গিয়াছে, লাউ বা কুম্ড়া 
প্রভৃতি লতানেো গাছের চারাকে সৃুর্য্যরশ্মির অন্তরালে 
রাখিলে, প্রথম দিন কতক সেটি সাধারণ গাছের 
গায় খাঁড়া হইয়া বাড়িতে থাকে। কিন্তু ইহার পর 
ভারাধিক্য প্রযুক্ত ব! বায়ুর আঘাতে গাছটি একবার ধরাশায়ী 
হইলে, তখন লতারই মত তাহাকে শায়িত অবস্থায় বাড়িতে 
দেখা যায়। আচার্য বন্থ মহাশয় বলেন, গাছ যখন শুইয়া 
পড়ে, তখন তাহার প্রত্যেক ডাঁটার উপরকার অংশট! 
হুরধ্যালোকে উন্মুক্ত থাকায়, এই অংশের উত্তেজনশীলত 
অনেক কমিয়া আসে। কাজেই উ্পরার্ধের তুলনায় 
নিয়ার্ঘ সাধারণতঃ অধিক উত্তেজনশীল হইয়! পড়ে। 

মনে করা যাউক, পূর্বোক্ত প্রকার একটি ডাটার 
উপরার্ধে আলোক পাত করা গেল। এখানে উপরট! অল্প 
উত্তেজনশীল বলিয়া আলোকের উত্তেজন! তাহার বৃদ্ধির কোনও 
পরিবর্তন করিল না, এবং প্রকৃত উত্তেজনাটি আড়াআড়ি ভাবে 
অধিক উত্তেজনশীল নিয়ার্দে পৌছিয়া, সেখানকার বৃদ্ধি 
রোধ করিয়া দিল। কোন জিনিষের এক অংশ যদি অপর 
অংশের তুলনায় অধিক প্রসারণশীল হয়, তবে এই অসম 
প্রলারণের দ্বাঘ্া সেটিকে ধনুকাকারে বীকিয়া৷ যাইতে দেখা 
ষায়। ধনুর নাজ পৃষ্ঠ (0০7০8%5 ) অন্নপ্রসারথশীল অংশের 
দিকে থাকে। এখানে ডাটাটির অবস্থা এই প্রকারই হওয়ার 
সম্ভাবনা । কারণ উহার উপরার্ধের বৃদ্ধি প্রায় অক্ষুগ্ 
রাখিয়! এখানে কেবল নিয়ার্দেরই বৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে, 
কাঁজেই লতাটির,ধন্ুকাকারে বাঁকিয়। যাওয়! ব্যতীত আর 
ইপারাই, 
" “১ এখন মনে, করা ,যাউক, লতার অধিক উত্তেজনশীল 
গা উপ যন নীচে হইতে ্ালোব পাত করা গেল। 


উদ্ভিদ ও আলোক । 


সি 


বলা বাহুলা আলোকের উত্তেনা, শান্তি মার, রি অংশের 
বৃদ্ধি রোধপ্রাপ্ত হইবে, এবং প্রকৃত উত্তেজনা নীচে হইতে 
উপরদিকেও আড়াআড়ি ভাবে চলিয়াও, অসাড় উপরার্ধাকে 
উত্তেজিত করিতে পারিবে না । কাজেই এখানেও নিয়ার্দের 
বৃদ্ধি রোধ হওয়ায়, লতাটি ঠিক্‌ পূর্বের স্তায়ই ধনুকাকারে 
বাঁকিয়া যাইবে। 

কুম্ড়। ও লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের শায়িত শাখার উপরে 
ও নীচে সুকৌশলে আলোকপাত করিয়া, শাখার বক্রতার 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান যে অভ্রান্ত তাহা আচাধ্য বস্থু মহাশয় 
নান! পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া ক্ষেত্রজ 
লতাগাছের ডাট! প্রভাতন্্যের আলোক পাইয়া, পরে 
আলোকের প্রথরতা৷ অনুসারে কি ভাবে বাকিয়া আসে, 
তাহাও তিনি পধ্যবেক্ষণ করিয়া! দেখিয়াছেন ; এবং এই 
সকল পধ্যবেক্ষণের ফল তাহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষণ 
কারয়াছে। 

উদ্ভিদের দিবানিদ্রার কারণ প্রসঙ্গে আচাধ্য বসু মহাশয় 
কি বলেন, দেখা যাউক। এই ব্যাপারটি বুঝিবার পূর্বে 
দুইটি বিষয় ম্মরণ রাখা আবশ্তক। 

১ম। যদি উদ্ভিদের কোন অঙ্গের এক অংশ অপর 
অংশ অপেন্কা অধিক উত্তেজনশীল হয়, এবং উহাদের 
উত্তেজনা পরিবাহন শক্তি খুব প্রথর থাকে, তবে যে কোন 
অংশে আলোক পাত করা যাউক না! কেন, সেটি ধস্থুকাকারে 
বাকিয়া যাইবে ও ধনুর ন্যুজ পৃষ্ঠে অধিক উত্তেজনশীল 
অংশটা থাকিবে। 

২য়। উদ্ভিদদেহের পরিবাহন শক্তি অল্প হইলে যে 
অংশটিতে উত্তেজন! প্রয়োগ করা" যায়, কেবল সেটিকেই 
ধনুর মু পৃষ্ঠে দেখা যাইবে। 

আচাধ্য বন্থু মহাশয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, 
যে সকল উত্তিদ:ছ্িগ্রহরে পাত গুটাইয়! নিদ্রিত হয়, তাহার! 
সকলেই পত্রমূলযুক্ত (1১151772650 ) বৃক্ষ। ইহাদের 
প্রত্যেক পত্রমূলেরই নিম়ার্ঘ উপরার্ধ অপেক্ষা অধিক 
উত্তেজনশীল | বন্থ মহাশয় প্রথমে পালিত মাদার, 
(ঘএস0৮70 101০8) গাছের ছোট ছোট পাতার 
নিমীলন লইয়! পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন । পরীক্ষায় 
. দেখাঃগিয়াছিল। ইহার পত্রমূলের উত্তেজনা পরিবাহন শক্তি 


শত লা পা সা শি পলা পপ পলা নিপা সিপা পতল 


তত ত. অধিক : নয়। তন ছিপ্রহরের ু্যালোক যখন 
উহার উপরের অংশে আনিয়া পড়ে, তখন তাহা আড়াআড়ি 
ভাবে চলিয়৷ আরঁধক উত্তেগনশীল নিম্নার্দে পৌছিতে পারে 
না, কাজেই উপরার্ধীই বক্র হুইয়৷ পড়ে এবং ইহার ফলে 
পাতাগুলি মাথ! উচু করিয়া জোড় বাঁধিতে আরস্ত করে। 
পালিত! মাদার গাছ ছাড়া, আরো যে সকল গাছের পাত। 
উর্ধ মুখে জোড় বীধিয়! ঘুমায়, তাহা লইয়াও আচার্য 
বস্থ মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এই শ্রেণীর গাছ 
মাত্রেরই পত্রমূলের পরিবাহন শক্তির মাত্র! অতি অল্প দেখা 
গিয়াছিল। অপরাজিত! লতা (11019. 5179,662 ) 
এই শ্রেণীভুক্ত । দিবালোকের উত্তেজনায় ইহার পত্রমূল 
বাকিয়া গিষ্না, পাতাগুলিকে কিপ্রকারে উচু করিয়া তোলে, 
পাঠক ষে কোন দিন একটি গাছের পাতা পরীক্ষা করিলে 
স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। আকাশের যে স্থানে সুর্য অবস্থান 
করে, অনেক সময় অপরাজিতা পাতাগুলি, সেই দ্বিকে 
মুখ রাখিয়া জোড় বাঁধিবার চেষ্টা করে। 

প্রথর হুর্যযালোকে উর্ধমুখ হইয়। জোড় বীধ! কেবল 
কতকগুলি গাছেরই দেখা যায়, ইহা ছাড়া অধিকাংশ পত্র- 
মূলযুক্ত গাছের পাতাই নীচে নামিয়া জোড় বাধিতে চেষ্টা 
করে। এখন এই শেষোক্ত ব্যাপারের কারণ কি দেখা 
যাঁউক। আচাধ্য বস্থু মহাশয় বলেন, এই সকল গাছের 
পত্রমূলের পরিবাহনশক্তি অত্যন্ত অধিক। এক্ন্ত পত্র- 
মূলের উপরে যে কুর্যালোক পড়ে, তাহা আড়াআড়ি ভাবে 
বাহিত হুইয়া উহার নিম্নার্ধে পৌছিতে পায়। কিন্তু পত্র- 
মূল মাত্রেরই নিন্ার্দের উত্তেজনশীলতা উপরের তুলনায় 
অত্যন্ত অধিক, কাজেই এ্রস্থলে পাতাগুলি সঙ্গে লইয়া পত্র- 
মূলগুলি নীচের দিকেই নামিতে আরম্ভ করে। আলোক- 
রশ্মি কেবল প্রত্যক্ষ ভাবে আসিয়া পড়িলেই যে গাছের 
পাতা পূর্বোক্ত গ্রকারে নামিয়, পড়ে, তাহা নয়, দুরের 
আলোক বিক্ষিপ্ুভাবে আসিয়! পু অঙ্গে লাগিলেই, পাত 
গুটাইতে আরম্ভ করে। কারণ বিক্ষিপ্ত আলোক পত্রমূলের 
উপর নীচে সমভাবে পড়িয়া, উত্তেজনশীল নিম্ার্দের উপরেই 
অধিক কার্যকারী হয়, এবং তাহাতে এ অংশেরই বৃদ্ধি 


রোধ করিয়া লেটিকে নীচের দিকে বীকাইয়া বেয়। আমরুল. 
(০,৪1৪) লজ্জাবতী ও. ্িরিষ, প্রভৃতি গাছের পাতাখুষ করে 


 প্রবাসী। 


শা সিনা পদ পলা পা ১০৯০৭ কব 


াগ।' 


পাসপাপপাসি হিতে - 









“ইহাদের পূর্বাবর্ণিত 
দিবা নিজ! প্রতাক্ষ নিতে রী প্রাতে রৌদ্র উঠি 
মাত্র এ সকল গাছের পাতা গোঁ! দেখ যায় না) কারণ 


পত্রমূল পরিবাহনুক্ষম হইলেও আর্োকপাত মাত তাহার 
উত্তেজনা! নীচে পৌঁছিতে পারে া। বহক্ষণ আলোক 
পাঁতের পর সেই উত্তেজন! ধীরে ধীঁরে নীচে গিয়া! পৌঁছায়, 
এবং তখনি গাছের পাতা! নীচে ধামিয়া জোড় বাধিতে 
আরম্ত করে। ্ 

ূর্ব-বর্ণিত তথাগুলি ছাড়া, উদ্ভিদের স্বাভাবিক নিদ্রা 
(5০000015) ও আলোকপাতে পাতার নানাপ্রকার 
আকার পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারের অতি নুম্দর ব্যাথ্যান 
আচার্ধা বঙ্গ মহাশয়ের প্রসাদে পাওয়া গেছে। এই সকল 
বিষয়ের সতব্যাখ্যান এ পর্যাস্ত কোন বৈজ্ঞানিকই দিতে 
পারেন নাই, এবং অনেকে এগুলিকে প্রকৃতির ছুর্ভেস্ত রহন্ত 
বলিয়া! স্পষ্টই স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। আচার্ধ্য 
বন্থ মহাশয় উত্তিদ তব্বের উ সকল বৃহৎ সমস্তাগুলির কি 
প্রকার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন, আমরা! পরপ্রবন্ধে তাহ! 
দেখাইতে চেষ্টা করিব। 

শ্রীজগদানন্দ রায় ।' 


সমসাময়িক ভারত । 
(পিরিউর ফরাসী হইতে) 
নূতন সমাজ । 
হু 
হিন্দু-পরিবারের পরিসর আমাধিগের অপেক্ষা অনেক 
বিস্তৃত। যাহার! পিগুদান করে, পি গ্রহণ ধরে, পিগেয় 
অংশভাগী__লকলেই এই পরিবারের অন্তর্গত ।” হিন্দু মাত্রই 
আপনার পিতার উদ্দেশে, পিতামহের উদ্দেশে, প্রপিতামহের 
উদ্দেশে পিও দান করিতে বাধ্য, এবং স্বীয় পুত্রের নিকটে, 
পৌত্রের নিকটে প্রপৌত্রের নিকটে পিগডের প্রত্যাশী। অতএব 
দেখ! যাইতেছে, পিডৃপুরুষের পূজার উপরেই হিনু-পরিবায় 
প্রতিষ্ঠিত। যাহারা একই পিস্ৃপুক্ুষের উদেশে, শ্াাদির 
নানি তের পে, এক, লক বাদ 





দিপাপিপাসিশা 


কখন কখন দর লম্পরধীর জঞাতিগণ__সকবেই এই হলি 
পরিবারের অন্তর্গত। পারিবারিক সম্পত্তি সাধারণ সম্প্তি। 
_ উহাতে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার। পিত! এই সম্পত্তির 
স্বামী কিংবা খ্বত্বাধিকারী নছেন, পরস্ত ইহার পরিচালক 
কর্শকর্তা মাত্র। অতএব এইরূপ সম্পত্তি যৌথ-সম্পত্তি__ 
অন্ততঃ ইহাকে অবিভক্ত সম্পত্তি ব্লা যাইতে পারে। 
উহ্াতে কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার নাই। এইরূপ 
ব্যবস্থায়, উচ্চতর পারিবারিক স্বার্থের উদ্দেশে ব্যক্তিকে 
বিসর্জন কর! হইয়াছে। হিন্দু-পরিবার-_ইহা ত একটি 
ক্ষুদ্র সমাজমগ্ডলী। * 
ভারতে,*্জাতিবর্ণের স্তায় পরিবারও সাধারণ হিতের 
অন্ত ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন করিয়াছে । সর্বাগ্রে পরি- 
বারকে, কুলকে বজায় রাখাই প্রধান কর্তব্য। এইরূপ 
সমাজযজ্ঞের হুক্জাশনে প্রথম আহুতি- স্ত্রীলোক । 
স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই উচ্চতর সভ্যতার 
লক্ষণ। একজন মাকিন আমাকে একবার বলিয়াছিলেন)__ 
«কোন দেশের সভ্যতা সেই পরিমাণে উচ্চতর, যে পরিমাণে 
তত্রত্য নারীজাতির নির্দিষ্ট কাধ্য ও অধিকার মহত্তর।* 
সম্তব; কিন্ত সমস্ত এসিয়ার লোক এরূপ মনে করে না। 
একথা সত্য, জাপানে কিংবা চীনে, লোকের দৈনন্দিন 
আচার ব্যবহার, তত্রত্য বিধিব্যবস্থাকে একটু সংশোধিত 


করিয়া লয়--একটু নরম করিয়া আনে। কিন্তু ভারতবর্ষে, 


লোকাচার শাস্ত্রের কঠোরতাকে আরও যেন বাড়াইয়! 
তোলে। ভারতে, নি্ন শ্রেণীর স্ত্রীব্মোকদিগের অনেকটা 
* স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সামাজিক সোপানের যে যত 
. উচ্চধাপে অবস্থিত সেই পরিমাণে তাহার স্বাধীনতাও 
সন্কুচিত। অবগুঠন, অবরোধ, সহমরণ এই সমস্ত অমূল্য 
অধিকার অভি্াতবর্গেরই নিজস্ব । উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই 
এই সমস্ত অধিকার রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্রণীল। 
এরূপ আত্মবলিদান সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাহারা 
£ পত়িগ্রাণা পতিব্রতা পতির পদ্দানত দাসী, “যাহারা ধর্ার্থে 
.. আগ বিসর্জন: করিতে প্রস্তুত, তাহারাই নিজের চিত! নিজে 
শ্রজ্ছলিত, করে...ইহা! একটু বেশী-রকমের হিনদুয়ানী। 
্ -র্ালকাল ভী্াধীনত। স্ধে এখানে কিরূপ আন্দোলন 
উবে কথা পরে বলিব। এখন সাধারণ স্্ীলোকবের 






.. মসামযিক ভারিত। 


২৭ 
স্ধে ছু বলা ধাক। প্রধমতঃ-:এখানকার স্বালোকেরা 
কি সুত্র? 

সুষ্রী নিশ্চয়ই, তবে উহাদের রূপলাবণ্য প্রাচ্য ধরণের । 
উহাদের গায়ের রং জাফ্রানের মত--মনে হয় যেন খাঁটি 
পিতলে ঢালা । উহাদের মুখাবয়ব বেশ স্যম, চোখের 
পাতা দীর্ঘ__চোথ প্রেমদীপ্ত; উহাদের অঙ্গভঙগীতে মদালস 
ভাব) উহারা যে কাপড় পরে তাহা সরু ফিন্ফিনে। 
শুনিতে পাই, গুটাইয়া লইলে উহাকে একটা আংটার মধ্যে 
প্রবেশ করান যায় )১--২৫।২৬ গজ লম্বা মল্মলের থান। 
উহাদের বাহু, পায়ের গোড়ালী, পায়ের আঙ্গুল অলঙ্কারে 
ভরা)__-দেখিলে মনে হয় যেন গায়ের উপর শ্তাক্রার 
দোকান সাজাইয়! রাখিয়াছে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
আমাকে এই কথা বলিয়াছে_ উত্তরদেশস্থ রমণীদের তুলনায় 
উহারা কুরূপা। সোনালী কিংব! খড়ের রঙের চুল, ছধের 
মত শাদা রং নীল চোখ, আমাদের সুর্যের মৃছু কিরণে 
যেরূপ টাট্‌কা স্থকুমার-ধরণের ফর্সা রং হয় সেইরূপ রং-- 
আসলে এই সমস্তই উহাদের পছন্দসই | 

কোন হিন্দুপরিবারে, কন্তাসস্তানের জন্মদিন শোকের 
দিন বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহার বিবাহ-যৌতুকের জন্ত 
অপরিমিত অর্থব্যয় করিতে হয়। কোন কোন পরিবারে, 
কণ্তাসস্তানের জন্ম একেবারে গাপ্‌ করিয়া ফেলা হয়। 
উত্তর-রাজস্থানের কোন ছুর্গের উল্লেখ করিয়! একজন ইংরাঁজ 
রাজপুরুষ আমার নিকট গল্প করিয়াছিলেন £-_“এই ছূর্গের 
মধ্যে, হূর্গীধিপতির কোন পুত্র, ভ্রাতুম্প ত্র কিংব! পৌন্র 
জন্মগ্রহণ করিলে, ছূর্ণপ্রাকারস্থ পুরাতন * কামান হইতে 
তোপধ্বনি করিয়া পার্ববত্তী সমস্ত লোককে জানাইয়া দেওয়া 
হয়; কিন্তু বশতাব্দী হইয়া! গেল, আজ পধ্যন্ত একটি কন্ঠা- 
সস্তানের মিষ্ট হাসি ছুর্গের মধ্যে কেহ কখন দেখে নাই ।” 
এমনও কতকগুলি গ্রাম আছে যেখানে কন্তাসস্তান 
একেবারেই দেখা যায় না । ইহাই সেই সব স্থানের চিরন্তন 
প্রথা। অবস্থা এরূপ গুরুতর, অনেকগুলি গ্রামের উপর 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্ঠ ইংরাজ লরকার 9৪ পুলিস 
বসাইয়াছেন। 

বাকী স্ত্রীলোকদের অবস্থা ইহাদের অপেক্ষা কি ম্পৃহ্নীয়? 

বলযান পুরুষাতি,স্্রীলোককে,_-আপনার সঙ্জিনীবে 


চে 


টর অপার নিকট জবার রাখিবার অন্ত 
যেরূপ চেষ্টা করে, তাহা যেমন কোন দেশের বিধিব্যবস্থায় 
আচার ব্যবহারে স্পষ্ট লক্ষিত হয় এমন আর কিছুতে নহে। 
প্রাচ্য দেশ মাত্রেই বিশেষত ভারতবর্ষে এট! সকলেরই খুব 
নঞ্রে পড়ে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার-_-এই উৎপীড়িত 
প্রবঞ্চিত রমণী নিজেই আপনার দাসত্বে দৃঢ়রূপে আসক্ত, 
নিজ দাসত্বকে আঁক্ড়াইয়া ধরিয়! থাকে, স্বাধীনতার অনুকূল 
নৃতন কিছু প্রবর্তিত হইলে তাহাতে বিশেষরূপে বাধা দেয় । 
স্ত্রীলোকের অবস্থা সম্বন্ধে মন্ুর বচনটি এই £--পপতি ধর্ম 
হীন, ইন্জরিয়াসক্ত, নিগু'ণ হইলেও পতিত্রতা নারী পতিকে 
দেবতারূপে সতত পুজা করিবেন।” এই পতি সেবার ফল 
তিনি শতগুণ প্রাপ্ত হইবেন পরলোকে। “পতির 
আল্ঞান্ুবন্তী হইয়া চলিলে, নারী স্বর্গে গমন করে»”। অবশ্ঠ 
এরূপ অঙ্্রীকারে বেশী কিছু খরচ হয় না। 

বন্ুবিবাহপ্রথা ও অবরোধপ্রথা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই 
প্রচলিত। প্রথমটি খাদ হিন্দুপ্রথা) দ্বিতীয়টি__স্পষ্টই 
বোধ হয়, মুসলমানদের নিকট হইতে গৃহীত। বনুবিবাহের 
একটা কৌতুহলজনক বিকাশ-_-কৌলীন্ত প্রথা । ব্রাহ্মণদের 
মধ্যে যাহারা বহু পুরাতন ও পরমপুজ্য-_যাহারা কুলীন 
নামে অভিহিত, তাহারা অর্থোপার্জনের একটা বেশ পন্থা 
আবিষ্কার করিয়াছে। এই বিবাহব্যবসায়ী কুলীনেরা, 


অন্পবযস্কা বালিকা হইতে শতবর্ষের বৃদ্ধাকে পধ্যন্ত নামতঃ . 


বিবাহ করিয়া থাকে । ইহাতে ছুইটি স্থবিধা আছে। এক-ত 
ইহাতে প্রচুর অর্থ লাভ হয় দ্বিতীয়ত--যে কুলে তাহারা 
প্রবেশ করে সে কুলও, উজ্জ্বল হয়...ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে, এবিষয়ে হিন্দুরা! আমাদিগের অপেক্ষাও অগ্রসর । 
আমি বলিয়াছি, কুলীনেরা খুব অল্পবয়স্া বালিকাকেও 
বিবাহ করে। অর্থলোভে কোন কুলীন-_যুবা কিংব! বৃদ্ধ-_. 
মনে কর, একটি ছোট মেয়েকে বিঝাহ করিল। সে মেয়েটির 
বয়স এত অল্প যে তাঁর কথার জড়তাও হয়ত এখনও 
যায় নাই। সেই কুলীন তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া 
গেল) এবং দশ বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্রই তাঁহার সহিত 
সহবাস করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৯১-র আদমন্মারীর 
বিবরণে, প্রকাশ--২৬০০৯০** বালিকা! ঘাহাদের বয়স দশ বং- 
সরের কম-_তম্মধ্যে ২৯১০%০০ বিরাহিত! ও ৬২৯৯৯ বিধবা। 


প্রধাসী। 


স্পা ০তা 


রিভার! 


ঘশ ং বৎসরের  বিদবা।: 'এরপ' বিধবা গতির লহিত্ত 
যাহাদের কখনও পরিচয় হয় নাই ! অন্ত বিধবাদিগের মত, 
এই বালবিধবাকেও চির ব্রন্মচারিণী হইয়! থাকিতে হয় ; গৃহে 
থাকিয়৷ দাসীর কাজ করিতে হয়; নাপিত আসিয়! তাহার 
মাথা মুড়াইয়া দেয়; এক বৎসর কাল সে কোথাও বাহির 
হইতে পায় না; তাহার মুখদর্শনে অমঙ্গল সচিত হয়। যে 
সময়ে আমি চন্দননগরে ছিলাম, একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী 
গৃহস্থ_ফরাসী-কন্সলের খাজাঞ্চি-_াহার বাড়ীতে আমাদের 
লইয়া যান! তাহার সাতটা পৃত্র-_মুখে বেশ উজ্জল বুদ্ধির 
ভাব-_তাহাদিগকে আমার সম্মুখে লইয়া আসিলেন। 
এবং আমাকে বলিলেন £__-“আপনি ত দেখিভেই পাইতে- 
ছেন, আমি বেশ ভাল পদে প্রতিষ্ঠিত, আমি ধনবান্৮_ 
ফরাসী সরকারের প্রসাদেই আমি ধনসঞ্চয় করিয়াছি। 
কিন্তু গৃহে আমার সুখ নাই। আমার একটি কন্তা, আট 
মাস হইল, বিধবা হইয়াছে। বৈধব্যের প্রায়শ্িত্তম্বরূপ, 
সে হতভাগিনী সমস্ত দিন কৃষ্ণের পুজা অর্চনায় ব্রত 
উপবাসে নিযুক্ত থাকে। একবেল! আহার করে। প্রতি 
মাসের চারিদিন, রজন্বল! অবস্থায়, সদ্ধ্যা ছয় টিকার 
সময় একবারমাত্র আহার করে। এই বিষম গ্রীন্মের 
দিনে, সে পিপাসায় মৃতকল্প হইয়! পড়ে; তাহার মার 
কাছে লুকাইর! আমি তাকে জল আনিয়া! দিই।” 

ইহাও তত কঠোর নহে! এখন বিধবার অবস্থ। তবু ত 
একটু প্রশমিত হইয়াছে বলিতে হইবে! কেননা, ১৮২৯ 
ুষ্টা্ব পধ্যস্ত, সতীদাহু প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুর 
ধর্মমতের সহিত পাছে কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এই 
ভয়ে ইংরাঁজ সরকার প্রথমে ইহ! রহিত করিতে সাহস 
পান নাই। পরে অনেক কষ্টে ইহা রহিত 'হয়। সহস! 
মনে হইতে পারে, এই প্রথা রহিত করিয়! ইংরাজ সরকার 
লোকের আশীর্ধাদভাজন হুইবেন। কিন্তু তাহা আদপেই 
নহে। বেশী দিন নহে, যে সকল সতীদাহের ঘটল! হইয়া 
গিয়াছে তাহাতে এই কথার উপ্টাটাই সপ্রমাথ্হয়। এবং আমি 
গুনিয়াছি, স্বাধীন রাজাদিগের রাজ্যে, এই গ্রথাটি এখনও 
একেবারে তিরোহিত হয় নাই। কতকগুলি স্বার্থপর লোক, 
ইহ জীবনের পরেও সতীধর্শোর উচ্চ*মহিম। স্থাপন করিঘার 


জন্ত যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, ইহাই তাহীর সাক্ষী 


র্থলংখ্যা। | 


কোন পরিবারের দাযাদগণ সন্বতাবিকারের দায় হইতে 
সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্ত এইরূপ উপায় অবলম্বন 
করে, এবং “সতী”-আখ্যা প্রাপ্ত বিধবার পুণ্যকর্মের পুরস্কার 
স্বরূপ, চিতা-স্থানে গিয়া তাহার লোকাস্তরিত আত্মার 
পুজা! করে। 

মহান্থভব মোগলসম্ট আকৃবর এই প্রথা রহিত 
ককসিবার জন্য বৃথা, প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শেষে এই যশের 
ভাগী হইলেন, উদারনৈতিক লর্ড বেষটিস্ক কিংবা স্ত্রী- 
স্বত্বাধিকারের প্রবর্তক রামমোহন রায় ধাঁহার অবিশ্রীস্ত 
বাদগ্রতিবাদে ও উত্তেজনাবাক্যে উত্তেজিত হইয়! ইংরাজ 
সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন । [১০7০-[১1915র 
মত ভাঁরতের ইংরাঁজ-কর্তৃপক্ষ প্রায়ই এইরূপ বলিয়া থাকেন, 
“এ হিন্দু ব্যাপার,_ইহাতে হস্তক্ষেপ করা দুরে থাক, কড়ে 
আঙ্গুলের অগ্রভাগটি পর্যন্ত যেন না দেওয়া হয়।” কিন্ত 
১৮২৯ খুষ্টাব্দে, উদ্দার রাজনীতির প্রাছুর্ভাৰ হইল) ইহাই 
তাঁরতের পরম সৌভাগ্য । যে পরিবারে সতীদাহ হইবে 
সেই পরিবার এবং যাহারা ইহাতে সাহায্য করিবে সেই 
সব লোক দণ্ডিত হইবে, সেই সময়ে এইরূপ আইন 
জারী হইল। কিন্ত লোকে ইহার প্রতিরোধী হইল। 
বিশেষত আঁমি পূর্বেই বলিয়াছি, যে বলিদানের পাত্র, 
সে নিজেই ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল )--এই 
আইনের দ্বারা বীরত্বের দুর্লভ অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইবে বলিয়া সে দুঃখিত হইল। 

একজন ইংরাঁজ রাজপুরুষ যে একটি অদ্ভূত ঘটনার 
বিবরণ দিয়াছেন, তাহা! হইতেই আমার কথা সগ্রমাণ 
হইবে £--“মঙ্গলবার ২৪শে নবেষ্বর ১৮২৯, এই গ্রাদেশের 
কোন সন্রাস্ত বর্ধিষু ব্রা্মণ-পরিবার হইতে একটা দরখাস্ত 
পাইলাম। আজই প্রাতে উমেদ সিং উপাধ্যায় নর্শ্দাতীরে 
মরিয়াছে; তাহার বৃদ্ধা পত্থী, তাহার সহিত চিতারোহণ 
করিবার অনুমতি চীয়। * * * আমি ভয় দেখাইলাম, 
যে কেহ সতীদাহে সাহাষ্য করিবে সে দণ্ডিত হইবে * * * 
কিন্ত সেই রমণী ,অল্নজল স্পর্শ না করিয়া! নদীতীরেই বসিয়া 
রহিল। তাঁহার পরদিন, তাহার মৃতদেহ ভন্মসাৎ হইল, 
সভীদাহ দেখিবার জন্ত এই চিতার সম্মুখে অনেক লোক 
. আসিয়া: জমিয়াছে। তখন লেই বৃদ্ধা রমণী, নর্া্া-নদী- 


সমসাময়িক ভারত | 


পা 


গর্ভোখিত একটি নগ  শৈলের উপর বসিয়া আছে পানাহার 
পরিত্যাগ করিয়াছে; দিনমানে প্রথর সুর্যের উত্তাপ, 
রাত্রিকালে উতৎ্কট শীত-_সমন্তই সহা করিতেছে । তাহার 
স্কন্ধে শুধু একথানি পাত্লা কাপড়। তাহার মনের সন্বল্ 
শীপ্ধ কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য, মাথায় একটা লাল 
মোটা পাগৃড়ী (ধাপ!) বাধিল। এবং তাহার হাতের বলয় 
ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইহাতে করিয়া! সে তাহার জাঁতিকুল 
হইতে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইল-_সংসারের সম্বন্ধে 
ইহা! একপ্রকার মৃত্যু বলিলেই হয়। ইহার পরেও সে 
যদি বীচিতে ইচ্ছা করে, সে আর ঘরে ফিরিয়া যাইতে 
পারবে না। সে বলিয়৷ উঠিল ঃ--"আমার আত্মা উমেদ 
সিং উপাধ্যায়ের সহিত রাঁহয়াছে; এবং আমার তন্ম 
উহারই ভন্মের সহিত এই খানে মিশ্রিত হইবে । : বিবাহু- 
বেদিকার নীচে আমাদের উভয়ের ভম্ম একসঙ্গে মিশিয়াছে, 
_আঘমি যেন দিব্যচক্ষে দোখতে পাইতেছি।” এই কৃথা- 
গুলি এরূপ স্বরে বলিয়াছিল, এবং দেই সময়ে তাহার 
এরূপ একটা মুখের ভাব হইয়াছিল যে সেই দৃশ্তটি আমার 
মনে এখনও আঙ্কত হইয়া রহিয়াছে ।” রাজপুরুষ 
মৈত্র ভয় দেখাইয়া তাহাকে ফিরাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা 
করলেন। , সে মৃদু হাসিয়৷ বলিল, “আমার নাড়ী অনেক- 
ক্ষণ হইল নিষ্পন্দ হইয়াছে, আমার আত্মা দেহ হইতে 
প্রস্থান করিয়াছে; এখন একটু ভূমিথ্ড ছাড়া আর আমার 
কিছুই নাই ;--সেই খানে আমার পতির ভম্মের সহিত 
আমার ভন্ম মিশাইব। অগ্নিদাহে আমার কোন কষ্ট 
হইবে না; তার যা্দ প্রমাণ চাও, তবে একটু আগুন 
জালাও; এ আগুনে আমার হাত পুড়িবে, অথচ আমার 
একটুও কষ্ট হইবে ন1” * * * বাস্তবিকই তাহার নাড়ীর ' 
স্পন্দন আর জান! যাইতেছিল না। * * * 

“অবশেষে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমি অনুমতি 
পাঠায়! দিলাম_-সে সন্তষ্ট হইল। তিন ঘটিকার পূর্ষেই 
নানের অনুষ্ঠান শেষ হইল। * ** স্নানের পর একটা 
পান চাহিল) পান চিবাইয়৷ উঠিয়া দাড়াইল) এবং এক- 


হম্ত তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্কন্ধে এবং অপর হস্ত তাহার 


্রাতুক্ুত্ের স্বন্ধে স্থাপন করিয়া, ধীরে ধীরে চিতান্মির 
দিকে অগ্রসর হইল। আমি শান্ত্রি পাহাঁর! রাখিয়াছিলাম। 





[লে উঠবামাজ চিতায় আগুন দেওয়া হইল; চিতা তখনই 
প্রজ্বলিত হুইল। চিতা প্রায় দেড়-শ গজ দূরে ছিল। 
সে প্রশান্ত ভাবে, হ্ৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং 
একবার থামিয়া আকাশের দিকে নেত্রপাত করিয়া বলিল, 
শ্নাথ! উহারা কেন আমাকে পাঁচ দিন তোম! হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল ?* যেখানে শান্তির পাহারা ছিল, 
সেই খানে আসিয়৷ পৌছিলে, যাদ্দের কাধের উপর ভর 
দিয়া চলিতেছিল সেই আত্মীয়ের সেই খানে দীড়াঈল। 
* * * বৃদ্ধা চিতাকে প্রদক্ষিণ করিল, তাহার পর একবার 
থামিল, এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, কতকগুলি 
ফুল আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর, শাস্ত- 
ভাবে ও দুর়চিত্তে চিতারোহণ করিয়া অনলের মধ্যস্থলে 
প্রবেশ করিল। এবং পিছনে ঠেসান দরিয়া বসিয়া অনলে 
দগ্ধ হইতে লাগিল। মুখ হইতে একটি হাহুতাশ-বাক্য 
বাহির হইল না যন্ত্রণার কোন চিহুমাত্র প্রকাশ করিল 
না। *** তার আত্মীয় স্বজনের প্রতি অন্তায় করা 
হইবে যদি এ কথা আমি না বলি যে তাহারা এ কাজ 
হইতে বিধবাকে বিরত করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা 
করিয়াছিল।” 

কিন্ত এ কথাও এখানে বলা আবশ্তক, অন্ত সকল 
পরিবারেরই যে এই পরিবারের মত ব্যবহার তাহ! নহে। 
চূড়ান্ত মুহূর্তে কত দতী এই অনুষ্ঠান হইতে পরাম্মুখ হয়! 
কিন্ত তাহাদের আত্মীয় স্বজন ইচ্ছাপূর্বক মাদক সেবন 


করিয়া উন্মত্ত হুইয়! তাহাদিগকে চিতা স্থানে লইয়া যায়. 


এবং অনলে নিক্ষেপ করিবার জন্ত তাহাদিগকে “ঘিরিয়া 
থাকে। " 

সহমরণ প্রথ। রহিত করা কাজটা ভাল সন্দেহ নাই। 
কিন্তু একটা দয়ার কাজে ইংরাঞ্জ সরকারের অনুরাগ 
আকর্মণ করা-_সে কাজটা আরও ভাল। কিন্তু এইখানেই 
ফি বিধবার সমস্ত কষ্টের অবসান হুইল? তাহার অন্ত 
আনুসঙ্গিক কষ্ট নিবারণের উপায় কি? সরকার হিন্দু- 
বিধবাকে সহমরণ হইতে রক্ষা করায় হিন্দুসমাজ ও হিন্দ- 
পরিবার ইহার প্রতিশোধ লইল। অপরাধী সাবস্ত হইয়া, 
অভিশপ্ত হইয়া, কলক্ষিত. হইয়া, অপর্ধ্যাপ্ড তিরগ্কার ও 
উৎপীড়নে মর্দদাহত হইয়া, গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ছাড়! 


"বালী । 


টি 


[বিসস্বাগ। 


+হল শি পি ১০০০ সাপ গণি 


কিংবা বসতাবৃতি অবলম্বন গুজে ছাড় হতভাগ্য বিধবার 
আর কোন উপায় রহিল না। পাঁচ বৎসরের বিধবা 
হউক, ত্রিশ বৎসরের বিধবাই হউক, বাস্তবিক বিধবাই 
হউক, বা নামমাত্র বিধবাই হউক-_তাহার পুনর্বিবাহ 
নিষিদ্ধ। সে জন্মের মত বিধবা ! 

১৮৫৬ খৃষ্টাবে, বিধব বিবাহ সন্বন্ধে বঙ্গভাষায় একখানি 
পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাহা গ্রন্থকার , বিদ্যাসাগর । 
উপদেশের সহিত দৃষ্টাস্ত মিলিত করিবার জন্য, তিনি গ্রকটি 
বিধবার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ দেন। এই পুস্তক 
প্রকাশ, সেই সময়কার একট! বিশেষ ঘটনা । প্রথম 
মুদ্রাঙ্কনের ছুই হাজার খণ্ড এক সপ্তাহের মধ্যেই নিঃশেধিত 
হয়। যে দেশে অণুপরিমাণ লোক পড়িতে পারে, সে দেশের 
পক্ষে ইহা কম কথা নহে! ইহার তুলনায় শাস্তশিষ্ট ব্রাহ্মণ- 
দের উদ্ভানে গরুর হাড় নিক্ষেপ করাও কম নিন্দার বিষয়। 
তাতে আবার বিদ্যাসাগর শীল্্বচনের দ্বারা তাহার মতের 
পোষকতা৷ করিয়াছিলেন, ইহ! আরও ধুষ্টতার কথা । তিন 
দেখাইয়াছেন, পরাশর বিধবা-বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। 
উত্তরকালে যে সব নিষেধ বচন শঠতাপুর্বক শাস্ত্রের মধ্যে 
প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহথ 
হইতে পারে না। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে, ইংরাজ সরকার, 
আইনের দ্বারা বিধবার বিবাহ বৈধ করিয়া দিতে সম্মত 
হইলেন। কিন্ত আইন-কান্গুন এ স্থলে নিক্ষল) কেন না, 
মহাপ্রভাবশালী বর্ণভেদ প্রথা, রাজবিধির আশ্রিত বিধবাকে 
জাত্চ্যিত করিল, সর্ব প্রকার স্বত্বাধিকার হইতে সে বঞ্চিত 
এই রূপ ঘোষণা করিল। এক দিকে আইনের অনুমোদন, 
আর একদিকে হিন্দুসমাজের নামঞ্জুর ! হিন্দুসমাজের মতে 
ইহা বিবাহ নহে, ইহা নিছক বেস্তাপরিগ্রহ । * 

বিদ্যাসাগরের হস্তদ্থলিত পতাকাটি বোস্বায়ের সংবাদপত্র 
প্রকাশক পার্সি ম্যালাবারী আবার তুলিয়া লইলেন। 
সমিতির পর সমিতি, মন্ত্রণা সভার পর মন্্রণা সভার বদ্দোব্স্ত 
করিয়া তিনি তাহার জলস্ত বাণীকে, পুরাতন হিনুস্থানের : 
হৃদয়দেশে--এমন কি, গ্রতিবাদীদিগের, মধ্যেও নয়া , 
গেলেন। লোকমতকে আন্দোলিত করা-_আইিনের" সায়া 
ইংরাজ লরকারকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে, শরবত 
করাই তাহার উদ্েস্ত।... . প্রার্থনার ১৮৫৬. 





রথ সংখ্যা। ] 


খুঠাবে যে বিধবাবিবাঁহের আইন জারী হ' হয়, , সেই আইন রা 
ভাবে সংশোধন করা তিনি আবশ্তঠক মনে করিলেন, যাহাতে 
সেই আইনের বলে পুনর্সিবাহিত! বিধবার স্বত্বাধিকার 
অক্ুপ্ন থাকে । এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক, 
যাহাতে পুনর্ববিবাহিতা বিধবা জাতিচ্যাত হইতে না পারে। 
ম্যালাবারী জাতির বিরুদ্ধে, পরিবারের বিরুদ্ধে আইনের 
আশ্রয় চাহিলেন। ইংরাজ সরকীর মনে করিলেন, এই 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষে তাহাদ্দের কোন গুরুতর 
আপত্তি নাই। কিন্তু কাজে তাহারা কিছুঈ করিলেন না, 
তাহারা বলিলেন,-_-প্যথেষ্ট সখাক লোক যখন ইহার জন্য 
প্রার্থনা করিবে, তখনই আমরা কার্ধো প্রবৃত্ত হইব ।” ইঙ্জ- 
ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কোঁন কাজের পরিচালক বা প্রথম প্রবর্তক 
হইবার অভিমান রাখেন না-তীহারা শুধু লোকমতের 
অনুসরণ করেন। 

সংস্কার কার্ো উংরাঁজ-সরকার নিশ্চয়ই বহুকাল অপেক্ষা 
করিয়া থাকিবেন। কেন না, এদেশে, লোৌকমত বড়ই 
মন্থরগামী । চিরপ্রথ! ও চির সংস্কারের প্রভাবে এখানকার 
অধিকসংখ্যক লোঁকই বিধবাঁবিবাহের * বিরোধী পক্ষ। 
পক্ষান্তরে যাহারা সংস্কারকার্যে সাহসপূর্বক সর্বাপেক্ষা 
অগ্রসর তাহারা সমাজবিপ্রবকারী। কংগ্রেসের সংস্কারক 
দল কি চাহেন? সামাজিক-মন্ত্রণা-পরিষত এখন কি চাহেন ? 
পতিকে না জানিয়াও পতি-বিয়োগে যাহাদিগকে চিরজীবন 
শোক-চিহ্ব ধারণ করিতে হয় কেবল সেই বাল-বিধবাদের 
বিবাহ যাহাতে অনুমোদিত হয়--তীহারা! শুধু ইহাই চাহেন। 
' পাঁতিত্রত্যধর্ম সম্বদ্ধে কি অপূর্ব ধারণ! ! কিন্তু সব কথ! 
এখানে বলা আবশ্তক এ স্থলে ধর্মের সহিত মানব স্বার্থ 
জড়িত। বিধবারাও যদি বিবাহের প্রার্থী হয়, তাহা হইলে 
এ দেশে যত না গ্রাহক তাহ! অপেক্ষা মালের আমদানী 
বেশী হইয়া পড়ে। বর্তমান অবস্থায়, বিবাহ- বাজারে 
কুমারীদের পুরাপূরী লাভ । 

বাল্যবিবাহই যত অনিষ্টের মূল। কোন পরিবারের 
কোলের শিশুরও বিবাহ দেওয়া হয়-ইহাতে নিজের 
সুখ-নুবিধা ছাড়া আব কাহারও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য কর! 
হয় না। এই স্থলে পারিবারিক স্বার্থ ই সর্বোপরি গ্রভৃত্ব 
করে। পরিষারের কর্তৃপক্ষ আপনার ইচ্ছা অনুসারে, 


সমসাময়িক ভারত । 


চি 


আপনার স্বার্থ জিনা যেমন ন একদিকে ন নবজাত কা 
সস্তানকে হত্যা করেন, বিধবাকে চিতানলে দগ্ধ করেন, 
সেইরূপ বালিকারও বিবাহ দিয়া থাকেন। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ১৮৯১ খ্রষ্টাব্বের আদমনুমারির 
হিসাব-অস্ক, নীরব জলস্ত ভাষায় সমস্ত গৃ় কথা প্রকাশ 
করিয়াছে। দশ বৎসরের কম বয়সের ২০ লক্ষ বিবাহিতা! 
বালিকা; তন্মধ্যে ৬২,০০৯ বালিকা বিধবা হয়। ৫ বৎসরের 
কম বয়সের ৫০১৯ পুং-শিশুর বিবাহ হয়। এইসব অপরিপক 
বিবাহের পরিণাম অতীব বীভৎস। আমরা দেখিয়াছি 
কতক সংখ্যক ক্ষুদ্র বালিকা চিরবৈধব্য ভোগ করে এবং 
আর কতকগুলির জন্ত আইনসঙ্গত বলাৎকার নির্দিষ্ট! 
আকৃবর অপরিপৰ পাত্রের বিবাহ নিষেধ করিয়াছিলেন। 
হিন্দুধর্মের বক্ষের মধ্যেই, সথসংস্কত ধর্মসম্প্রদায়সকল বাকা 
ও দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার বিষময় পরিণামের কথা প্রচার 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে রামমোহন রায় যে 
ব্রাহ্মদমাজ সংস্কাপন করেন এবং যেখানে রামমোহন রায়ের 
অস্তরগত মূল-তাঁবটি বহুকাল যাবৎ অক্প্ন ছিল, সেই 
্রাহ্মদমাজের চেষ্টায়, বিবাহ-যোগ্য বয়সের নিয়তম সীমা, 
পুরুষের জন্য ১৮ বৎসর ও স্ত্রীলোকের জন্ত ১৪ বৎসর 
নির্ধারিত হইলু। এস্‌ মেন্‌ সাহেব এই আইনের পাঙুলিপ 
ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। এই ছুঃসাহসিক উন্নতি- 
সাধক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 'প্রাচীন সম্প্রদায় হইতে তীব্র 
প্রতিবাদ সমুখিত হইল। এই প্রতিবাদে সরকার বাহাছুর 
আবার একটু পিছাইয়া গেলেন। এই আইন ক্রা্গদের 
মধ্যেই বদ্ধ রহিল। কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে একটি নববিবাহিতা 
বালিকা, তাহার নির্লজ্জ পতির হস্তে অকালে সমপ্পিতি হওয়ায়, 
বলাৎকারের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্ত্রীম্বত্বসমর্থক 
ম্যালাবারি, এই কলম্ককাহিনী চারিদিকে খুব ধ্বনিত প্রতি- 
ধ্বনিত করিয়া ভূলিলেন। ১৮৯২ ্রীষ্টাৰের জাতীয় মন্ত্রণা-সতা, 
বালিকার বিবাহ-যোগ্য বয়সের নিম্নতম সীমার বৃদ্ধি করিবার 
জন্য প্রার্থী হইলেন। সাধারণের ধর্মজ্ঞান এইবার মন্্লাহত 
হওয়ায়, ইংরাজ সরকার বাধ্য হুইয়! বিবাহের চরম-পরিণতির' 
নিয়্তম সীম! বাড়াইয়া দ্বাদশবর্ষ নির্ধারিত করিলেন। 

চতুর্দশ সামাজিক মন্ত্রণাসভা-_যাহার অধিবেশনে ১৯০০ 
ীষ্টাবে ডিসেম্বরের শেষে আমি উপস্থিত ছিলাম-_সেই 
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দা, লমাজসংক্ারের রি প্রথম টো প্রস্তড করেন, 


হাত মাহি উর প্রধান ভিতি- প্রথার” বলিয়া 


পিক পাব সমিবেশিত হয়। প্রীলোককে যে বিজতা- 
শিক্ষা দিতে হইবে একথা এযাবৎফাল কাহারও মনে উদগ্ব 
হয়ঙাই। আজও পর্যন্ত লোকের মধ্যে অর্থ শতকরা 
মায় লৈখাঁপড়া জানে। তাই, কোন হিন্দু গৃহের গৃহিণী, 
যিশলিংঈ্চল বিষয়েই অজ্ঞ, এবং ধাহার দীক্ষাগ্ুরুও তাহারই 
মত অগা, অন্ত, নিয় পদরীর একজন ত্রাঙ্মণ,__সেই গৃহিমীর, 
নিকট, বাহ! ব্ছু একটু নূতন, তাহাই বিভীষিকাময়, সামান্ত 
যে কোর গরিবর্তন তাহাই নাস্তিকতার সামিল। মনত" 
সভার সষ্তাপতি, সেই সব লৌকিক ও পারমার্থিক সভা- 
সমিতির শ্রুতি অভিনদ্ধন প্রকাশ করিয়াছেন ধাহারা 
. বাগিকাদের অন্ত বিগ্তালয় ও বিধবাদের জন্য আশ্রম প্রতিঠিত 
করিয়াছেন । প্রথমেই খুষটধর্ম প্রচারকেরা এই বিষয়ে পথ 
দেখান। 'ধগদেগে: -জ্াঙ্গলমাজ, : প্রথম-পাঠ্যের ও উচ্চি- 
পাঠ্যের বিগ্ভালয় ও. শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষায় স্থাপন করেন। 
সতরীশিক্ষার' জন্ত কলিকাতায় বেশ একটা বর্ধিযু বিদ্যালয় 
আছে; ডিস্ক ওয়াটার বীটন (বেথুন) এই বিস্তালয়ের 
প্রতিষ্ঠাতা, পুরে ইংরাঞ্জ সরকারও ইছার উন্নতিকলে অর্থ 
সাহায্য করেন। ১৮৯৩ খুষ্টাবে এই বিদ্যালয়ের একজন 
ছাএ, বি,এ,-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বোম্বাই নগরে অনেক 
গুলি উতর বিদ্যালয় আছে। পার্সিরাই সেখানে শীর্ষস্থান 
অধিকার, করিয়া আছে। মান্্রাজেও বড় বড় সহর মাত্রেই 
শিক্ষা এ িদতাব আছে। কিন্তু হর্ভাগ্যের বিষয় 
'বিষ্কলিয়সমুহ ' যদিও সকলের জন্তই অবারিত, 

সেখানে ব্রাহ্মণ কন্ঠ ছাড়া অন্ত বরের 0 বড় 
একটা দেখিতে পাওয়া যায়না । 4 

সাধারণের সাক্ষার এই-_বিদবাশিক্ষা আ্ষণের- একদা 
রাঙ্মণেরই স্থা্্য।, রণ অন্টের হইয়া জ্লানাহুশীগন 
করিখে, চি করিবে। খাসি ফলিক্ষা'তায় বালিক! বিস্ভালয়ে 








প্রবেশ করিহার় ু্লড টা ৪ রিফার রা হইয়াছিলাম। 
বালিকারা সবাই উচ্চ ধর্ণের 1 উতর অর্জন রং, রা 
কৌকৃড়া চুল, সৌর নাক দক্ষিণ হার শি আ 


বলিয়া ভ্রম হইতে পারৈ। বি কঁধের দে উজ্জন, 
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দীর্ঘায়ত চক্ষু নহে, তে তাঁহার্ষেযই মত করালো চুল।" 





. যাইতে হইবে।” 


একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাঁম ;_ 
ভাল ভাল বা আছে টা ১.০ ৃ 
. আমাদের গেইপা নর্থ রি 3৬ 


-প্রযাসী। [৭ম ভাগ 
৯ পিসি ৪ উওর লিখিত উপর বিপিন বলা তা সি 

বিস্তালয়ের ঞ নি তি ইজ) কত, অন গণিত। 

দিদির ॥ ॥ পছ্মখেয বিষয়, 

$ রী র্পবেই, বালিকার! 


নার 


ই প্রবেশ! করে। কেন না, 
- উহাদের মধ্যে গমেকেই বিবাহিতা । শিক্ষরিজী একটি 
(৮ বৎসরের বালিকাকে দেখাইয়া বলিগপেন। “এই দেখুন, 


এই বালিকার্ট' বেশ বৃদ্িমতী কিন্ত উহার স্বামী আদেশ 
আসিয়াছে আগামী বৎসয়েই বিস্ঞালর ছাড়া কাহার নিকট 
.কলুর বলদের স্বত উহারা একটা 
মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশ্ঠ যদি শ্রীলোফের অবস্থান 
সংস্কার করিতে চাও,--উহাদিগকে পিক্সা দে স্বাধীনতা 
ইচ্ছা উহাদের মনে উদ্রেক কর। কিন্তু ইহার, খূরতিবন্ধক 
এই £-উহাদের .এই বাদে শিখ রগ 
অসম্ভব ্‌ 

রক্ষণশীল গোঁড়া, হা বালিকাকে তের 
শত্রু বলিয়া মনে করে। তাহারা রলে/লে- সকাঙ্েয মেয়ের! 
পাক করিত, স্বামীর ঘর-দংসার, দেখিত, গতর বিগ্রহকে 
সঙ্জিত করিত, এবং অপদেবতাকে ভাড়াইবার, জষ্ট ঘরের 
মেজেতে গোবর লেপন করিত। 'আর.জনিরী ফি'ঢাও? 
ভাল করিয়৷ কথাবার্তা কহিতে। পায়, ধাহাতে চি্ধবিনোদন 
হয় এরূপ. ধরণের কথা বর্দী, স্বানীর জীধনেক।_স্বামীর 
চিন্তাকল্পনার' অংশভাগী হওয়া, সমস, মি. রাজ 
নহে। ইহা নর্ভকীর কার). জাপানে পট কাল 
শগেইশারা করিয়া থাকে ।.. আবি নখ 










।” ব্ড় বড গেশায়ধুি দিকতার, রো 
মস্ত লোকের মুখে-খুখে চলিতে থাকে, গেইনীরী মজি- 
ডখনে করে, এবং গেইপাদের গু স্ৃহীত 
র্‌ হীরা বিবিধ রি না হয় 


উপ 3 








ধর্থসংখ্যা।] . 


পিপল পনপিিলাি সিগনাল 


বিশ্াশক্ষ ছিল কির বিভ্রাট বটে তাই এখানে শিক্ষার 
মর্যাদা কমিয়া গিয়্াছে। : এখানে অজ্ঞতাই “গেরম্ত” রমণীর 
বিশেষ লক্ষণ। 
মনে হইতেছে, আমি একবার কোন গৃহস্থের বৈঠক- 
খানায় একটি হিন্দু মহিলাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি নিজে 
কোন কণা না কহিয়া খুব সলজ্জভাবে তাহার স্বামীর কথ! 
শুনিতেছিলেন। আমি লাহোরের রাষ্ট্রীয় মহাসভায় বক্তার 
মঞ্চে অনেকগুলি মহিলাকে দেখিয়াছিলাম। উহাদের মধ্যে 
একটি মহিলা, পুরুষ শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে সাহসপূর্বক সম্ভাষণ 
করিয়াছিলেন। যে সকল মহিল| অবরোধ হইতে বাঁহির 
হুইয়াছে,_যাহারা ইংরেজীধরণে জীবনযাঞ। নির্ব্বাহ করে, 
যাহারা নানাপ্রকারে আত্মবিনোদন করিয়া থাকে, যাহারা 
নিমন্ত্রিত হইয়! মিত্রগৃহে যাতায়াত করে, নিজের বৈঠকখানায় 
পুরুষ মিত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করে, তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। 
গোৌঁড়। হিন্দুর ভাষায় বলিতে গেলে, অল্প মহিলাই এ রোগে 
আক্রান্ত। প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুর! বলে--যাহাতে জঘন্ত প্রেমের 
দৃশ্ত নকল অতি উজ্জল বর্ণে বর্ণিত এইরূপ নাটক নভেল 
উহার! পাঠ করে। তবু ফরাসী নভেগ এখনও ভারতে 
গ্রাবেশ লাভ করে নাই। জাতীয় ধর্শজ্ঞান যাহার জন্য 
সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে, সেই নভেলগুল! কিরূপ ধরণের 1 
উহাতে হাবভাবের বর্ণনা আছে এইরূপ দোষারোপ কর! 
হয়। তাহাতে প্রসাধনকক্ষের বর্ণনা আছে। আমাদের 
নভেল লেখকেরা এরূপ কক্ষের বর্ণনা করিতে পারিলে ত 
খুবই খুষী হয়। চুড়ান্ত অপরাধ এই £--কতকগুলি মহিলা 
আপনাদের স্বামীর সহিত একত্র বসিয়৷ যুরোপীয় খাদ্য 
আহার করে। অবশ্ঠ ইহার জন্ত তাহারা জাতিচ্যুতি দণ্ডে 
দণ্ডনীয় । 

আমি যখন ভারতের উত্তর প্রদেশে কপুরতলায় ছিলাম, 
সেখানকার কালেজের একজন অধ্যাপক্ক প্রায়ই আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আলিতেন। তিনি লাহোরের বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের পরীক্ষো্তীর্ঘ ছাত্র। .ভিনি' জৈন ধর্ম্ীবলদী। 
জৈন ধর্ম বৌদধধর্থের নিকট আত্মীয়। এই জৈনধর্শটা যে 
কি, কেহই তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কোন 
সুরোপীয়ের সহিত এক সঙ্গে চুরটের ধুমপান করা নিষিদ্ধ 
নছে, তাই তিনি ইচ্ছাপূর্বক আমার নিকট হইতে একটা 


৯০০০৭ গরিলা 


সামরিক ভারত 
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চট রণ করিবেন । কিন গাথকে চা গান করিতে 
অনুরোধ করায় তিনি নিতান্ত বিব্রত হইয়া! পড়িলেন। তিনি 
আমাদের নারীপুজায় যেরূপ বিম্মিত এমন আর কিছুতে 
নহে। তিনি বলিলেন__-“তোমর! নারীকে কুলঙ্গির মধ্যে 
রাখিয়া দেবতার মত পুজা কর।” আমি বলিলাম-_“না, 
আমরা এসিয়ার লোকের মত নারীকে দাসী জ্ঞান করি না) 
আমাদের সমকক্ষ, আমাদের সঙ্গিনী বলিয়া মনে করি। 
ইহাতে তোমাদের মাতার প্রতি--পত্বীর প্রতি সম্মানের 
অভাব প্রকাশ পায়__উহার্দিগকে পায়ের নীচে রাখ! নিছক 
স্বার্থপরতা বই আর কিছুই নহে।” এই কথায় তিনি 
বশিয়া উঠিলেন,_“আমার স্ত্রী ত কিছুতেই বঞ্চিত নহে; 
তবে কিনা আমার আহার হইয়! গেলে, তিনি আহার 
করিতে পান এই মাত্র। তিনি মনে করেন, স্বামীর আগে 
আহার করিলে, স্বামীর প্রতি অভক্তি প্রকাশ করা হয়। 
আমার স্ত্রী আমার সহিত একত্র আহার করেন না, একত্র 
শয়ন করেন না। স্ত্রীর সহিত সর্বদা একসঙ্গে থাকাটা 
ভাল নহে। স্ত্রী একটা প্রলোভনের সামগ্রী” । তাহার 
পরেও এইরূপ বলিতে লাগিলেন :--*এবিষয়ে আপনাদের 
কিরূপ রীতিনীতি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার 
বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হয়। আমাদের রমণীরা ত সতীত্বের 
আদরশশস্থল। কিন্তু আপনাদের * * * সেরূপ খ্যাতি 
নাই বলিয়াই ত শোন! যায়। অন্ততঃ ইংরাজের মুখে শোন৷ 
যায়, আপনাদের রমণীদের সতীত্ব নাই_-আবার ফরাসীর 
মুখে শোনা যায়, ইংরাজ রমণী আরও খারাপ * * *”। 
তাহার পর আরও একটা! কথা বলিলেন ”-"আমার মনে 
হয় স্ত্রীলোকের শিশুর মত। তার! কাগুজ্ঞানশূন্ত ; হয় ত 
একট! খাদের ধার দিয়! চলিতে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া বসে, 
আরও কত নির্কদ্বিতার কাঙ্জ করে__তাহাদিগকে এমন 
কঠিন ও বুঙ্ম লৌহজাল দিয়! বেষ্টন করা উচিত যে তাহার 
ভিতর দিয়! গলিয়। যাইতে না পারে।” 

সমাজবন্ধনের শুভফল সম্বদ্ধে ভারতের কিছুই শিখিবার 
নাই। সমাজ যে উৎপীড়ন করে, তাহার বিনিময়ে সমাজ 
বর্ণভে্বপ্রথার দ্বারা কতকগুলি উপকারও করিয়া! থাকে। 
কেন না বর্ণতেনপ্রথা, কতকটা সমাজে নীতি রক্ষার দিকে 
প্রভাব প্রকটিত করে) দরিদ্র ও রোগীর সেবাভার গ্রহণ 





সংখ্যা । | 


গস চা, জল রী ঢিল শি সাপ 


পীর্ষে যে পুরাতন পরিখা বর্তমান ছিল, ভাহা এখনও 
সৃষ্ূর্িপৈ বিলুপ্ত হয় নাই। এখানে কোনও নগরতোরণ 
বর্তমান নাই। আধুনিক রাজপথ এখানে আসিয়া প্রাচীর 
ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । এই স্থানের নাম “কাটাগড়।” 
গড় কাটিয়া রাজপথ নির্শাণ করিবার সময় হইতে এই নাম 
প্রচলিত হইয়ছে। এই স্থানে মৃত্প্রাচীরে আরোহণ করিয়া 
গ্রামাপথ ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে ভাগীরঘী পথ্যন্ত গমন 
করিলে, যেস্থান প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহার নাম,_”পাতাল- 
চত্ী”।. অবস্থান দেখিলে মনে হয়,_এই পর্য্যস্তই লক্ষণা- 
বীর দক্ষিণ সীমা । ইহার দক্ষিণে যে নগরোপকণ্ঠ বর্তমান 
ছিল, পাঠানশাসন সময়ে তাহাই রাজধানীতে পরিণত 
হইয়াছিল। পকাটাগড়* নূতন পুরাতন উভয় নগরের 
'সন্িস্থল। ইহার অদুরে-_পশ্চিমদিকে-_প্টাদদ্বার” নামক 
নগরতোরণ;_ লোকে সেই নগরতোরণ দিয়া উভয়নগরে 
যাতায়াত করিত। এখন উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণাংশে গমন 
করিতে হইলে, সকলেই প্রচলিত রাজপথের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়৷ থাকেন। সুতরাং “পাতালচণ্ডী” এবং *চীদদ্বার* 
পর্ধ্যটকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে ন]। 

-. শকাটাগড়” ছাড়িয়া! ক্রমাগত দক্ষিণা ভিমুখে অগ্রসর 
হুইলে, আবার একটি পূর্বব পশ্চিমে দীর্ঘ মৃত্প্রাচীর দেখিতে 
পাওয়া যায়। এখানে “কোতুয়ালীন্বার” নামক নগরতোরণ 
বর্থমান আছে। তাহার ভিতর দিয়া পুরাতন রাজপথ 
ব্র্লিত ছিল। এখানে আসিয়া আধুনিক রাজপথ পুরাতন 
স্থাদপথের সহিত মিশিয় গিয়াছে। ইহার দক্ষিণে নগরো- 
এক )তাহার নাম ফিরোজপুর। উত্তরে প্চীদদ্বার,* 
ঙ্গিণে কোতুয়ালীবার, পূর্বে মুৎ্প্রাচীর, পশ্চিমে ভাগীরতী,_ 
এই চ়ঃসীযায় মধ্যে পাঠান রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল 
খাখন “গৌড়” বলিতে মালদহের লোকে এই স্থানকেই 
খাই দিয়া থাকেন।. ইহার সর্বত্র ছোট বড় অসংখ্য 
খলালিয়। কচিৎ ছই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নিকটে 
এবং দুরে বিজন বন, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে হুলচালনার 
রাত হইয়াছে। এই অংশের উল্লেখযোগ্য দৃশ্ত,--(১) 
বাদী, (২) জামক্ষেলি, ৫) বারছ্য়ারী (৪) গৌড়-হ্ণ 
হা দিনার ৬ ছেটি সাগরদীঘি (৭) ভীতিপাড়। 

টীকা এবং (৯) বতুযানছীয়ার । 







রি গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষ । 
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_ পিয়াসবাড়ী | 

প্রচলিত রাজপথের পূর্ব্ব পার্থে একটি উচ্চভূমির উপর 
এক “ডাক বাঙ্গলা” নির্মিত হইয়াছে তথায় বিশ্রামের 
ব্যবস্থা আছে। সেই বিশ্রীমাগারের পশ্চান্তাগে একটি 
সুন্দর সরোবর। তাহারই নাম “পিয়াস বাড়ী ।% 

পিয়াসবাড়ীর নাম পিয়াসবাড়ী হইল কেন, আবুল্‌ 
ফজল্‌ তাহার এক জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
“এই সরোবরের জল এরূপ বিষাক্ত ছিল ষে পান করিলেই 
মৃত্যু হইত। যাহারা প্রাণদগ্ডাজ্ঞা! প্রাপ্ত হইত, তাহারা 
এখানে কারারুদ্ধ হইত। তাহাদের পক্ষে পিপাসার সময়ে 
এই সরোবরের জল ভিন্ন অন্ত কোন পানীয় লাভের বাবস্থা 
ছিল না। হতভাগার! যতক্ষণ পাঁরিত, পিপাসা সঙ্ব 
করিত )--অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া জল পান 
করিত; এবং মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত। জত্রাট আকৃবর 
এই নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইয়৷ দিয়াছিলেন।, 

এই কাহিনী কতদুর সত্য, এতকাল পরে তাহার 
মীমাংসা করিবার উপায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
মেজর ফ্রাঙ্কলিন্‌ গৌড় পরিদর্শন করিয়া যে সচিত্র গৌড় 
বিবরণী. লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন, তাহাতে এই সরোবরের 
জল “উপাদেয় বলিয়! উল্লিখিত আছে। জল এখনও তক্‌ 
তক্‌ করিতেছে; লোকেও তাহ! ব্যবহার করিয়া থাকে। 
কখন এই সরোঁবরের জল বিষাক্ত বলিয়া পরিচিত থাকিলে, 
লোকে এখনও বিষাক্ত বলিয়! পরিত্যাগ করিত )-_-সাহস 
করিয়! বিষাক্ত জল ব্যবহার করিত না। মহামারীতে অনেক 
সরোবরের জলই বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল $ এখনও অনেক 
সরোবরের জল অস্বাস্থ্যকর । পধ্যর্টকগণ সেই ভয়ে.কোন 
সরোবরের জলই স্পর্শ করেন না। 

পিয়াসবাড়ীর অনতিদুরে আর একটি সরোবর আছে। . 
সেখানে এক ফক্রের “আস্তান1” দেখিতে পাওয়া যায় । 
সরোবরাটি কুস্তীরে পরিপুর্ণ। লোকে কুস্তীরক্কে *সির্জি 
দিয় কাম্যফল লাভ করে, এইরূপ জনশ্রুতি ফকিরকে ও 
কুস্তীরদলকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এই সরোবরতীরে 
অট্রালিকাদি বর্তমান ছিল7--তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া 
রহিয়াছে )--ক্িদ্ধ লেকালে এখানে চিড় তযনতী 
রতি প্যান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে | 


- টা 


সিডি, কল ল সরোবরেই রও আতিগব্য। ব্হৎ 
কু্ীর-_অগংখ্য কুস্তীর__কলে এবং সরোবরতীরে (কখন 
কখন) কুম্তীর ভিন্ন আর কিছু দৌথতে পাওয়া যায় না। 
ফকিরের কুস্তীর পোষ মানিয়া গিয়াছে। থাস্ত লাভের 
'€লাভে এই সকল কুম্তীর ফকিরের আহ্বানে নিকটে অগ্রসর 
হইয়া থাকে। যাহারা কিছুই বিশ্বাস করে না, তাহারাও 
কৌতুক দেখিবার জন্ত খা্যারান করিয়া থাকে । এক সময়ে 
ধনে বাঘ এবং সরোবরে কুস্তীর গড়ের ধবংসাবশেষকে 
“বিভীষিকাময় করিয়! রাখিয়াছিল। শিকারীদিগের চেষ্টায় 
বাত্রভীতি ক্রমেই দূরীভূত হইতেছে। কিন্তু কুস্তীর এখনও 
সরোবরে অনু প্রতাপে আধিপত্য রক্ষা করিতেছে । 
_. রামকেলী। 

. পিয়াসবাড়ীর নিকট একটি গ্রাম্যপথ পশ্চিম দিক হইতে 
আলিয়! প্রচলিত রাজপথের সহিত মিলিত হইয়াছে । এই 
গ্রাম্যপথ 'বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি সুপরিচিত পুণ্যপথ । 
এই' পথের. পার্থে রামকেলি গ্রাম। তথায় জ্যৈষ্ঠ মাসের 
সংক্রান্তি উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে মেলা বসিয়া থাকে। এই 
মেলা বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। ইহা একটি পুরাতন 
মেলা রামকেলি গ্রামে হোসেন শাহ বাদশাহের কুবিখ্যাত 
মন্ত্রী "ববির থাশ" 'এবং *“সাকর মল্লিক” বাঁ করিতেন। 
ভাহার! ছুই.সহোদর ছিলেন। উভয়েই হিন্দুৎ_সন্বংশজাত, 
স্থুগণ্তিত। শাসনকৌশলের জন্ত বাঁদণাহের দরবারে 
ক্কাছারা সর্বোচ্চ পদ্বীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাহারা 
. এখনও বাঙ্গালীর .নিকট স্ুপরিচিত,-_চিরল্মরণীয়। তহা- 
দের প্রন্কত নামু রূপ সনাতন ;-_প্দবির খাশ” ও “সাকর 
মল্লিক” বাদশাহ প্রদত্ত উপাধিমাত্র। রামকেলি গ্রামে 
ইহাদের বাসস্থলীর শেষ স্থৃতিচিহ-_-একটি স্থবৃহৎ সরোবর-_ 

' এখনও বর্তমান আছে। তাহার নাম--পরূপসাগর।” 
বহুকাল পূর্বে বাজালী ভক্তসমাজ “রূপসাগরের” ঘাট 
বাধার দিরাছিলেন। তাহ! আবার ভা্গিয়া পড়িতেছে। 
:.: 'কামিকেলির কল কথাই রূপসাগরের কথা । বাদশাহের 
লিগ মনতিযুগল রূপসাগরে ডূবিয়া গিয়াছিলেন। . তাহার 
নাষ রাংসার-লাগঞ়। খশথর্য, পদমর্ধ্যাদা, রাজভজি মোহজাল 
বিশ্কাত করিয়! ভ্রাত্যুগলকে রাজবরবারের দূপসাগরে ঘিরিয়া 
দাদিযাছিস। কখন গৌঁড়ীগ সাজ সার এব স্ধালাগরের 


1১7, লীশিতলী 


. প্রবাসী. 
সুজ উঠিযাছিল। প্রীক চিত তাঁহার 


[ গ ভাগ 


সিন শাসন, হারান 


কথা গ্রচার করিবার জন্ত হরিনামামৃতরসে গ্রাম নগর লি 
করিতে করিতে রামকেলিতে উপনীত হুইয়াছিলেন। তিনি 
এখানে আসিয়া একটি কেলিকদত্বমূলে আসন গ্রহণ করেন । 
স্বৃতিচিন্ন রক্ষার জন্ঠ বৃক্ষমূলে একটি ইষ্টকবেদিকা নির্দিত 
হইয়াছিল; তাহাও কালক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। 
সেখানে বসিয়।, মহাপ্রভুর মুখে প্রকৃত রূপসাগরের কথা 
শুনিয়া, রূপননাতন চিরজীবনের জন্ত তাহাতে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিলেন। তাহারা সংসারত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্বাবনধামে 
চিরপ্রস্থান করিলে, তাহাদের পুণ্যাশ্রম বৈষণবসমাজের প্রধান 
শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাহাদের লেখনী ব্ৈধব-সাহিত্য 
রচনায় নৃতন আবেগ উপস্থিত করে ;_-তাহাদের আবর্প- 
জীবন ভক্তসমাজে নবজীবন সঙ্ারিত করিয়া দেয়। এখন 
তাহার কথ! বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে । যে আত এইরূপে 
ভারতব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রামকেলি গ্রামই তাহার 
পুণ্য প্রশ্রবণ। তাহার ধুলিধৃুসরিত গ্রাম্যপথে,_কেলি-. 
কদগ্ষমূলে, _রূপসাগর তটে,__অদ্যাপি কত ভক্ত সাষ্টাঙ্গে 
প্রণিপাত করিয়া, নামসংকীর্ভনে বনভূমি মুখরিত করিয়! 
থাকেন। এখনও রামকেলির ্শ্রীপাট” রক্ষার জন্য বৈষ্ণব- 
গণ এখানে বাস করিতেছেন। কিন্তু রামকেলির বাহ্দৃ্ত 
শ্রীহীন হইয়! পড়িয়াছে ! 
| বারছুয়ারী। | 

রামকেলির অনতিদুরে “বারছুয়ারী” নামক স্ুবিখ্যাত 
অষ্রালিকার ধ্বংসাবশেষ। তাহার পূর্বদিকে একটি বৃহৎ 
প্রা্গণ,_উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ববদিক হইতে প্রাজণে প্রবেশ 
করিবার জন্ত তিনটি তোরণ দ্বার। পূর্ব তোরণ দ্বারের, 
সম্থুথে এক নুবৃহৎ সরোবর। তাহা এখন জলজ লতাঞালে 
সমাচ্ছনন হইয়া পড়িয়াছে। তোরণ দ্বারের ভগ্নদশা, বার-. 
ছয়ারীর ভগ্নদশ1, তিস্তিডীবৃক্ষের অক্ষুণ্ন প্রতাপে এই স্থানকে. 
বিজনবনে পরিণত করিয়াছিল। কতকাল এই স্ভাৰে 
কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ইন করা যায় না। এখন আবার 
জীর্ণ সংস্কার আরন্ধ হইয়াছে ।. ১8 - 

বারছয়ারী একটি “্ভুমা মস্বেদ*। কিন টিকে ভি 
তোরণ দ্বার দিয়া সহজ সহজ উপাপক বিছ্ৃত প্রাঙ্গণে লনাযেতে 
হইভ। এগাণর লুপ মস্জেব-*.৮৮" রুট বীর. 








1 


তি 


বার ছুয়ারী-_ সম্মুখ 


জদ। 


৯. 


তাতিপাড়ার মস্ত 








রথ সংখ্যা । রর 


ফট শ্রহ, ৪০ রে উদ উত্প হকদিণ বধ রিট 
.প্রকোষ্ঠে বিভক্ত,__তাহার উপর ৪৪ গম্জ নির্মিত হইয়া 
ছিল।, ছয়টি মিনার এই মস্জেদের শোভা বর্ধন করিত। 
সম্মুথের একাদশ প্রবেশ দ্বার অদ্যাপি বর্তমান আছে । এখন 
একটি কক্ষের, একাদশ গন্ুজের, এবং একাদশ প্রবেশ দ্বারের 
জীর্সংস্কার সাধিত হইয়াছে । সুতরাং সুখ হইতে দেখিলে, 
পূর্বাবস্থার আভাস প্রাপ্ত ভওয়া যাঁয়। প্রাঙ্গণে আর 
বৃক্ষলতার প্রাদুর্ভাব নাই,-তোরণ দ্বারও পুনর্গঠিত 
হঈতেছে,-_ছুই চারিটি তিস্ভিড়ীবৃক্ষ ভিন্ন দৃষ্টিপথের অবরোধ- 
জনক ব্নজঙ্গল তিরোচিত হটয়াছে। 

ইঙ্াতে* বাদশাহের নমাজের স্থান ছিল। তাহাতে 
প্রবেশ করিবার জন্য স্বতন্ত্র গ্রবেশ কক্ষও দেখিতে পাওয়! 
যাইত। মস্জেদের ফলকলিপি বর্তমান নাই। মেজর 
ফ্রাঙ্কলিন ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে রাজকার্ধো লিপ্ত থাঁকি- 
বার সময়ে রাজমহুল হইতে গৌড় পর্যন্ত পরিদর্শন করিয়া! যে 
সচিত্র বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বিলাতে 
সুরক্ষিত আছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়! যায়, তখন 
পর্য্স্তও এই মস্জেদের ফলকলিপি স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল । 
১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ বাদশাহের পুত্র নসরিৎ শাহ 
বাদশাহের উদেঘাগে এই বিচিত্র উপাঁসন! মন্দির নির্মিত হয়। 

বারছুয়ারী বৃহৎ এবং সুন্দর । উহা সেই জন্যই স্থুবি- 
খ্যাত। সম্ুখের যে কক্ষটির জীর্ণসংস্কার সমাপ্ত হইয়াছে, 
তাহা গ্রথম কক্ষ-_বারান্দা মাত্র। তাহার উত্তর দক্ষিণে 
ছুইটি দ্বার। সকল দ্বারই খিলানযুক্ত। উত্তর দিকের 
দ্বারের সম্মুখে দীড়াইয়া দক্ষিণাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলে, 
গঠনগৌরবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া ষায়। খিলানের পর 
খিলান,__ ক্রমে দুর হইতে আরও দুরে প্রসারিত বলিয়া, 
এক অপূর্ব -দর্শনমোহে দর্শকচিত্ত অভিভূত করে ;--মনে 
হয়, সন্মুথে এক অন্তহীন দৃশ্তপট সুবিন্যন্ত হইয়া রহিয়াছে। 


ভিতরে বাহিরে__সকল স্থানেই, ইষ্টক গ্রন্তরের কারুকাধ্য . 


চিন্তাকর্ষণ করিতেছে। যাহা! আছে, তাহাতেই, যাহা নাই 
তাঁহার জন্য হৃয়ে মন অব্যক্ত বেদনা ভরে অবসন্ন হইয়া 
পড়ে! সফলের শেষ কক্ষে সমাধ, প্রশ্তরময়__ুন্দর | 
মাখার । উপর হইতে ছাদ ভাল! পড়িয়া গিয়াছে) সুতরাং 
পমাধিগলি ধংলসুখে পতিত হইতেছে। 





২১৭ 


১১ ১৬ দি ৩ পিচ পো তত 


এই সমুচ্চ উপাসনা মন্দির উচ্চভূমির উপর প্রতিঠিত 
বপিয়া, বছদুর হইতে লোকলোচনের আনন্দবর্দন করিত । 
এখন চারিদিকে বিজন বন। নিকটে না আসিলে, বার- 
ছুয়ারী দেখিতে পাঁওয়! যায় না। কিন্তু এখন আর এক 
নৃতন সৌন্দধ্য পরিদর্শকগণকে আনন্দ দান করে। “বার- 
ছয়ারী* কত স্বরণ ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা 
করিতে না পারিয়া, কেহ কেহ ইহাকে পসোনা মস্জেদ”* 
বলিয়া! বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন। 


ফিরোজ-মিনার। 


যে উচ্চ ভূমিথগ্ডের উপর প্বারদুয়ারী” নির্মিত হইয়া. 
ছিল, তাহার পূর্ব পশ্চিম উভয় পার্শে ছুইটি পুরাতন রাজপথ 
বর্তমান ছিল) যাহা উভয় তোরণ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া 
পরস্পরের সহিত মিলিত হইত। এখনও এই উভয় রাঁজ- 
পথের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশ্চিম পার্বের রাজপথ 
ধরিয়া দক্ষিণাতিমুখে অগ্রসর হইলে, অনতিদুরে রাজছুর্গের 
সুবিখ্যাত পদখলদরওয়াজা” দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পূর্ব 
পার্থর রাজপথ ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, অনতি- 
দুরে “ফিরোজ-মিনার” দেখিতে পাওয়া যায়। রাজছুর্গের 
পরিখার বাহিরে এই “মিনার” নির্শিত হইয়াছিল,__ 
ইহার পূর্বদিকে রাজপথ, তাহার পূর্ব্বে সরোবর ;_-পশ্চিমে 
পরিখা, তাহার পশ্চিমে হুর্গপ্রাচীর । 

আশাপীর নামক এক মুসলমান ফকির কিছুকাল এই 
“মিনারে” বাস করিয়াছিলেন । এ কালের লোকে তাহার 
নামেই মিনারের পরিচয় প্রদ্দান করিত। কি উদ্দেস্তে এই 
মিনার বিশ্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্য় করিবার উপায় নাই। 
কেহ বলেন,__-উপাঁসকগণকে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান 
করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মিনার নির্শিত হইয়া থাকিবে। 
যদি তাহাই হয়, তবে এখানে কেন? নিকটে ত কোন 
উপাসনালয় দেখিতে পাওয়া যায় না? নিকটে কেবল 
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রা, মিনারে আরোহণ করিলে, তাহার অভ্যন্তর 
দৃষ্টিগোচর হয়। 

ইহ! বরং প্রহরিমন্দির বলিয়াই প্রতিভাত হয়। উচ্চে 
৮* ফুট, পরিধিতে ৩২ ফুট,--যেমন বৃহৎ, সেইরপ স্থন্দর। 
ইহার একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার, তাহ! বিচির কারুকাধ্য 
খচিত কষ্ণমন্্নরে স্ুরচিত। শীর্যদেশের গম্বুজ ভাঙ্গিয়। 
পড়িয়া গিয়াছে, সোপানাবলী ঝড় বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হইতেছে, 
পর্যযটকগণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইঠ্টকগাত্রে 
আপন নাম খোদ্দিত করিয়। আসিতেছেন। এত দিনের 
পর ইহার আংশিক জীর্ণ সংস্কার আরব হইয়াছে । এই 
মিনারের নিয়স্তর প্রস্তরময়, তাহার উপর ইঠকসজ্জ! । 
প্রস্তরগুলি পূর্ন্বে কোনও দেবমন্দিরের শোভাবর্ধন করিত; 
এখনও তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। 

১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আবিসিনীয় বাদশাহ মালিক ইন্দিল 
এই মিনাঁর নির্মিত করেন বলিয়া ্ট.়ার্টকৃত বাঙ্গালার ইতি- 
হাসে লিখিত আছে। এখন কোনও ফলকলিপি বর্তমান 
নাই; তাহ! এক সময়ে গুয়৷ মালতীর কুঠিতে রক্ষিত ছিল। 
রিয়াজ রচয়িতা গোলাম হোসেন বলেন,_এই মিনার 
হাব্শী নরপতি ফিরোজশাহার কীর্তি,--তাহাই পুরাতত্ববিৎ 
পণ্ডিতগণের 'িদ্ধান্ত। নিরক্ষর কৃষকগণের নিকট ইহা 
একটি “চেরাগদানী” নামে পরিচিত। এখন ইহার নিকটে 
হলকর্ষণ আরন্ধ হইয়াছে । 

তাতিপাড়া। 

মিনার ছাড়ি আরও কিয়্দ,র দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর 
হইলে, পুনরায় আধুনিক রাজপথ প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। 
এই পথের পার্থ একটি পুরাতন মস্জেদের ধ্বংসাবশেষ, 
তাহা এখন তাতিপাড় মস্জেদ বলিয়া! স্থপরিচিত। তাহাতে 
কোনও ফলকলিপি বর্তমান নাই,__-তাহা কোথায় গিয়াছে, 
তাহারও সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না! । নান! তর্কবিতর্কের 
পর অনেকে ইহাকে ১৪৮৭ খুষ্টাবে রচিত বলিয়! ব্যক্ত 
করিয়! গিয়াছেন। 

ইহার নাম *্ভাতিপাড়া মস্জেদ্‌* হইল কেন, তাহাও 
অল্প কৌতুহলের বিষয় নয়। স্থানের নামানুসারে নাম- 
করণ ফ্রিতে হইলে, ইহাকে প্মহাঁজনটোবার মস্জেদ* 
বলিতে হয়। নিকটে তীতিপাড়া বলিয়! কোনও স্থান 


প্রবাসী । 


০০৪ পি গীত 
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দেখিতে পাওয়া বায় না? ইহারও ীর্্কার আর্ত 
হইয়াছে। ইহার ইঞ্টকসজ্জা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
বাহিরে খোদিত ইষ্টকের রচনাপারিপাটা, অভ্যন্তরে. বিচিত্র 
প্রস্তরস্তস্তের অপূর্ব সমাবেশ। - সম্মুের প্রাঙ্গণে অনাবৃত 
স্থানে সমাধিপ্রস্তরের নিয়ে কাহার মৃতদেহ কবর-শায়িত 
হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
লোট্টন মস্জেদ। 

তাতিপাড়া ছাড়িয়া অল্পদুর দক্ষিণে অগ্রসর হইলেই 
ভারতবিখ্যাত লোট্টন মস্জেদ দুষ্টিপথে পতিত হয়। 
ইহা বনকাল বৃক্ষলতাম় সমাচ্ছন্ন ছিল; সম্প্রতি জীর্ণসংস্কার 
আরন্ধ হইবার পর আবার ইহার শোভা স্পষ্টতর হইয়া 
উঠিতেছে। 

ইহার রচনা-পারিপাট্যের বিশেষত্ব আছে। প্রথম 
বিশেষত্ব ইষ্টকসজ্জা। বাহিরের ইষ্টকগুলি নানাবর্ণে সুচিত্রিত 
মস্থণ__চাকৃচিক্যময়-_বর্ণসামঞ্জন্তে চিভ্তাকর্ষক। হরিৎ 
গীত এবং শ্বেতবর্ণের ইষ্টকগুলি এমন সুকৌশলে যথাবিত্তন্ত 
রহিয়াছে যে দেখিলে, বর্ণবাহুল্যে নেত্রজলা উপস্থিত 
হয় না, দেখিয়া দেখিবার আশা পরিতৃপ্ডি লাভ করে ন|। 
কোন্‌ পুরাকালে এ দেশের লোকে ইষ্টকগাত্র স্ুরঞজিত 
করিতে শিখিয়াঁছিল, এখন সে কলানৈপুণ্য কোথায় চলিয়! 
গিয়াছে”__ভাবিলে বিশ্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। 

গঠনকৌশলেরও বিশেষত্বের অভাব নাই। পূর্বদিকে 
৫৮০ ফুট পরিধিযুক্ত সরোবর। তাহার তীরে মস্জেদ,-_. 
তাহাতে আটটি মিনার,_-সকলগুলি জোড়া মিনার। সন্ুথে 
একটি খিলানযুক্ত বারান্দা__৫* ফুট দীর্ঘ, ৩৬ ফুট প্রস্থ, 
৩৫ ফুট উচ্চ,_-তাহা পার হইলেই মূল কক্ষ। তাহা 
৩৬ ফুট দীর্ঘ, ৩৬ ফুট. প্রস্থ-_-উপরে একটি মাত্র প্রকাণ্ড 
গমুজ। পুরাতন কৃষ্মর্দরস্তস্তের উপর গম্ুজের ভারকেন্ত্র 
সুসংস্থাপিত। দেখিলে মনে হয়, এই মস্জেদ বুঝি ই্টক 
প্রস্তরের বিচিত্র স্বপ্রমন্দির ! 

ইহা কাহার কীর্তি, জলশ্রুতি ভিন্ন তাহার অন প্রমাগ 
বর্তমান নাই। লোকে ব্রলে, ইহা! বাদশাহের নর্তকীর 
কীর্ধি--তাহার .নামান্সারেই ইহার নাম, *লোট্টন- 
মস্জেব”। ফলকলিপি ছিল, তাহার শুনতস্থান পড়ি 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] 


'ফ্কাঙ্কলিন যখন এই মস্জেদ পরিদর্শন করেন, তখন 
ইহার ভগ্রদশা) সকল স্থান লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন! তথাপি 
তিনি লিখিয়! গিয়াছেন,--তিনি উত্তর ভারতবর্ষে ইহা 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মন্দির দর্শন করেন নাই।% তাহার বর্ণনা 
পাঠ করিলে, দেখিবার জন্য স্বভাবতই কৌতুহল প্রবল 
হইয়া থাকে। দেখিলে, সে কৌতুহল সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত 
হয়না। যাহা আছে তাহাতে, যাহা নাই তাহার জন্ত 
অব্যক্ত বেদনায় হৃদয় মন অবসন্ন হয়া পড়ে। 


কোতুয়ালী দ্বার । 

লোটন-মুস্জেদের একক্রোশ দক্ষিণে কোতুয়ালী-দ্বার,_ 
নগরের দক্ষিণসীমার প্রহ্রিমন্দির । দ্বারের উভয় পার্খে 
প্রহরিসেনার বাসম্থান ছিল, তাহা এখন ধ্বংসদশায় নিপতিত 
হইয়াছে । খিলানটি ৪* ফুট উচ্চ, তাহার নীচে রাজপথ । 

কোতুয়ালী-দ্বার “র হইতে দেখিতে বৃহৎ এবং স্ন্দর। 
তাহার ভগ্নাবস্থার সহিত বনজঙ্গলের' সামঞ্জস্ত সংস্তাপিত 
হইয়াছে । এই থানে দক্ষিণসীমার মৃত্প্রাচীর। বাহিরে 
নগরোপকঠ,-ভিতরে অনতিদুরে উন্চরপূর্ব কোণে 
*ছোট সাঁগরদীঘি”-_-৩০০* ফুট দীর্ণ, ফুট 
প্রস্থ। ইহার তীরে প্মাদ্রাসার* ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া 
রহিয়াছে,--তাহা! হোসেন শাহার কীর্তি বলিয়! স্থপরিচিত। 

মালদহের ভূতপূর্তব কালেক্টার মিঃ কিং সাহেব এই 
নগরতোরণের অনতিদুরে এক প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। তদন্থুসারে তিনি ৮৬০ হিজরী শকে কোতুয়ালী- 
দ্বার মাহমুদ শাহ বাদশাহ কর্তৃক নির্শিত বলিয়া ব্যক্ত 
করিয়া গিয়াছেন। 


১২০০ 


শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় । 


_ শিপ্পসমিতির প্রবন্ধাবলী। 
উবায়ু-গন্ব-তৈল। 


আমাদের ভারত ফুলময়ী গন্ধরাণী ; ঘনের তৃণ, গুল, লতা; ফুল, কল, 
বীজ; এমন কি ক্ষাষ্ঠ ও জত্ততে পর্যন্ত তাহার সৌগন্ধসম্ভার সঞ্চিত 
রছিয়াছে। আমাদের* দেশে পূর্যে্ব অগ্ুরু চন্দন, ধুপ, ধুনা, টাল, 
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শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলী । 


*২১৯ 


মৃগনাভি, চুয়! প্রভৃতি স্বভাবজ সুগন্ধি সামগ্রী ধ্যঘহৃত হইত। প্রতি 
পুম্পের স্গন্ধকণ। চুনিয়! চুনির! পুঞ্লীভূত করিয়া গ্রহণ করিবায় উপায় 
বোধ হয় মোগল সম্্রাটদিগের বিলাস বি্ডবের একটি শুভময় 
ফল। এক্ষণে আমর! বৈলাতিক মোহে হিতবোধশুন্য হইয়া ছুটিয়াছি ; 
গাজিপুরের গে।লাপজল, :আতর তেল আমাদের আর রুচিরোচন নহে ; 
আতরের মধ্যে আমর! মুগলমানী উগ্রগন্ধ অনুভব করিয়! নাসিক! কুঞ্কিত 
করি; ধেল|, চামেলি, হেনা সথরভিত গন্ধ তৈলে আমর! পাড়াগেয়ে 
জংলী জমিদারের গন্ধ পাই; গোলাপঞ্জলে আমর! মস্তিদ্ধ ধিকৃতির খ্যাংস্থা 
দেখি, যদিও ইহা আমাদেরই প্রতি প্রযুজ্্য হ্যবস্থ(। আমর! ধৈলাতিক 
মোহের আকর্ষণে গোলাপজল ফেলিয়! হোয়াইট রোজ, চেরি ভায়লেট 
ধরিয়াছিলাম ; ধেল।, চামেলি, হেন! ছাড়িয়। ল্যাভেগডার রোজ মেরির 
উগ্রগন্ধে প্রাণ ঢালিয়াছিলাম। এখনে| এই শ্বদেশীপ্রচেষ্টার দিনেই কি 
আমাদের মতি ফিরিয়।ছে-_ধিলাতী এদেন্স ধিলাতী শিশিতে দেশী বলিয়া 
ধ্যবসাদার চাল।ইয়। দিতেছে, আঙ্গর| দিনে ডাকাতি বুঝিয়াও ঘরের 
পানে ফিরিতে ত চাহিতেছি ন|; ধৈলাতিক ন্গন্ধে স্বরভিত কেশতৈলে 
মস্তি প্রতিদিন সিক্ত করিতেছি, মন্তি্ষ বিকার ত” কই ঘুচিতেছে ন|। 
এইবার ঘরে পরে সতর্ক করিতে আরম্ভ করিয়াছি, যদি এখনে! আমাদের 
চৈতন্য হয়। 

ভারতীয় পুরাশালার শিল্পবিভ।গের শীযুক্ত ডেভিড হুপার আমাদের 
দেশের গন্ধ ভাগ্ডারের যে সন্ধান জান।ইয়।ছেন, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে 
প্রধাসার পাঠকদিগের গোর করিবার চেষ্টা করিতেছি। 

উবায়ু-গন্ধ-তৈল (12550160181 0715) ভারতের একটি মহা লাভ- 
জনক পণ্য হইতে পারে। উবাঁধু-গন্ধ-তৈল উগ্র বিচিত্র গন্ধ বিশিঃ্ এবং 
সম্পূর্ণরূপে উবাযু। অনেক উবাবু গন্ধতৈল (যেমন তার্পিণ ) গুধু 
অঙ্গার ও উদ্যানের মিশ্রণ, কোন কোন তৈলে অল্নজানও থাকে। 
অনেক তৈলে তরল উদঙ্গার (11)179021)0:)) সহ কঠিন অগ্নজানিক 
পদার্থ মিশ্রিত থাকে ; এরূপ তেলের তলায় দান! বাধে। উামু-গন্ধ- 
তৈল প্রায়ই উদ্ভিজ্জ এবং পুষ্প (যেমন গোল!প ) পত্র (তুলসী ) ত্বক 
(কমলার খোঁদ1) এবং ফলে (মৌরী ও যৌয়ান প্রভৃতি ) উদ্ভিদের সকল 
অবস্থায় পাওয়। যায়। 

প্রস্তুত প্রণালী নিম্নলিখিত প্রকার ৫ রকম; কিন্তু ভারতে প্রথম 
প্রথাই অনুস্থত হয়। 

(১) উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ চোলাই করা অর্থাৎ গরম জলে ফুটাইয়া ধাপ 
ঘনীভূত করিয়। লঙয্ব!। উবাযু-গন্ধ তৈল জল অপেক্ষা অধিক তাপে 
শ্চ,টত হইলেও জলবাম্পের সহিত তৈলবাপ্প, নিঃস্থতশ্ছ্য়, এবং ঘনীভূত 
হইয়। জল হইতে পৃথক হইয়! পড়ে। চৌলাইকাধ্য আগুণের তাপে 


, করিলে কঠিন পদার্থ সকল পুড়িয়া৷ কয়ল! হইয়! জমাট বাঁধিয়া যার; 


এই অসথবিধা বাম্পতাপ প্রয়োগে নিরাকৃত হইতে পারে। 

(২) যে সকল ফলে তৈলকোঁষ বেশ বড় বড় তাহা চোলাই ন! 
করিয়। স্পঞ্জ ও দস্তগর্ভ যাটির সাহায্যে তৈল সংগৃহীত হইতে গারে। 

(৩) কমল! | অন্য জাতীয় লেবুর খোসায় যথেষ্ট তৈল থাকে ; 
লেবু চপ দিয়! পিষিয়। তৈল বাহির করা যাঁয়। 

(৪) স্নেহ প্রসেক অর্থাৎ পুর্ববাহে, তণ্ডজলে তরলীকৃত উত্ভিজ্ঞ স্নেছে 
পুষ্প মজ্জিত করিয় রাখিলে সেই স্বেছ পদার্থ পুষ্পবাদিত হুইয়! উঠে ঃ 
সেই পুষ্পধাসিত ন্নেহ সথরাসার মিশ্রিত করিয়! :নাড়িয়। লইলে মার 
পৃথক হইয়। পড়ে। 

(৫) সুগন্ধ-শোবণ স্বেছপ্রসেকেরই মত অন্য উপায়। কাচের পাজে 
একত্তর বস! পুষ্পাচ্ছাদিত. করিয়া! দিতে হয়, এবং প্রত্যহ পুরাতন পুষ্প 
হ্দলাইয়। নূতন পুল স্থাপন করিতে হয, এইরপে সেই পুষ্পাচ্ছাদিত হীন 


২২০. রি 
সন্ত পলপসনে্গে ্রাণ প্রাণে জরে তরে পপপপরেমে ধিভোর হই 
পুষ্পবাঁসিত হইয়। উঠে। 

১৯*২-৩ সালে ভারত হইতে ৭,৭০,৮৭২ টাকার গন্ধতৈল বিদেশে 
রপ্তানি হুইয়াছিল। মধ্যভারতই তৃণতৈলের খনি। 

এ দ্বেশের উধাযু-গন্ব-তৈলের মধ্যে রোজ। তৈল সর্ব প্রধান। ইহ! 
রোজা নামক এক প্রকার ভৃণ হইতে পাঁওয়! যায়; এই তৃণ ভারতের 
সর্ধবপ্রদেশে জন্মে । খুব সম্ভব ১৮ শতাব্দীতে খান্দেশের অভ্যুদয়ের সময় 
এই তৈল সেই দেশে প্রথম চোলাই হয়। ১৮২৫ সালে ডাঃ ম্যালসঘেল 
ও ১৮২৭ সালে জে, ফরদীথ সাহেব ইহ! প্রথম যুরোপ-গোচর করেন। 
আগষ্ট মাসের শেষে ইহাতে ফুল আরম্ভ হয় এবং অক্টোবর, নভেম্বরের 
শেষে প্রচুর পুষ্প প্রসঘ করে; সেই সময়ে ইহা হইতে অধিক তৈল 
পাওয়া যায়। ৮* বৎসর পূর্বে যেরূপে চোলাই হইত এখনে। সেই 
প্রথাই প্রচলিত। মৃত্চুন্লীর উপর লোহার হাঁড়িতে গাছ জ্বাল দেওয়া 
হয়। হাঁড়ির বন্ধ মুখের উপর ৫1৬ ফুট লম্বা! ২টা মোজা নল সংযুক্ত 
থাকে ; সেই নল বহিষ়্! ধাপ্প ছুইটা জলনিমজ্জিত তাতপাত্রের মধ্যে 
যায়। ঠাণ্ডা পাত্রে গিয়া বাপ্প জমিয়া তরল হয়। ২৪ ঘণ্টায় ৪ বার 
চোলাই করিয়! /১ সের তেল পাওয়! যাইতে পারে। এক মরন্থমে 
১॥* মণ তৈল পাঁওয়! যায়। খান্দেশ প্রদেশে এই তৈল প্রচুর চোলাই 
হয়। এই তৈল গুণের তারতম্যানুসারে ২১ হইতে ৪১ পাউণ্ড বিক্রয় 
হয়। এই তৃণ সর্বত্র; অল্প মুলধনেই কার্ধ্য বেশ চলে। এই তৈল 
দ্বিষিধ ; এক হরিজ্রাবর্ণ মৃদুগদ্ধ, তাহাকে “মতিয়া” বলে; অন্য কৃষ্ণা 
এবং উগ্র গন্ধী তাহাকে 'সোফিয়।' ঘলে। এই তৈলে কেরোসিন, তাপ্পিণ, 
রেড়ি প্রভৃতি তৈলের ভেজাল দেওয়া সহজ; কিন্তু কয়েক ফৌটা সাদ! 
বলটিং কাঁগজে রাখিয়া তাপ দিলেও যদি ব্লটিং কাঁগজে তেলের দাগ থাঁকিয়! 
যায়, তবেই বুঝ যায় ষে তেলে ভেজাল আছে, কারণ বিশুদ্ধ রোজা 
তৈল উবায়ু, উত্তাপে সমন্তই উবিয়। যাঁয় ও কাগজে দাগ থাকে ন|। 
অন্তান্ত রাসায়নিক পরীক্ষাতেও ধরা পড়ে। এই তৈল যুরোপে গোল!- 
পের আতরের সঙ্গে মিশ্রিত কর! হয়। আরব ও তুকাঁর! ইহ! দ্বারা 
কেশতৈল করে; এবং অস্যবিধ হগন্ধী ও সাবান ব্যবসায়ে ইহ। যথেষ্ট 
ধাবহৃত হয়। ইহার ব্যঘসায় এ দেশে ক্রমশ বর্ধিত হইতেছে । ১৯*৫-৬ 
সালে ২৩৪৩৬ গ্যালন (/৩।%* ছটাকে এক গ্যালন ) তৈল €,৫১,৪২৫) 
টাকায় রপ্তানি হইয়াছে । ইহার উৎপন্ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য ক্রমশঃ 
কমষিতেছে ; কিন্ত অধিক বিক্রয় হইলে এক দিকের ক্ষতি অন্ক দিকে 
পুরণ হইয়া যাইধে। নকল দেশের তৈলের মধ্যে স্পেন দেশের তৈল 
সর্ববাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট ;. তৎসম তৈল আর কোন দেশে এ পধ্যস্ত উৎপন্ন হয় 
নাই। পরিমীণ সম্বন্ধে ভারতের সমকক্ষ আর কোন দেশ নহে। 

তৈলোৎপাদক নেমু-তৃণ ভারতে জন্মে, ইহার স্বাদ ও গন্ধ নেমুর 
মত। ইহা হইতে লোহিতাভ পীতবর্ণ তৈল নিংস্ঠত হয়। এই তৈল 
দক্ষিণভারতে উৎপন্ন হয়, এবং এই ব্যবসায় আধুনিক। ১৮৩২ সালে 
ইহ! ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, জীন| যায়; তৎপূর্ধবের কোন সংবাদ 
জানা যায় 'ন|। ত্রিবান্কুর কোচিনে বৎসরে ছয়মাস ধরিয়া এই ঘাস 
কাচা তাজ! প্রচুর পাওয়া যায়। ইহ হইতেও তৈল চৌলাই করিয়! 
বাহির করিতে হয়। প্রত্যেক চোঁলাইয়ে এক কোয়ার্ট তৈল পাঁওয়। 
যায়; তৎপরিমাণ তৈলের মূল্য প্রায় তিন টাকা। ২৪ ঘণ্টার চোলা ইয়ে 
এক পাঁইট তেল পাওয়! যায়। এই ধ্যবসায় দক্ষিণভারতে ক্রমশঃ পরি- 
চিত হইয়া! বিস্বৃতিলাভ করিতেছে। এক্ষণে ঘন্য খভাবজাত তৃণের 
উপর নির্ভর করিয়! ন| থাকিয়। ভূণ চাঁষের চেষ্ট! চলিতেছে। 

তেল ফিলটার করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট ঘলিয়। পরিগণিত হয়। 
১৯*৫-৬ সালে মাক্জরাজি হইতে উবায়ূ-গন্ধ-তৈল (প্রধানত নেমুতৃণ তৈল ) 


২৬৭৫ গ্যালন ১৫৪১৪১ টাকা গালি হইযাছে।. পূর্ব পূর্ব ঘৎসযে 


প্রবাসী | 


০৯1৯৮০৮৯৯০৭ 


[৭ম ভাগ। 


একা ০৮৭ পাপ ক কা 


তৈল পরিমাণ তিনগুণ অধিক হইলেও লো অধিক তারা ঘটে 
নাই। কেবল ১৯*২-৩ সালে পরিমীণ ৬২৫৮ গ্যালনের মূল্য ২৪২৩১৯, 
টাকা হইয়াছিল । 

এই তৈল নানাধিধ এসেন্স প্রস্তত করিতে ব্যবহৃত হয়। যষন্বীপে 
এই ব্যঘপায় আরম্ভ হইয়াছে । সিঙ্গ পুর, সিংহল, টঙ্ষিন, আফিকা, 
ব্রেজিল, ওয়েষ্ট ইত্ডিজ প্রভৃতি স্থানে অল্প অক করিয়া প্রচলিত হইতেছে । 
ব্যবসায় ক্ষেত্রের ধিস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে যুরোপে ইহার আবশু/কতার বৃদ্ধি 
হইতেছে ; হৃতরাং ভারতের ধ্যধসায়ের ক্ষতি-সম্ভাবন। নাই। 

সিংহলে একরূপ নেমুতৈল প্রচুর উৎপন্ন হয়। ইহাকে (010910118 
011) ঘলে। প্রতি একর জমিতে শীতকালে ৫ হঠতে ১* কোয়া” 
বোতল ও গ্রীত্মকালে ১৬ হইতে ২৭ বোতল তৈল উৎপন্ন হয়। 
হইতে ৫**** একর জমিতে এই তৃণ উৎপন্ন হইতেছে। ইহা নেমূতৃণ 
তৈল অপেক্ষ। অল্পমূল্য ; এজগ্য ইহা! নেমুতৈলে ভেজাল দেওয়। হ্য়। 

তৃণতৈল ব্যতীত চন্দনতৈল ভারতের প্রধান পণা। চনান কাষ্ঠের 
আদর প্রাচ্য প্রতীচযে সমান। মহীশুর রাজো চন্দন প্রচুর জন্মে। 
মহীশুর গবর্ণমেন্ট ইহার তৈল উৎপাদন করিয়। দেশবিদেশে প্রেরণ করেন। 
কাঠ চোলাই করিয়। তৈল বাহির করা হয়। মূল হইতে প্রচুর পরিমাণে 
অতি উৎকৃষ্ট তৈল পাওয়া! যায়। একমণ কাষ্ঠি হইতে কয়েক দিন ধরিয়া 
চোলাই করিয়া ১* আউন্স তেল মিলে । ইহার মূল্য ৮) টাকায় ১ পাঁউও 
(১৬ আউল্স)। নুরোপীয় কারখানায় তৈলের পরিমাণ অধিক ও 
গুণের উৎকর্ষ হয়। 

চন্দন তৈল আতরের আধার (1১৪১০) রূপে বাধহৃত হয়। আতরের 
মধ্যে গোলাপী আতরই উৎকৃষ্ট । ছুই শতাব্দী ধরিয়৷ গাজিপুর গোলাপী 
আতর ও জলের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়। উঠিয়াছে। ১ লক্ষ গোলাপের 
প্রাণের মৌরভটুকু ঘনীভূত হইয়| তিন ডু।ম আতর ব! ১** ধোতল জল 
তৈয়ারি হয়। পারস্ত হইতে প্রতি ঘৎমর ২**** হইতে ৩০*** গ্যালন 
গোলাপজল বোশ্বাই ধন্দরে আমদানি হয়। গোলাপজল দ্বিবিধ 'এক- 
আতিসি' ব একধারের চোলাইপ্রাপ্ত এবং 'দে-আতিসি' ঝা! ছুইবার 
চোলাই করা। মূল্য ২* পাউগড কার্ধার ৪) হইতে ৪॥* টাক।। 

তার্পিণ তৈল চিল পাইনের তৈলাক্ত আঠা হইতে চোলাই প্রাপ্ত 
উবায়ু-গন্ধ-তৈল। ডেরাঁডুন, নৈনিতাঁল, কাঁংড়। প্রভৃতি স্থানে কারখান! 
আছে। প্রতি বংসর সেখানে ২**** গালন তৈল প্রস্তুত হয়, এবং 
সমন্তই দেশেই উধধার্থ, সমরধিভাগে, রেলধিভাগে, রং ও বার্ণিশের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। 

মুক্যালিপ্টাস তৈল নীলগিরি পাহাড়ের প্রধান ব্যবসায়, পণ্য। . 
পূর্বে নীলআঠা গাছ জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হইত। ২* বৎসর পূর্বে 
উহার পাত! উতকামন্দ উদ্ভিজ্জ-উদ্ঠানে প্রথম চোলাই করা হয়। এই 
তৈল সংক্রামক খ্যাধিবীজনাশসক্ষম বলিয়। মহামারির সময় রুমালে 
প্রচুর ব্যবহৃত হয়। 

কর্পরও ঘনীভূত তৈল পদার্থ_ইহা। ভারতে উৎপন্ন করিপার চেষ্টা 
চলিতেছে। ইহা চীন, জাপান হইতে এ দেশে আমদানী হয়। ইহার 
গাছ এদেশের জমির উপযোগী ; কিন্তু কর্প,র প্রসষের উপযুক্ত হইতে 
গাছের ৫* হইতে ১** বৎসর লাগে। এই জগ্য কেহ এই কাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। কিন্তু দেশের ধনবৃদ্ধির অন্য 
ও উত্তরকালে পুত্রপৌত্রাদির অল্নোপায়ের জন্য আপাত স্বার্থ ত্যাগ 
করিয়! উদ্যোগী পুরুষের এই কাধ্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। দশ”্যৎসর 
বয়সের গাছের পাত] হইতে অল্প অল্প কর্প,র সংগ্রহ করা.যাইতে গায়ে । 

“্যমানী তৈল” ও হমানী আরক ভারতে ঘহ পরিচিত ও সর্বন্রজ। 
যোয়ানের তৈল অল্প তাপেও উড়িয়! যায় এবং ভলাম্ব দানা বাধে; সেই 
দানাকে “যোয়ানের ফুল" বলে।  ইহ' খাইনগের সমখন্থাঁ। মধ্যভারতে 


এশা পলপশ৯ শি পিশীশি শি 


৪০৬৪৩ 


শাকিব 


. উপ্রগন্ধী ; চোলাই 


৪র্ঘ লংখ্যা। ] 
থাইসন প্রস্থ হর। করিনি রাত ৮ টাকা। হোরানের 
মত শ্নেহময় বহু ফল আছে; অল্প চেষ্টায় যাহ! হইতে তেল বাহির করিয়! 


ভাসি, 


.লীভযান হওয়া! যাইতে পারে। 


ড/ 17109787567) ০1] গন্ধ ও ওষধিগুণের জন্য আমেরিকায় বিশেষ 
আদৃত। ইহা খুব ধলধান কাঁটাগুনাশক ও শৌধক, আপিসের কাঁলি 
ব| আঠাতে ছু এক ফোটা দিলে কালি বা আঠ! জমিতে পারে না। 
দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি ও অন্যান্ঘ পাহাড়ে এই গাছ জন্মে। চোলাই 
করির়! তেল সহজেই পাওয়। যাঁয়। 

“গর্জন তেল | কাঠিতৈল" আসাম ও ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়। ইহার 
ওষধিগুগ থাকায় এবং বহু দ্রব্য নির্মাণের উপজীব্য বলিয়া ইহার কাটতি 
ক্রমশঃ বাড়িতেছে। | 

এক্ষণে কএকাট দেশীয় সুগন্ষির উল্লোথ করিয়া, প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। সেই সকল সুগন্ধি ইউরোপে আকাঙ্িত; প্রস্তত করিয়! রপ্তানি 
করিতে পারিলে কাটতি নিশ্চিত। অল্প মুলধনেই ব্যবসায় আরম্ভ হইতে 
পারে। মেই স্তকল সুগস্ধ টাটকা উপাদানে প্রস্তুত করা দরকার । 

“চল্পক-পৃপ্পদার” মুরোপে বড় আদৃত এবং ইহার অভাব যথেষ্ট। 
পৃম্পপ্রক্ষ-টিত হইলেই সংগ্রহ করিয়া চোলাই করিতে হয়; কিংবা! সদ্য 
রস্ষুটিত পুষ্প অধিক এক সঙ্গে না পাইলে শ্নেহপ্রসেক ঘা সুগন্ধ 
শোষণ প্রণালীতে পুষ্পসার ক্রমে ক্রমে আহত হইতে পারে। 

“কেয়া-সার” মুরৌপসমাদূত আর একটি সুগন্ধি । কেয়ার স্নিগ্ধ মধুর 
গন্ধ খড় চিত্তপ্রসাদক। বাঁজারে সচরাচর যে তৈল পাওয়! যায় তাহা 
পুষ্প নিমজ্জিত রাখিয়া হ্ববাসিত তিলের. তৈল। এই উপায়ে কেয়ার 
অতীল্তিয়, অবর্ণনশক্য মধুময় হৃুক্ননুবাস টুকু ধর! পড়ে না। চোলাই 
করিয়া! লইলে হয় তসে ট্‌কু ধর! দিতে পারে। কেওড়ার জলও বছ 
সমাদূত। কেওড়ার গাছ ভারত, পারস্য ও আরব দেশে জন্মে। 

4089516 () ফুল” (৯০৪০18 জাতীয়) বাংলা ও পঞ্জাষে বন্য অবস্থায় 
জন্মে। ইছার পীত ফুল গুলি যখন ফুটিয়া উঠে তখন সমগ্র ৰায়ুমণ্ডল 
গন্ধময় হইয়। উঠে। গাছের চাষ করিলে প্রতিগান্ছে ২ পাউও ফুল 
পাওয়া যায়; প্রতি একর জমিতে ৫**১ ৬**১ টাকার ফুল উৎপন্ন 
হইতে পারে। ইহ! হইতে অতি চমৎকার সুগন্ধি প্রস্তুত হয়, এঘং 
ঘুরোপে ইহার অত্যন্ত অভাব। 

. ফ্কান্সে কা।সি-পৌমেড্‌ প্রস্তুত হয়, চর্ব্বির মধ্যে ফুল রাখিয়া! চর্ধিব 
সুগন্ধি করিয়৷ লওয়| হয়। ২ পাউগও্ড ফুল ১ পাঁউও চর্বিবতে নিমজ্জিত 
কর! হয়। উপযুক্ত সময় পধ্যন্ত রাখিয়া ছ'কিয়! গালিয়া লওয়া হয় 
এবং শিটিগুলিতে চাপ দিয়া বস! বাহির করা হয়। ভারতে জাস্তব 
বসার পরিবর্তে মোম জাতীয় পদার্থ (560:016000 ৮৮9) 00710886 
011, 10170 966: প্রভৃতি ) ঘ্যযহত হইতে পারে। ১৫ বৎসর 
পূর্বে ভারতজাত ক্যামি-পোমেড লগ্নে রপ্তানি হইয়াছিল এবং ফরাসী 
পোমেড অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট বিধেচিত হইয়াছিল। এই খ্যঘসায় প্রথম 
প্রহর্তকের মৃত্যুতে বন্ধ হইয়াছে, এক্ষণে যে ইহ প্রথম উত্জীধিত করিবে, 
তাহার লাভ নির্ধারিত। 

“চ810)০9411 তৈল” সুগন্ধি প্রস্তুতের নিতান্ত আবশ্তকীয় উপাদান। 
মালয় ও চীনে 7০£956612701 7601)0911 গীছ জন্মে । পশ্চিম ভারতে 
7০895657095 জাতীয় নানা গাছ পাওয়। যায়; সেই সকল গাছ 
নিঃসঙেহ গন্ধতৈল প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। 

উ্ঠারি বর্ণিত প্রধান উপাঁদানগুলির সঙ্গে নিষ্নলিখিত গন্ধতৈলের 
উপাধানগুলি উষ্টিখিত হইতে পারে ৫-_ 

“মাঁগকেশর” (ফুল ), গ্লাল নাগকেশর ( ফুল ), হুদাব ( গাছড়। ), 


জজ (ফর) মিপুকরণই (1 পাত| ), হালিম (পাত।), নেমু (ফুল, 


ফল; পাত), বেল (পাতা), ০০৫ ৪15 (1 পাতা), 352৩ 


কৃষি, শিল্প বাণিজ্য । 


2, 


(ইতলাজ আঠা), রুহানি (বীদ ) ও আনে বলার 


1297019 (? ফল ও পাতা), সা-জিরা ( ফল ), 15061 (ফল ), জির! 
(ফল), £1510ঘ (মুল ) 501109010 (মূল), বৈ (গাছ), 
মু্ডি (ফুল), ধীরণ যোষিদ (1 গাছ ), পিপুল (ফুল ), ০) 1০০০ 
( গাছড়া ), 1১০9781 (? মুল), মৌলসিরি (1 ফুল); রজনীগন্ধা 
(ফুল) যু'ই (ফুল ), খয়ের চাপা (ফু ) 2০520131506 (পাতা ১, 
নিসিন্দা (পাত! ), ৮1605 191১0112 (1 পাতা), তুঙুসী (গাছড়া ), 
মিঠ! তুলসী (গাছড়! ), রামতুলসী ( গাছড়া ), ল্যাভেগার ( গাছড়। ), 
110 11017 ( গাছড়। ), 17202 (গাছড়া )১ ৯110 01100, 
17)951)0 (? গাছড়া ), পান (পাত! ), দারুচিনি (ত্বক ও পত্র), 
1115709,15015910)12 (পাতা ), অগর (কাঠ) যেদমুক্ষ, (ফুল) 
101011)00 061195 (ফল ), দেধদারু ( আঠ! ), চন্তামূল। ( কন্দ ), 
কপূর কচরি ( কন্দ ), গন্ধমাতৃ (মূল ), ১৮/৫৩% 119৫ (1), কালজীর! 
( খীজ ), 9771)0560 ( বীজ ) ইত্যাদি । 

- শ্রীযুক্ত জে, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়ও উবায়ু-গন্ধ-তৈল সম্বন্ধে এক 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি ব্যয়সাধ্য ধাতব বকযস্ত্রের পরিবর্তে 
মাটির হাড়ি ছারা বকষন্ত্র প্রস্তুত করিধার পরামর্শ দিয়াছেন। ধীহারা 
নেমৃতৃণ বা পিপারমেন্টতৃণ চাঁষ করিতে ইচ্ছুক, তাহার! নামমাত্র ঘায়ে 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বীজ পাইতে পারেন। 

শ্রীমঞ্ুপ্রিয় মালাকর। 


রুষি, শিপ্প, বাণিজ্য । 
ভারতের চালের ব্যবসা । 


১৯০৬-০৭ সালে যত্ত থাস্ভশস্ত বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে 
তন্মধ্যে শতকরা ৬৬*৯৫ মূল্যের চাল গিয়াছে; পুর্ব্ব বৎসর 
গিয়াছিল শতকরা ৬৩১) এ বৎসর বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, তবুও 
রপ্তানি বাড়িয়াছে। ভারতীয় দ্রব্জাতের রপ্তানি মোটের 
উপর কিছু কমিয়াছে; পূর্ব্ব বৎসর শতক্রা ১১৮ রপ্তানি 
হইয়াছিল, এ বৎসর হুইয়াছে ১০"৭। 

সরকারী ব্যবসায় পত্র ইগ্ডিয়ন ট্রে জর্নাল্‌ বলেন, 
যে যুক্ত বঙ্গে চালের দাম বাঁড়িলেও, পাটের ব্যবসায়ে চাষীর 
খুব লাভ হইতেছে । ৪০ কোটি টাকার পাট বেচিয়৷ সাড়ে 
পনর কোটি টাকা নেট আয় হইয়াছে; সেই টাকা হইতে 
গত বৎসর সাড়ে চাঁরি কোটি টাকার চাল আমদানি করি- 
য়াছে; পূর্ব্ব বৎসর পাট রপ্তানি করিয়াছে একা যুক্তবঙ্গ 
হইতে গ্রায় ১৭ কোটি টাকার। অতএব ছুঃখটা কোথা 
হইতে হইল, বরং ত চাষীর অবস্থার উন্নতিই দেখা যাইতেছে ! 

জাপান ভারত হইতে চাল লইত) এখন জাপান কিছু 
কম.লইতেছে। এখন ভারতের চালের প্রধান খরিদদার 
দিংহল। গত বৎসর সিংহল ৪ কোটি টাকার চাল লই- 


২২২ 


যাছে। চীন, মিশর, জর্দানী, ব্রিটিশ দ্বীপ, অস্্ীয়া, হলেরী 
প্রত্ৃতি স্থানেও ভারতীয় চাল প্রভূত পরিমাণে যায়। 
জন্মনী বিদেশী খরিদদ।রদের মধ্যে অগ্রণী হইয়া উঠিতেছে। 

আঁকাড়া চালের রপ্তানি কিছু কমিয়াছে। কেবল সিংহল 
কাড়া আঁকাড়ার কোন বাছবিচার করে না। স্বুরোপীয় 
রাজ্যে ভিক্ষার চালেও কীড়া আকাড়ার বিচার দেখিয়া হাসি 
পায়। আমাদের দরিদ্রের ঘরে কীড়া আঁকাড়া যাহ 
যত কটি থাকিয়া যায়, তাহাই লাভ। 

ভারতে কাপড়ের আমদানি । 

সমগ্র আমদানি পণ্যের তুলনায় ১৯০৫-০৬ সালে আম- 
দানি কাপড়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩৭৯, আর এ বৎসর 
€(১৯*৬-০৭ সালে ) কমিয়! হইয়াছে ৩৪৮ । গত বৎসরের 
আমদানি কাপড়ের মূল্য িল, ৩৯ কোটি, ১ লক্ষ, ৭৭ হাঁজার; 
এ বৎসর হইয়াছে ৩৭ কোটি, ৬৯ লক্ষ ৪৩ হাঁজার টাকা। 
অর্থাৎ বিদেশের কবল হইতে এ বৎসর ভারতের ১ কোটি 
৩২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা রক্ষা পাইয়াছে শুধু এক কাপ- 
ডের বাবতে। 

কোর! কাপড় শতকরা ৩.৭ কমিয়াছে, ধোয়! ১৩:৫১ 
এবং রঙিন ৩*১ কমিয়াছে। বাংলায় দুইটি মাত্র কাপড়ের 
কল আছে, বাংলায় এজন্য ৯*,০৫,৫২,৯০০ গজ অর্থাৎ 
সমগ্র আমদানি কাপড়ের তুলনায় শতকর! ৬৯ গঞ্জ কোর! 
বিদেশী কাপড় লওয়! হইয়াছে, ১৯০৫-০৬ সালে শতকব৷ 
৭৪ গজ লওয়া হইয়াছিল। 

কোর! কামিজের কাপড়, কোর! ও ধোয়া! মলমল প্রভৃতি 
কয়েক প্রকারের কাপড় গত বৎসর অপেক্ষা অধিক আম- 
দানি হইয়াছে। কোরা চাদর, ধুতি, শাড়ী গ্রাভৃতির আম- 
দানি হাস বেশ হইয়াছে । সরকারী ব্যবসায়-পত্রিকায় এই 
সকগ কথা স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার এক পংক্তি 
উদ্ধত করিবার প্রলোভন-সংবরণ করিতে পারিলাম না । . 
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বিগত ছুই বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে ছিট, টুইল 
ফেমরিক ও মসলিন কাপড় অত্যন্ত অধিক আমদানি 
হইয়াছে। এক কালে আমাদের ভারতের মসলিন ও ছিট 
আইন করিয়া বিলাতৈ আমরানি বন্ধ করিতে হইয়াছিল। 


প্রধাপী। 


[৭ম ভাগ। 


তারপর কলে কৌশলে আমাদের সেই উন্নত শিল্প নষ্ট করিয়া 
এখন বিলাত ভারতে মসলিন ও ছিট রপ্তানি করিতেছে.) 
অনৃষ্টের রূঢ় উপহাস! ভারত নিরাশ্রয় ছূর্বাল, রাজশক্তি 
প্রজাশক্তির প্রতিকূল) প্রজাশক্তিকে বল সঞ্চয় করিয়া 
রাজশক্তিকে শিল্পপণ্য রক্ষা করিতে বাধ্য করিতে হুইবে। 
আমর! স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিয়া এ বৎনর ভারতের প্রায় 
দেড়কোটি টাকা রক্ষা করিয়াছি; এই ব্রত আরো দৃঢ়রূপে 
সম্পূর্ণ করিতে হইবে ; আত্ম বলি দিয়া, স্বার্থ ভুলিয়৷ আরব্ধ 
ব্রত উদ্যাপন করিতে হইবে। সরকার বলেন যে স্বদেশীব্রত 
পণ্ড হইয়াছে ; কিন্ত সরক'রী রিপোর্টেই সরকারের কথার 
অধাথার্থ্য দিব্য প্রমাণিত হইতেছে । আমরা ঞঁ়ী হইতেছি, 
কিন্তু আমাদের দেশমান্ত গায়কবাড়ের উপদেশ স্মরণ রাখিতে 
হইবে; তিনি যথার্থই বলিয়াছেন "আমাদের আনন্দে 
উৎফুল্ল হুইবারও কোন কারণ নাই, নিরাশায় মুহ্যমান 
হইবারও কোন কারণ নাই ।+ 

এ বৎসর ভারতের কলে কোরা ধুতি, কামিজের কাপড়, 
চাদর প্রভৃতি শতকরা ১:১৫ অধিক উৎপন্ন হইয়াছে । টুকরা 
ধোয়া কোরা কাপড় শতকর! ৫'৮১ অধিক হইয়াছে । 

স্বয়ং ইংলগ্ডের যুক্ত সাআাজ্য হইতে শতকরা ৯৯'৩ কোরা 
কাপড়, ৯৮২৫ ধোয়া কাপড়, ৯৫৪ রঙিন্‌ কাপড় আমদানি 
হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ইংলগ্ডের রপ্তানি 
অধিক হইয়াছে। সাধু সাবধান ! 

এ বৎসর ব্যবসায়ে পাকা ১'৪২ লক্ষ টাকা ক্ষতি 
হইয়াছে; গত বৎসর ২৪ লক্ষ টাকা সরকারের আয় 
হইয়াছিল। 

মোজা ইংলগ্ড হইতে শতকরা ৪৬ জোড়া আসে ; বাকি 
আসে জাপান, জর্মনী, ইতালি, অষ্টিযা, বেলজিয়ম ও হর্স 
হইতে । জাঁপানই ক্রমশ গ্রাধান্ত লাভ করিতেছে। 

এ বৎসর ভারতের কাচা মাল ও শশ্ত রপ্তানি গত বৎসর 
অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্ব্ব বদর অপেক্ষা 
অনেক কমিয়াছে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, শঙ্তারক্ষা 
না করিতে পারিলেই অনশন ও দুর্ভিক্ষ তানিবার্ধয। আমরা 
কি ঠেকিয়াও শিখিব না; পোড়া দেশের, চৈতন্ত হইবে 
কবে; মোহনিভ্রাী কবে ঘুচিবে? বাংলা হইতে ২২৪৪২ 


লক্ষ টাকার কাচা মাল ও শঙ্ত রপ্তানি হইয়াছে. শস্বোর 


রথ সংখ্যা। ] 


পিতা পা? সিল ৯১০৪৯ 


মধ্যে তিনি, অরিষা, তিন, তুলার স্বী পোল্তদানা, এরও 
বীজ প্রভৃতি যথেষ্ট রপ্তানি হইয়াছে । বিদেশে তুলার বীজ 
হইতে তৈল বাহির করিয়া লয় ও তাহার খোল পণ্ুখাস্ 
হয়; ভারতের তৃলার বীজ, তিসি সরিষা তিল অপেক্ষা সন্তা 
বলিয়া বিদেশে ইহার খুব কাটতি। কিন্তু আমাদের ঘরের 
গরু ছাগল থাগ্ভাভাবে কঙ্কালমার; ঘরের ছেলে ছুধ না 
পাইয়া শীর্ণ রুণ্র, দেশ পরপদানত। যতদিন ভারতে খাছ্ছের 
সংস্থান না হইবে, ততদিন স্বরাজের আশা ব্যর্থ হইবে। 
বীরভেগ্য! বন্থন্ধরা ; যার লাঠি তার মাটি-_এসব প্রবাদের 
গু়সত্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে হুইবে। 
কীচা.মালের শতকরা ৩২-৯২ অংশ পাট রপ্তানি হয়। 
এ বৎসর পাট যথেষ্ট রগানি হইয়াছে । মহাশয় () আঁক্র 
ফ্রেঞজার আনন্দে নৃত্য করিতেছেন বোধ হয়। এবার ১৫ 
কোটি টাক! পাটের ব্যবসায়ে লত্য হইয়াছে, কিন্তু চাষা 
রূপার চাকতি চিবাইয়া খাইবে কি? তা ছাড়া,,এই ১৫ 
কোটির কতটুকু অংশ সে পাইয়াছে? শস্তক্ষেত্র পাটে গ্রাস 
করিতেছে, তাহার উপায় কি? 
লোহা লব্ষড়, কর্তরী প্রভৃতি ভারতীয় সমগ্র আমদানির 
শতকরা ১১৭৪ অংশ। এবৎসর উহার মূল্য ৩৯৪৮ লক্ষ 
টাক! বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বিভাগের জিনিষের মধ্যে ছুরী, 
কাচি, ক্ষুর প্রভৃতি, চাষের যন্ত্াদি, কল কজা ও অন্ঠান্ত যন 
হাতিয়ার, সেলাইয়ের কল, কলাইকরা লোহার বাসন 
প্রধান। কলাইকরা লোহার বাসনের আমদানি গত বৎসর 
অপেক্ষা ৯৩৬২৭ টাকার অধিক হুইয়াছে। ছুরী কাচির 
* আমদানি বাড়ে নাই বলিলেও হয়। চাষের যন্ত্রাদি অনেক 
আসিয়াছে, এবং এই সকল এখন অধিক আমদানি হওয়া 
গুভজনক। 'ল্যাম্প আলো ৬৭ লক্ষ টাকার অধিক 
আসিয়াছে; এই একটা ব্যবসায় আমাদের দেশে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত হইতেছে) এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার খর 
আলোকের দিনে আমাদের সনাতন মৃত্প্রদদীপ আর কেহ 


জালাইবে ইহা! মনে করাই হান্তোদ্দীপক; কিন্তু উন্নত 


প্র্ণালীর ল্যাম্প, প্রদীপ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা আমাদের 
দেশে একেবারেই হইতেছে না। 

এ বৎসর মদের আমদানি অনেক কমিয়াছে। কেন? 
স্মদেশীরতধারী মাতাল ধান্েশ্বরীর সেবা করিতেছে, না 


কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য। 


ও 


লোকে মদের | অপকারিতা! বুঝা ম মদ র ছানডিছেছে। ? বিরল 
ও সাহারানপুরে “ভাল* মদ তৈয়ারিও হুইতেছে। 

রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি গত বৎসর ছিল ৬৮৯ লক্ষ 
টাকার, এ বৎসর হইয়াছে ৬৮৭ লক্ষ টাকার। প্রায় 
সমানই আছে। 

ভারতের সমগ্র রপ্তানি মালের শতকর! ৬'৩ অংশ চামড়া 
রপানি হয়। এই চামড়া বিদেশে গিয়া কষ হইয়া আবার 
ভারতে ফিরিয়৷ আসে। আমাদের ঘরের চামড়া বহুমূল্যে 
আমরা বিদেশীর কাছে ক্রয় করিয়৷ ফিরাইয়া লই। চামড়া 
কষ করার ব্যবসায় অতি লাভজনক; কৃতবিদ্ত যুবকগণ 
কেরাণীগিরি ও জাতির মমত! ত্যাগ করিয়া! এ দিকে মনো- 
যোগী হইলে দেশের অর্থরক্ষা ও তাহাদের অর্থাগম উভয়ই 
হয়। বড়লোক হইবার সহজ পন্থা এখনও খোলা আছে 
কষকরা চামড়ার ব্যবসায়ে । কাচা চামড়ার রপ্তানি প্রতি 
বৎসর বাড়িয়। যাইতেছে। | 

কল যন্ত্র এবৎসর ৮৭'৩২ লক্ষ টাকার অধিক আসিয়াছে। 

খাছ্ক পেয় ১১২৮৭ লক্ষ টাকার অধিক আসিয়াছে । 
ইহার মধ্যে শতকর! ৮৫ টাঁকার চিনি আসিয়াছে। 

রেশম আমদানি অনেক কমিয়াছে। রপ্তানি খুব 
বাড়িয়াছে। * 

সমগ্র ভারতের আমদানি বিবরণ মোটামুটি জানা গেল। 
এক্ষণে ১৯*৫--১৯০৬ খৃষ্টানদের তুলনায়, ১৯০৬--১৯৯৭ 
ৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বিলাতী আমদানীর বিবরণ হইতে কয়েকটি 
পধান পণ্যের তালিক৷ নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে। এই 
তালিকা সংগ্রহে 'বন্থমতী' হইতে সাহা গ্রহূণ করিয়াছি। 


১৯০৫--১৯০৩  ১৯০৬--১৯৬৭ 
টাকা । টাকা। 
বস্ ২১,৪৪,৫৬,৩৭৬ ১৮৬২১৭৯১৪৪২ 
চিনি ৪১০০১২০১৯২৯ ৪,৭১,১১,৫ ৭৩ 
ছুরি কাি ৭৫১০৯১০৩১ ৮৭,৬৩,৭৩০ 
লবণ ৫৩,৩০১৪৬৫ ৫২১৮২১৪৪০ 
মগ্চ * ৫৪,৩৫১৯৬৭ ৫০,৩৯১৭৩৬ 
পশমের জিনিস ৬৪,১৮,৬৪১ ৪৪১৭১১২৯৭ 
তৈয়ারী পোষাক ৫১,২২,৫২৭ ৪২,৮৪,০৮৪ 
থাস্ দ্রব্য. ৩৯১১৫১১৩৮ 6১১৬৮১৮৮৮ 


২২৪ 
১৯০৫--১৯০৬  ১৯৯৬--১৯৪৭ 
টাকা। টাকা। 
কাচের ত্রব্য ও কাচ ৩৩,৫০,৫৪৪ ৩৮১২৬,৩৭২ 
কাগজ ও পেষ্টবোর্ড  ১৫১৪৭,৯৫৭ ১৮,৫৫১৫৩৯ 
দিয়াশলাই ১৭,৪৮,৭৬২ ২৭১৬৩,৭৮৭ 
চিঠির কাগজ, কলম, 
পেন্সিল ইত্যাদি ১০,৩৩,২৮৫ ১০,৯৩১৮৩০ 
রেশমের দ্রব্যাদি ১১,৩০১৭৫১ ৯,৮৯১৭৯৭ 
স্বর্ণাদির অলঙ্কার ৬৩,২৯,৫৪৩ ৯১৯৫১,০৭৯ 
খেলানা ৮২৯,২৯৩ ৮,০৬১৪৯৫ 
সাবান ৬,৬৪,৪১২ ৬,৯৪,৬৪৫ 
সিগারেট ২২,৯২,৬৪৬ ১৯,৫৪,৫০১ 


বিদেশী বস্ত্রের আমদানী কমিয়াছে। পূর্ব বৎসরের 
২১ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা হইতে এ বৎসর ১৮ কোটী ৬২ 
লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। 

অনেকের বিশ্বান ছিল, বিলাতী কাপড়ের বিক্রয় 
কমিতেছে বটে, কিন্তু স্বতার আমদানী বাড়িতেছে। কিন্তু 
সরকারী বিবরণে প্রকাশ,_সুতার আমদানীও কমিয়। 
গিযক়্াছে। ১৯*৫-_-১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশে এক কোটা 
ছুই লক্ষ টাকার সুতা আমদানী হইয়াছিল। ১৯*৬-_ 
১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৮৩ লক্ষ টাকার স্থুতা আসিয়াছে। 

৩১ হুইতে ৪ নম্বর মোটা সুতার আমদানী অত্যন্ত 
কমিয়া গিয়াছে । ৩০ নং হইতে ৪৭ নং পধ্যস্ত সুতা 
সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্ররূপ মোটা সুতা এ 
দেশের চরকায়.অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। এ দেশের 
কলে ও চরকায় এইরূপ সত! প্রস্তুত হইতেছে। তাই 
মোট! স্থতার আমদানী কমিয়াছে। 

এ দ্বেশে অনেক মোজার কল চলিতেছে । মোজার 
জন্য ১৬ নং হইতে ৩০ নং পর্যযস্ত মোটা স্থতার আমদানী 
অধিক হুইয়াছে। চেষ্টা করিলে মোজার সুতাও এ দেশে 
প্রস্তুত হইতে পারে। আজ কাল ঘরে ঘরে যেমন মোজার 
কল চলিতেছে সেই সঙ্গে চরকার প্রবর্তন করিলে বিদেশী 
সুতার অপেক্ষা থাকে না। 

স্বদেশী ভাতীর! সাধারণতঃ ৫* ও তডুর্ধ নম্বরের সুতায় 
বনজ বুনিয়া থাকে । এইকপ সুতার আমদানী বাড়িতেছে। 


প্রবাসী। 


ণম ভাগ? 


পিপল প্ঝী 


॥ বাক্গালী যদি মিহির মায় মায় ডা আরা টি কাপড়ের 


ভক্ত হন, তাহা হইলে হুল্ম সুতার আমদানী কমিতে পারে। 
নিরর দেশে এখনো মিহি মোটার বিচার কেন? বিলাসিতা 
কি আমাদের অপরিহার্য ? বিলাসী জাতির অভ্যুদয় কখন 
হয় নাই, হইবে না। অতএব সর্ব প্রযত্বে বিলাসিতা ত্যাগ 
করিয়া যতিব্রত আচরণ করিতে হইবে। ধাহার! 1,০৩- 
15991 বিলাসের দাস, তাহাদের বাবুয়ান! চরিতার্থ করিবার 
মত জিনিষ আমাদের দেশেও ত* যথেষ্ট আছে। বিলাতীর 
মায়৷ ছাড়িয়া স্বদেশী বাবুয়ান! মন্দের ভালো । 

১৯০৫--৬ অন্যে এ দেশে বিলাত হইতে ১৩৩ কোটা 
৬০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল।- গৃত বৎসর 
১১৬ কোটা গজ কাপড় আসিয়াছে। কোরা কাপড় ৯ 
কোটা ৭০ লক্ষ গন্ভ, ধোয়া ৫ কোটা ১০ লক্ষ ও রলগীন ছিট 
প্রভৃতি ২ কোটা ৮* লক্ষ কম আমদানী হুইয়াছে। 

বিশ্লেশী লবণের আমদানী কিছু কমিয়াছে; কিন্তু বিলাতী 
লবণের আমদানী গতপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছে । 
১৯০০ হইতে ১৯০৫ পর্যস্ত প্রতি বৎসর গড়ে ২৮ লক্ষ 
টাকার বিলাতী সুন এ দেশে আসিয়াছে। 
ুষ্টান্বে কমিয়া ২৪ লক্ষ টাকায় নামিয়াছিল। গত বৎসর 
আবার ২৬ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। মান্দ্রাজী ও বোম্বাই 
লবণের আমদানী কমিয়াছে। সরকার বলেন, স্বদেশী ক্রমে 
পঞ্চত্বলাভ করিতেছে, তাই শ্বদেশী সুনের আমদানী কমি- 


১৯০৫--৬ 


তেছে। সত্যকি? 
বাস্তবিক তাহা নহে। স্বদেশী মুমুষু হইলে বিলাতী বস্ত্র 
ও সুতার আমদানী কমিত না। স্বদেশী লবণের আমদানীর 


স্থযোগ ও সুবিধা! অল্প। এদেশের লবণের খনি, হুদ, পর্বত 
ইংরেজের হস্তগত। যে দেশ লবগাঘু-মেখলায় পরিবেষ্টিত, 
সে দেশেও বিদেশ হইতে লবণের আমদানী হয়, ইহ! 
রাজার পক্ষে প্রশংসার (বিষয় নহে! রাজার পক্ষে বণিকের 
ধর্ম অত্যন্ত অশোভন। বোধ করি, তাহ! পাপ বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে। | 

বিলাতী মদের আমদানী ৪ লক্ষ টাকা, কমিয়াছে। : 

সিগারেটের আমদানী কমিয়াছে; এ খাতে হাসের 
পরিমাণ-_সাড়ে তিন লক্ষ লি গুভহুচনা সঙ্গে 
নাই। 


রর্থ অংখ্যা |] 


চে 


পশমের কাপড়ের আমদানী থাতে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা 
ক্ম হইয়াছে। 

১৯০৫--৬ অবে ১ লক্ষ ৯৩ সহম্র টাকার জুতা এ 
দেশে আসিয়াছিল। গত বৎসর ৬ লক্ষ ৪১ টাকায় 
নামিয়াছে। বাঙ্গালী এখনও প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার 
বিলাতী জুত| লইতেছে। ইহা অপেক্ষা আত্মমর্ধ্যাদার 
অভাবের পরিচয় আর কি হইতে পারে? বিলাতী জুতা 
কি এতই ভাল! শ্রীচরণ-কমলে দেশী জুতা! কি নিতান্তই 
অশোভন? বিলাতী জুতা যে ক্রমে উর্ধগামী হইতেছে 
সে দিকে কি এখনে! লক্ষ্য নাই? হায় মুঢ় অধঃপতিত 
জাতি ?.চৈত্তন্ত কবে হইবে? . 

বিদেশী চিনির আমদানী খুব বাড়িয়াছে। কিন্তু খাস 
ইংলগ্ডের চিনির আমদাঁনী ১৪ লক্ষ ছিল, ১১ লক্ষ হইয়াছে। 
জর্ধ্মানীর চিনির আমদানী ১৪ লক্ষ ছিল, ৭৩ লক্ষ হইয়াছে। 
আবার চিনি ৭৬ লক্ষ হইতে একবারে ১ কোটা ৩৮ লক্ষ 
টাকায় উঠিয়াছে। 

বিদেশী চিনি এ দেশে আসিয়া "ম্বদেশী” মূষ্তি ধারণ 
করিতেছে। চিনির ব্যবসায় বাঙ্গলা ,হইতে প্রায় লুপ্ত 
হইতেছে। বাঙ্গালী সাবধান ! জাবা হইতে গুড়ও আমদানি 
হইতে আস্ত হইতেছে। খধাঁহারা বিদেশী চিনি চিনিবার 
গোলযোগে গুড় খান তাহার! সাবধান। জাবার চিনি এত 
সম্তা যে চিনি আনিয়। তাহা গলাইয়! গুড়ে পরিবর্তিত করিয়া 
আমাদের দেশী গুড়ের দামে বিক্রয় করিলেও লাভ থাকে । 
এখন ত, চিনির সঙ্গে গুড়ও আসিতেছে, সোঁণায় সোহাগ! ! 
কিন্তু 'এখনে! সময় আছে--গুড় ও চিনির কারবারে প্রবৃত্ত 
হও। বেহারে আখের চাষ ইংরেজ চাষীর হস্তগত হুইয়াছে। 
বাংল! রক্ষা কর। নতুব! সব যায়, তাই বলি এখনও 
সাবধান! 

তামীকের চাষ । 

চাষের সকল বিভাগেই পাশ্চাত্য জগতে এত নূতন 
উন্নত প্রণালী অনুক্যত হইতেছে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তিত 
হইতেছে যে পুর তন যেমন তেমন উপায়ে চাঁষ করিলে সেই 
চাযোৎপননভ্রব্য প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে কখন আমল পাইতে 
পায়ে না। আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান দেশ; আমাদের 
বেগের প্রধান-কর্তব্য সঞ্চর হইলেও আধুনিক জীবন-যাত্রা- 


কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য । 


২২৫ 


নির্ববাহ-উপযোগী পদার্থ সমস্তই আমাদের দেশে পাওয়া খায় 
না বলিয়া পরদেশের সহিত আদান প্রদানের সম্বন্ধ প্রমুক্ত 
রাখিতে আমরা বাধ্য। শিল্পজাত ও সো রূপা লোহা প্রভৃতি 
খনিজ পদার্থ কিছু কিছু আমার্দের পরদেশ হইতে লইতেই 
হইবে, এবং তৎপরিবর্তে অন্মন্দেশসুলভ কৃষিধন পরদেশকে 
দিতেই হইবে। কিন্তু যদি পরদেশ জাত কৃষি ধনের সমকক্ষ 
দ্রব্য আমরা উৎপন্ন করিতে না পারি তবে আমরা কখনই 
লাভবান হইতে পারিব না। পুরাতন যেমন তেমন চাষে 
কৃষিধন ত ভালে! হয়ই না, অধিকস্ত উৎপন্ন পরিমাণের 
অনুপাতে অস্থদেশ অপেক্ষা খরচ বেশ পড়ে, খারাপ জিনিষ 
বেশি দাম দিয়া লইবার গরজ কাহারে! নাই, অতএব 
সংশোধনের উপায় করিতে না পারিলে প্রতিযোগিতায় 
পরাজয় অনিবাধ্য। এই জন্থ চাল, গম, চা, পাট, তামাক, 
প্রভৃতি সকল কৃষিবিভাগে চাষপদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নতি 
অত্যাবশ্তক হইয়াছে। যে পদার্থের চাষ করিতে হইবে 
তাহা কোন দেশে অধিক গৃহীত হয় তাহা! জানিয়া সেই 
দেশের উপযোগী করিয়৷ কৃষিধন উৎপন্ন করিতে চেষ্টা 
কাঁরলেই প্রকৃত লাভবান হওয়। যায়। সকল কৃষিধন 
অপেক্ষা তামাকের চাষ অন্তান্ত দেশে এম্বন উন্নত হইয়াছে 
যে শীপ্র ভারতে ইহার চাষের উন্নতি না করিলে এই ব্যবসায় 
একেবারে 'বন্ধ হইয়া যাইবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
অনুষ্ঠিত প্রণালী আমাদের দেশেও প্রবস্তিত করা নিতান্ত 
আবশ্তক হইয়াছে। তামাকের পাতা এক প্রকারের হইলে 
আদৃত হয়) কিন্তু নানাপ্রকারের পাতা একত্র করিয়৷ কোন 
খরিদার লইতে চাহে না। 

ুক্ত রাজ্যের চারাচাষ বিভাগ হইতে তামাক চাষ সম্বন্ধ 
এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, তাহাতে কোন কাজের জন্য 


কিরূপ তামাক প্রয়োজন এবং তাহা কিরূপ চাষে উৎপরন 


হয় তাহার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতির নিয়ম যে 
বহিঃসঙ্গমে সন্তানোৎপত্তি হয়। .কিন্তু ডারউইন দেখাইয়৷ 
গিয়াছেন যে তামাক প্রাকৃতিক ব্যাপক নিয়মের বহির্ভত, 
তামাক আত্মরমণ। তামাকের আত্মপরাগনিষিক্তপুষ্প 
হইতে যেমন উত্তম সমগুণময়, সতেজ পাতা! প্রচুর জন্মে, 
পরসঙ্গমোৎপন্ন বৃক্ষ হইতে তেমন হয় না। বিশেষ উদ্দে 
বা বিশেষ দেশের উপযোগী করিয়া তামাক উৎপন্ন করিতে 


হুইলে ছুইটি বিষয়ে মনোযোগ আবশ্তক--(১) সত্ব পরীক্ষার 
বারা ক্ষেত্রে বাঞ্চিত গুণসম্পন্ন চারাগুলিকে নির্বাচন কর! 
এবং (২) সেই' চারাগুলিকে বীজের জন্ত রক্ষা করা। এবং 
অপছন্দ অকর্মণ্য নিকৃষ্ট চারার পুষ্পপরাগ যাহাতে নির্ব্বাচিত 
চারাগুলির পুষ্পমধ্যে নিষিক্ত হুইয়! সাঙ্বর্ধয উৎপাধন ন! 
করিতে পারে এজন্য হাক! অথচ দৃঢ় কাগজের ঠুঙ্গি তৈয়ার 
করিয়া নির্বাচিত চারার ফুলগুলিকে ঢাকিয়া দেওয়৷। 
ইহাতে বহিঃসঙ্গম নিবারিত হইলে আত্মরমণ দ্বার! তামাকের 
যে বীজ উৎপন্ন হইবে তাহা সাক্কর্য-বিরহিত ও বাঞ্চিত 
গুগসম্পন্ন হইবে। 

আমেরিকঞর চাববিভাগের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়ে অনেক 
মূল্যবান উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সামান্য অংশের 
ভাবার্থ মাত্র এখানে লিখিত হইতেছে! কৌতুহলী পাঠক 
বা ইচ্ছুক চাষী সেই বিজ্ঞাপনের কপি পাইতে অভিলাষী 


হইলে নিয়লিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে পাইবেন £-_ 
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যে ক্ষেত্রে তামাক প্রতিবৎসর উৎপক্ন হয়, সেই ক্ষেত্রের 
কোনো অংশ অন্ুর্বর হইলে চাষা তাহা সহজেই ধরিতে 
পারে এবং সার দিয়! বা চাষের পাইট করিয়৷ জমির সে 
দোষ সংশোধন করিয়!। লওয়া যায়। জমি সর্বত্র সমান 


উর্বর হইলেও তামাকের চার! পর্যবেক্ষণ করিয়! দেখিলে 


বুঝা যায় ধে সর্বত্র চারা ঠিক এক প্রকারেরই হয় ন|। 
তামাক পাতার সংখ্যা, আকার, পাকিবার সময়, ফুলের গঠন 
ও আকার প্রভৃতি সফল গাছে সমান দেখা যায় ন1। 
সমগুণসম্পন্ন তামাক পাতা উৎপন্ন করিবার পক্ষে এই সকল 
ব্যাঘাত উপেক্ষণীয় নহে। তামাকপাত| বিভিন্ন প্রকারের 
উৎপন্ন হইলে, একত্র বিক্রয় করিলে দাম হয় না, বাছিয়া 
বিক্রয় করিতে গেলেও খরচ ও শ্রম পোষায় না। অতএব 
একই ক্ষেত্রে যাহাতে একইবিধ তামাকপাতা উৎপন্ন হয় 
তাহারই চেষ্টা করা উচিত। 

তামাকপাতার অসমতার প্রধান কারণ, পারম্পরিক- 
সঙ্গম। উদ্ভিজ্জ জগতেও জীৰ জগতের মত পুং ও স্ত্রী 
জাতির সঙ্গম ব্যতিরিক্ত সন্তান উৎপর হয় না। পুং পুষ্পের 


প্রবাসী । 


নিবাস? মিতা পা তা 8০৪৭৭ ৯৯  তাএাপিসপাা 


[ ৭ম ভাগ। 


৮৮১০১ ৮০ 


পরাগ স্ত্রী ুশ্ের গর্ভ কেশরে রা নিবি হইলে সন্তান 
অর্থাৎ বীজ জন্মে। পারম্পরিকমঙ্গম মানে এক গাছের 
পুং পুষ্প হইতে পরাগ আঁসিয়! অন্তগাছের স্ত্রী পুষ্পে নিষিক্ত 


হওয়া। পারম্পরিকসঙ্গমোতৎপন্ন উদ্ভিদ সাক্কধ্য প্রাপ্ত হয়, 
সন্তান পিতা বা মাত কাহারো! মৃতনই হয় না। এজন্ত 
সঙ্করবীজ ফসলের সমত। পাইবার পক্ষে বিস্বকারী। ক্ষেত্রে 


পতঙ্গ ব! বাফু দ্বারা এক ফুল হইতে অন্য ফুলে পরাগ বাহিত 
হয়; যে সকল চার! অকর্মমণ্য তাহার সহিত ভালে! গাছের 
সঙ্গম হইলে সঙ্কর সন্তান উদ্দেশ্ত-উপযোগী ভালো হয় 
না। ছুইটি ভালে! গাছের সঙ্গমোৎপন্ন -সস্তানও অনেক 
সময় অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। ভালো ভালো কায়কটি চারার 
ফুল রাখিয়া সকল গাছের ফুল ফুটিবার পূর্বেই কুঁড়ি 
থাকিতেই ভাঙ্গিয়! দিয়াও নিস্তার পাওয়া যায় না। অন্ত 
চারার হয় ত একটি অসময়ে ফুল ফুটিয়া সকল গাছগু[লকে 
নষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ পারস্পরিকসঙ্গম দ্বারা বনুবিধ 
চারা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 

তামাকের অসমতার আর একটি কারণ অপোক্ত বীজ 
ব্যবহার । বীজ ভালো করিয়া পাঁকিবার পূর্বেই ফসল কাটিয়া 
ফেলা হয়। অপোক্ত বীজগুটিগুলি কুটিয়া এেঁতো করিয়া 
বা হাতে রগড়াইয়া বীজদানাগুলি বাহির করা হয়। পোক্ত 
বীজের সহিত অপোক্ত বীজ মিশিয়! যায়; সেই মিশ্রিত বীজ 
উপ্ত হইলে প্রথমে অপোক্ত বীঞ্জ হইতেই সতেজ চারা নির্গত 
হয়) এবং যে চার! প্রথমে নির্গত হয়, তাহাই উঠাইয়া 
ক্ষেত্রে পুনব্পন কর! হয়। এই চারার পাতা ছোট, কর্কশ, 
কুরকুটে ও অকর্মণ্য হয়। অপোক্ত বীজের চার! নানাবিধ 
রোগ ও বিপত্তিদ্বারাও আক্রান্ত হইয়া থাকে । 

জমিতে অত্যধিক সার প্রয়োগ করিলেই তামাকপাঁতার 
অসমতা ঘটে । সারালো জমির পাতা খুব বড় হয়, কিন্ত 

গন্ধ ও তেজ ভালে! হয় না। সার দিয়া প্রচুর ফসল 
ই ইচ্ছা করিলে বীজনির্ববাচনে বিশেষ সতর্ক না হুইলে 
বাঞ্চিত ফসল পাওয়! দুফর | ূ 

জমি বা আবহ-অবস্থার পরিবর্তনেও তামাকপাতার 


অলমতা ঘটে। গরম দেশ হইতে শীতের দেশে বীজ জইয়া 


গেলে ফসল সমান হয় না। কয়েক বৎসর ধরিয়া বীজগুলিকে 
আর্হ-অভ্যন্ত করিয়া লইলে পর বাঞ্িত ফল-পাওয়! যায়. 


পণ সা 


৪্থ সংখ্যা। ] 


জমিতে যে গুলি উতর চারা খাকে লেইগুলি রা 
অপরুষ্টগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। উৎকৃষ্ট চারার 
সম্ততি নিতাত্ত অপরুষ্ট হয় না। ক্রমাগত এইরূপ সযস্ব 
সংজনন দ্বারা উৎকষ্ট ফসল পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। 
পারস্পরিক সঙ্গম দ্বারা নানা প্রকারের তামাক উৎপন্ন 
করা যাইতে পারে। ছুইটি উৎকষ্টজাতীয় চারার সাহ্বর্্য 
সাধন করিয়া দোষশূন্ত উত্রুষ্ট চারাও উৎপন্ন হইতে দেখা 
গিয়াছে। পারম্পরিক সঙ্গম দ্বারা সম্তান উৎপাদন করিবার 
জন্য নিয়লিখিত উপায়টি অনুষ্ঠিত হইতে পারে_-যে সকল 
ফুল ১২১৩ ঘণ্টার মধ্যে ফুটা সম্ভব সেইগুলি রাখিয়া আর 
সকল ফুলের*বৃতি (বাটির মত অংশ যাহার উপর ফুলের 
পাপড়ি থাকে ),প্রস্ক,টিত ফুল, কুঁড়ি ছিড়িয়া ফেলিতে হয় 
অবশিষ্ট ফুলগুলি সযত্ে প্রস্ষ/টিত করিয়া খাসি করিয়া 
দিতে হয়, অর্থাৎ চিমট! দিয়া ধরিয়। কীচি দিয়া 
পুষ্পকেশরের শিরোভাগ কাটিয়৷ পরাগকোষ দূর করিয়া 
দিতে হয়। বৈকাল বেল! খাসিয়া করিতে হয়। খাসিয়৷ 
করিয়া কাগজের ঠুসি দ্বারা ফুলগুলিকে ঢাকিয়া দিতে হয়, 
যেন পতঙ্গ প্রতৃতির দ্বারা অন্যপুষ্পের রেণু পুষ্প মধ্যে নিষিক্ত 
না হয়। পরদিন প্রাতঃকালে খাসিয়া করা ফুলগুলিতে 
পরাগ-নিষেকের সময় হয় ; কিন্তু কেশরের ডগায় আঠালো 
রস সঞ্চিত হইয়াছে কি না দেখিয়া 'গ্রৃতিপুষ্পে পরাগনিষেক 
করিতে হয়। পুং চারা হইতে নরুণের ডগাঁয় করিয়া! পরাগ 
লইয়। কেশরোদগত আঠালে! রসে লাগাইয়া দিতে হয়। তুলি 
বাতুল! দ্বারা পরাগ দিলে সমস্ত পরাগ নিঃশেষ করিয়া 
দেওয়া যাঁয় ন! কিছু ন! কিছু তুলিতে লাগিয়া! থাকে ) ইহাতে 
ভিন্ন ভিন্ন গাছের পরাগ একত্র মিশ্রিত হইয়া অবাঞ্চিত 
সাক্বর্ধ্য উৎপন্ন করিতে পারে । নরুণ দ্বারা পরাগ দিলে 
প্রত্যেক বারেই নরুণ পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়। 
পরাগ নিষিস্ত হইলেই ফুলগুলিকে কাগজের ঠুলি দিয়া 
ঢাকিয়া দিতে হয়, এবং যত দিন না বীজ বাধে এবং 
পারস্পরিক সঙ্গমসম্ভাবনা তিরোহিত হয়, ততদিন ফুল 
ঢাকিয়া রাখিতে হয়। 
তামাকের একটা বীজগুটির মধ্যে বহু বীজদানা থাকে । 
নির্বাচন দ্বার! বীজ সংগ্রহ করিলে যথাভিলযিত ফসল উৎপন্ন 
করা কঠিন হয়ণনা। সাধারণ আকারের একটা -বীএগুটির 


১ ৭ রি যার রানির 


কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য । 


টিং 


মধ্যে ৪ হাত, শিং ভিন ছানা; থাকে) এবং ং একটা 
চারায় ৫ লক্ষ হইতে ১* লক্ষ বীজ দানা পাওয়া যায়। এই 
অসংখ্য বীজের মধ্য হইতে সর্কোত্রৃষ্ট বীজ বাছিয়৷ লইলে 
সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা! । যে চারার পাতা! বড় বা! সংখ্যায় 
অধিক হয় তাহাতে বীজ অল্প হয়। কিস্তু তাহা হইলেও 
যে বীজ উৎপন্ন করে তাহা! একটা ফসলের পক্ষে যথেষ্ট। 
ভাল গাছের বীজ লইয়। পারস্পরিক সঙ্গম রোধ করিয়! চাষ 
করিলে অত্যুত্রুষ্ট তামাক পাওয়। যাইতে পারে। 


ভারতের পেটেন্ট ।% 
যদ্দি পেটেন্ট আফিসের হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া! 
কোন দেশের উদ্ভাবনী শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় 
তবে ভারতের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। জন সংখ্যার 
অনুপাতে ভারতের উদ্ভাবনী শক্তি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
তুলনায় ৯০০ গুণ কম ও গ্রেট বিটেন অপেক্ষা ৭০* গুণ 


কম। নিয়ের তালিক। হইতে এক বৎসরে অন্ত দেশের 
তুলনায় ভারতের পেটেন্ট গ্রহণের আবেদনের সংখ্যা পাওয়া 
' যাইবে £- 
পেটেপ্টের জন্ত 
জনসংখ্যা একটি আঘেদন প্রতি 
আঘেদন সংখ্য। 
সমগ্র ভারত , ২৯ ২৯, ৪* লক্ষ ১৪ লক্ষ 
কলিকাতা ৬৭ ১১২ ০ ১৬৭** শত 
ঘাংলা ন্৬ ৭৮.৪ ১) ১৯ লক্ষ ৩২ হাজার 
বোম্বাই ৪৫ ২৫.৫ ,, ৫ লক্ষ ৬ হাজীর 
জন্দণ ২০৬০৩ ৬ র্‌ ৩ হাজার 
গ্রেট ব্রিটেন ২৯০৯০ ৪5 ২ হাজার 
১৬৪০৬ শত 


যুক্তরাজ্য (মার্কিন) ৪৮৫** ৮* 
জগতের মধ্যে মার্কিন বাগে উদ্তাবনপটু। 
ভারত নিকৃষ্টতম। 

১৯০৬ সালে ৬২টি আবেদন হইয়্াছিল। তন্মধ্যে 
ভারতের বাহিরের ৪১১, ভারতের যুরো'পীয় দ্বারা! ১৪৪, 
এবং খাটি দেশীয় আবেদন মোটে ৬৫টি। ভারতের বাহির 
হইতে যে আবেদন আসিয়াছিল তাহার হিসাৰ এই,_-ইংলগু, 
স্কটলও্ড, আয়র্লগ ১৯৪, মার্কিন ৭৭, ব্রিটিশ উপনিবেশ ৫৩, 
ফ্রা্দ ২৬, জর্দ্মনী ২৫, অষ্ট্রিক্া। ১৩, ইতালী ৯, বেলজিয়ম ৬, 
হলগ্ড ৩, রুষ ৩, ডেনমার্ক ১, ট্যুনিস ১ মোট ৪১১। 

ভারতের মধ্যে কলিকাত৷ ও দহরতলি হইতে ৬৭ আবেদন 


. » প86 [019 পুর 0582051 হ্‌ইতে। 


এবং 


% 


হইয়াছিল; যাংলার অপরাপর অংশ ঙ্ইতে কেবল মাত্র 
৯টি আবেদন হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশে ঠিক ইহার 
উপ্টা ; সহর বোম্বাই হইতে ১৩ ও বাহিরের ৩২। বাংলা 
ও বোম্বাই প্রদেশে দেশীয়ের আবেদন হইয়াছিল ১৯টি 
করিয়া! ৩৮টি। বাংলায় বাকি ৫৭টি ও বোত্বাইয়ের বাঁকি 
২৬টি অপর দেশীয়ের দ্বারা হইয়াছিল। মান্দ্রাজের মোট ২৬ 
ও পঞ্জাবের ১৬ আবেদনের মধো দেশীয়ের ছিল ৬ট করিয়া 
৯২টি। যুক্ত প্রদেশে ৯৩ টির মধ্যে ৫টি দেশী, পূর্ব বঙ্গে ৭টিয় 
মধ্যে ৩টি, এবং ভারতের অপরাপর অংশ হইতে মোট ২৬টির 
মধ্যে ৭টি পেটেন্টের আবেদন দেশীয়ের দ্বারা হইয়াছিল। 

দেশীয় লোকের দ্বারা উদ্ভাবনের সংখ্যা ক্রমশ বাঁড়িতেছে। 
পেটেন্ট গ্রহণের জন্য আবেদনের তালিকা হইতে ইহা! বুঝা 
ঘায়। নিয়ে তালিকা প্রদত্ত হইল £-_ 


ঘৎসর সংখ্যা বৎসর সংখ্যা বৎসর সংখা! 
১৮৯৪ ৩২ ১৯৪৪ ৪৫ ১৯৬ ৬৫ 
১৮৯৫ ৪২ ১৯৯১ ৪৬ 
১৮৯৬ ৪৯ ১৯০২ ৫৩ 
১৮৯৭ ৪৩ ১৯৩ ৪৭ 
১৮৯৮ ৪৫ ১৯০৪ ৬৭ 
১৮৯৪ ৩৪ ১৯৩৫ ১ 


উদ্ভাবন বিষয়ে উন্নতি যথেট সন্তোষজনক নহে। কিন্তু 
বিগত শিল্প-সমিতিতে মহারাজ গায়কবাড়ের কথা এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছিলেন__“আমাদিগের যাক্ত্রিক উন্নতি 
আধুনিক জাতিসমুহের যান্ত্রিক উদ্ভাবনের সহিত সমতা 
রাখিতে সমর্থ নে, ইহার কারণ আমাদের দেশের বুদ্ধিবিদ্যা- 
সম্পন্ন জাঁতিগণ সহশ্রাধিক বৎসর শিল্পচর্চা ত্যাগ করিয়াছেন 
এবং শিল্পের ভার অপেক্ষার্কত হীনবিদ্য অল্পবুদ্ধি জাতির 
মধ্যে নিবন্ধ হইয়াছে।' কারুশিল্পের প্রতিভা আমাদের 
দেশে যথেষ্ট আছে এবং কারুকর শ্রেণীর দক্ষতা! ও স্বতন্ত্রতার 
মধো তাহার আভাস দেখিতে ' পাওয়া যায়। যদি 
কারুশিল্প বিশেষ জাতির নিজস্ব সেই জাতিনিবদ্ধ ব্যবসাতে 
না থাকিয়া সমগ্র দেশের সফল জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়! 
পড়ে, ব্রাহ্মণ ও মৌলবীর 'শিশুসন্তানগণ- বাল্যকাল হইতে 
বদি বন্্ বাধহারে 'শিক্ষিত দীক্ষিত হয়, যদি প্রত্যেক রুতবিষ্ঠ 
ঘুষক (গ্রাুয়েট ) ধাহাদিগের যন্তরবিদ্তা ও কারুশিল্পের গ্রাতি 
ঝোঁক ও অনুরাগ আছে তীহীরা চুক্তা বেতনের কাধ্যের 


শাসী। 


এ ািকলপাসগ? 


তবে জামার দৃঢ় বিখাস বে জাতীর প্রতিভা সাহিত্য ও 
চিন্তায় এবং শিল্প ও উদ্ভাবনে তুল্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত 
হইবে ।, 

স্বদেণী প্রচেষ্টার ফলে পেটেন্টি অফিসে গুধু তাতের 
শিল্পের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। কুস্তকারী 
(১০:০1), কাচ, দিয়াশলাই, পেছ্গিল, চামড়া এবং সাবান 
প্রভৃতি ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্ত এই সব শিল্পে 
অল্পশিক্ষিত লোকের উপর কোন উদ্ভাবন আশা করা যায় 
না, অন্ত দেশের উদ্ভাবিত প্রণালীই এখন দেশে প্রচলিত 
ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 

ভারতের খাটি দেশী লোকের মধ্যে বা স্থারী বাসিন্দা 
মধ্যে উদ্ভাবনের অভাবের কারণ এ দেশের মূলধন ও শির 
প্রস্তুত এণাপীর অবন্থ! হইতে বুঝা যায়। এ দেশের যত 
বড় কারবারের মূলধন অধিকাংশ বিদেশী) এবং ফলাও 
কারখানার কলবল বিদেশের আমদানী । এদেশে যদি 
কখন উন্নত প্রণালীর কল উদ্ভাবনের কল্পনা জাগ্রত হয়, 


" তাহা সুবিধার অভাবে কার্যে পরিণত হতে পারে না। 


কারণ বিদেশের পুরাতন ধরনের কলেই যখন কাজ চলিয়া 
যায় তখন আর নূতন সংশোধনের আবস্তক বোধ হয় না। 
আরো ভারতের প্রধান পণ্যদ্রব্য কাচা মাল ব! প্রায় কাচা 
মাল। আমাদের দেশে পূর্ব্বাপর বয়নশিল্পেরই প্রচলন 'ও 
উন্নতি হইয়াছিল, এখনে! সেজন্য সকলের ঝোক সেই . 
দিকেই দেখা যায়। নবশিক্ষিত বা! নব প্রচলিত বাবসায় 
সমুদয়ে সকল শক্তি কার্য্যনির্বাহ করিতেই ব্যয়িত হইয়া 
যায়, ব্যবসায় স্থগ্রতিঠিত ও পুরাতন ন1 হইলে সেই ব্যব- ' 
সায়ের কারুকরগণ নব নব উদ্ভাবনের প্রতি অবহিত ব! 
চেষ্টিত হইতে পারে না। কিন্তু এ দেশে যন্ত্রবলের প্রচলন, 


বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূলধন ও জনশক্তি ক্রমশ অল্প আবদ্ধ 
হইতেছে, এক্ষণে সেই অনাবন্ধ, মূলধন ও জনশক্তি নিত্য 
নব নব উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়া! দেশের কল্যাণ করিবে আশা 
করা যায়। 





চালিত হইয়া না কিনি সেই. ব্যবসায়ে লিখ হন, 








রাজা বৈকু্টনাথ দে বাহাছুর | 


পর্থ সংখ্যা ] 


"প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা। 
৬ বরেন দত্ত। 


২৪ পরগণা বারাসতের দত্ত বংশীয়েরা তথায় পাগ্ডত্যের জন্য 
বিখ্যাত। ইহারা বালীর দত্ত ও”দত্ত চৌধুরী” নামে অভিভিত। 
এই বংশে ইংরাজী ১৮৭১ সালের ১৮ই জুন রবিবারে শ্রীযূত 
বরেন দত্ত বারাসতে জন্মগ্রহণ করেন। বরেন বাবুর পিতাকে 
স্বদেশ পরিত্যাগ করিয় অন্ঠাত্র কর্ম করিতে হয়। ১৫ বৎসর 
বয়সে ধরেন বাবু মুঙ্গের জিলাস্কুল হইতে প্রথম বিভাগে 
এণ্টান্স পাস করেন। পরবৎসর তাহার পিতার মৃত্যু 
হওয়া ভহাকে কিছুকাল লেখাপড়! ছাড়িয়া দিতে হয়। 
এই বৎসর বরেন বাবু আগ্রা কলেজে প্রবেশ করিয়! 
যথাক্রমে এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত 


উত্তীর্ণ হন। তিনি এম, এ, দিয়াছিলেন বটে কিন্তু পাস 
হইতে পারেন নাই। আগ্রা কলেজের বাৎসরিক বিবরণীতে 
লিখিত আছে-_ 


51707 079 11, 4০000160050 01) 90 টে 
200 8 ৬06 5000695101, 11115 0018170 100 015100160 ৬আাঠ 
58051506010 ৮০101 701 002৮ 010 901১ 515000001৮7 
81190, 9505 ৪ 070 21)1৩5 01 016 0195, 
0026 009 62720108001) 10 1011110500005 25 10000) 1তানণতা 
4] 00) 
1901 [7101151),101755105 8061 0070171500 57051101075 
20110615 ৬1016 010 00106 51001105110 00007 1১111051001, 
07011811070 20165010700 2 010 01055, আছেন 10100060711 
15170011919 12000551010 09 10001010760 010616171 5010]515 0 
90021 010701118, 00 5001) 12121108070001871115 510010 
96 2৮০1060.৮ (802 0011886 4১01021 1771৮ 0816৭ 
2200. 0515, 1896), 


আগ্রা কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ এ, টম্সন্‌ সাহেব 
তাহার ১৮৯৬ সালের ১* ই মার্চ তারিখের পত্রে এইরূপ 
লিখিয়াছেন__ 


চে ক সু 00866 10205 25905 0151101018000 10100 
6110 ৪1] 1515 01555650856 509019115 11)157801197 11012 
270 11019500005- 
840677% চ/10 8801), 21)00000 105 91900121750 560৫169, 


ইংরাজী ১৮৯৭ সালের ২* শে ফেব্রুয়ারীর পঞ্রে টম্সন্‌ 
সাছেব পুনরায় লিখিয়! গিয়াছেন__ 


1815 0108 


0৪7 070 ৫2001086100) 017 90001 ১01)]015, 


9. %.%.1].110850 59100203980 2 


488৮ 98791058790 7096৮ 5:026. 01 0016 20159 


০০ 1:076 5৮৩: 50 200. 87038 09055 828098069 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথ! । 


২২৯ 


৪ 869৮ 10200 60 6200. 6160৩17761751 ০৫. 01310901102, 
02101060616 001 ৯ ক সত 


এম্‌, এ, পরীক্ষার পর তিনি কয়েক মাঁস এলাহাবাদে 
[:521010617, 1১019110 ০০5 4০০০) আফিসে 
কর্ম করেন। কিন্তু আফিসের গোলামী ভাল. ন! লাগায় 
এ কর্পো উ্তফা দেন। এ বৎসর আগষ্ট মাসে দরবার হাই 
ইংরাজী খুলের অস্থায়ী হেড়মাষ্টার হইয়া নেপালে যান ও 
ডিসেম্বর মাসে [ফরিয়! আসেন। ইংরাজী ১৮৯৮ সালের মার্চ 
মাসে নেপালের জঙ্গীলাটের পুক্রদের শিক্ষক হইয়া তিনি' 
পুনরায় নেপালে যান। &ঁ বৎসর ডিপেম্বর মাসে তিনি লগ্ডনের 


[২০৮০] 4/১512000 ৯০০1৪গের মেম্বর হন। ইংরাজী 


১৯০ সালের এপ্রণ মাসে তাহার ছাত্রদের হঠাৎ মৃত্য 


হয়ায় তিনি নেপাঁল পরিত্যাগ করেন। 

কিছু দিন বসিয়া থাকিয়া ডিসেম্বর মাসে তিনি দারভাজ। 
গলার মধুবানা হাই ইংরাজী স্যর হেডমাষ্টার হন। 
ইংরাক্দী ১৯০১ সালের মার্চ মাসে তিনি বিলাতের ২০5৪] 
১০০1০ ০£ 1,10০170015এর ফেলো হ'ন। ইতিপূর্বে 
শ্রীমত রখেশদত্ত বাতীত অন্ত কোন বাঙ্গালী এই সম্মান 
প্রাপ্ত হয়েন নাই। শ্রীৃত এন, ঘোষ ইহাদের পরে 
হইয়াছেন । 

প্র বংসর মে মাসে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাহাকে 
মধুবাণার বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হয়। মধুবাণী স্কুলের 
সেক্রেটারী মিঃ, এ, ডবলিউ, ওয়াটসন, আই, সি, এস্‌ 
মহোদয় তাহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়! গিয়াছেন__ 


ক ৯০116 1001005560 00809 1035 100015089 ০৫ 
101081191) ৬1710) 006 0০0) 81১9205 20৫ না0ত5 60608615 
০111 ও ৯ 


অতঃপর তিনি বারাসতে ফিরিয়া আসেন কিন্তু জুলাই 
মাসে তাহার গুণব্তী পত্বীর অকাল মৃত্যু হওয়ায় তিনি 
এ গুরুতর শোক লাঘবের জন্য পুনরায় কর্ম লইয়! নভেম্বর 
মাসে নেপালে যান। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে তিনি 
বিলাতের 5০০1৪ ০£ 2:0এর মেম্বর হয়েন। নেপালে 
পূ্বস্থৃতির বৃশ্চিক জালায় তাঁহাকে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর 
মাসে কর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হুয়। 

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিফ! তিনি আইন পড়িতে 
আরস্ত করেন ও প্রশংসার সহিত ঠাকুর আইন পরীক্ষা 


২৩৩ 


1৮৯১০ পানি? ২১৪৪৭৪২৪৯৪৫ কিউ ৪ ৪৪০০৯৫৭ক ৪৫৪৫০৪৯০৪৪88848৯444৯1 58০৪৪ ৩৪৫৭ ক৯৩০৭ ৭৮৪ ১৯১৮৫৭ 


পৃ2০ [27 [:52001072.000) ভ্ী্ হয়েন কিন্ত 
বি, এল্‌, পরীক্ষা দেন নাই। ইংরাজী বলিবার ও লিখিবার 
শক্তি অসাধারণ ছিল বলিয়া লোকে তাহাকে আইন পরীক্ষা 
দিতে পরামর্শ দিত কিন্তু ওকালতী দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতে তাহার ইচ্ছ! হয় নাই--কেবলমাত্র এই সম্বন্ধ 
জ্ঞানের অন্তই তিনি আইন পড়িয়াছিলেন। 
_ মানবের কষ্ট নিবারণের জন্ত তাহার বরাৰরই ভাক্তার 
হইবার বাসনা ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার এ ইচ্ছা 
ফলবততী হয় নাই। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার বিলম্ব 
হইতেছে দেঁখিয়৷ তিনি ইদানীং নিজে নিজে হোমিওপ্যাথী 
শিক্ষা করিয়! প্রতিবাসিগণের উপকার সাধন করিতেন। 

এই সময় বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোপন লইয়! সমগ্র 
বজদেশে তুমুল হৈ চৈ পড়িয়া যায় এবং বরেন বাবুও 
প্রাণপণে উহাতে যোগ দেন। তাহার অধিকাংশ কর্ম্মই 
নীরবে সম্পন্ন হইত, কিন্তু বারাসতের অনেক অধিবাসীর 
নিশ্চে্টতা ও শ্বদেশিতার বিরুত্ধাচরণ জন্য তাহাকে মর্মাহত 
হইয়! তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষার্দানের ব্যবস্থা করিতে হয়। 
কিন্তু কথায় বলে পম্বভাবনা যায় ম'লে )” বারাসতের 
ঁ সকল অধিবাসী জাত্যতিমানে উচ্চ হইলেও প্রায়ই 
একরূপ নিরক্ষর । তাহারা শ্বদেশিতার উচ্চ ভাব অনুভব 
করিতে না পারিয়া তাহার স্বদেশী সভা করিবার চেষ্টায় 
সাধ্যমত বিপক্ষতা করিতে লাগিল। অবশেষে প্রধানতঃ 
তাহারই চেষ্টায় বিখ্যাত স্বদেশসেবক সকল আসিয়! 
বারাসতের অসাড় প্রাণে জীবনীশক্তি প্রদান করিতে চেষ্টা 
করিলেন। ক্ষণোকর জন্য বারাসতের হৃদয়ত্্রী বাজিয়! 
উঠিল, কিন্তু বলিতে গেলে ছঃখ হয়, বারাসত আবার নীরব 
ও নিশ্চেষ্ট হইয়। পড়িয়াছে। এখন বিদেশী দ্রব্যে বারাসত 
প্লাবিত হইয়৷ পড়িয়াছে। যাহা হউক রাখি বন্ধনের 
সময় তিনি. কতিপয় স্বদেশতত্ত ছাত্রের সাহায্যে জাতি 
ও ধর্মম নির্বিশেষে রাখিমন্ত্র পাঠ করিয়া শ্বহস্তে সকলের 
মণিবন্ধে রাখি বীধিয়া দেন। বারাসতের অনেক ভদ্র 
ব্যক্তি চাকরী যাইবার ভয়ে ইহাতে যোগ দেন নাই। 
বরেন বাবু কথায় ও কার্ধ্যে সম্পূর্ণ ম্বদেশী ছিলেন 
বলিলেও অত্যুক্ত হয় না। তিনি “বয়কটের” পক্ষ- 
পাতী ছিলেন।.. 


৮০ কাউ ৪৭৫৪ 5৫54৪৯1৯৪৯৫ ও কি লন 


1ম ভাগ। 


ইংরাজী ১৯০৫ সালের শেষে নেপালের নির্বাসিত 
রাজভ্রাতার পুক্রদের শিক্ষক হইয়৷ তিনি মধ্য প্রদেশের 
সাগর নামক স্থানে যান, কিন্তু কয়েক মাস পরেই সে কর্থ 
পরিত্যাগ করিয়া! কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কিছুদিন 
পরে তানি এলাহাবাদে চলিয়৷ যান ও সেখানে অবস্থিতি 
কালে ১৯০৭ সালের ৫€ই এপ্রিল তারিখে প্লেগ রোগে 
আক্রান্ত হইয়! ৯ই তারিখে প্রায় ৩৫ বৎসর ১০ মাস বয়সে 
ইহলালা সম্বরণ করেন। 

তাহার সততা, অমায়িকতা ও পরছুঃখকাতরতার জন্য 
তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। বিপদে পড়িলে লোকে 
সর্বাগ্রে তাহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিত। তাহার জ্ঞান 
উপাজ্জনের স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। এমন দিন প্রায় 
দেখিতে পাওয়া যাইত না যে দিন তিনি কিছু না কিছু নূতন 
বিষয় শিক্ষা না করিয়াছেন। 





প্রবাসী রাজপরিবার । 
রাজ! শ্তামানন্দ দে বাহাছুর ১৮১৭ খুষ্টাব্বের ১৬ই কেব্রুয়ারী 
বালেশ্বরে জন্ম গ্রহণ.করেন। তিনি জাতিতে তাম্ুলি, এবং 
যে সব দে হুগলি জেলাস্থিত মায়াপুরের অধিবাসী ছিলেন 
রাজ! শ্তামানন্দ তাহারই বংশধর। তিনি যৌবনে কুৎসিৎ 
প্রলোভনে মন্ত না হইয়। কায়মনোবাক্যে আপন কর্তব্য কর্মে 
মনোনিবেশ করেন। তাহার দক্ষতাপুর্ণ সুবন্দোবস্ত, 
সতত। ও সদয় দ্বারা তিনি পৈতৃক সম্পত্তির আরও আয় 
বৃদ্ধি করেন। তাহার কাধ্যকলাপ, উদারতা, বদান্ততা, 
অনাথ আতুর ও নিরাশ্রয়ের সেবা কার্যে আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি 
সদগুণ দ্বারা এই উড়িষ্যা অঞ্চলে যণস্বী ও সর্বজন সমাদৃত 
হন। তিনি ১৮৫৯ খুষ্টাৰবে ৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে' পুক্রীস্থিত 
জগন্নাথের গুণ্ডা মন্দির সংস্কার করাইয়! দেন। ১৮৬৬ সালে 
উড়িস্যা প্রধেশের দুর্ভিক্ষে তিনি শত সহস্র হূর্ভিক্ষ প্রপীড়িত 
লোককে অকাতরে চাউল ও বস্ত্র প্রদান করেন। নুধ না লইয়। 
তাহার রাইয়তদের ধান্ত ও টাকা খণ দিয়া ও বিপদাপন্ন 
প্রজাদের অনেক রাজস্ব মাপ করিয়া প্রজাদের শান্ত করেন। 
এই সমস্ত অর্থের সমষ্টি প্রায় লক্ষ টাকা হুইবে। (তিনি উত্তর 
পশ্চিম ও মান্রাজ প্রদেশের এবং আ়ল্ডের ' ুর্ভি্ষ ফণ্ডে 


৪র্থ সংখ্যা ।] 
গা সি সিএ ৯ পপির 


যথেষ্ট পরিমাণে টাঁক! দিয়াছেন। দরিদ্র লোকের সম্তান- 
দের শিক্ষার অন্ত তিনি অনেক গুলি বালক ও বালিকা 
বিভালয়ের ব্যয় ভার নির্ব্বাহ করেন, আরও তিনি এই 
প্রদেশের অনেক বিগ্ালয়ের গৃহ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন 
এবং অনেক গুলির আংশিক ব্যয়ভার বহন করেন। 
প্রিদ্দ অৰ ওয়েলদএর ভারতবর্ষে শুভাগমনের 
শ্মরণার্থে তিনি ৮২ টাকা করিয়৷ ছুই বৎসরের ছুইটা 
বৃত্তি নির্ধারিত করিয়াছেন। যে সব ছাত্র বালেশ্বর 
জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিক৷ পরীক্ষায় পাশ করিবে ও 
গবর্ণমেন্টের বৃত্তি পাইবে না তাহার! এই বৃত্তি পাইবে । এই 
টাকা ..বর্তমানে ভদ্রক এ্টান্ন স্কুলের জন্ত এ ফণ্ডের 
সদন্তগণ কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। ১৮৭৪ সালে তিনি 
বালেশ্বরে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, 
এবং চিকিৎসালয়ের জন্ত একটা উপযুক্ত বাটা নির্শাণ করিয়া 
দিয়াছেন, এবং বাৎসরিক ৫**২ টাকা আয়ের একটা ক্ষুত্র 
জমিদারী উক্ত চিকিৎসালয়ের র্যয় নির্বাহের জন্য নির্ধারিত 
করিয়াছেন। তিনি কোনপ্রকার মুল্য না লইয়৷ এ প্রদেশ 
দিয়া যে সমুদ্র :তীরবন্তী খাল, যাইতেছে তাহার 
জন্ত অনেক জমী গভর্ণমেপ্টকে দিয়াছেন । তিনি এই জেলায় 
বিভিন্ন কমিটার মেম্বর ন্বরূপ থাকিয়া গভর্ণমেন্টের কাধ্য 
করিয়াছেন। তিনি যথাবিহিতরূপে মহারাণী ভারতেশ্বরীর 
স্ুবিলী মহোৎসব সুসম্পন্ন করেন। আরও এই নগর দিয়া 
যে সমস্ত তীর্ঘবাত্রী ও নিঃস্ব লোক যাঁয় তাহাদিগকে দৈনিক 
অনেক পরিমাণে অর্থ বিতরণ করেন। এরূপ রাজভক্তিরও 
এই সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী দান ও কাধ্যের জন্ত ১৮৭৫ 
সালে তিনি রায় বাহাছবর উপাধি ও ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী 
মাসে রাজ উপাধি ১৮৮৭ সালে মহোরাণীর জুবিলী উপলক্ষে 
রাজা বাহাছুর উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এই 
সম্মানজনক উপাধি অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না। 
১৮৮৮ সালের অক্টোবর মাসে ৭১ বৎসর বয়সে স্ত্রী, ছুই পুত্র 
গু চারি কণ্তা রাখিয়া ভবলীলা শেষ করিলেন। শোঁক- 
বিহ্বলা রাী পুণ্যুশীল স্বামী বিচ্ছেদে ছিনে দিনে দগ্ধহদম! হইয়া 
১৮৯* সালের আগষ্ট মাসে মর্তভূমি ত্যাগ করিয়া পরলোকে 
স্বামিসজিনী হইলেন। কুমার বৈকুঠনাঘ দে (বর্তমান 
“জাজ! বাছা ছয়) গ্ষর্গয় রাজ! বাহাছুরের জোষ্ঠ পুজ। 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 
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রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাছুর ১৮৫২ খৃষ্টাঝে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইঞ্ার মত নির্মল চরিত্র ও অমায়িক লোক অল্পই 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি দরিদ্র ব্যক্তিগণের শিক্ষার জগ্ত 
কয়েকটা বিস্তালয় স্থাপন করিয়াছেন। মহারাণীর জুনিলী 
স্ররণার্থে একটা মধ্য বাঙ্গাল! বিস্তালয় স্থাপন করিয়াছেন। 
সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি কল্পে ৪০ ও ৫* টাকার ছুইটা 
বৃত্তি নিদ্ধারিত করিয়াছেন, এবং গত বিশ বৎসর হুইতে 
সমস্ত কমিটার মেত্বর ও অবৈতনিক বেঞ্চ ম্যাজিষ্রেটের 
কার্যা করিতেছেন, মিউনিসিপালিটী ও ডিস্বীতী বোর্ডের 
ভাইস্‌ চেয়ারম্যান হইয়াছেন, এবং বালেশ্বর জাতীয় সমাজের 
সভাপতি হইয়াছেন। ইনি কৃষ্ণদাস পাল হল, টাউনহল 
ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্ভোগী এবং টাদবালী হাস- 
পাতাল এবং তীর্ঘযাত্রী ফণ্ডের সম্পাদক । গবর্মেন্ট 
ইহার সৎকাধ্যে উৎসাহ দেখিয়া ইহাকে একথানি সম্মান. 
নুচক প্রশংসাপত্র দেন ও ব্যবস্থাপক সভায় উড়িয্যার মেন্বর 
নিযুক্ত করেন; ইনিই উড়িষ্যার প্রথম মেম্বর। ইহার 
একটা মুদ্রাযন্ত্র আছে। তাহাতে এই প্রদেশের শিক্ষার 
সুবিধার জন্ত বিদ্যালয়ের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক ও মানচিত্র 

ছাপা হইয়া থাকে। 
শ্রীরাখালদাস পালধি। 


বিবিধ প্রসঙ্গ | 


আমরা অনেকে চাহিয়াছিলাম যে যদি লালা লাজপত্রায় 
দোষী হন, তাহা হইলে প্রকাশ্ঠ আদালুতে তাহার বিচার 
হউক। এখন দেখিতেছি, তাহার বিচার না হইয়! ভালই 
হইয়াছে। রাওয়লপিপ্ডির নেতাদের যেরূপ বিচার হইতেছে, 
ভগবান নিকুষ্টতম অপরাধীকেও ওরূপ বিচার হইতে রক্ষা 
করুন । তাহাদিগকে, অন্তায় করিয়া, জামীনে খালাস দেওয়া 
হয় নাই। জেলে তাহাদের যেরূপ স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে, 
তাহাতে বিচার শেষ হইবার পূর্বে কাহারও কাহারও 
অস্তিমকাল উপস্থিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় হইবে না। 
পঞ্জাবে যে সকল ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে, তাহা হইতে 
সকলে, আমাদের আর একটা বিপদ বাড়িতেছে, বুঝিয়া 
লউন। ভারতে গবর্মে্ট ভেদনীতি অবলম্বন .করিয়! 


4১১৫ 
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 হিন্ছু মুলমানে, াঙধণ ও ্রা্মণেতর জাতিতে, 
ক ডি প্রদেশবাসীর মধ্যে, ঝগড়া বিদ্বে 
'জন্মান বা বাড়ান, এই' নীতির লক্ষ্য। -এখন এই নীতির 
কা্ধযক্ষেতর প্রসারিত হইতেছে। এখন শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের 
মধ্যে ঝগড়া ও বিদেষ জন্মান, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে সক্জ্ীতি 
ও পরম্পরে বিশ্বাস নষ্ট করা বা বাড়িতে ন! দেওয়া, গবমেন্টের 


পিএ 


উদ্দেস্ঠ বলিয়। অনুমান হইতেছে।. পঞ্জাবে চাধীদের অসন্তোষ: 


দুর করিবার জন্ত গবর্মেন্ট খালের জলের খাজনা বৃদ্ধি স্থগিত 
রাখিয়াছেন এবং পঞ্জাব উপনিবেশ-আইন না-মঞগ্ুর কারিয়াছেন। 
এদিকে কিন্তু শিক্ষিত নেতাগণ নির্বাসিত ও উৎপীড়ত 
হইতেছেন। পঞ্জাবের লায়ালপুর এবং অন্যত্র ইংরাজ রাজ- 
পুরুষগণ সাধায়ণ লোকদ্দিগকে ইহা বুঝাঈতে চেষ্টা করিতেছেন 
যে শিক্ষিত লৌকেরা-তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা 
করিতেছে, সরকারই: তাহাদের প্রকৃত হিতৈষী-ও "মাঁ-বাপ?। 

মলী সাহেব পার্লেমেণ্টের বক্তৃতায় শিক্ষিত লোকদিগকে 
ইংলগ্ডের শক্র এবং বাকী. সমুদয় ভারতবাসীকে ইংলগ্ডের 
বন্ধু বলিয়াছেন। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকাদগকে 
তিনি চটাইতে ভয় পান নাই; কারণ কলমের খোঁচায় 


লোকেরা ঠেন্গাইতে জানে না। অপরাদকে তিনি কোটি 
কোটি অশিক্ষিত লোককে নরমকথায় নিজের দণপে টানিতে 
চেষ্টা করিতেছেন)__তাহারা গোয়ার লোক কিনা; কি 
জানি কবে ক্ষেপিয়৷ উঠে। 

কিন্তু বৃথা এ চেষ্টা। ভারতবাসী সবাই এক দলের 
লোষফ। আমি ছুকলম লিখিতে জানি,কন্ত আমারই জ্ঞাতি 
কুটুঘ্বের মধ্যে নিরক্ষর লোক আছে। যাহা হউক, আমাদের 
সময়ে সাবধান হওয়া এবং দলাঁদলি নষ্ট করা ভাল। 

এখন প্রত্যেক শিক্ষিত লৌক প্রতিজ্ঞা 
করিয়া নিজের : কিছু সময় নিয়মিতরূপে 
সাধারণ, চাষী, মুটে মুর ও কারিগর শ্রেণীর 
লোকদের: মধ্যে. এন্ধূপ ভাবে, যাপন. করুন, 
ঘাহাতে 'সামাছিকতা ও পরম্পর নিত 
বাড়ে । “ইহা খুবাদরফারী কাজ? - 


:- ঙ্গী লাহে বে আমাদিগকে উদ বা 


প্রবাপী। 


০ এপস ৮৯০ সি 


[নস ভাগা। 


ঠা পরি? খত বি এলপি, 


তাহাতে আমরা ভয় পাই নহি। তিনি কিা নর ইত়াদ 
জাতি আমাদের -ভা্্যবিধাতানহেন'।- ' বিধাতা: ঈর্ধোপরি” 
আর একজন আছেন, ধাহার অঙ্ুলিলষ্েতে 'ইহার পূর্বেও 
অনেক সম্রাট, অনেক সাম্রাজ্য, অনেক ম্হাবল পরাক্রাস্ত 
জাতি ধূলিসাৎ হইয়াছে। সেই বিধাতাপুরুষের নিকট 
অপরাধী হওয়াকেই আমরা ভয়ের. কারণ মনে করি। 
তাহার নিকট অপরাধী বলিয়াই আমরা পতিত হইয়াছি ও 
রহিয়াছি। কিন্তু মর্লীসাহেব যে আমাদিগকে শক্র:-বলিয়াছেন, 
সেটা মিথ্যা কথা । অবশ্ত আমাদেরও মানুষের শরীর.) অস্ত্যা- 
চার, আঁবচার করিলে আমাদেরও রাগ হয়, দ্বেষ হয়। কিন্তু 
আমরা রাগ ও দ্বেষের বশবর্তী হইয়া, ইংলশ্তের, আনিষ্ট 
কারবার জন্য দিনরাত চেষ্টিত নহি। আমরা অন্য জাতির 
মত স্বাধান ও সুখা হইতে চাই। ইহাই আমাদের 
চেষ্ঠা। ইহাতে যাঁদ হংলগ্ডের হা।ন হয়, কষ্ট হয়, তাহা 
এক্ট। আগ্সাঞ্গক বাপার; তাহা আমাদের মূল উদ্দেশ 
নয়। তা ছাড়া, ইংরাজ্ের বড় অহঙ্কার ঝাঁড়য়াছে; অর্থের, 
সাখাঞ্যের, ক্ষমতার অহস্কার। যাঁদ ইংলগের দর্প চূর্ণ হইয়া 


, হতরাওচরঞে একটু দীনতা, আধ্যাত্মিকতা, সাত্বিকতা আসে, 
রক্ত বাহির'ইয় না, বন্তৃতাতেও হাড় ভাঙে না ;__শিক্ষিত | 


তাহাতে হংলগ্ডের কাত না লাভ? আমাদের প্রাচ্য 
সেকেলে বুদ্ধতে ত লাভ বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক 
সে ।চস্তায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা নিজের হিত 
[চন্ত। কর। 

মল সাব যে ভারতের সাধারণ লোকদিগকে ইংলগ্ডের 
বন্ধ মনে কারতেছেন, সেটাও ভুল। ইংরাজ রাজত্বে অন্কষ্ঠ 
অত্যন্ত বেগ, রোগে মৃত্যুও খুব ঘটে। অনশন, রোগেমৃত্যু ও 
কষ্টভোগ সাধারণ লোকদের মধ্যেই ঘটে। . সুতরাং এইজস্ 
তাহারা হংলওকে ছুহাত তুলয়া আশীর্ববাদ.কর্িবে বলিয়৷ ত 
মনে হয় না। তবে, তাহারা খবরের কাগজে লিখিয়া বা 
বন্ঠৃতা করিয়া নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করিতে সমর্থ নয় 


'বটে। তাহারা হয়ত পরে অন্ত, গ্রকানে.. ৪ প্রকাশ 
' করিবে।' 


'মলী লাহে কতকগুলি, বির ও ভারতপাসন কার্যের 


সংস্কার করিবেন: বলিয়াছেন,। ০) ব্যবথপিক. বভার সভ্য 
সংখ্যা বাড়িবে, কষ পরকাদী ভোর সংখা বেনী থাকিবে ।. 
. অর্থাৎ তোজরা, বত. ইচ্ছা চেঁচাইতে পার 1” ঝি ভার: 
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ধর্থ নংখ্যা। রী 


শাপলা পক ইক ৪৯৪ ৪৪৪৯ ০৪তক লেপ 


উদারতা !. €) একটি-”মোটেবল্‌” ঘি “অভ্ভিজাতদের 
পরামর্শবাঁছু সত! -হইবে। - :অর্থাৎ সরক্ষারের ধামাধরা 
কতকগুলি আহাম্মক ব| দেশের শত্রুর সুখ দিয়া গব্মেন্ট 
শিক্ষিত লোকদের মতের বিরুদ্ধ ও নিজের সুবিধাজনক 
মত কিছু বলাইয়া' লইয়৷ নিজের কাধ্যোদ্ধার করিবেন। 
ইংরাজ নিজের দেশে লর্ড বা অভিজাতদিগের মুগ্ডপাতের 
ব্যবস্তা করিতেছেন; কিন্তু আমাদের দেশে এই শ্রেণীর 
লোকদিগকেই “47208721 152.0075 01 0173 1930116” 
অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা বলিতেছেন। তা, 
আমর! যেরূপ গাঁধা জাতি, তাহাতে আমাদের দেশের 
মধ্যে যাঙ্লারা* "গাধাতম” তাহাদিগকেই ত আমাদের 
স্বাভাবিক নেতা! বলা উচিত। (৩) একজন বা দুজন ভারত- 
বাসীকে বিলাতী ইগ্ডিয়া কৌন্সিলের সভ্য করা হইবে। 
এই ভারতবাসী এক বা ছুই জন্ত সভ্য যখন কর্তা 
স্বয়ং নিযুক্ত করিবেন, তখন আমাদের হিতকারী লোক 
যে নিযুক্ত হইবেন, দে বিষয়ে স্থির নাই। হইলেও 
তিনি বা তাহারা হংসমধ্যে বকো যথা হইবেন। 
(৪) ভারতগবমেন্ট হইতে "প্রাদেশিক গবর্মেন্টগুলিকে 
কতকটা স্বাধীন করা হইবে, অর্থাৎ তাহাদিগকে আরও 
যথেচ্ছাচারী হইবার স্থযোগ দেওয়া! হইবে। (৫) সৈনিক- 
বিভাগের কিছু খরচ ভারতের স্বদ্ধ হইতে ইংলগর স্কন্ধে 
চাপান যায় কিনা, তাহার বিচার করা যাইবে। অর্থাৎ 
১২ টাকা রেহাই. দিয়া ১০২ টাকা অন্ত উপায়ে লইবার 
ব্যবস্থা হুইবে। যেমন ওয়েল্বী কমিশন ভারতকে ৩৭॥০ 
* লক্ষ টাকা রেহাই. দিয়াছিলেন। এদিকে ১৮৮৪-৮৫ সালে 
ভারতের সৈনিক ব্যয় ছিল, ১৭'৯ কোটি, ১৯০৬-০৭ সালে 
হইয়াছে ৩২৮ কোটি । . অর্থাৎ রেহাই দেওয়! হুইল ৩৭০ 
লক্ষ, কিন্তু অন্ত দিকে বাড়ান হইল ১৫ কোট! 
“কর্তার রি 


. বিবিধ প্রসঙ্গ | 


ছেন, তাহা 


২৩৩ | 


আছে, ভাঙা ডাহা হাজরটা মী একক্র 2 নিতে পারে 
না। ভীহার মতে আমর! নিজের দেশ শাসন. করিতে 


পারি না) এ বিষয়ে অর. অধিকার. পাইবারও অস্থপযুক্ত। . 
ভারতে শায়ত্ুশাসন চলিতে পারে কিনা. তাহার বিচার 
স্বতন্ত্র প্রবন্ধে পরে কর! যাউবে।' 


মর্লা বলেন, ইংরাঁজ ভারতবাদীর উপকারার্থ ভারত- 
শাসন করিতেতেন। ইংরাজ চলিয়! গেলে ভয়ানক রক্তা- 
রক্তি হইবে) আর্থাৎ এই রক্তারক্তি নিবারণের জন্ঠ ইংরাজ 
এ দেশে আছেন। আমরা বলি, ইংরাজ নিজের স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্তই ভারত শাসন করিতেছেন.) তবে আনুষঙ্গিক 
ভাবে কিম্বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যি ভারতের কিছু 
উপকার হইয়া যায় তাহাতে ইংরাজের' আপত্তি নাই। 
যেমন মেষপালকের মেষের উপকার কর1, অথব! গ্রাম্য 
কথায়, "তোমার যে ভাঃবাসা» যেমন মুসলমানের* মুরগী 
পোষা*। আর এই যে চোকরাঙ্গানি, যে, আমর! চলিয়া 
গেলে তোমরা কাটাকাটি করিবে) তা” মহাশয্েরো নিজ 
মহান্থভবতাগুণে ভালয় ভালয় স্ব-ইচ্ছায় ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিবেন, এরূপত আমরা কখনও মনে করি- নাই। 
সুতরাং রক্তারক্তির ভয়ট৷ মনেই হয় নাই। যদি কখন 
ভারতবাসীর* এঁক্যপ্রভাবে ইংসাজকে ভারত ছাড়িতে 
হয়, ত, সেই এঁক্যই রপ্তপরক্তি হইতে দিবে না। আর, 
রক্তারস্ভি ব্যতীত প্লেগেও ত মানুষ মবে। তা ছাড়া, আপনা- 
দের আশ্রিত লোক গুণ লাগাইয়া "পূর্ববঙ্গ অরাজকতা 


উপস্থিত করিয়াছে, এই অভিযোগ প্রকাশ্ত সংবাদপত্রে 


পড়িয়াছি, কিন্ত আপনাদের উত্তর এখন৪ পড়ি নাই। 
আর যদি এতই দয়ার শরীর যে রক্তারক্তি নিবারণের জন 
এখানে আপনারা সাতসমুদ্র তেরনদী পার .হইয়৷ আসিয়া- 
হইলে, প্রভুগণ, একবার রুপিয়ায়. রক্তারক্তির 
প্রতি একটু ককপাদৃষ্টি করিলে হয় রন রন .ইংলগ্ডের 


খুব কাছে। 


দিছেন ডিন 'বতদুর ভবিস্থাৎ বব 
পারেন, ভি পর্যাপ্ত ভারতে ' এক গ্রতুত্ব-সুলক শাসন 
চলিবে, গ্রলায়। ্বায়দবশালন পাইবে না!) ইতরাজের তারত- 
শাসন ক! ' ইডিত। ও,ইংয়াজ ৷ ভারতপীসন ফরিটবন দি 1. 
মর্ম কটু: বিনদী হইলে মন হইত না। : ভবিস্ততে কি. 


, ইংলগ্ডের শক্তি ও টি, আছে। সাহসও কতকটা 


আছে। 1. ছিল সত্য থা তি সাহস রা 


ঃ 


* মুলমান বুগণ মাক: করিবেন'। * আমাদের স্ষিক হিলপে 
'অনেকেও 'আজকাল “উধার্থে" মুরগীর, আদর করিতেছেন। | 


নিয়া 
২৬৪. 


ভা 
. দ্বারাই গারতসাআজ্য জয় হইগ়্াছে, ইংরাজ নিজেকে 
. এইরূপ বুাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এবার আবার গত 
২৩শে জু যুদ্ধের দেড়শত বৎসর পবে বিলাতে স্কুলের 
ছাত্রদিগবে ছুটি দিয়া আমোদ করান হইয়াছে) (তোমরা 
হয় তভার্ট তেছ এটা রাজনৈতিক ব্যাপার, স্কুলের ছাত্রদের 
ইহার সঙ্গে োগ কেন? “মাকড় মাবিলে ধোকড় হয় !*) 
জালিয়াৎ ঃইবের প্রস্তরমূত্তির জন্ সত্যবাদী কর্ন টাকা 
তুলিতেছেন। আমাদের ইতিহাসজ্ঞান অন্ত বকম। আমরা 
পড়িয়াছি' য, পলাশির যুদ্ধকে যুদ্ধ না বলিলেও চলে। ইংরা- 
জের জিতে র কারণ-_ইংরাজের বিষদাত ভাঙ্গিবার পূর্বেই 
আলীবদ্দীন মৃত্যু, সিরাজদদৌলার চরিত্রহীনত! ও অকর্ণণ্যতা, 
মীরজাফর ও কয়েকজন প্রধান হিন্দুর বিশ্বাসঘাতকতা, 
জাতীয় চরিত্রে দর্লাধলির আতিশয্য এবং ক্লাইরের 
জালিয়াতী। কোন পক্ষেরই গৌরব করিবার কিছু নাই। 
যদি কিছু থাকেত, মীরমদ্ন, মোহনলাল ও সিন্‌ফ্রের 
আছে। 
পাজি ত দেখিতে পাই যে দেবীর আগমন ভিন্ন ভিন্ন 
বৎসর ছিন্ন ভিন্ন যানে হয়। পূর্ববঙ্গে এ বৎসর দেবীর 
পরিবর্তে গজারোহণে উপদেবতার আবির্ভাব হইয়াছে ;-_ 
বৃটিশ-হন্তী। ছবি দ্রষ্টব্য 
বর্ধমান সংখ্যায় আমরা প্ষণ ও শিগুপাল” নামক 
রবিবর্শীর আর্কত মূল তৈল চিত্রের প্রতিলিপি দিলাম। 
যুধিষিরের রাঁজন্য় যঞ্টের সময়ে হস্তিনাপুরে সমুদয় রাজ! 
একজ হই াছিলেন। যজগুহে ভীন্ম যুধিষ্ঠিরকে মাল্য দিয়া 
সমুদয় নৃ'তিকে সম্মান প্রদর্শন করিতে বলেন। যুধিষ্ঠির 
ভীন্মফে হিজ্ঞাসা করেন যে কাহাকে সর্বাগ্রে মাল্য দেওয়া 
উচিত ? 'দী্ঘ কের নাম করেন। তাহাতে কৃষ্ণের শক্ত 
ও প্রতিত্ব'পী শিশুপাল কুদ্ধ হইয়া, তরবারি হস্তে কৃষ্ণের 
দিকে অছ্ু ল নির্দেশ পূর্বক, ভীন্ম, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্চকে গালি 
দিতে আস্ত করেন। ভীম ও সহদেব বিপরীত দিক 
হুইতে শি'পালকে শান্তি দিবার জন্ভ অগ্রসর হইতেছেন। 
কফ শাকংাবে স্থিতমুখে সহদেষের হাক ধরি তাঁধাকে 





লিল 
্ ধর নাগ। 


র দ্ধ ক্লাব ভয়ানক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, নিবারণ করিতেছ্েন। ইহাই চিত্রের বিষয়। স্বিবর্থী কোন 


চিত্রেই ক্ৃষ্কে রুফ্ণবর্ণ করিয়া অঙ্কিত করেন নাই। 

বর্তমান সংখ্যায় আমরা সিটি কলেজের তৃতপূর্বব অধাক্ষ 
পরলোকগত পুণ্যত্থা প্রীযুক্ত উমেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের একটি 
চিত্র মুদ্রিত করিলাম। এবার স্থানাভাবে তাহার জীবন- 
চরিত দিতে পারিলাম না। আগামী মাসে দিব। 

রাজপুরুষেরা হাতীর মত। হাতীর খাবার দাত এক 
রকম, দেখাবার দাঁত আর এক রকম। রাজপুরুষদের 
প্ররূত উদ্দেস্ত এক বকম, প্রকাশ্ঠ উদ্দেশ্ত আর এক রকম। 
ইংরাঞ্ের স্বদেশীর বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই; কিন্তু বয়কট 
লোকটা ভাবি বেয়াদব ও দুর্বত্ত। যাহা হউক, আমরা 
সোজান্থজি এই বুঝিয়াছি যে গবমেন্ট বঙ্গে, বিশেষতঃ পুর্বব- 
বঙ্গে, এবং আরও বিশেষ করিয়া বরিশালে, শ্বদেশীর উচ্ছেদ 
সাধনে, অন্ততঃ, উহাকে 1,07169 অর্থাৎ ভাল মান্য অর্থাৎ 
গোবেচারী অর্থাৎ নিরীহ অর্থাৎ ম্যাঞ্চেষ্টারের আয় কমাইতে 
অসমর্থ, করিতে, ক্লুতসংকল্প হইয়াছেন । 

অতএব সকলে ম্বদেশীকে রাখিতে কোমর বাঁধুন। 

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, 5০৬, ০20 (9159 ৪, 
179155 (0 0১6 2,051 086 ০৮, ০22 1006 109,056 
1১1) 02005: ঘোড়াকে জলের কাছে লইয়! যাইতে পার, 
কিন্তু (তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) তাহাকে জল খাঁওয়াইতে 
পাঁর না। আমাদেরও বাজার, দোকান, বিলাতী কাপড়ে, 
চিনিতে, ছুনে বোঝাই হইতে পারে) কিন্তু আমরা বদি 
ঘোড়ার চেয়েও অধম না হই, তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে 
এ সব জিনিস কিনাইতে পান্সিবে'মা। 

সন্থুখে পুজার বাঁজার । হয় লক্ষ লক্ষ টাকা দেশ ছাড়া 
হুইবে, নয় দেশে থাকিবে । এখন একবার সকলে জান, 
এবং সকল স্থলে প্রকাশ্ত সত! করা সম্ভব ন! হইলেও, শত 
প্রকার উপায়ে সকলকে জাগাইয়া তুলুম। কেবল বিদেশী 
কিনিব না বলিলে হইবে ন1) গ্বদেশী জিনিষ উৎপর় করাই 
প্রধান কাজ। ? , রর 

হে ভগবান আমাদের ভ্ায়ে'যদি ফোন ধর্ছদিগা 
ইচ্ছা না থাকে, ঘা! হান আবাদের মনো বাজী দর 





খু লংখ্যা।] _ খ্যাধি ও প্রতিকার । ২৩৫ 
শাপািপাশিশিসিনপিপাশপাশিসিপাপাপিশিািশিসাশিপাসিসপিশাপাপিশাপাশিসিশিীপিসিসপিপাসিশশ চা রিবা 
কর পরীক্ষা তোমার দীক্ষা 
ৃ আগ্নি-মন্ত্ | অগ্সি-মন্ত্রেকি না। 
(আর্ধ্েরা প্রাচীনকালে অনাধ্যদিগকে কিপ্রকার তাড়না করিতেন, (৩) 
মতভেদ আছে। কিন্তু গণ্ডশবরাদি জাতির মধ্যে এখনও যে 
উপর গণ্ডাদি খেলে মার ধার মহিডে গারিলঃ 
জাতির লোক কদাচ ্রাঙ্গণের জল পর্্ত স্পর্শ করে না। অনারধাদিগের 9578758 
শরীরে কিছু কিছু আয চিহ্ন দেখিয়। ফরদাইথ লাহেব আর্ধাকৃত অনেক মরণে আদেশ দিতেছে স্বদেশ, 
পাঁপ অনান্‌ করেন । নিশ্বপুরম্‌ ও বুডিগু& ( ধেলেরি ) প্রভৃতি স্থানের পালিবি কিনা? 
বিশাল ভত্মস্তপ হইতে অনার্ধা-নাশ অনুমিত হয়। (]. 7২ 4. 9..2899)। সুজি হলাহল শোণিত তরল 
অনার্ধ্ের! ভন্মে বিষ বিকীর্ণ করিয়! আর্ধ্য সমাজ জর্জরিত করিতেছে ; ঢালিবি কি না? 
এইরূপ কল্পনায় কবিতাটি লিখিত। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এই জাগে অপমান বিদ্বাসমান) 
বিরোধী কথ 'পর়্িতে অরুচি হইবে কি?) ঘোচে কি মর'। বিনা ? 
আজি পরীক্ষা তোমার দীক্ষা 
তি অগ্নি-মন্ত্রে কি না। 
হবে পরাক্ষা তোমার দীক্ষা শ্রীবিজয়চ্্র মজু:.দার। 
অগ্নি-মন্ত্রেকি না? 
তৃণ বলি তোরে গরবে হেলায় ০ 
দলিতেছে অরি চরণ তলায় ; তিকা 
পোড়াতে অরিকে পুড়িয়া মরিতে ব্যাধি ও প্রাতকার। 
পারিবি কিনা? কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভা, উপলক্ষে 
দগ্ধ ভন্মে গ্রাসিতে বিশ্ব খুবই একটা লাড়া পাইয়াছে। এইবার প্রথম দেশের 
| পারিবি কিনা? লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে। .সেটা এই 
লভগো মৃত্যু জিনিতে শক্র যে আমরা যতই গভীররূপে বেদনা পাই না কেন সে 
যে করে তোমারে দ্বণা ; বেদনার বেগ আমাদের গবর্ষেপ্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ 
তবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে '|ারে না। 
অগ্নি-মন্ত্রে কি না। গবর্মেন্ট আমাদের হইতে যে কতদূর পর তাহা আমাদের 
দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্ব্বে এমন ম্পষ্ট করি কোনো 
২ দিন বুঝিতে পারে নাই। 
ভীষণ কাস্তি আসিছে মরণ কর্তৃপক্ষ সমস্ত দেশের লোকের চিত্তরকে এশন কঠোর 
মহা অরণ্যে করি বিচরণ ; উদ্ধত্যের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিল কোন্‌ :হুসে এই 
কক হত্ডে শাণিত অন্ত প্রশ্ন আমাদের মনকে কিছুকাল হইতে কেবাঁ। পীড়িত 
.ধরিবি কিনা? করিয়াছে। ইহাতে আমাদের প্রতি মমত্বের একা স্ত অভাব 
নাশিয়৷ অরির স্বশিত শরীর প্রকাশ পাইয়াছে__কিন্তু শুধু কি তাই? এই 1ক প্রবীণ, 
রা মার্টবি কিনা? রাষ্্রনীতিকের পন্থা? রাজাই যেন আমাদের পর কিন্তু 
.. পাশব, আচার নিষ্ঠুরতার রাষ্ট্রনীতি কি দেশের সমুধয় লোককে একেব,রে নগণ্য 
২, . নিশ্চয় আছে সীমা । করিয়া চলিতে পারে? 


২৩৬ 


যখন দেখি-_পারে, তখন মনের মধ্যে কেবল অপমানের 
ব্যথা নহে একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠে। আমাদের অবস্থা 
যে কিরূপ নিঃসহ উপায়বিহীন, কিরূপ সম্পূর্ণ পরের 
অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আছে, আমাদের নিজের 
শক্তি যে এতটুকুও অবশিষ্ট নাই যে রাষ্ট্রনীতির রথটা 
আমাদের প্রবল অনিচ্ছাকেও একটি ক্ষুদ্র বাধা জ্ঞান করিয়াও 
অল্পমাত্র বাকিয়া চলিবে ইহা যখন বুঝি তখন নিরুপায়ের 
মনেও উপায় চিন্তার জন্য একটা ক্ষোভ জন্মে । 

কিন্ত আমাদের প্রতি রাষ্ট্রনীতির এতদূর উপেক্ষার 
কারণ কি? ইহার কারণ আমাদের দ্বারা কোনো ক্ষতির 
আশঙ্কা নাই। কেন নাই? আমরা বিচ্ছিন্ন,বিভক্ত । আমাদের 
ইচ্ছা অনিচ্ছার ঢেউ কাহাকেও জোরে আঘাত করিতে 
পারে না। সুতরাং কোনে! কারণে ইহার সঙ্গে আপোষ 
করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থায় 
আমাদ্ধের কোনো ইচ্ছ৷ বা অনিচ্ছা আমরা যদি মনের 
আবেগে কিছু উচ্চকগ্ঠে প্রকাশ করি, তবে উচ্চ-আসনের 
লোকেরা সেই অশক্ত আস্ফালনকে কখনই বরদাস্ত করিতে 
পারেন না। ইচ্ছার পশ্চাতে যেখানে শক্তি নাই সেখানে 
তাহা ম্পদ্ধা ৷ 

এমন অবস্থায় ক্ষতি করিবার শক্তি আমাদের কোথায় 
আছে তাহা একাগ্রমনে খুঁজিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। 
ইহা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার তাড়নাতেই “স্বদেশী” 
উদ্ভোগ হঠাৎ অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের দেশে এমন 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তোমাদের জিনিষ কিনি 
বলিয়া তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের এত দাম অতএব 
ধথানে আমাদের একটা শক্তি আছে। আমাদের অক্রশস্্ 
নাই কিন্তু যদি আমরা এক হইয়া বলিতে পারি যে, বরং 
কষ্ট সহিব তবু তোমাদের জিনিষ আমরা কিনিব না, 
তবে লেখানে তোমা িগকে হার মানিতে হইবে। 

ইহার অনেক পুর্ব হইতেই স্বদেশী সামগ্রী দেশে 
চালাইবার চেষ্টা ভিতরে ভিতরে নানাস্থানে ন|না আকারে 
দেখা দিতেছিল-_স্ৃতরাং ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত ছিল। 
তাহ! না থাকিলে শুদ্ধ কেবল একটা সাময়িক রাগারাগির 
মাথায় এই উদ্মোগ এমন অভাবনীয় বল পাইয়া উঠিত না। 

কিন্ত সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয় প্রকার যুদ্ধেই নিজের 


প্রবাসী। 


সাত মিশা ০ পিতার না সি ি১০11৯০া ক ০ গা কাপ নিত 


[ ৭মভাখ। 


শক্তি ও দলবল বিচার করিয়া চলিতে হয়। আসম্কালন 
করাকেই যুদ্ধ করা বলে না। তা” ছাড়া একমূহ্র্তেই 
ুদ্ধং দেহি বলিয়! যে পক্ষ রগক্ষেত্রে গিয়া ঈীড়ায় পরমুহূর্তেই 
তাহাকে তঙ্গ দিয়! পালাইবাঁর রাস্ত। দেখিতে হয়। আমর! 
যখন দেশে পলিটিকাল বন্তৃতা-সভায় তাল ঠুকিয়া 
দাড়াইলাম__ফ্লিলাম, এবার আমাদের লড়াই স্থুরু হইল, 
তখন আমরা ।নজের অস্ত্রশক্জ দলবলের কোনো! হিসাবই 
লই নাই। তাহার প্রধান কারণ আমরা. দেশকে যে 
যতই ভালবাসি না কেন, দেশকে ঠিকমত কেহ কোনে! 
দিন জানি না। ণ 

চিরদিন আমাদিগকে ছুূর্বল বলিয়া, ঘ্বণা করিয়া 
আসাতে আমাদের প্রতি ক্ষ আমাদিগকে প্রথমে বিশেষ 
কোনে বাধা দেন নাই। মনে করিয়াছিলেন এ সমস্তই 
কন্গ্রেসী চাল, কেবল মুখের অভিমান, কেংল বাক্যের 
বড়াই। 

কিন্তু যখন দেখা গেল, ঠিক কন্গ্রেসের মলয়মারুত- 
হিল্লোল নয়, ছুটো৷ একটা. করিয়া লোকসানের দমকা 
বাড়িয়া উঠিতেছে তখন অপর পক্ষ হইতে শাসন তাড়নের 
পাল! পূরাদমে আরম্ভ হইল। 

কিন্ত ইংরেজ আমাদিগকে যতই পর মনে করুন না 
কেন, প্রজার্দের প্রতি হঠাৎ উৎপাত করিতে টুংরেজ 
নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। এ প্রকার বে-আইনী 
ভূতের কাণ্ড তাহাদের রাষ্ট্রনীতিপ্রথাবিরুদ্ধ। অল্প বয়সে 
অধীন জাতিকে শাসন করিবার জন্ত যে সব ইংরেজ এ 
দেশে আসে তাহাদের মধ্যে এই ইংরেজি প্রকৃতি বিগড়িয়া, 
যায়_-এবং অধীন দেশের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে ইংরেজ জাতির 
মনকে আধিপত্যের নেশায় অভ্যন্ত কাঁর$। আনিতেছে। 
তবু আজিও ইংলগবাদী ইংরেজের মনে আইনের প্রতি 
একটা সন্ত্রমের ভাব নষ্ট হয় নাই। এই কারণে অত্য্ত 
ত্যক্ত হইয়া উঠিলেও ভারত-রাজ্যশাসন ব্যাপারে হাঙ্গামার 
পালা সহজে আরম্ত হয় না__ইংরেজই তাছাতে বাধা দেয়। 
এই জন্ত ফুলার তাহার দলবল লইয়া একদা! পূর্ববঙ্গ 
যেরূপ বে-ইংরাজি দঁংপাদাপি স্থুকু করিয়াছিলেন, তাহা 
ভদ্র ইংরেজ পক্ষের দৃষ্টিতে বড়ই, অশোভন হইয়া উঠিয়া": 
ছিল। | 


ওর্থসংখ্যা।] 


সনি হকি সী শিপ 


এখানকার সুত্র ইংরেজদিগের পী একটা ভারি মুস্কিল 
'আছে। তাহারা যখন ক্ষাপা হইয়া উঠিয়া আমাদের হাড় 
গুঁড়া করিয়া দিতে চায় তখন শ্বদেশীয়ের সঙ্গেই তাহাদের 
ঠেলাঠেলি পড়ে । তাহারা বিলক্ষণ জানে আমাদের উপরে 
খুব কষিয়া হাতচালাইয়! লইতে কিছুমাত্র বীরত্বের দরকার 
করে না-_কারণ অল্পে অল্পে আমাদেরি শিল এবং আমাদেরই 
নোড়া লইয়া আমাদেরই দাতের গোড়া! একটি একটি 
করিয়া তাঙিয়৷ দেওয়া হইয়াছে। অতএব তর্জন তাড়ন 
ব্যাপারে হাত পাকাইবার এমন সম্পূর্ণ নিরাপদক্ষেত্র 
আমাদের দেশের মত আর কোথাও নাই। কিন্তু সমুদ্র- 
পারে যে ইংরেজ বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে এখনো 
সেষ্টিমেন্টের প্রভাব ঘোচে নাই, রাশিয়ান্‌ কায়দাকে লজ্জা 
করিবার সংস্কার এখনে! তাহাদের আছে। 

এই জন্য আমাদের মত অস্ত্রহীন সহায়হীনেরা যখন 
কোনো একটা মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ 
করিতে থাকি, তথন ক্ষুদ্র ইংরেজের মধ্যে হাত-নিস্পিস্‌ 
ও ্লাত-কিড়মিড়ের অত্যন্ত প্রাহুর্ভীব হয়--তখন বৃহৎ 
ইংরেজের অবিচলিত সহিষ্ণুতা ও গদ্যে তাহাদের কাছে 
অত্যন্ত অসহা হইতে থাকে । তাহার! বলে, ওরিয়েপ্টালদের 
সঙ্গে এ রকম চাল ঠিক নয়-__যেমন অক্্রশ্তর কাড়িয়া লইয়া 
: ইন্থাদদিগকে পৌরুষহীন করা হইয়াছে তেমনি টু'টি চাপিয়া 
ধরিয়া ইহাদিগকে নির্বাক ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে 
তবে ইহার! নিজের ঠিক জায়গাটা বুঝিতে পারিবে। 

এই কারণে বৃহৎ ইংরেজকে ভুলাইবার জন্য ক্ষুদ্র 
ইংরেজকে বিস্তর বাজেচাল চালিতে ও কাপুরুষতা অবলঘন 
করিতে হয়। এই-সমস্তী আধমরা লোৌকদিগকেও মারিবার 
জন্ত মিথ্যা 'আয়োজন না করিলে চলে না। বোয়ার যুদ্ধের 
পূর্বে এবং সেই সময়ে যে ভূরি ভূরি মিথ্যা গড়িয়া তোল! 
হইতেছিল তাহাও ইংরেজের সদ্দ্ধিকে পরাস্ত করিবার 
জন্ত। কিন্ত আমরা যে এমন নিরুপায়, আমাদের সম্বন্ধেও 
গায়ের জাল! মিটাইতে এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজের দলকে 
যে এত ক্ুত্রতা «প্রকাশ করিতে ও এত মিথ্যা খাড়া করিয়া 
তুলিতে হয় ইহাতে ইংরেজ ইংরেজকে হয়ত ভূলাইতে 
শাঁরে বিদ্ধ এ দেশের জনসাধারণের কাছে তাহাদের লক্জা 
কিছুমান 'ঢাকা পড়ে না। ইহাতে তাহাদের কাজ 


ব্যাধি ও প্রতিকার । 
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২৩৭ 


গিপাসপিপসট পপি পাস লগা 


উদ্ধার হইতেও পারে কিন্তু চিরকালের মত সন্তরম' নষ্ট 
হয়। 

যাহা হউক এ সমস্তই যুদ্ধের চাঁল। বঙ্লবিভাগের সময় 
আমরা যখন কীদিয়! কাটিয়া কর্তাদের আসন তিলমাত্র 
নড়াইতে পারিলাম না তখন বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া 
দিলাম। এই ম্পর্দায় স্থানীয় ইংরেজের রক্ত আমরা যথেষ্ট 
গরম করিয়া তুলিয়াছি। তখন কি আমর! ঠাহরাইয়াছিলাম 
যুদ্ধ কেবল একপক্ষ হইতেই চলিবে, অপরপক্ষ শরশব্যা 
আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে বুক পাতিয়া দিয়া দীড়াইয়া 
থাকিবে? 

অপরপক্ষে অস্ত্র ধরিবে না এ কথা মনে করিয়া যুদ্ধে 
নামা একটা কৌতুকের ব্যাপার, যদি না অশ্রুজলে তাহার 
পরিসমাপ্তি হয়। এখন দেখিতেছি আমরা সেই আশাই 
মনে রাখিয়াছিলাম। ইংরেজের ধৈর্যের উপরে, ইংরেজের 
আইনের উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, নিজের শক্তির 
উপরে নহে। তাই যদি না হইবে, তবে আইনরক্ষকদের 
হাতে আইনের দণ্ড লেশমাত্র বিচলিত হইলেই, সামান্ত 
ছই একটা মাথ৷ ফাটাফাটি ঘটিলেই আমরা এমন ভাব করি 
কেন যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল? ভাবিয়া দেখদেখি 
ইংরেজের উপ্ারে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি ভরসা 
জমিয়! উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়! বসিয়াছিলাম যে 
আমরা বন্দে মাতরম্‌ হাকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত 
করিব তবু তাহাদের সেই হাতের স্ায়দণ্ড অন্যায়ের দিকে 
কিছুমাত্র টলিবে না। 

কিন্তু এই সত্যটা আমাদের জান! দরকার যে, স্তায়দণ্টা 
মানুষের হাতেই আছে এবং ভয় বাঁ রাগ উপস্থিত হইলেই 
সে হাত টলে। আজ নিয় আদালত হইতে সুরু করিয়া 
হাইকোট পর্য্ত স্বদেশী মাম্লায় স্তায়ের কাটা যে নানা 
ডিগ্রির কোণ লইয়া হেলিতেছে ইহাতে আমরা ঘৃতই আশ্চর্য 
হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়া- 
ছিলাম। 

অবশ্ত তর্কে জিতিলেই যদি জিত হইত তবে এ বৃথা 
বল! চলিত যে রাগ দ্বেষের দ্বারা আইনকে টলিতে দেওয়া 
উচিত নহে, তাহাতে অর্থ হয়, অনিষ্ট হয় ইত্যাদি-_ 
এ জমন্তই সদ্যুক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহার উপর 


২৬৮ 
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ভর দিয়া একেবারে ছুই চ্ বুদজিয়া থাকিলে চলে না। 
যাহ! ঘটে, যাহা ঘটিতে পারে, যাহ! ্বভাবসঙ্গত, আমরা 
ছর্বাল বলিয়াই যে আমাদের ভাগ্যে তাহার অন্তথা হইবে 
বিধাতার উপরে আমাদের এত বড় কোনে! দাবী নাই। 
সমস্ত বুঝিয়, জোয়ার ভাট! রৌদ্র বৃষ্টি সমস্ত বিচার ও 
স্বীকার করিয়া! লইয়৷ যদি আমরা যাত্রা আরম্ভ করি তবে 
নৌকা লেশমাত্র টলিলেই অমনি যেন একটা অদ্ভুত কা 
ঘটিল বলিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি না। 

অতএব গোড়ায় একটা সত্য আমাদিগকে মনে রাখি- 
তেই হইবে যে, যে কোনো কারণেই এবং যে কোনে! 
উপায়েই হউক ইংরেজের যদি আমরা কোনে! ক্ষতি কাঁরতে 
যাই তবে ইংরেজ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেই এবং 
সে চেষ্টা আমাদের স্্খকর হইবে না। কথাটা নিতান্তই 
সহজ কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সহজ কথাটা আমর! 
বিচার করি নাই এবং আমরা যখন উচ্চশ্বরে নিজের বড়াই 
করিতেছিলাম তখন ইংরেজের মহত্বের প্রতি উচ্চস্বরে 
আমাদের অটল শ্রদ্ধা ঘোষণা করিতেছিলাম-_ইহাতে 
আমাদের স্ুবুদ্ধি অথবা পৌরুষ কোনোটারই প্রমাণ হয় 
নাই। 

এই ত দেখিতেছি যুদ্ধের আরম্ভে আমরা বিপক্ষকে ভুল 
বুঝিয়াছিলাম, তার পরে আত্মপক্ষকে যে ঠিক বুঝি নাই সে 
কথাও স্বীকার করিতে হইবে। 

আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ 
করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে । কথাটা যদ্দি সত্যই 
হয়. তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন? দেশের মধ্যে 
ফতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহ! নিঞ্জের দিকে টানিবে 
না ইংরেজকে আমরা এত বড় নির্কবোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত 
হইয়। থাকিব এমন কি কারণ ঘটিয়াছে ? 

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে 
এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা 
তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তছিদ্রনা পাইলে প্রবেশ 
কল্পিতে পারে না) অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান 
হইতে €ইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শক্র 
সেখানে জোর করিবেই-আজ যদি না করে ত কাল 


শ্রধাসী। 
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করিবে, এক শক্র যদি না করে ত অন্ত শক্র করিবে 
অতএব শক্রকে দোষ না দিয়া পাঁপকেই ধিক্কার দিতে হুইবে। 

হিন্দু মুসলমানের সন্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা 
পাপ আছে। এ পাঁপ অনেক দিন হইতে চলিয়া! আপি- 
তেছে। ইহার য! ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের 
কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই । 

অভ্যপ্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। 
এইঞন্ত সেই সয়তান যখন উগ্রমৃত্তি ধরিয়া উ€১ তখন 
সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে। হিন্দু মুলমানের 
মাঝখানটাতে কতবড় যে একট! কলুষ আছে এবার তাহা 
যদ্দি এমন একাস্ত বীভৎস আকারে দেখা »। দিত তবে 
ইহাকে আমরা স্বাকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই 
পাইতাম না। 

পরিচয় ত পাইলাম কিন্তু শিক্ষা পাইবার কোনো চেষ্টা 
করিতেছি না। যাহা আমরা কোনে! মতেই দেখিতে চাই 
নাউ বিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে কানে ধরিয়া দেখাইয়| 
দিলেন--তাহাতে আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইয়। উঠিল-_ 
অপমান ও ছুঃখের . একশেষ হইল ;--কিন্তু দুঃখের সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষা যদি না হয় তবে ছুঃখের মাত্রা কেবল বাড়িতেই 
থাকিবে। 

আর মিথ্যাকথা বলিবাৰ কোনো প্রয়োজন নাই। 
এবার আমার্দিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিহ্দু মুসল- 
মানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল 
স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ। - 

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের 
ফল, এক নদীর জল, এক স্খ্যের আনেক ভোগ করিয়া 
আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমর! একই 
স্থখদুঃখে মানুষ-_তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সন্বন্ধ 
মন্তুষ্যোচিত, যাহ ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় 
নাই। আমাদের মধ্যে স্ুদীথকাল ধরিয়া এমন একটি 
পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা 
বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাঁপক্কে ঈশ্বর কোনো! 
মতেই ক্ষমা করিতে পারেন না । 

আমরা জানি বাংল! দেশের অনেক স্থানে এক ফরাসে 
হিন্দু মুললমানে বসে না-_-ঘরে মুসলমান আঁয়িলে জাজিমে 


৪র্ঘ সংখ্যা 1] 
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এক' শে ভুলিয়া দেওয়া হর, হকার ও জল ফেলিয়া 
, দেওয়। হয়। 
তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কি করা যায় শাস্ত্র 
ত মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে 
পরম্পরকে এমন করিয়া ঘ্বণা করিবার ত কোনো! বিধান 
দেখি না। যদি বা শান্্ের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র 
লইয়া স্বদেশ স্বজাতি স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনো দিন হইবে 
না। 'নানুষকে ঘ্বণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, গ্রাতিবেশীর 
হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট ভয়, পরকে অপমান 
করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে 
চিরদিন অপমানিত ন! হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা 
যাহাদিগকে শ্রেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই শ্েচ্ছের 
অবজ্ঞ। তাহাদিগকে সহা করিতে হৃইবেই । 
মানুষকে মানুষ বলিয়া! গণ্য করা যাহাদের অভ্যাস নহে, 
পরম্পরের অধিকার যাহার! শুক্মাতিস্ক্ম ভাবে সীমাবদ্ধ 
করিয়! রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত ; মলাহারা সামান্য স্থলনেই 
আপনার লোঁককে ত্যাগ করিতেই জানে, পরকে গ্রহণ 
করিতে জানে না) সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্ত শ্িতার 
নমস্কারেও যাহাদের বাধা আছে; মানুষের সংসর্গ নানা 
আকারে বাচাইয়া চলিতে যাহাঁদিগকে সর্বদাই সতর্ক হইয়া 
থাকিতে হয় মনুষ্যত্ব ঠিসাবে তাহাদিগকে ছুর্বাল হইতেই 
হুইবে। যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, 
প্রক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈনা, অপমান 
ও অধীনতার হাত তইঈতে তাহারা কোন দিন নিক্গতি 
পাইবে না। 
যাহ! ভউক প্ৰমক যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমর! বাহির 
হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে সরাঁজমন্ত্রও গ্রহণ 
করিলাম; মনে করিলাম একট সংগ্রাম ও সাধনার যতকিছু 
বাধ! সমস্তই বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার 
কারণ কিছুই নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার 
বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে 
“দেখাইয়া দিলেন যে আমাদের চমক লাগিয়া গেল। আমরা 
নিজেরাই নিজেদের দলনের উ/ায়, অগ্রসর হইবার প্রতি- 
বন্ধক, একথা যখন নিঃসংশয়রূপে ধরা পড়িল তখন এই 
কথাই আম্মদিগকে ধলিতে হুইবে যে, হবদেশকে উদ্ধার 


ব্যাধি ও প্রতিকার 


কিরিভে বে কি কাহার হাত ডে টি 


২৩৯ 


পাপ হইতে। 

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাধের উপরে এমন করিয়! 
যে চাপিয়! বসিয়াছে সেকি কেবল নিজের জোরে ? আমা- 
দের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের 
ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র) লক্ষণের দ্বার! ব্যাধির পরিচয় 
পাইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে 
অথবা বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার 
কোনো সহজ পথ নাই। 

বিদেশী রাজ! চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ 
হইয়! উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপন 
দেশ করিয়! গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত সুখ স্বাস্থ্য শিক্ষা 
দীন্ষণদানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান 
সহায়ঃ হুঃখে বিপদে দেশের লোকেই দেশের জন্য প্রাণপণ 
করিয়া থাকে ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে 
জানে সেখানে স্বদেশ যে কি তাহ! বুঝাইবার জন্য এত 
বকাবকি করিতে হয় না । আজ আমাদের ইংরেজিপড়া 
সহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়। 
বলে আমরা উভয়ে পভাই”_-তখন এই ভাই কথাটার 
মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে 
আমরা “চাষ! বেটা” বলিয়া জানি, যাহাদের সুখহ্ঃখের মূল্য 
আমাদের কাছে অতি সামানা, যাহাদের অবস্থা জানিতে 
হইলে আমাদিগকে গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা! 
পড়িতে হয়, সুদিনে ছুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়! মাড়াই না, 
আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় 
তাহাদের নিকট ভাই সম্পর্কের পরিচ় দিয়! তাহাদিগকে 
চড়! দামে জিনিষ কিনিতে ও গুর্থার গুতা খাইতে আহ্বান 
করিলে আমাদের উদ্দেশ্তের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথ! । 
সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল। কোনো বিখাত *শ্বদেশী” প্রচা- 
রকের নিকট শুনিয়াছি যে পূর্ববঙ্গের মুসলমান শ্রোতারা 
তাহাদের বক্তূতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে 
বাবুরা বোধ করি বিপন্দে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাহারা 
বিরক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু চাঁষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের 
স্নেহ সস্ভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না তাহা তাহাদের 
বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। উদেস্ সাধনের উপলক্ষ্যে প্রেমের 


২৪০ 
সবর্ধ পাতাইতে গেলে ন্ুদ্রব্যক্তির কাছেও তাহ! বিস্বাদ 
বোধ হয়--সে উদ্দেত্য খুব বড় হইতে পারে, হউক্‌ তাহার 
মাম “বয়কট্‌" বা পস্বরাজ”, দেশের উন্নতি বা আর কিছু। 
সবান্ুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়! ম্লেহবশত আমর! 
যদি সহজেই দেশের জনসাধারণকে ভাল বাসিতাম, ইংরেজি 
শিক্ষায় আমার্দের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটাইয়| 
মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পারিত--তাহাদের মাঝখানে 
থাকিয়।৷ তাহাদের আপন হইয়! তাহাদের সর্বপ্রকার 
ছিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা ব আলস্ত না থাকিত 
তবে আজ বিপদ বা ক্ষতির মুখে তাহাদিগকে ডাক পাড়িলে 
সেটা অসঙ্গত শুনিতে হইত ন|। 
হিন্দু মুসলমান এক হইলে পরম্পরের কত ্থুবিধা 
একদিন কোন সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝা- 
ইয়! বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া 
থাঁকিতে পারি নাই যে, সুবিধার কথাটা এস্থলে মুখে আনি- 
বার নহে; ছুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কন্দ্দ ভাল 
চলে কিন্তু সেইটেই ছুই ভাই এক থাকিবার প্রধান হেতু 
হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি 
পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্য্যকর নহে। 
এফদেশে এক স্ুথহ্ঃথের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমর! 
মাচুষ, আমর! যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম) 
আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান_-আমরা ঈশ্বরকৃত সেই 
ধর্মের বন্ধনবশত শুধু সুবিধা নহে অস্থ্বিধাও একত্রে ভোগ 
করিতে প্রস্তত যদি না হই তবে আমাদের মনুষ্যত্থে ধিকৃ! 
আমাদের পরম্পরের মধ্যে, স্থবিধার চচ্চা নহে, প্রেমের চর্চা, 
ঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধ! উপস্থিত হইলে 
তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিৰ এবং অন্গুবিধা উপস্থিত 
হইলেও তাঁহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব। 
এইজন্য অস্তকার অত্যন্ত উত্তেজনার দিনেও আমাকে 
এ্রকথা বলিতে হইতেছে যে স্পর্ধা করিবার লড়াই করিবার 
ধিন আজ আমাদের নহে। ন্পর্দা করাট! শক্তিমানের পক্ষে 
একটা বিলাসের স্বন্ধপ হইতে পারে কিন্তু অশক্তের পক্ষে 
তাহা! দেউলে হইবার পন্থা। যে শক্তি তাহাতে অপব্যয় 
হয় তাহ! খরচ করিবার সমল আমাদের আছে কি? শুধু 
ভাই নয়, যে হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এতটা 


প্রবাসী ৷ 


আসল কথা, আমরা 


[৭ম ভাগ। 


আন্মীলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি সে হিসাবটা কি ভাঁলবূপ 
পরীক্ষা করিয়! দেখা হইয়াছে? যে নৌকায় কোনোমতে 
ভর সয় মাত্র সে নৌকায় নৃত্য করিতে সুরু করিলে যদি 
তাহার ফাটগুল! দিয়া জল উঠিতে থাকে তবে সেটাকে 
আমরা এমন অভাবনীয় রলিয়! মনে করি কেন? এই নৃত্য-- 
ব্যাপারে আমি আপত্তি করিতে চাই না কিন্তু ইহাই যদ্দ 
আমাদের অভিপ্রায় থাকে তবে একটু সবুর করিয়! অন্তত 
এ ফাটাগুলো সারাইয়! লইতে হইবে ত ?-_তাহাত বিলম্ব 
হইবে। তা হইবে বটে কিন্ত জগতের মধ্যে আমরা এমন 
পুণ্য করি নাই যে ভাঙ! আসবাব লইয়া কাজও করিব, 
ছুর্লভ ধনলাভও করিব, অথচ বিলম্বও ঘটবে ন1।* 

তবে করিতে হইবে কি? আর কিছু নয়, স্বদেশ সম্বন্ধে 
স্বদেশীর যে দাঁয়ত্ব আছে তাহ! সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্ট- 
রূপে প্রতাক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন 
আর নূতন দলই হুউন যিনি পারেন একটা! কাজের আয়ো- 
জন করুন। প্রমাণ করুন ষে দেশের ভার তাহারা লইতে, 
পারেন। তীহাদের :মত কি সে তবারম্বার শুনিয়াছি, 
তাহাদের কাজ কি কেবল সেইটেই দেখা হইল না। দেপের 
সমস্ত সামর্থ্যকে একত্রে টানিয়া যি তাহাঁকে একটা কলেবর 
দান করিতে না পারি, যদি সেইখান হইতে স্বঠেষ্টায় দেশের 
অন্নবস্ত্র স্বাঞ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবন্থ। করিয়া। 
তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হুয়, যর্দি 
আমাদের কোনে। প্রকার কর্মনীতি ও কর্দসন্থর না থাকে 
তবে আঞ্জিকার এই আস্ফালন কাল আমাদগকে নিক্ষল 
অবসাদের মধ্যে ধাকা দয়া! ফেলিয়া দিবে। 

যদি সকলে মিলিয়৷ একটা কীেস..ম্ঘায়োজন গড়িয়! 
তুলিবার শক্ত আজও আমাদের না হইয়া থাকে তৰে 
অগত্য। আমাদিগকে নিভৃতে নিঃশবে ব্যক্তিগত চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা অসময়ে ওদ্বত্য 
করিতে থাকি সেই বিচ্ছিন্ন চেষ্টার ক্ষেত্র একেবারে নষ্ট 
হয়। গর্ভিনীকে সমস্ত অপঘাত .হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া 
সাবধানে চলিতে হয়-__সেই সতর্কত। ভীরু নহে, তাহা 
তাহার কর্তব্য। ৃ 

আজও আমাদের দেশ সম্মিলিত কর্মচেষ্টায় আসিয়া 
পৌছিতে পারে নাই, একক চেষ্টার যুগে আছে) এক্ষথা যখন. 


চর্ঘ সংখ্যা। ] 


তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে তখন :দেশের যে কল 
মুবক উত্তেজিত হইয়! উঠিয়াছেন তাহাদের প্রতি একটিমাত্র 
পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার 
মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়! ফেল, স্থির হও, কোনে! 
কথা বলিয়না, অহরহ অততযুক্তি প্রয়োগের দ্বার! নিজের 
চরিত্রকে ছূর্বল করিয়ো না। আর কিছু না পারো৷ খবরের 
কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়৷ যে কোনো 
একটি পলঈ।র মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনো! দিন 
ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, 
আশা দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ 
বলিয়! তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার 
অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও 
্রস্ত করিয়! রাখিয়াছে; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়! 
তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্তায় হইতে, 
অনশন হইতে, অদ্বসংস্কার হইতে রক্ষা কর। নৃতন বা পুরাতন 
কোনো দলেই তোমার নাম না জানু, যাহাদের হিতের 
জন্য আত্মদমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও 
অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক পা এক পা করিক্না সফলতার দিকে 
অগ্রসর হইতে থাক। মিথ্যা আত্মগ্রকাশে আমরা যে 
শক্তি কেবলি নষ্ট করিতেছি সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে 
খাটাইতে হইবে। ইহাতে লোকে যদ্দি আমাদিগকে সামান্ত 
বলিয়া ছোট বলিয়৷ অপবাদ দেয় উপহাস করে তবে তাহা 
অল্লানব্দনে স্বীকার করিয়া! লইবার বল যেন আমাদের 
'থাকে। আমর! যে সামান্য কেহ নহি, আমরা যে কিছু 
একটা করিতেছি ইহাই পরের কাছে দিনরাত প্রমাণ করি- 
বার জন্য পাচলে পনের করিয়া ফলাইয়া কেবলি সাগর- 
পারে টেলিগ্রাফ করাকেই নিজের একমাত্র কাজ বলিয়া 
যেন না মনে করি। দেশের এক একটি জায়গায় এক একটি 
মান্য বিরলে রসিয়া নিজের সমঘ্ত জীবন দিয় যে কোনো 
একটি কর্মাকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকুন-_ 
এই আমাদের সাধনা । আমর! কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারি 
না, আমাদের হাতে সমন্তই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আমরা 
কর্ণের নানা গুত্রকে টানিয়া বীধিযা রাশ বাগাইয়! নিজের 
হাতে দৃঢ় করিয়া! ধরিতে পারি না--এই কারণেই আমরা 
কামনা করি কিন্ত সাধনার বেলা চোখে অন্ধকার দেখিতে 


ব্যাধি ও প্রতিকার । 


২৪১ 


থাকি--কেবল সমিতির অধিবেশনে অতি সুঙ্ম নিয়মাবলী 
রচনা লইয়। আমাদের তর্কবিতর্কের অস্ত থাকে না, কিন্ত 
নিয়ম খাটাইয়! বাধা কাটাইয়া [সিদ্ধির পথে চলিবার দৃঢ়' 
সম্থল্প শক্তি আপনার মধ্যে খুঁজিয়! পাই না। চরিত্রের এই 
দৈন্য আমাদিগকে ঘুচাইতে হইবে। উত্তেজনার দ্বারা তাহা! 
ঘুচে ন7া__-কারণ উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল-__-এবং জআড়- 
খবর কর্ন ন্ট করিবার সয়তান। আজ নানা স্থানে নানা 
কাজ লইয়া আমরা নার্না লোকে যদি লাগিয়! থাকি তবেই 
গড়িয়! তুলিবার অভ্যাস আমাদের পাকা হইতে থাকিবে। 
এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া! উঠিবে এবং 
স্বরাজগঠনের যথার্থ অবকাশ এক দিন উপস্থিত হইবে। 
তখন সত্য উপকরণ ও প্রকৃত লোকের অভাব কেবলমাত্র 
কথার জোরে ঢাকিয়! দিবার কোনো প্রয়োজন থাকিবে না। 
এ কথা নিশ্চয় জানি অপমানের ক্ষোভে বার্থ আশার 
আঘাতে আমাদের আত্মাভিমান জাগিয়া উঠে; এবং সেই 
আত্মাভিমান আমাদের আত্মশ্তি উদ্বোধনের একট উপায়। 
বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাঙালীর সকল চেষ্টার নিক্ষলতা যখন 
সুস্পষ্ট আকারে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হইল 
তখন আমাদের অভিমান অলোড়িত হইয়া উঠিল। এই 
অভিমানের তাড়নায় আমরা নিজকে গ্রাবল বলিয়া প্রমাণ 
করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অতএব ইহার মধ্যে 
যে মঙ্গলটুকু আছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি ন1। 
কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের কথাট! এই যে, অভিমানের 

সঙ্গে যদি ধৈধ্যের দৃঢ়তা না থাকে তবে পরিণামে তাহা 
আমাদের দুর্বলতার কারণ হইবে। চরিত্রের জোর থাকিলে 
অভিমানকে আত্মসাৎ করিয়! আপর্নীর শক্তিকে স্থায়ী ভিত্তির 
উপরে প্রতিঠিত করিবার জন্য সংস্বল্প জন্মে, কারণ, যতক্ষণ 
শক্তি সত্য হইয়া না উঠে ততক্ষণ অভিমাঁনকে অতিমাত্রায় 
প্রকাশ করিতে থাকা লঙ্জাকর এবং তাহা কেব্ল ব্যর্থতাই 
আনয়ন করে। নিজের আবেগের আতিশযাঁকে এইরূপ 
নিক্ষল ভাবে অসময়ে প্রকাশ করিয়! বেড়ানো শিশুকেই 
শোভা পায়। অভিমান যখন বিলম্ব সহিতে না! পারে, 
তখন তাহ! কর্মকে তেজ না৷ দিয় কর্মের অঙ্কুরকে ছারখার 
করিয়া ফেলে । যে দিন হইতে আমাদের মনে রাগ হুইল 
সেই দিন হইতেই আমরা! আকাশ কীপাইয়া বড়াই করিতে 


টি 


আর করিয়াছি, আমরা: এ রি সে চিক আমরা 
ম্যাঞ্চে্টরের রুটি বদ্ধ করিব, লিভারপুলের ছুই চক্ষু জলে 
* ভাসাইয়া দিব। অথচ মনে মনে আমাদের ভরসাস্থল কি? 
ইংরেজেরই আইন, ইংরেজেরই সহিষুণতা। আইন বিচলিত 
হইলেই আমরা বলি এযে মগের মুলক হইল-_মর্লির 
মুখে লিবারেল নীতির উপ্ট। কথা শুনিলেই আমরা বলি এ 
কি পুবের ুরধ্য পশ্চিমে উঠিল ! 
আমার নিবেদন এই এমন অবস্থায় অভিমানকে নিজের 
মধ্যে দমন করিতে হইবে। সেই সংযত অভিমান মনের 
তলদেশ হইতে আমাদের শক্তির শিকড়ের মধ্যে তেজ সঞ্চার 
করিবে। এতদিন যে সমস্ত কাজ আমাদের চেষ্টাকে 
টানিতে পারিত না, সেই সমস্ত কাজে আজ মন দিবার মত 
ধৈর্য আমাদের জন্মিবে। 
কাজের কি অন্ত আছে! আমরা কিছুই কি করিয়াছি! 
একবার সত্য করিয়! ভাবিয়া! দেখ দেশ আমাদের হইতে কত 
দূরে, কত সুদুরে ! আমাদের “ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।” 
সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ভাবিলেত মাথা ঘুরিয়া যায়-শুদ্ধ 
মাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ! এই 
বাংলাদেশও জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে 


কতই দুরে! ইহার জন্ত আমরা কতটুকুই বা দিতেছি, . 


কতটুকুইবা করিতেছি এবং ইহাকে জানিবার জন্তই বা 
আমাদের চেষ্টা কত সামান্ত ! নিজের মন এবং ব্যবহার 
সত্যরূপে আলোচনা করিয়! সত্য করিয়া বল দেশের প্রতি 


আমাদের ওদাসীন্য কি সুগভীর! ইহার কোন্‌ ছুঃখে কোন্‌ 


অভাবে কোন্‌ সৌন্দর্যে কোন্‌ সম্পদে আমাদের চিত্তকে 
এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে যে নানাদিক হইতে 
আমাদের নান! লোক তাহার প্রতি আপন সময় ও সামর্থের 
বহুল অংশ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! আমরা শিক্ষিত 
কয়েকজব এবং আমাদের দেশের বসুকোটট লোকের 
মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান । ত্রেতাযুগের সেতুবন্ধনে 
কাঠবিড়ালী যতটুকু কাজ করিয়াছিল আমাদের মাঝখানের 
এই সমুদ্রে সেতু বাধিতে আমর! ততটুকুও করি নাই। 
সকল বিষয়ে সকল কাজই বাঁকি পড়িয়া আছে। 

অথচ এমন সময়ে আমাদের মনে ছুর্দাস্ত অভিমান 
জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজকে ডাকিয়া বুক ফুলাইয়া 


প্রবাসী 


এচরহভাহ। 


কাপ 


বলিতে ইঙ্ছা করিতেছে, আমরা সনদ সক্ষম, সমর, প্রস্তত। 
আমরা কোনোমতেই তোমাদের অবক্ঞার পাত্র নই। তোমরা 
যদি আমাদিগকে অবজ্ঞ। কর আমরাও তোমাদিগকে অবজ্ঞা 
করিতে পারি। 

এই কটা কথ! খুব ঞোরে বলিবার সথথই যদি আমাদের 
দেশের পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে এই পালাই চনুক্‌। কিন্ত 
এখনি আমরা সমস্তই পারি এই ভুলটা প্রচার করিয়া ও 
বিশ্বাস করিয়া! ভবিম্মতে আমরা যাহা পারিৰ ত্র গোড়! 
যদি মারিয়া দিক তবে আমাদের অগ্ভকার সমস্ত আস্ফালন 
একদিন তিতুমীরের লড়াইয়ের সঙ্গে এক ইতিহাসে ভুক্ত 
হইবে। 

বড়াই করিয়৷ নিজের ও অন্তের কাছে লতা ঢাকিতে 
গিয়া সেই ছূর্বলতাকে প্রতিপদে সপ্রমাণ করিতে থাকিলে 
এমন একদিন আসিবে যে দিন আমর! নিজেকে অন্তায়রূপে 
অবিশ্বাস করিব--নিজের মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহাকে 
অস্বীকার করিব--ম্বজাতিকে গালি পাড়িয়া নিষর্মতাকে 
আড়ম্বর পূর্বক আশ্রয় করিব_অকালে উৎপীড়ন সহ 
করিয়৷ আরামের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। 
অতএব পুরুষোচিত ধৈর্যের সহিত অভিমানের প্রমত্ততাকে 
একেবারে দুর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। দেশ আজ 
আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে যে, আমরা কতখানি রাগ 
করিয়াছি আমরা কত বড় ভয়ঙ্কর সে আলোচনায় কাহারো 
কোনো লাভ নাই; কর্জন আমাদিগকে কেমনু করিয়া 
মারিয়াছেন এবং মর্লি আমাদের কান্নার উপর কত বড় 
অন্যায় ধমকটা দিলেন সে কথা লইয়! অনবরত একসভা, 
হইতে আর এক স্ভায় এক কাজ সহ্টতে আর এককাগজে 
মুষলধারে অশ্রুবর্ধণ করিয়া কোনে। ফল নাই। এখন স্পষ্ট 
করিয়া বল কি কাজ করিতে হইবে? আচ্ছা মানিলাম 
স্বরাজই আমাদের শেষ লক্ষা, কিন্তু কোথাও ত তাহার একটা 
সুর আছে, সেটা একসময়ে ত ধরাইয়! দিতে হইবে। স্বরাজ 
ত আকাশকুন্থম নয়, একটা কার্যাপরষ্পরার মধ্য দিয়! ত 
তাহাকে লাভ করিতে হুইবে_ নুতন বু পুরাতন বা যে 


. দলই হউন, তাহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, 


তাহাদের প্ল্যান কি, তাহাদের আয়োজন কি? কর্ণশন্ত 
উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একাস্ত ক্লাস্তি ও 


৪র্ঘ সংখ্যা ।] চেতনা । 


অবসাদ আনিবেই-_ ইহা! মনুঘ্যন্বভাবের ধর্্_কেবলি মদ 
প্লোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে যেন লইয়া 
যাওয়া না হয়। যে অসংযম চরিত্রহূর্বলতার বিলাসমাত্র 
তাহাকে সবলে ত্বণা করিয়া কর্মের নিঃশবানিষ্ঠার মধ্যে 
আপন পৌরুষকে নিবিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে-_-এ 
সময়কে যেন আমর! নষ্ট না করি। 

শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর। 


আন্দর। 


হে সুন্দর! 
সচন্দন পৃষ্প্দলে পুণ্য-শ্লোক দল 
উদ্দেশে করেন পুজা চরণ-কমল, 
আনন্দে উঠেছে ভরি, হৃদয় কুলস 
স্পর্শ-রসনায় পান করি নব রঁদ। 
উষার কাননে ফোটা নীরদের ফুলে 
অর্ধ্য দান করিয়াছি শ্রীচরণ-মূলে, 
সৌন্দর্য্য পেয়েছি যেথা, হে সুন্দরতম 
আহরিয়া ওই পদে ঈঁপেছি মরম, 
স্বগীয় কিরণে স্ফীত শিশু কলিকায় 
আজি কবি ওই পদে সঁপিবারে চায়। 


২৪৩. 


০ পাপা পানি সিন 


এ পুষ্গ ভরিয়া যাবে, কল্যাণে তোমার 

স্বার্থ-বিষে করিবে না হৃদয় আধার, 

চির লাবণ্যের মাঝে হইয়া মগন 

শিশু যেন দেখে নিতি তোমারি স্বপন। 
রবেনোয়ারীলাল গোস্বামী ৷ 





চেতনা । 
বুঝিনি তোমারে ; তাই, এত হাহাকার ! 
অতৃপ্তির দাবানলে হৃদয় আমার 
তাই সদ! দহিয়াছে,_চিতার সমান 
জলিয়াছে সে আগুণ না লি নির্বাণ ! 
আগে যদি জানিতাম, আছে আজনম 
ও বক্ষে লুকানো প্রেম সাগরের সম; 
আগে যদি ভাবিতাম, ওই আখি-কোণে 
নিত্য ঝরে কার লাগি মুকুতা নির্জনে ; 
আগে যদি ক্ষণতরে ওই দৃষ্টি মাঝে 
পারিতাম নেহারিতে--যে করুণ! রাজে 
এই ভতভাগ্য তরে,--তা' হ'লে জীবন 
নিরাশ্নুয় জলে" পুড়ে” হত না এমন ! 
বুঝিতাম তাহা ভ'লে_ বিশ্বে যাহা নাই, 
লুকানো রয়েছে তব প্রাণে মোর তাই । 

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী। 


৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্টাট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





ভাগ্নের প্রতিজ্ঞা | 


ঝকিবন্ধা কতক অঙ্গিজ অপ্রকাশিত ঠঅলচিত তাতে । 





৫৫ সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ন্দরম্‌ % 
“ নায়মাত্মা বলহীনেন লত্যঃ 


আশ্বিন, 


৭ম ভাগ। ] 


নাগরিক ভারত । 


বোম্বাই । 


(পিরিউর ফরাসী হইতে ) 
ইতিপূর্বে যাহ! কিছু সময় নষ্ট হইয়াছে তাহা পুরণ করিবার 
জন্ঠ জাহাজের অক্লান্ত জ্ধু-দাড়ট! উন্মত্ের স্তাঁয় ক্রুতবেগে 
. চলিতেছিল, পৃর্ববাহ্ম ১১ টার সময় একটা উপকূলের নিকটে 
জাহাজ পৌছিবামাত্র জ্তুর বেগটা আস্তে আস্তে কমিয়া 
আসিল। সেই উপকূল ভূমির অন্ট রেখা,__াহা প্রতাক্ষ 
অপেক্ষা অনুমানের দ্বারাই বেশী জানা যাইতেছে-_উহাই 
বোম্বাই নগর এবং দেখান হইতে আরও দূরে-_পুণ্যভূমি 
ভারতবর্ষ ..” যাত্রাপথের সমস্ত স্থরম্য দৃশ্ঠ এই সময়ে যাত্রী 
মান্রেরই শ্ররণপথে পতিত হইল) লোহিত সমুদ্র এই 
খতুকালে আদপে গরম নহে; উহার প্রঙ্গারিত নীল ম্মাণ 
গালিচার উপর দিয়া! আমাদের জাহাজ পিছলাইয়৷ কেমন 
বেমালুম চলিয়াছিল ; ভারতমমুদ্র যাহা অপেক্ষাকৃত অধিক 
'তর্গাকুল, তাহুরে ফেনময় উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ জাহাজের শাদা 
গনুয়ের উপর কেমন: অছিড়াইয়া পড়িতেছিল। কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই, উষ্ণ বাশ্পমঞ্ন..শীর্ঘকার় তটভূমি, দিগস্ত 
হইতে বাহির হইয়া পড়িল; এবং আমাদের জাহাজ, বিচিত্র 


১৩১৪। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
রঙ্গের বয়াগুলার অনুসরণ করিয়া, হরিংশ্তামল ক্ষুন্্র 
ক্ষুদ্র দ্বীপের ধার দিয়া, মরাঠা গিরি-ছুর্গ সমূহের নীচে 
দিয়! ধীরে ধীরে বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যবনিক। 
উত্তোলিত হইল, ভারতের জনবিশ্রুত নাটাদৃষ্ঠ নেত্র সমক্ষে 
উদ্‌ঘাটিত হইল। 1172095 [)০০]:এর ঘাট জনপুর্ণ ৮ 
যুরোগীয় ভারতযাত্রীর ও শিল্পমেলার দর্শকবৃন্দের ভৃত্য পরি- 
চারকে সমাচ্ছন্ন; প্রথমেই দেখা গেল কতকগুলি বালিকা, 
কতক গুলি পাসী রমণী ১উহাদের কালো কালো সুনার চোখ 
সোনার চসমায় ঢাকা; পরিধানে লাল সবুজ ও জর্দন শাড়ী। ' 
পাসী পুরুষদিগের মাথায় মোম্জাম! কাপড়ের ধুচনী টুপি; 
উহ্হার৷ আমাদের জাহাজের উপর উঠিয়া পড়িল। কতক- 
গুলা কুলি, পাগড়ীর আকারে 'মাথায় নেকৃড়। জড়ান, নগ্ন 
গাত্র ও নগ্ন জঙ্ঘা, হলেদে রং, শীর্ণকায়, কুষ্ঠক্ষতে গাত্র 
আচ্ছন্ন, দেখিতে জেলখানার কয়েদীর মত, উহার যাত্রীদের 
বোজ্কা বুঙ্গকী হেপাজৎ করিতেছে টিন সব মাল রা 
গাড়ীতে উঠিবে। 

আমার পার্থে এইরূপ বিদ্ময়োচ্ছাস শুনিতে ন্‌ -- 
“কি চমৎকার বৃহৎ বন্দর! আমাদের দ্বারা এ কাজ কখনই 
হইয়! উঠিত না!” আমি সেদিকে না ফিরিয়াই বুঝিলাম, 
একজন ফরাসী এই কথা! বলিতেছে। সমৃদ্ধ বথের-দৃশটি 
অতি সুন্দর, দেখিয়া! মুগ্ধ হইতে*হয়। সুরমা দ্বীপগ্ডলি 


৩০২ | 


মহাঁবলীর শ্ঠায় শীস্তভাবে অবস্থিত। শাঁদা শাদা রণতরী, 
মাত্তলের জটিল অরণ্য, কত জাতির রাষত্ীয পতাকা, ডকের 
ঘেরা-জল, ডকের সুদীর্ঘ বাধা ঘাট, বন্দরের অনীম উদ্ভম- 
তৎপরতা এই সমস্ত আমাদের বিদ্বেষপূর্ণ প্রশংসা-বিমুখ 
কর্ণকুহরেও বিজয়ী ইংরাজের বিজয়সঙ্গীত উচ্চকণঠে গান 
করিতেছে। 

বন্দরের কোথে একটি ক্ষুদ্র ফলক-_যাহা কাহারও বড় 
একটা মনোযোগ আকর্ষন করে না_সেই ফলকে এই কথা 
গুলি লেখা আছে £__“একজন পাসী বিশ্বকর্মার স্বতঃপ্রবৃত 
চেষ্টায় ও তাহার মতলব অনুসারে, ১৮২১ খুষ্টান্ধে এই 
বন্দরটি নিখাত হয়।” ধাহার! বোম্বাই নগরের প্রক্কত 
প্রতিষ্ঠাত। তাহাদের স্বাক্ষর রহিয়াছে । জাহাজ হইতে 
সহসা নামিয়! ভারতভ্রমণকারীর চক্ষু ঝলসিয়! যায়, তাই 
এই ক্ষুদ্র ফলকটির প্রতি লক্ষ্য না করা তাহার সম্বন্ধে 
মার্জনীয়। 

বোম্বাই একটি আধুনিক নগর, বর্তমান ভারতের লক্ষণগুলি 
ইহাতে পূর্ণমাত্রায় বিছ্যমান। যেখানে এখন এই বন্দর, এই 
নগর, এই সব ডক, ব্যাঙ্ক, কালেজ, বাজার অবস্থিত 
এবং যাহা দেখিয়া নৰ আগন্তক বিল্ময়ে বিমুগ্ধ হয়__ 
তিন শতাবি পূর্ব্ণে সেইখানে, অস্বাস্থ্যকর সমুদ্রতীরের 
উপর, কেবল কতকগুলি ধীবর-কুটার পুত ছিল। 
তগবানের রৌন্রবৃষ্টিতে লালিত এই ক্ষুদ্র গ্রামটি প্রথমে 
ওলন্াজদিগের উপনিবেশ ছিল, পরে ইংরাজের হাতে 
আসিয়! উহা! আজ জনাকীর্ণ নগর হুইয়া উঠিয়াছে। উহা 
এখন ৮ লক্ষ লোকের বসতি) শুধু হংকং শাংঘাই বলিয়া 
নহে- সমস্ত এগসিয়ার মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বনদর। 
যে সকল নগর, ব্রিটানিকী শাস্তির বিশাল ছায়াতলে থাকিয়া 
পরিবার্ধিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহা অন্যতম । এই নগরটি 
ক্রমাগত বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে; পক্ষান্তরে মহারাজাপ্রিগের পুরা- 
তন নগরদকল লোপ পাইয়াছে কিংব! এক ভাবেই রহিয়া 
গিয়াছে । সেই সকল অমল-ধবল নগর যাহ! পবিত্র নদীর ধারে 
কিংবা সুশ্ঠটমল তালীবনের মধ্যে অবস্থিত,--সেই দিল্লি, যাহা 
শুত্র-স্চ্ছ প্রস্তর-বসনে আচ্ছাদিত) সেই আগ্রা যাহা গম্ুজ- 
কিরীটে বিভূষিত) সেই হাইদরাবাদ যাহা! মলমল বস্ত্র 
মণ্ডিত বলিলেও হয়) নেই বারানসী, যাহার সরু সরু মিনার 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


স্ম্ত, সোনার মন্দির, দীর্ঘ প্রসারিত প্রাসাদ ও ঘাট গঙ্গার 
উপর প্রতিবিদ্িত, ত্র সকল নগরে রাজকীয় মহোৎসাবের. 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সংগ্রহ যদি না থাকিত তাহা হইলে 
উহাদিগকে শুধু রাজাদের বাসস্থান, গড়বদ্ধ ছাউনী কিংবা 
তীর্থ যাত্রীদের কেন্দ্রস্থল বলিয়াই মনে হইত। যে সময় 
হইতে রাজদরবার উঠিয়াগিয়াছে, সেই সময় হইতেই, প্র 
সকল নগরের অধিকাংশই অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তবে ষে 
সকল নগর ইংরাজের আশ্রিত তাহারাই ইংরাঁজ লঙ্কর-ছাউনীর 
খরচে কোন প্রকারে ঠাট বজায় রাখিয়াছে। এক সময়ে 
যে সকল নগর ইন্ত্রপুরী তুল্য ছিল এখন তাহ! মরুভূমিতে 
পরিণত) উহাদের জমকাঁল ধ্বংসাবশেষ এক্সণে উদ্দাম 
বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন, ও বিস্বৃতির অতল গর্ভে বিলীন। ফতে- 
পুর-সিক্রী, আকবরের মহিমান্বিত রাজধানী) যে ফকীর 
সেখানে অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছিল, তাহার নাতীরা 
সেখানে এখন আশ্রয় পলইয়াছে; কেউটে গোখরো, বাঘ, 
হিন্দু-সকলে মিলিয়া একত্র বাস করিতেছে। ইংরাঁজ 
রাজপুরুষেরা স্থলতানদিগের কক্ষ, বাদশাহের গুপ্তগৃহ 
আপনাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতেছে। 

ইংরাজের অধিকারে এই সকল নগরের কোন সুবিধা 
হয় নাই। কেবল যে সকল নগর, রেলপথের চৌমাথায় 
অবস্থিত এবং এই কারণে বণিকদিগের সুবিধাজনক বিপণি- 
রূপে পরিণত-_তাহারাই এখন বাচিয়া রহিয়াছে।. 
বিলাতের আমদানী-মাল এ খানে জমা হয় এবং এ খান 
হইতে অন্তান্ত স্থানে বিতরিত হইয়া থাকে। কিন্ত 
সাধারণতঃ এ সকল নগরের তেমন অভিবৃদ্ধি হয় নাই। 
নাগরিক জনসংখ্যার অতিরেক-অংশ,-_-জনাকীর্ণ গ্রাম 
পল্লির অভিমুখেই পুনঃপ্রবাহিত হইয়া থাকে। কোন নগরে) 
কারখানার ধূমধবজ, তৃলার কল, পাটের কল দেখিয়া মনে 
করিও না এ নগরটি দ্বিতীয় মাঞ্চেষ্টার কিংবা! শিকাগে!। 
ইংরাজ তুলা-ওয়ালা যাহারা ভারতের ছোট ছোট ব্যবসায়ের 
বিলোপসাধনে কৃতকাধ্য হইয়াছিল, তাহার! ভারতের বৃহৎ 
শিল্পব্যবসায়ের প্রতিও বিন্দুমাত্র স্েহমমতা! প্রদর্শন করে নাই ।. 
ভয়ানক প্রতিত্বদী এই ইংরাজৈরা'ভারতে থাকিয়াই ভারতের 
বৃহৎশিল্প-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতী-গুক্ধ বসাইয়াছে। সেই 
সব বিনষ্ট ছোট ছোট ব্যবসায়ের স্থান কলকারখানা 


উষঠ সংখ্যা।] 


পালকি 


যে অধিকার করিয়াছে (যদিও সংখ্যায় খুব কম)সে দোষ 
কলকারখানার নহে। বোম্বাই নগরের সমৃদ্ধি একটু অনন্য 
সাধারণ। ভারতভ্রমণকারীরা, সমুদ্র হইতে দেখিতে পান, 
ধূমধবজগুলা তাল-নারীকেলের স্থান অধিকার করিয়াছে; 
কিন্তু তাহাদের এই ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা অনতিবিলম্বেই তীহা- 
দের হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহারা মনে করেন, বোম্বায়ে যাহা কিছু 
দেখিতেছেন তাহা বুঝি ভারতের সর্বত্রই দেখিতে পাইবেন। 
কিন্ত কার্পাঁস-শিল্পব্যবসায়ের বোম্বাই__একমাত্র বোগ্বাই-ই 
কেন্্রস্থান। বোম্বাই ত আর সমস্ত ভারত নহে । অন্ঠান্ত যে 
সকল নগর্‌ আজকাল খুব সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কলকারখানা 
তাহাদের সৈই সমৃদ্ধির কারণ নহে; কাবখানার কাজে 
অপেক্ষাকৃত অল্প লোকই ব্যাপূত। সে সমৃদ্ধির কারণ, 
ইংরাঁজের বাণিজ্য ব্যবসায়, ইংরাজের ব্যাস্ক। উপকূলের বড় 
বড় বন্দর, করাচি, কলিকাতা, মাদ্রাজ, আভ্যন্তরিক প্রদেশের 
বিপণি-স্থানসমূহ যাহা রেলপথের চৌমাথায় অবস্থিত 
-ইহারাই ইংরাজের আমলে উপকৃত হইয়াছে। 
বিভিন্ন কারণে বোম্বাই সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বোম্বাই 
একটা বৃহৎ বন্দর, বোম্বাই বাণিজ্যের নগর, বোম্বাই 
কলকারখানার নগর। উহার উপসাগরের এরূপ সুন্দর 
সংস্থান যে তাহাতেই সমস্ত ভারতের অনন্যসাধারণ 
স্বাভাবিক বন্দর হইয়া দীড়াইয়াছে। যে সকল জাতি 
, খুব উদ্ভমশীল ও বুদ্ধিমান তাহারাই এই বিশ্বনাগরিক 
নগরে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। যাহারা বোশ্বাইকে 
নমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পাসীরাই প্রধান। 
এই দেখ, আমাদের বোন্ায়ের প্রখ্যাত কন্সল, তাহার 
১৯০৪-১০ই জুনের বাধিক বিবরণীতে কি লিখিয়াছেন :__ 
"এই" পাশ্চাত্য ভারতে, পর-পর ছুইবার ছূর্িক্ষ হইয়া 
গেল--তা ছাড়া ১৮৯৬ হইতে মহামারী এখানে স্থায়ী হইয়া 
্াড়া ইয়াছে-_এ সমস্ত সত্বেও, এই বৃহৎ বন্দরের এরূপ 
সুন্দর সংস্থান, (ঘুরোপ হইতে ভারত-প্রবেশের পক্ষে এরূপ 
উপযোগী বন্দর আর দ্বিতীয় নাই) অন্রত্য বণিকর্দিগের 
' এরূপ উত্বমঈরলাতা, কার্পীসু-শিল্পের এরূপ উন্নত অবস্থা, 
রপ্তানী মালের এরপ প্রভাব যে, বো্বায়ের বিস্তৃত বাণিজ্য 
ব্যবসায়, মুহূর্তের জন্য বিপর হয় নাই ।” 

ব্নায়ৈর সৌন্দর্য, বৃহত্ব, ও স্থবিধাজনক বন্দোবস্ত সমঘদ্ধে 


নাগরিক ভারত। 


রর 


আমি পূর্বেই বলিয়াছি। | এখানকার প্রতিকূল সাগর টের 
উপর প্রকৃতির অনুকূল দৃষ্টি) মাদ্রাজ, পগ্ডিচারি, আরও 
অন্যান্য উপকূলবর্তী নগরে এব্ধপ শ্বভাবদত্ত আশ্রয় স্থান... 
নাই; তাই যে কাজ প্ররুতি টি আরম্ত করিয়াছেন তাহা' 
সম্পূর্ণ কর! ভিন্ন মানুষের আর বেশী কিছু করিবার আবশ্তক 
হয় না। জলের ডক্‌, ডাঙ্গার ডক্‌, ঘাট, যন্ত্র-সরঞ্জাম প্রভৃতি 
কিছুরই বোম্বাই-বন্দরে অভাব নাই। এখানে জাহাজের বহুল 
গতিবিধি। বোম্বাই কন্সলের রিপোর্টে প্রকাশ) 
*১৯০২-১৯০৩ খুষ্টা্ধে বিদেশ হইতে ৯১১ জাহাজ (৮৬৪ 
বাম্পীয় পোত ও ৩৪৭ পালের জাহাজ ) ১২৯০২৬৫ টন 
ওজনের মাল লইয়া আসিয়াছে; এবং এখান হইতে ৭২৮ 
জাহাজ (৪৯২ বাম্পীয় পোত ও ২৩৬ পালের জাহাজ) 
১২০৪২৯৩ টন্‌ ওজনের মাল লইয়া বাহির হুইয়াছে। সব 
সমেত ১৬৩৯ জাহাজ ও ২৪৯৪৫৫৮ টন্‌ ওজনের মাল) 
ইহার দ্বারা বোম্বায়ের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা আন্দাজ 
পাওয়! যায়।” বড় বড় জাহাজের কোম্পানী--ফরাসী, 
ইটালীয়, জাপানী “পেনিন্জুলার,* “মেসাজেয়ার ম্যারিটিম্‌” 
*নিপৌ যুসেন কাইশা”--এই সকল কোম্পানীর জাহাজ 
বোথ্বায়ে নিয়মিত যাতায়াত করে। সমস্ত ভারতের যে 
বাণিজ্য তাহার এক-তৃতীয়াংশ একা বোম্বায়ের। 

বোম্বাই এসিয়ার ম্যাঞ্চেষ্টার। যে ছোট ছোট পাহাড়ে 
নগর বেষ্টিত, সেই পাহাড়ের উপর হইতে দেখিতে পাওয়া 
যায়._তাল নারিকেলের শ্তামল কুঞ্জ হইতে উচ্চ ধুমধ্বজ 
সকল বাহির হুইয়াছে। সমস্ত ভারতে যে সত ও কাপড়ের 
কল আছে তাভার মূল ধন ৩ কোটি বিশ লক্ষ মুদ্রা এবং 
উহাতে ১৮০,০০০ মজুর (ভ্রান্ত পুরুষ) খাটিয়া থাকে। 
সমস্ত ভারতে ১৯২ কারখানা ও ৫০ লক্ষ টাকু (5121715)। 
বোম্বায়ের ৮*টা কারখানা ও ২০ লক্ষ টাকু এবং 
উহাতে ৮৬০০০ মজুর খাটে । এই উজ্জল চিত্রে ছায়ার 
ভাগও আছে। স্তা ও কাপড়ের শ্রেষ্ঠ 'খদ্দের-প্রায় 


. একমাত্র থদ্দের_ চীন । এক্ষণে, মুদ্রাবিনিময়ের অস্থিরত্তা 


ও রূপার চিরস্থায়ী ঘাটৃতি-_-ইহাই ইহার গুরুতর প্রতিবন্ধক । 
কিস্ত একমাত্র প্রতিবন্ধক নহে। দেশোৎপন্ন দ্রব্জাতের 
উপর শতকরা ৩১1৩২ হারে শুদ্ধ চাপাইয়াএই ব্যবসায়টিকে 
ভারাক্রান্ত কর! হইয়াছে; কিন্ত'আসলে এ শুদ্ধের চাপ 


৬০৪ 


আরও অধিক; কেন লা, ইহার মারা রানি ২ সংযত 
হইয়াছে এবং ভারতের আভ্যন্তরিক বাজারেও বিক্রয়ের 
, বাধা ঘটিয়াছে। ১৮৯৬ খুষ্টাবে, ম্যাঞ্েষ্টারেরই প্ররো- 
চনায় এই সকল প্রতিঘন্দথী তরুণ শিল্পের উপর শুন 
স্থাপিত হয়। কিন্তু এই দেশীয় তরুণ শিল্পের এমনি জীবনী- 
শক্তি যে ম্যাঞ্চেষ্টারের বিদ্বেষ দৃষ্টি সত্বেও, ইহা পুনঃ পুনঃ 
চেষ্টা করিয়া! অল্পে অল্পে এখানকার বাজার দখল করিয়া 
লইয়াছে। এখন ভারতের এই চেষ্টা-_-এবং এই চেষ্টায় 
ভার্ুদ কতকটা সফলও হইয়াছে-যাহাতে লম্বা আঁশের 
তুলা এ দেশে উৎপন্ন করিয়া এবং উহা! হইতে উৎকৃষ্ট সুতা 
প্রস্তুত করিয়! ইংলগ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ 
করিতে পারে। 

বোম্বাই একটি বিশ্বনিক নগর। আমি পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি, ভারতের প্রধান প্রধান জাতিরা এখানে আড্ডা 
গাড়িয়াছে। মস্জিদ্‌, গির্জা, অধি-মন্দির, দেঁবালয়, বিভিন্ন 
ধর্ম ও বিভিন্ন সভ্যতা এখানে পাশাপাশি বাস করিতেছে-_ 
তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ নাই, বৈরভাব নাই। কেন না, 
বিদ্বেষপূর্ণ অন্ব-ধর্মামত্ততা, এই গৌরবোজ্জল হর্ষোৎফুল্প 
নগরের একান্ত রুচিবিরুদ্ধ। 

নগরের ফুরোপীয় অঞ্চলটি, বেশ একটু দুরত্ব রক্ষা করিয়া 
একান্তে অবস্থিত। চওড়া চওড়া রাস্তা, বিহারভূমি, 
ক্রীড়াভূমি__সমস্তই সৌরকরে পরিপ্লাবিত। গৃহ সকল এরূপ 
বৃহদায়তন ও উচ্চ যে তাহা দেখিয়া অপর কোন রাজধানীর 
ঈর্ষা জন্মিতে পারে। দেশীয় লোৌকদিগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
গৃহ এবং রাঁজপুরুষদের বাসভবনও এরূপ জমকাল যে 
দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যাঁয়ু। এস্থলে বিজেতাদিগের গুণ- 
গুলির স্ভায় দোষগুলিও উপযোগী। এই সব গুরুভার 
জমকাল ইমারত,__বিজেতাদিগের ইচ্ছা! ও প্রভাব বিলক্ষণ 
বাক্ত করিতেছে। ইহাই *সিটি” নামে অভিহিত-_-এই 
সিটি রাজকাখ্যের ও সরকারী কাছারির মুখ্য স্থান। প্রধান 
রাজপথ দিয়া যদি চল ত দেখিবে রাস্তার ছু-ধারে বড় বড় 
ব্যাঙ্কের নাম লেখা--পহংকং ব্যাঙ্ক” প্থ্ঠাস্কাই ব্যাস্কিং 
করপোরেশীন,” প্ার্টাড, এসিয়া” "অষ্ট্রেলিয়া ও চাইনা 
ব্যাঙ্ক” “যোকোহামা স্পেশি ব্যাঙ্ক,” “কৌতোয়ার দেস্কিৎ» 
ব্যান্ক__তা ছাড়া বড় বড়ঞাহাজের কোম্পানি--পমেন্তাজেয়ার 


পরবাসী | " 


[ ৭ম ভাগ। 


্া্িটাম” “পেনিননলার”_বড় বড়. সংবাদপত্রের আফিদ্‌। 
-বৰীমা-কোম্পানীর আফিস্‌, হোটেল, ক্লব এবং ছোট. 
ছোট অনেকগুলি যুরোপীয় দোকান-_যেখানে বাছা-বাছ! ধর- 
ণের সৌধীন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রীত হয়। এঅঞ্চলে কোন প্রকার 
জীবন-উদ্ভমের ভাব দেথা যায় না। স্বাসরোধী উত্তপ্ত 
রাস্তাগুলা জনশৃন্ত ; এই অনলবর্ষী হুর্য্যের প্রথর কিরণে, 
পথে কেহ চলিতে সাহস করে ন1। বাড়ীর জানালাগুলা 
যেন নীরদ্ধ ভাবে অষ্টেপৃষ্ঠে রুদ্ধ। তবে কি লোকেরা নিদ্রা 
যাইতেছে 1-_না'। মৌচাকের ভিতরে প্রবেশ কর-_দেখিবে 
প্রত্যেকেই আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আছে--কেহ 
বা কাঠগড়ার মধ্যে, কেহ বা আফিস-ঘরে ;-_গায়ের ফতুয়া 
খুলিয়া, কামিজের আস্তিন গুটাইয়া, বিজলি-পাখার ঠাা 
বাতাসের নীচে, এসীয়াবাসীর ধরণে ধীরেন্স্থে নিয়মিতভাবে 
কাজ করিয়া যাইতেছে । উর্দিপরা খানসামার! জরির পাগড়ী 
পরিয়া গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে । 

সু্য্য যখন দিগন্তে চলিয়া পড়ে তখনই যুরোপীয় সহরট! 
জাগিয়া উঠে। সমুদ্রের সম্মুখে, বেড়াইবার রাস্তায়, সেই 
সময়, মক্মলের পাড়ে বিভুষিত উজ্জল শাড়ী পরিহিতা 
পাসী-মহিলাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। লন্টেনিস্‌ ও 
ক্রিকেট্‌-ক্রীড়কদিগের দ্বারা তত্রত্য শাদ্লভূমি আচ্ছন্ন। 
সম্মুখে সমুদ্র প্রসারিত_ধীরে ধীরে হুধ্য অন্ত যাই- 
তেছে;পার্সি ও ইংরাজের মধ্যে ক্রিকেটের-. 
প্রতিযোগিতা চলিতেছে_কি চমৎকার দৃশ্ত/__এই 
মৌসমের ইহা! একটি স্মরণীয় ঘটনা । বোম্বায়ের এক্জন 
ভূতপুর্ব্ব গবর্ণর এইরূপ লিখিয়াছেন£-_প্হয় ত আমি এই 
বিষয়ে একটু বেশী পক্ষপাতী, কিন্ত আমার মনে হয় 
বদের প্যারেডভুমিতে প্রেসিডেন্সির ১১ জন ও পার্সীদের 
মধ্যে যখন ক্রিকেট খেলা হয় তখন তাহা দেখিয়া 
ইংরাজের রাষ্ট্রপরিচালনশক্তির যতটা আমরা পরিচয় 
পাই এমন আর কিছুতে নহে। একটা ত্রিকোণের 
বানর উপর কতকগুল! জীকাল ইমারৎ রহিয়াছে । একদল 
ইংরেজ ও একদল দেশীয় লোকের মধো, বাজির খেলা" 
চলিতেছে ; ১০।২* হাজার" লোক খুব স্ক্ের সহিত 
খেলা দেখিতেছে--বেশ সমভাবে, শিষ্টভাবে, ক্রীড়াশীলভাবে 
নিরীক্ষণ করিতেছে।” 


উষ্ঠ সংখ্য। |] 


নমনীয়, মুক্ত-হদয়, বহিঃগ্রভাবের বশবর্তী, পরকীয় 
*সভ্যতার সমস্ত বিষয় (9.55771190100) সাত্মীকরণে স্পট 
পাশ্চাত্য চিন্তা-কল্পনার প্রতি-ম্পাশ্চাত্য ধরণধারণের প্রতি 
সজাগনুষ্টি, কেজো লোক, সাহিতিক রচনায় সিদ্ধতন্ত, 
ক্রিকেট খেলায় শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব বিষয়ে "আধুনিক”__-এই পার্সী- 
দের মত এমন আর কে আছে? তা ছাড়া, উহার! খুব 
পুরাতন জাতি-_স্বকীয় অতীতের গ্রাতি যাঁরপর নাই অন্ু- 
“রক্ত । উহাদের সমাঁজ ক্ষুদ্র__জনসংখ্যা। নব্বই হাজারের 
অধিক' নহে। কিন্তু যে বীর্য্য উদ্যম, যে সামাজিক বন্ধন এই 
জাতিকে ব্ধায় রাখিয়াছে, তাহা অসাধারণ । যে ঘটনা- 
সত্রে ৰোখ্বাই সমৃদ্ধি লাভ করে তাহা এই £__পাসীরা পাঁরস্ত 
দেশ হইতে নির্বাসিত হয়। মুসলমানেরা তলোয়ারের 
বলে, উহাদিগকে মহম্মদীয় ধর্শে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। 
উহ্ারা পলাইয়! প্রথমে সুরাটে, তাহার পর, বোম্ায়ে 
আগমন করে। আজ উহারা বেশ বর্দিষুণ, বেশ ধনশালী 
উহাদের ঘনিষ্ঠ সামাজিকতা (50170287115 ১, উহাদের 
বিদ্যালয়, উহাদের অর্থসাহায্জনিত বিবিধ অনুষ্ঠান__-এই 
সকলের দরুণ, উহার আজ সমস্ত ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা 
শিক্ষিত; _অনক্ষর লোকের অনুপাত শতকরা সাত হইতে 
পাঁচ মাত্র__এবং উহারা সর্বাপেক্ষা জুনীতিপরায়ণ, কেন 
না, বেশ্তা-শ্রেণীর মধ্যে একটিও পার্সী রমণী দেখিতে পাওয়! 
মায় না। 
* এই বৃহৎ নগরীর প্রতোক রাস্তাতেই কতকগুলি কাজের 
লোক যাতায়াত করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। মাথায় 
সাদা ধুচনী টুপি কিংবা মোমজামা কাপড়ে মগ্ডিত ধুচী- 
টুপি-_তাহাতে মটরের মত সাদা সাদা ফুট্ুকি। ইহারাই 
পার্সী? 'আবার সদ্ধ্যার সময়, দেখিতে পাই, উহারা 
*বোটানি-বেগর সমুদ্র-তীরে, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ায়- 
মান হুইয়া আগ্রহসহকারে অন্তমান হৃর্ধ্যদেবের স্তবস্ততি 
করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একজন খুব আগ্রহের সহিত 
উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতেছে । পরে, স্বকীয় যক্তম্ত্রের 
*ছই প্রান্ত টান্ড। টক্কারধনি,করিয়া, প্রশাস্ত তরঙ্গরাজির 
নিকটে আসিম্া৷ কনকোজ্জল তরল বালুকার মধ্যে হাত 
ভুবাইতেছে। এই সমুদ্রতীর, এই অন্তমান ুর্ধ্য, দিগন্তের 
উপর বেপনি রঙ্গের এই ত্বালপত্রীবলী,__সমস্ত মিলিয়া 


নাগরিক ভারত । 


৩০৫, 


পৃজার্চনার নিমিত্ত ইহাই তাহাদের বিশাল দেবমনির। 
বোম্বাই নগরের যে পাহাড়টি সর্বাপেক্ষা উচ্চ, বাছিয়া 
বাছিয়! তাহারই উপর, তালকুঞ্জের মধ্ো__গুল্সপুষ্পের মধ্যে 
_৭টা স্তম্ত নির্শিত হইয়াছে। ইহাই উহাদের শ্মশান । 
একদিন অপরাহ্ছে, বাগ্দাদের প্রধান-পাদ্রির সহিত, আমি 
এই স্থানটি দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথমে শুভ্রবসনধারী 
পুরোহিতগণ, তাহার পর অন্ুযাত্রীবর্গ আদিল; শব-মন্দিরের 
চুড়াদেশে শব স্থাপিত হইল। ন্যাড়া-মাথা শকুনীর ঝাঁক, 
উদ্ান প্রাচীরের উপর কালে! ফিতার আকারে, সারি সারি 
বসিশাছিল, শব দেখিবামাত্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়৷ উহাকে খও 
খণ্ড করিয়া ছি'ড়িতে লাগিল। 

পাসীদের মধ্যে এই যে ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃবন্ধন, ইহা হইতেই 
উহাদের সাধারণ সম্মিলিত-স্বার্থের ভাব জাগিয়৷ উঠিয়াছে। 
উহ্থারা যেমন আপনাদের উন্নতির জন্ত-_-সেইরূপ সমস্ত 
বোম্বায়ের উন্নতির জন্ত অনেক কাঞ্জ করিয়াছে । উহাদের 
উদ্বার-হৃদয় মানবহিতৈষী মহাত্মাগণ__পুণুকালয়, বিগ্ভালয়, 
হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। একটা কোন সার্বজনিক 
স্থৃতিস্তস্তের নিকটে গিয়া তাহার উপরিস্থিত অর্ধকায় মু্তিটি 
দেখ-_তাহার নীচে দেখিতে পাইবে এই কথাগুলি লেখা 
রহিয়াছে ₹-ইনি একজন পার্সী, ইনি এক লক্ষ, দুই লক্ষ 
টাকা দান করিয়াছেন।” এইরূপে উহারা এলফিন্ষ্টোন্‌ 
কালেজ ও মিউনিসিপাল পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছে । 
এইরূপে উহারা,যিনি ব্দান্ততায় [২০০21] ও 
02:05881০র দমকক্ষ সেই তাতার প্রভূত অর্থ-সাহায্যে 
গবেষণ!-মন্দির স্থাপনে উদ্যত হুইয়াছে। প্রত্যেক ইমারতের 
উপর, প্রত্যেক প্রস্তরের উপর লিখনাদি পাঠ করিয়া ভারত- 
পর্যটক, পার্সী-উগ্ভম-তৎপরতার পরিচয় পান। যেদিন 
আমি পৌছিলাম সেই দ্রিনেরই অপরাহ্তে, বেড়াইতে 
বেড়াইতে একটা গলির ভিতরে, আমার হোটেলের নিকট 
ইহার আর একটা নিদর্শন পাইলাম :-_“ফরার্সী-সাহিত্য- 
সম্মিলনী।” একটা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। ধুচনী- 
টুপি-পর! একটি গম্ভীর প্রকৃতির লোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া 
দিলেন। আমার বিশ্ময়-রঞজিত মুখভাব দেখিয়া একটু 
হাসিলেন এবং আমাকে পঠন-শালায় ও পুস্তকাগারে লইয়া 
গেলেন। পুন্তকাগারটি বেশ প্রশস্ত; মনোরম, সুপরিচিত 
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ছে পূর্ণ ) পুস্তকের নাম, লেখকের মাম লব আমার 
পরিচিত । আমার দেশ হইতে বু যোজন দূরে--এই 
.. খানেই, বিষগ্নচিত্ত রাষ্ট্রপতি কার্ণোর আমলের, এবং শ্রাস্তক্াস্ত 
' ' রাষ্ট্রপতি ফোরের আমলের সংবাদপত্র ও সমালোচনী 
পত্রিকাদি দেখিলাম । মনে হইল যেন আমি হঠাৎ ফরাসী 
মফস্বল-প্রদেশের কোন একটি ক্ষুদ্র নগরে আসিয়া পড়ি- 
াছি। এই সম্মিলনীটি একটি পার্সী-প্রতিষ্ঠান। একজন 
পাসী বণিক আভিজাত্যের উপাধি মনে করিয়! গর্বের সহিত 
“পতি” নাম ধারণ করেন) ইনিই এই সম্মিলনীটি স্থাপন 
করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ফরাসী নাবিকগণ শাহার 
কোন পূর্বপুরুষকে এই নামটি প্রদ্ধান করিয়াছিল। 
মুরোপীয় অঞ্চলের সীমাস্ত হইতে পার্সী-সহর আন্ত 
হইয়াছে; তাহার আরও দূরে হিন্দু-সহর, মুসলমান-সহর। 
এটা যেন আর এক জগৎ্,--একবারেই অপরিচিত ; যেন 
মুহূর্তের মধ্যে যোজন পথ দুরে-_-উহারই সংলগ্ন অথচ সম্পূর্ণ- 
রূপে পৃথক্‌ যেন আর এক জগতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 
এমন কি, একজন ইংরাজ আপনার ঘোড়াকেও এখানে 
আনিতে সাহস করে না। আমাদের প্যারিসের তরুবীথি- 
বিশিষ্ট সৌথীন লোকের অঞ্চলটির মত, তাহার পর- 
পারে আর সমস্ত স্থান যেন ইংরাজের পক্ষে অপরিচিত পল্লী- 
প্রদেশ। ইহাই ব্বেশীয়দের সহর। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া 
বলিতেছি, পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে এই পাসী রাস্তার বাড়ীগুলিতে 
একটা খামথেয়ালী ধরণের নিজত্ব আছে-__উহার গবাক্ষ 
বারাগডাদিতে বেশ একটু মৌলিকত৷ প্রকাশ পায়। কিন্ত 
বোম্বাই অপেক্ষাকৃত একটি নৃতন সহর। ইহা অপেক্ষা স্ুরাট, 
কিংবা লাহোর, কিংবা 'কোন পারস্ত-সহর, কিংবা পৃতিগন্ধ 
আবর্জনাময় বারাঁণসীও আমার ভাল লাগে! এখানে নগরটা 
. বেশী তাড়াতাড়ী বাঁড়িয়! উঠিয়াছে,_সেই সঙ্গে কতকগুলা 
মস্জিদ ও দেবালয়ও তাড়াতাড়ি নির্মিত হইয়াছে । হিন্দু 
বাড়ীগুলাকে গোলাপী, হল্দে কিংবা! নীল পাথুরে রঙ্গে রঞ্জিত 
করিয়া! কারুকার্য্যের অভাব অতি সহজে পূরণ কর! হইয়াছে। 
আমাদের বৃষ্টিবহল দেশে, এইরূপ রং-চং করিলে রং-মাখানে! 
সং:এর মুখের মত মনে হইত। কিন্তু এই স্ুশ্তামল তালী- 
' বনের দেশে, প্রাচ্য হুর্ধ্যপ্রভার এমনি মহিমা-_( সুর্য একটা 
মন্ত যাঢুকর)--ফুরোপীয় অঞ্চলের এক হেয়ে, ধৃূসরতা 
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হয়। 

শ্তামল মুষ্তিতে রাস্তা গুলা,পরিপূর্ণ;_লন্বোদর নগ্ন শিশু 
স্ত্রীলোকের! এমন সুন্দররূপে কাপড় পরিয়াছে যে উহাদের 
স্ুনম্য শ্তামল গায়ের গড়ন বেশ প্রকাশ পাইতেছে ) মুগ্ডিত- 
মস্তক লোক,_তাহাদের দৃষ্টি অদ্ভুত) হ্ষতাচ্ছন্ন পাংশুবর্ণ 
কতকগুল! কঙ্কাল-সার লোক, করুণ-কোমল, হতাশ-বিহ্বল- 
দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। . 
এই সব অবসন্ন, কুঞ্চিত-গতি, মন্ুষ্য-ডিম্বের ঝাঁক, প্রথর 
রৌদ্রের মধ্যে, ছুর্ভিক্ষের মধ্যে, মহামারীর মধ্যে পড়িয়া 
রহিয়াছে । সংবাদপত্রে প্রকাশ--মহামারীত্তে প্রতিদিন 
১৫০০ লোক মরিতেছে। ইহাই দেশীয় সহর। একটা 
দেবালয়ের দ্বারদেশে আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্ 
আমি বিশেষ চেষ্টা করিলাম। কেন না, আমি দেখিতে 
পাইলাম-_অভ্যন্তর-প্রদেশে একটা রজতময় প্রকাণ্ড বৃষ 
রহিয়াছে; হন্তের ঘর্ষণে, উহার গাজর মস্থণ হইয়া 
উঠিয়াছে। কিন্তু আমি শরেচ্ছ, মন্দিরের প্রবেশ-দবারে আমার 
পা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। মুহূর্তের মধ্যে, ছিন্নবন্্ ক্ষুধিত 
লোক, তীর্থযাত্রীর দল, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের আমাকে ঘিরিয়া 
ফেলিল, . তিক্ষ। ন! দিলে আমাকে এক পাও নড়িতে দিবে 
না। পাছে আমার উপস্থিতিতে মন্দিরের উপর বজ্ঞপাত 
হয় এই আশঙ্কায় যেন উহার! বাহু উত্তোলন করিয়া আমার 
পথ আটকাইতে লাগিল! 

একটা সরু ও নীচু দোকান-ঘরে, একজন দোকানদার, 
বুদ্ধের মত অচল ভাবে বসিয়! আছে ;-গোল-গাল মুখ) 
চোখে অস্পষ্ট হাসির ভাব। আমি নিকট দিয় যখন চলিয়া 
গেলাম, আমাকে তাকাইয়! দেখিল। গ্রাম-সম্ব্ধীয় পরি- 
চ্ছেদদে আমি এই ব্যক্তিদের কথা কিছুই বলি নাই। 
বলি নাই কেন?-_অবস্ত, গ্রামপল্লিতে দোকান যে 
একেবারে নাই তাহা নহে। আকাল সেখানেও 
দোকান দেখিতে পাওয়! যাঁয়_-বলি নাই এই জন্থ, 
যেহেতু গ্রামপল্লীর যেরূপ, সৃমাজগঠন/', তাহাতে সেই 
আদিকালের ধরণে গঠিত গ্রামপন্লীতে দোকান জিনিসটা 
অনাবস্তক। দোকান সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে--এবং 
উহা! এই পল্লীমমাজের একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার মান্র। 
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| রাম মাত্রই আনাতে আপনি পর্ধাপ্। উহার নিজে 
“কারিগর লোক আছে-_তাহারাই গ্রামের সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী 
যোগাইয়া থাকে । মধ্যবর্তী ক্লোন লোক নাই। পার্বন্তী 
গ্রামগ্ুলি স্বকীয় অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য, পরস্পরের সহিত 
বিনিময় করে। কোন একটা! পছন্দসই নৃতন জিনিস প্রস্তত 
হইলে, প্রথমে সেই গ্রামে ফেরিওয়ালা, তাহার পর ব্যাপারী 
প্রবেশ করে। এই বেশিয়াদের যতই প্রতিপত্তি ধন প্রীশরধ্য 
.হউক না কেন, পল্লীসমাজ তাহাদিগকে আমলে আনে না । 
পল্ীসমাজ উহািগকে ত্বণার চক্ষে দেখে। কিন্তু নগরের 
মধ্যে ইহারা,রাজ! বলিলেই হয়। যুরোপীয় প্রতিযোগিতায়, 
কারিগরশ্রেণী যতট! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, দোকানদারেরা ততটা 
হয় নাই। বিলাসন্্রব্য ছাড়া, উহাঁরা সমস্ত বিলাতী 
জিনিসই বিক্রয় করিয়া থাকে ;_-কাপড়-চোপড়, পেরেক, 
লোহা, মোমবাতি, কেরোসিন, এমন কি ফোটোগ্রাফের 
উপকরণ পর্যযস্ত। ইহারা বিদেশী বণিকদিগকেও বাঁজার 
হইতে বেদখল করিয়াছে। কিন্তু ইহার! খুব অল্প লাভেই 
সন্থ্ট। বিলাতী বণিকর্দের অনেক খরচ, সুতরাং উহার! 
অত্যন্ত মহাধ্য মুল্যে জিনিস বিক্রয় করে। যদি হিন্দু 
দোকানদারদের ব্যবহার খাটি হইত-_-অর্থাৎ উহার! বাণিজ্য 
বিষয়ে খাটি ব্যবহারের মূল্য বুঝিত-_তাহা হইলে যুরোপীয় 
প্রতিষোগীরা এখানে দোকানপাট বন্ধ করিয়া কোন্‌ কালে 
স্বদেশে ফিরিয়! যাইত। ইহা! সত্বেও, বর্তমান ইংরাজের 
আমলে, যেমন কুশীদজীবীর তেমনি ব্যাপারী বেণিয়ারও 
বেশী.কিছু আক্ষেপ করিবার বিষয় আছে বলিয়া! বোধ 
হয় না। বেণিয়া ধনশালী হইয়া উঠিলে, বাহিরে তাহার 
/ধন ধরশ্ব্যের পরিচয় পাওয়! যায় ন|) উহাদের বৈভব 
আড়মবরর সহিত লোকের সম্মুখে প্রদর্শিত হয় না। 
এখন কোন বিবাদের আশঙ্ক। না থাকিলেও, সম্পূর্ণবূপে 
আত্মপ্রকাশ করিতে বেশিয়ার! সাহস পায় না। সেকালে, 
বিলাস-বিভবের কোন প্রকার নিদর্শন দেখাইলেই আপনার 
বিপদ আপনি ডাকিয়া আনা হইত--আপনাকে অপরাধী 
বলিয়া যেন ঘোষ্থা করা হ্ইত। ক্যান্টন নগরস্থ ধনাঢ্য 
বণিক, দোকানে পণ্যদ্রব্য যে ভাঁবে সাঁজাইয়া রাখে তাহা 
অতি জঘন্ত ) সে ম্যাগ্ডারিনের কৌতুহলী দৃষ্টিকে সর্বদাই 
ভয় করে।.তাহার দোকানে গ্রবেশ কর--তাহার জিনিসের 
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কিছুই অনধি্তি পাইবে রি [ তি দর 
ইহার মূলে একই হেতু বিদ্যমান। কেন না,বিবাঞ্দের আশঙ্কা 
চলিয়া গেলেও, অবিশ্বাসের ভাব এখনও রহিয়াছে । বিলাস 
বিভবের সামগ্রী সমস্তই প্রচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, লুক্কায়িত। 
দোকানদার তোমার চক্ষের সম্মুখে ছোটখাট অক্পমূলোর 
জিনিস ভিন্ন কোন মূল্যবান জিনিস বাহির করিতে সাহস 
করিবে না- যদি বাহির করে তাও আবার অর্ধ অন্ধকারের 
মধ্যে। এই জন্যই বোম্বাই নগরে--এমন কি ভারতের 
নগর মাত্রেই__হয় ত দোকানের জিনিসগুলা খুব কৌতৃছল- 
জনক, বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের দ্বারা চিত্রবৎ স্থশোভন, ঝকঝকে 
চক্চকে, কিন্তু দোকাঁনটি দেখিলে মনে হইবে অতীব দীন- 
ভাবাপন্ন। আসলে তাহ নহে। 

কিন্তু হুর্্য__ প্রাচ্যদেশের হৃষ্য-_একটি অপূর্ব যাুকর-__ 
কত চিত্তবিমোহন পরীদৃশ্তের স্থষ্টি করিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া 
দেয়; দোকানের থেলে! জিনিসের উপর-_খেলো৷ কাপড়ের 
উপর, হুূর্য-রশ্মির একটা স্বর্ণময় অবগ্ু&ন নিক্ষেপ করে। 
ভারতের আর সমস্ত নগরের মত বোশ্বায়ের দেশী সহরটিও 
অপরিষ্কৃত, কিন্তু কলিকাতাঁর মত অতট! অপরিষ্কৃত নছে। 
কলিকাতা নর্দীম! ; বারাণদী আবার তারও বাড়া--গোঁব- 
রের টিবি। কিন্তু চীনে সহরের তুলনায় কলিকাতাও স্বর্গ 
চীনের রাস্তাগুলাকে ময়লার নাল বলিলেও চলে। 
কোন ইংলপ্তীয় সহর যেরূপ পরিষ্কত, বোম্বাই সেইরূপ 
পরিদ্বত। বোম্বায়ের নাল! নর্দদাম! যদি কুগঠিত হয়, যদি 
রাস্তাঘাট ভাল করিয়। ধৌত ন! হয়, মলরাশিতে ও পচা 
মাংসে সর্বদাই সমাচ্ছন্ন থাকে-_(অবশ্ত অন্যান্য প্রাচ্য 
নগরের মত নহে ) তবে সে দোষ» দেশী মযুনিসিপ্যালিটার-_ 
তা ছাড়া নিশ্চয় জানিবে, সে দোষ সুর্যের_পর্য্যন্য দেবের-__ 
শকুনি গৃধনী আদি শিকারী পক্ষীর--কেন না, সহর পরিষ্কৃত 
রাখিবার ভার ইহাদেরই উপর! 

প্রাচ্য ভূখণ্ডের_এমন কি, বোধ করি সমস্ত ভঁমশুলে-_ 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা জাপানীদের দ্বারা! প্রবস্তিত রে ০ 
ইহ! জাপানীদের উদ্ভাবিত জিনিস। উহাদের বাড়ীগুলি 
দেখ ধুলার নাম গন্ধ নাই) উহাদের নগরাদি এন্প 
পরিষ্ৃত, এরূপ শোভনুন্দর, এরূপ সযত্বে পরিধৌত; এরূপ 
নিখুঁতভাবে পরিমার্জিত, দেখিলে মনে হয় যেন সম্ভ নান 


টা প্রবালী। রর [ ৭ম ভাগ। 
করি উঠ আসিয়াছে। . ভারতে স্বাস্থারিধানতত্বের হই 'সমাঁজ লইয়া গঠিত। . এই সখাজটি মিশ্রগঠন, চিত্র- 
অন্তিত্বমানত্র নাই। প্রত্যেকেই নি রোগের মধ্যে শোভন ও জ্ঞানোজ্ছল, কিন্তু উহ্ীতে রমণীর অস্তিত্ব নাই। . 


বাস করিতেছে-কেহুই আত্মরক্ষার উপায় চিস্ত! করে ন|। 
একথা স্বীকার করি, বিষঙ্গ উপকরণাঁদি প্রয়োগ করিয়া 
বাজারের বায়ুকে বিশোধিত করা ইংরাজের পক্ষে অতীব 
ছুরহ ব্যাপার। তাহা অপেক্ষা সহজ পন্থা--যেখানে 
মন্তামারীতে শত সহ লোক প্রতিদিন মরিতেছে-_-সেই 
বায়ুছুষ্ট স্থানের বাহিরে এবং যত দূর সম্ভব দুরে গিয়া 
বাস করা। স্বাস্থাকর কোন উপায় অবলম্বন করিতে 
গেলে, জনসাধারণের সমস্ত অন্ধবিশ্বাস তাহার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হয়,__-ইছাই একটা বিষম আশঙ্কার বিষয়। যখন 
নালার যোগে গঙ্গাজল কলিকাতায় প্রথয় আন হয়, তখন 
ভক্তের! গঙ্গামাহাত্ম্ের হানি হইল বলিয়া চীৎকার 
করিয়াছিল। দিব্য নদীর্দিগকে এইরূপে কারাবদ্ধ করিয়া 
রাখিবার অন্থমতি দিতে কে সাহস করিবে? এই দৃষ্টান্তটিতে 
একটা শিক্ষা পাওয়া যায়। হিন্দুরা সহজেই অনুষ্টের হাতে 
আঁত্মনমর্পণ করে। যাহা কার্যে পরিণত হইয়ছে, তাহা 
তাহার! গ্রহণ করে। দেশীয় মিউনিসিপালিটীকর্তৃক 
বোথায়ের, শ্রভৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। লর্ড রিপনের 
আমল হইতে, ভারতের আধিকাংশ . নগরের স্তায়, বোম্বাই 
নগরেও স্বাকত্তশাসন প্রবন্তিত -হইয়াছে। অনেকগুলি 
প্রখ্যাত লোক. এই সমস্ত পৌরসভার সভাপতি হইয়াছেন। 
দ্মেশদত্ত বলেন, “বঙ্গের স্বায়ত্শাসন-পৌরসভাও অনেক 
ভাল কাজ করিয়াছে । স্বাস্থ্য সন্বদ্ধে উন্নতিসাধন করিয়াছে 
নালানরদদামার , উন্নতির জন্য ব্যাপৃত রহিয়াছে, পানীয় জলের 
বন্দোবস্ত করিয়াছে ।” **, 

হরিং-স্টামল তরুকুঞ্জের মধ্যে নিমজ্জিত, সাগর-বাযুর 
মধুর হিল্লোলে আন্দোলিত, হুিগ্ধ, আবৃত, ধুলিময় শ্বাসরোধী 
সহর হইতে দুরে অবস্থিত যে-সকল বাগান*বাড়ী আছে 
দরিদ্র মহামারী উহাদের . স্বর্ণ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়! 
ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না * * রাঙ্গকর্ধচারী, 
বণিক, কারখানা-ওয়ালা, যুরোপীয় উপনিবেশী, ধনাঢ্য দেশীয় 
োক, অধিকারচ্যুত অধিপতি, ক্ষুদে রাজা, নির্বাসিত 
রাজকুমার, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও পাসী__ইহারাই বাদ্দোরায় 
বাস করেন। সেখানকার সমাজ, হিন্দু ও পার্সী--এই 


. মালধর্থে দীক্ষিত হয়। 
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১৯০* অন্দের ১৪ই ডিসেম্বরে, বিচারপতি তয়াবজীর 
কন্তার বিবাহ-উপলক্ষে যে সাদ্ধ্যসমাগম হুইয়াছিল, তাহাতে 
উক্ত সমস্ত সমাজমণ্ডুলী উপস্থিত ছিলেন। 

বড় আদালতের বিচারপতি তয়াবজী বোরাসম্প্রদায়ের 
লোক। গোড়ায় বোরার! ধনাঢ্য হিন্দু বণিক ছিল, পরে.মুসল 
লোকে বলে, বোরাদের কুবেরের, 
রশ্ব্য। উহার! বিলাসবিভবে রাজাদিগকেও ম্লান করিয়া ফেলে। 
যে না দেখিয়াছে সে বুঝিতে পারে না,-_নিমন্ত্রিতদিগের 
বিনোদনার্থ একজন প্রাচ্যদেশবাসী আপনাকে . সর্বস্বাস্ত 
করিয়াও কি আগ্রহের সহিত উৎসবের আয়োজন করিয়া 
থাকে! 

বিশাল উদ্ভান। তালীকুঞ্জের ফাঁকের মধ্য দিয়া শাস্ত 
সমুদ্র ঈষৎ দেখা যাইতেছে। গ্রান্মদেশস্থলভ মধুর আলোকে 
সমুদ্র হুপ্ধ-ধবল আভা! ধারণ করিয়াছে । উদ্ভান আলোকে 
আলোকময়। গাছে গাছে আলোক-মালা-__বিচিত্রবর্ণের ছোট 
ছোট ফাচের ল্যাম্প, যেন অগ্নিময় ফলের গুচ্ছ ঝুঁলিয়৷ রহি- 
য়াছে। প্রাচীর, গড়ানে দেওয়াল, ফুলের কেকা, কাঠের লঘু 
সেতু,_সমস্তই আলোকে উদ্ভাসিত ) যেন. রত্বমুকুট, হীরা- 
মুক্তার নদী বিক্মিক করিয়া জলিতেছে ; আলোকের যে 
কত রকম থামখেয়ালী নকৃসা তার:আর ইয়ত্ত|! নাই। . যেন 
আকাশের তারা শিল্পীর যাহ্মন্ত্রে, ধরাতলে শ্তামল পল্পবের 
মধ্যে, নামিয়া আসিয়াছে। এই মায়া-কাননে, ছুই. দল 
বাদক পালায় পালায় সঙ্গীতের আলাপ করিতেছে। টেবিল 
খাস্তভারে ভারাক্রান্ত ;--ান্ত জীব-জন্ধ, নানারঙ্গে. রূজিত 
পিষ্টকের সৌধাবলী ) বরফের  চাক্‌লা, সুরাপূর্ণ পাত) 
প্রাচ্য দেশীয় লুকলসের ([.0০91189) নৈপ প্রুমোদোৎসব। 
পুত্র ও 'জামাতান়্ বেষ্টিত হইয়া! বিচারপতি. তয়াবজি মজ্লিস- 
ঘরের প্রবেশ-পথে জামাধিগকে অভ্যর্থন। করিলেশ। স্ঠাহার 
মাথাটি গোল -ও তল্তলে_--মুখের চারিধারে চুল্া স্রজরারী ) 
ছোট-ছোট চোখ.-হার উপর, স্থল সোন্রার-চদ্মাও হাসি- 
মুখ; এভাল-জান্সি? ও মাঁজদিত করি সম মৃখমগুল.. হইতে 
যেন উচ্ছফিত হইতেছে। তিনি রাসী ভাষায় সম্ভাষণ 
এবং এই কথা 
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ষ্ঠ সংখ্যা । ]' 


বলিয়া তাড়াতাড়ি ক্নেকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তির হস্ত কম্পন 
, করিলেন প্রত্যেকেরই হাতে এক একটি ছোট-ছোট ফুলের 
তোড়া দিয়! তাহার উপর' একটু গোলাপজল ছিটাইয়া 
দেওয়। হইল | এই মায়াকার্নন--যেখানে প্রত্যেক বুক্ষই 
যেন এক একটি ঝাঁড়-লঠন, প্রত্যেক তরুকুঞ্জই এক একটি 
আতস-বাঁজির নক্সা,_-এইখানে সকল জাতীয় লোক, 
সকল শতাব্ির সর্বপ্রকার পরিচ্ছদধারী লোক একত্র 
. হইয়াছে--তাহাদের ঝকমকে বিচিত্র বেশভূষা হইতে 
বিছ্যঙ্্টা,--কিরণচ্ছটা বিজ্ছুরিত হইয়া! উদ্ানভূমির দীপ্ত 
' আলোকে বিলীন হইতেছে। রাজপুরুষ ও কন্সল্দের 
পরিচ্ছদ,-_ুম্‌কি ও সম্মান-ভূষণে সমাচ্ছর্, পার্সি-পুরোহিতের 
শ্ত্র বসন, শুভ্র উদ্ধীষ-_পাঁপ্সি রমণীর জর্দী রঙ্গের শাড়ী-_ 
কিন্তু হায়! এই রমণীর সংখ্যা বড়ই কম; রাণী ভিন্টো- 
রিয়ার অভ্যর্থন! পাইয়া ধাহাঁর! সম্মানিত এইরূপ ছুইটি 
প্রখ্যাত সুন্দরীকে দেখিলাম; আর দেখিলাম,_-কতকগুলি 
রাজপুত রাজকুমার )-_-কিংখাপের পরিচ্ছদ__গলায় হীর! 
মুক্তার কণ্ঠমালা, মাথায় শোভন শ্রীপচ্কল্কাভূষিত শাদা, 
বেগ্নী, জর্দা রঙের পাগ্ড়ী। তাহাদের সুক্ষ শক্র মুখের 
ছইধারে তালবৃস্তের স্থায় বিস্তারিত এবং তাহার ছুই প্রান্ত 
বিকুঞ্চিত | উহাদের অলস্ত চক্ষু, উহাদের পিত্তলবর্ণ উজ্জ্বল 
গাত্র, বৃক্ষনিঃস্থত আলোকচ্ছটায় আরও যেন দীপ্তি 
_পাইতেছে। 
এই সমস্ত দৃশ্ খুবই উজ্জ্বল, কিন্তু প্রমোদময় নহে) 
ইহাতে কি যেন একটা অভাব আছে। উপরে, আর একটা 
উৎসব চলিতেছে ; উহ! লোকলোচনের অনৃন্ঠ; কেবল 
অন্মানে বুঝ! যাইতেছে, সেখানেও খুব আলোর ঘটা। সে 
'সপ্তমছ্র্গ আমাদের অনধিগম্য-_সেখানে আমাদের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ; উহা! রমণীদের উৎসব; সেখানে রমণীর পুত্তল্লিকার 
সায় সজ্জিত হইয়া আছে; উহাদের মধ্যে, নববিবাহিত। 
বালিকা অবগুঠনে আচ্ছাদিত হইয়া সিংহাসনে বিরাজ 
করিতেছে। স্বীয় পতি ছাড়৷ আর কোন পুরুষই তাহাকে 
দেখিতে পাইতেছে না। 
| ভ্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর। 


হীরক প্রস্তুত করা 


হীরক প্রস্তুত কর! । 

সকলেই জানেন হীরক একপ্রকার বহুমূল্য খনিজ রত। ২ 
হীরক দ্বারা কাচ কাঁটা যায় তাহাও অনেকে বিদিত 
আছেন। এই যে মে দিন বোয়ার যুদ্ধ হইয়া গেল, 
বলিতে গেলে তাহা কেবল মাত্র কিন্বার্লির হীরকের খনির 
জন্য। ্ 

শুধু কিম্বালিতে এত হীরক পাওয়া! গিয়াছে যে যদি 
যত পাওয়! যায় সকল গুলিই বাজারে দেওয়া হইত তাহা 
হইলে হীরকের বহুমূল্যত লোপ পাইত। সেই" জবন্ঠ 
কিশ্বালির খনির স্বত্বাধিকারিগণ অল্নে অল্লে হীরক বাজারে 
দ্রিতেছেন। ছুই এক বৎসর পূর্বে রী খনি হইতে এক 
অতি বৃহৎ হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে । হীরকের উজ্জলতা 
ও মনোহারিত্বের বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। 
আমার যখন মনে হয় যে “কোহিনুর” ভারতবর্ষে বহুকাল 
ছিল, তখনই আমার জদয়ে এক অহঙ্কারের ভাব আসে। 
আট নয় বংসর আগে সকলের বিশ্বাস ছিল হীরক কখনও 
মানুষে প্রস্তত করিতে পারিবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের 
অসাধ্য কিছুই নাই। হীরকও মানুষে তৈয়ারী করিয়া 
ফেলিয়াছে। 

আমি মঞ্চ হীরক প্রস্তত করিবার প্রণালী পাঠকগণকে 
উপহার দ্দিব। আমি বিজ্ঞানবিৎ নহি এবং আমার জ্ঞানও 
অতি সামান্য; অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করিব। 
পাঠকপাঠিকাগণের ধৈর্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবন! নাই। 

জলে লবণ কিন্বা চিনি নিক্ষেপ করিলে তাহা গুলিয়! 
যায়। ছাকিলে আর তাহা বাহির করাযায় না। বোধ 
হয় লবণটা দ্রবীভূত হইয়া গিযীছে। যদি একটু জলে 
আস্তে আস্তে চিনি বা সোরা দিতে থাকি, খানিকক্ষণ ' 
পরে আর ধত দিই না কেন আর গুলিবে না। কিন্তূ. 
ধদি জলটাঁ একটু গরম করি তাহা হইলে আর একটু 
সোরা দ্রবীভূত হইবে। তাহার পর তাহা হ্বাকিয়া যদি . 
আবার ঠাণ্ডা করি, দেখ! যাইবে আবার খানিকট! সোরা 
তলিয়ে পড়েছে। ইহাতে বোঝ! গেল যে গরম, জলে 
যতটা সোরা দ্রবীভূত হয়, ঠাণ্ডা জলে ততটা হয় না। . » 

আর একটা কথা পাঠক; মহাঁশয়কে বলিয়া রাখা 


৩১০ 


প্রয়োজন।. বৈজ্ঞানিকের! স্থির করিয়াছেন যে অঙ্গার, 
গ্রাফাইট্‌ (যাহা হইতে লেড, পেনসিল তৈয়ারি হয়) ও 
হীরক একই বস্ত। তফাৎ এই,_হীরক অন্তান্ত প্রকার 
অঙ্গার হইতে কঠিনতর। কথাটা শুনিলে সহজে প্রত্যয় 
হয় না যে জাজলামান বহুমূল্য হীরক অতি হেয় দর্চ 
কাষ্ঠের সহিত একই বস্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রমাঁণ অকাট্য। 

জলে যেমন সোরা গলিয়! যায়, গলিত লোহাতেও 
কয়লা সেইরূপ দ্রবীভূত হইয়া যায়। লোহা উত্তপ্ত করিলে 
প্রথমে লাল, পরে সাদা হয় এবং পরে দ্রবীভূত হয়, ভখন 
খানিকটা কয়লা উহাতে নিক্ষেপ করিলে তাহা অনৃনঠ 
হয়। কিন্তু বেশী উত্তপ্ত দ্রব লৌহে যতটা কয়লা গুলিয়া 
যায়, অপেক্ষাকৃত শীতল করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক 
কম গোলে। কাঁজেই তখন খানিকটা কয়লা তলিয়ে পড়ে। 
কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, যে কোনও প্রকার অঙ্গীরই 
দেওয়া হউক না কেন, পরিশেষে যে অঙ্গার তলিয়ে পড়ে 
সেটা গ্রাফাইট। অর্থাৎ খুব উত্তপ্ত দ্রবীভূত লৌহে 
কিয়ৎ পরিমাণ ভূসোকালি বা কাঠের কয়ল! বা হাড়ের কয়ল! 
কি অন্ত কোনও প্রকার অঙ্গার দাও তাহ! দ্রব হুইবে। 
তাহার পর তাহাকে ঠাণ্ডা! কর, দেখিবে খানিকটা গ্রাফাইট 
তলিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এই প্রকারে অন্ত প্রকার 
অঙ্গারও গ্রাফাইট অঙ্গারে পরিণত হয়। 

ইহা দেখিয়া ফ্রান্সের রসায়নবিৎ আচাধ্য মৌয়াসা 
(01015529) স্থির করিলেন যে যদি এই প্র্ক্রিয়! বেশী 
চাপের তলে (90067 2, ৮1 162. [7595015 ) করা 
যায় তাহ! হইলে গ্রাফাইট অঙ্গার না হইয়! গ্রাফাইট অপেক্ষা 
কঠিনতর হীরক অঙ্গার, প্রস্তুত হইতে পারে। তিনি 
নিয়লিখিত মতে কাধ্য অনুষ্ঠান করিলেন এবং তাহাতে 
সফল মনোরথ হইয়াছেন । 

তিনি কিম়ৎ পরিমাণ খাঁটি লৌহ ও অতি বিশুদ্ধ অঙ্গার 
(চিনি দাহ. করিয়া প্রস্তুত) একটা চুণের মুচিতে 
(০78০1915) লইলেন। তাহার পর তাহ! উপর হইতে 
উত্তপ্ত করা হয়। বৈদ্যুতিক এক প্রকার চুন্নী আছে 
তাহার' উত্তাপ ৩৫০০০ হইতে ৪০০০০ ডিগ্রি সেপ্টিগ্রেড্‌। 
বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র ব্থ মহাশয় প্রমুখাৎ গুনিয়াছি যে 
তাহাতে পাথরের, ইট পর্যান্ত গলিয়া যায়। কলিকাতার 


প্রবাসী। 


[৭ম ভাগ। 


হারিসন রোডে পূর্ব যে বৈদ্যুতিক আলো! ছিল ইহা ' প্রায় 
তন্্রপ। সেই বৈদ্যুতিক চুল্লিতে এই লৌহ ও অঙ্গার উত্তপ্ত 
করা হয়। লৌহ গলিয়া গেল এবং তাহাতে অঙ্গার দ্রবীভূত 
হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে 'সেই উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণ মুচিটিকে 
দ্রবীভূত সীপার মধ্যে নিমজ্জিত কর! হয়। ভ্রবীভূত সীসার 
উত্তাপ ৩০৮০ হইতে ৪০০০। যদিও ইহারও উত্তাপ বড় 
কম নয় কিন্ত বৈছ্যুতিক চুল্লীর তুলনায় ইহা! অতীব শীতল । 
সুতরাং হঠাৎ এরূপ ঠাণ্ডা হইয়.যাওয়ায় মুচির উপরিভাগ . 
ঠাণ্ডা হয় এবং উপরিস্থিত লৌহ কঠিন হইয়া যায়। অর্থাৎ 
এখন একটি ক্ষুদ্রকায় লৌহ গোলকের ভিতর কিয়ৎ 
পরিমাণ দ্রব লৌহ ও অঙ্গার রহিল। এই ৫গালকটাকে 
এখন ক্রমে ক্রমে শীতল করা হয়। জল যেমন জমিলে 
আয়তনে বর্ধিত হয়, অঙ্গার যুক্ত লৌহ (০৪5 1107 )ও 
সেইরূপ জমিয়া গেলে বর্ধিতায়তন হয়। কাজেই যখন এই 
গোলকস্থিত লৌহ ও অঙ্গার জমিতে থাকে তখন ইহা খুব 
বাঁড়িতে চেষ্টা করে এবং গোলকের উপর খুব চাপ পড়ে। 
গোঁলকটীও লৌহের, কাজেই ইহাও খুব কঠিন, সুতরাং চাপ 
আরও বেলী হয়। 

যখন সমস্তটা জুড়াইয়৷ গিয়াছে এবং জমিয়া৷ কঠিন 
হইয়াছে তখন ইহার উপর নানাপ্রকার ভ্রাবক (4১099 
15519) 17010150110 25105 051%691601 01009 
2,010 200. 709105,5518100 ০1১1078,06, ৪০০, ) প্রয়োগ করা, 
হয়। বহুকাল ব্যাপিয়া এবং সতর্কতার সহিত এই প্রক্রিয়া 
সম্পন্ন হইলে পর এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রকায় আগুৰীক্ষণিক 
ছাকনি পড়িয়া থাকে যাহা! কিছুতেই ভ্রবীভূত হয় না।' 
অপুবীক্ষণ সাহাযে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই বিশু 
হীরক বিন্দু। 

অবশ্ত একথা বল! আবশ্ঠক যে এই প্রকার রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া দ্বারা কখনই কোহিনূর প্রভৃতি উজ্দল এবং 
বৃহদায়তন হীরক প্রস্তত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাহা 
এতকাল পর্যাস্ত ঈশ্বরের ক্ষমতাধীন ছিল, সেই প্রকার একটা 
কাধ্য যে মনুষ্যের দ্বারা সাধিত হইয়াছে ইহা আমাদের পক্ষে. . 
কম অহ্কারের কথা নয়। 'আর'যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক হইতে 

এই অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তিনিও “য বড় 

সামান্য লোৌক নহেন, ইহা তাহারও পরিচায়ক ।. ছুঃখের 
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সহিত বলিতে হইতেছে ৫ যে সেই অ্গদবিখ্যাত অসামান্য 
পঞ্ডিত বিজ্ঞানাঁচার্ধ্য মৌয়াসা এক মাস হইল নরদেহ ত্যাগ 
. করিয়াছেন । . 
এইরূপে হীরক প্রস্তুত হওয়ায় পৃথিবীতে হীরকস্থষ্টির 
এক অভিনব তথ্য বাহির হইয়াছে । পর সংখ্যায় সে বিষয়ে 
আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। 
শ্রীবীবেন্্রকুমার বনু 


দলিত কুম্ুম। 


দলপতি আসি গৃহে করিল প্রবেশ 

অতি বৃদ্ধ, কিন্তু তবু, সমুদ্রের বুকে 

তরণী ক্ষেপণী যেন পড়িলে নুইয়া 

ভাঙ্গে না কখন, সেই মত বৃদ্ধ সেই 
ভুইয়া পড়েছে তার বয়সের ভারে, 

তবু দৃঢ় অতি, শুত্র দীর্ঘ কেশরাশি 
ছড়ায়েছে স্ব্ধ দেশে, উন্নত ললাটে। 
আছিল তীহার প্রিয় বালক বালিকা, 
তবুও গ্রামের শিশু তাহারে হেরিয়া 
কোলেতে উঠিতে চায়। তাহারে পাইয়া 
কুদ্র শিশু-হিয়াগুলি হরষে ভাসিত। 
যদিও জ্ঞানেতে পূর্ণ, স্থির স্তায়বান, 

তবু তার প্রাণ শুত্র শিশুর সমান। 
সকলে বাসিত ভাল, শিশুদের কাছে 
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় । শুনাঁতেন তিনি 
দূর বনাস্তর কথা, দানব রাক্ষস 

আসিয়! বেড়াত যেথা । পরীর কাহিনী-- 
যাহারা নিশীথ কালে শিশুদের কক্ষে 
আসি ভাসিয়৷ বেড়ায় । এইরূপে লব 
তুষ্ট করিতেন তিনি বালক বালিকা । 
ঘলপ্ুতি আসি গৃহে করিলে প্রবেশ 
সুমন্ত কহিল তীরে “পিতা! ধর্মমন্ত 
আপনি কি গুনেছেন গ্রাম্য সমাচার ? 
কেন যে এসেছে তরী পারের্ন বলিতে ?” 


বীর ভাবে ধরন কহিলা তখন 
“শুনেছি অনেক বৎস, নাহি জান মোর 
কি হেতু এসেছে তারা । তবে মনে মোর 
অনেকের মত হয় সন্দেহ সতত, 
আমাদের সুখ শাস্তি এসেছে নাশিতে 
স্থমস্ত আবেগভরা ব্যাকুলিত স্বরে 
কহিল তখন «এই কি ধর্মের বল, 
দুর্বলের পরাজয় সবলের কাছে? 
মানবের এই ধর্ম স্তায়ের বিচার ?” 
ধর্মমস্ত ধীরে ধীরে বলিলেন পুনঃ 
“মানব অন্তায় করে, কিন্তু ্ায়বান 
জগদীশ, শেষে হয় জয় চির দিন 
সত্য ও ন্ঠায়ের। শুন অতি পুরাতন 
একটি কাহিনী যাহ! চিরদিন তরে 
গাঁখিয়! রেখেছি সদা অন্তরে আমার । 
অতি পুরাতন দেশ ( মনে নাই নাম ) 
বেদীর উপরে এক প্রস্তরের মুষ্তি 
ছিল বিচারক, বাঁম হস্তে ছিল তার 
পাত্র এক, দক্ষিণেতে তীক্ষ তরবার, 
সেথা হত প্রত্যেকের দোষের বিচার। 
ভুল ক্রমে নীড় ভ্রমে কোনও বিহঙ্গ 
কখন বাঁধিলে বাঁসা, তীক্ষ তরবার 
অমনি করিত শেষ সহসা তাহার । 
ায়ের বিচার স্থল, লৌহ হস্তে যেন 
সেথায় হইত পা দোষের বিচারু। 
সহসা ঘটনা এক ঘন সেথায় 
ধনী গৃহ হতে চুরি গেল মুক্তাহার 
পড়িল সন্দেহ এক দাঁসীর উপর। 

* বিচার হইলে শেষ, লভি প্রাণদণ্ড 
আজ্ঞা, প্রস্তরের মুক্তি পানে অগ্রসরি ' ' 
গেল বালা, যেথা আছে তীক্ষ তরবার। 
স্বর্গীয় পিতার কাছে তার নির্দোধিতা 
গেল চলি। সহসা সে দেশ-ভূমি যেন 
ছুরস্ত ঝটকা আসি নিল উড়াইয়! । 
দেবতার রোষানল বর্রূপ ধরি" 
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প্রবাসী | 


পড়িল মৃত্তির পরে, হস্ত হতে তার 
তীক্ষ তরবার খসি পড়িল ভাঙ্গিয়। 
বাম হস্তে পাত্র সেই, ধূলি চূর্ণ সম 


' ধূলিতে মিলায়ে গেল। সেই খানে ক্ষুদ্র 


এক বিহঙ্গের নীড়ে সেই মুক্তাহার।” 
এতেক কহিয়া স্ত্ধ হন ধর্্মমস্ত, 
সুমন্ত আসন ছাড়ি কহিবারে কথা 
উঠিল দীড়ায়ে, কিন্ত তবু বাক্যহীন 
হৃদয়ের কথা তার ভাতিল আননে, 
যেন বাতায়নে শুভ্র জমান তুষার । 
পিতার পাইয়া আজ্ঞা নলিনী তখন 
স্বহ্ন্তে নির্শিত সেই মিষ্টান্ন যতনে 
দিয়ে গেল। ধর্মমস্ত আনন্দেতে অতি 
করিয়া আহার, নলিনী ও বিমলেরে 
করিলেন আশীর্বাদ ডাকিয়! যতনে । 
সম্ভাষণ করি সেই বৃদ্ধ ছইজনে 
লইলা৷ বিদায় । 

নলিনী তখন আসি 
খেলিবার পাশা আনি রাখিল সন্মুখে। 
হরষ উল্লাসে মাতি বৃদ্ধ ছুই জনে 
থেলিতে লাগিল। কেহ হাসে যবে তার 
জয়লক্্মী আসে, কভু বা নীরবে রয়। 
সেইকালে বাতায়নে প্রণয়ী ছুজন 
গোপনে পুলকে কয় প্রণয়ের কথা 
অতি মু স্বরে। দেখিছে ছুজনে চেয়ে 
কেমন সুন্দর ওই চক্রের কিরণ 
পড়েছে সমুদ্র বক্ষে, যারে বক্ষে ধরি 
চঞ্চল সাগরবারি স্থির অচঞ্চল। 
রজত কিরণধারা পড়েছে কেমন | 


শ্তাম দুর্বাদল বুকে । আকাশ প্রাঙ্গণে 


শত শত তারা-ফুল ফুটেছে কেমন, 
তার! যেন দেবতার “ভূলনা আমায়”* 


হইল অতীত সন্ধ্যা, দুর ঘণ্টাধ্বনি 


শশশাাাশিপাাশীশীীিপাপিপীশীত) শশী 
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জানাল প্রহর গত। অতিথি ছজন, 
উঠিয়া বিদায় লয়। দুয়ারে দীড়ায়ে 
নলিনী ও বিমলের /প্রম কথা যেন 
হয় নাক শেষ। খায় আর ফিরে চায়। 
শয়নে গেলেন পিতা, নিভায়ে প্রদীপ 
নলিনী চলিলা ধীরে কক্ষে আপনার। 
তাহারি মতন, তার শয়নের কক্ষ 
মহামূল্য দ্রব্ভারে নহে স্থরঞ্জিত 
তবে তার গৃহ দ্রব্য সুসজ্জিত সব। 
যতনে সিন্দুকে তার শিল্প কর্ম গুলি 
তোলা আছে, যবে যাবে পতির আলয়ে :. 
দিবে তারে এই সব স্বহস্তে নির্মিত 
যতনের উপহার । নিভায়ে প্রদীপ 
্াড়াইল এসে ধীরে বাতায়ন পাশে, 
মুক্ত বাতায়ন দিয়! চাদের কিরণ 
সহজ ধারায় গৃহে পড়িছে তাহার । 
যেন সমুদ্রের স্ফীত তরঙ্গের মত । 
নলিনী স্বন্দরী যেন সেই চন্দ্রালোঁকে 
আরও নুন্দর। ম্বপনেও জানিত না 
অদুরেতে বৃক্ষতলে প্রণয়ী তাহার 
তাহারি ছায়ার পানে অনিমেষ আঁখি 
নেহারিছে, নলিনীর হৃদয়ের পটে 
ভাসিছে যাহার ছবি। সহস! কেমন 
বিষাদের ভাব বুকে জাগিল তাহার। 
যেমন সহসা এক ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড 
করে দিল অন্ধকার, নিভে গেল সেই 
চন্ত্রমার দীপ্ত আলে! । নলিনী তখন 
ধীরে ধীরে গেল তার শয্যায় আপন। 
৪ 
হুইল প্রভাত অতি মধুর বিমল, 
রাঙ। রবি, আলো দেয় ক্ষুত্র গ্রাম পয়ে। 
নিশির শিশির সিক্ত শ্তাম দুর্ব্বাদল।, 
ধীরে ধীরে বহে যাঁর সুরভি সমীর । 
সিদ্ধৃতটে তরীগুলি, তরঙ্গ হিল্লোল 


- ছুলিতেছে, কীপিতেছে, ছায়াগুলি ভাসে 


ভষ্টলংখ্যা।] : 


পউপাসিীসটি পপি, সিরাপ 


নিল লিল বুকে ] লব হু হয়েছে ঠা 


ক্ষুদ্র গ্রাম দিবসের লভি আলো! রাশি । 
গ্রামের উৎসবে আঁ যাইতেছে সবে 
আনন্দে করিয়! সাজ নব পরিচ্ছবে | 
পথ ঘাট পরিপূর্ণ, নর নারী দল 
যাইতেছে পরে পরে। সে দিনের তরে 
কাধ্য বন্ধ হইয়াছে, নাহি কোলাহল । 
পথ শুধু জনশোতে গিয়াছে ভরিয়া । 
প্রফুল্ল রবির করে সোনালী প্রভাতে, 
গৃহ হারে বসি সবে কহিতেছে কথ! । 
প্রতি গৃহ পূর্ণ আজি আনন্দ উৎদবে, 
শীস্তিভর! এই ক্ষুদ্র গ্রামটীতে যেন 
সকলেই সকলের সহোদর ভাই । 
বীরবল গৃহ আজি উৎসব তরঙ্গে 
ভাসিতেছে। হাস্তমুখী প্রফুল্ল নলিনী 
পিতার অতিথি দলে সাদরে যতনে 
অভ্যর্থনা করিতেছে । স্বহস্তে প্রস্তত 
দিতেছে মিষ্টান্ন আনি । সকলে উল্লাসে 
শত আশীর্ববাদ ধারা বরষে তাহাঁয় |. 


উন্ুক্ত আকাশ তলে, ফলভারে নত 
বৃক্ষতলে এক, বিস্তৃত আসন খানি 
পড়েছে সেথায় । গ্রামবাসী লোক যত 
আসিছে আনন্দে, নলিনী ও বিমলের 
পরিণয় হ,ল স্থির, সেই সে কারণে 
পিতা তার করেছেন এত আয়োজন । 
বীরবল সুমন্তের হর অসীম । 
অদুরেতে ক্ষুদ্র এক বৃক্ষের তলায় 
বীণা বাজাইয় ধীরে, গাহিতেছে গান 
স্জীত নিপুণ এক সেই গ্রামবাসী 
মহিমা! তাহার নাম। মহিমার সেই 
যুক্ত শুর কেশ উড়ে ছল সমীরে। 
কি আনন্দ প্রতাসিত সৈ বৃদ্ধ আননে। 
হৃয়ের ভাব রাশি সঙ্গীতে ঢালিয়া, 
বীণা বাজাইয়া বৃদ্ধ গাহিতেছে গান। 


অদূরে শ্তামল সেই প্রাস্তরের পরে 


উপাস্য 


আনন্দে হরষে নাচে বালক বালিক1। 

সে দিনের সে উৎসবে সবাকার চেয়ে, 
নলিনীর রূপরাশি সুন্দর অতুল। টি 
শ্রেষ্ঠ যুবকের মাঝে সুন্দর বিমল। 


এরূপে কাটিয়া গেল মধুর প্রভাত, 
সহসা মন্দির হ'তে আসিল ভাসিয়! 
বজ গরজন সম দুর ঘণ্টাধ্বনি। 

মন্দির ভরিয়। গেল মনুষ্য তরঙ্গে, 
রমণীর দল সব নীরব আতঙ্কে 
দাড়াইয়া আছে সেই মন্দির প্রাঙ্গনে । 
কেহ বা অদূরে যেথা সমাধি মন্দির 
দাঁড়াইয়া আছে তথা । যেথা হতে দূরে 
দেখা যায় কাননের প্রফুল্ল আনন, 
শ্তাম পল্পবের হার যে পরেছে গলে। 
তারপর সেনাপতি তরণী হইতে 
নামিয়া এলেন ধীরে মন্দিরে সেথায় । 
সেনাদের সেই বাগ্ভ শত বজ্জসম 
ধবনিত হইল যেন নির্জন প্রদেশে 

শুধু ্ষণতরে । তারপর স্তব্ধ সব। 
সশবে হইল রুদ্ধ মন্দির ছুয়ার। 

নিস্তব্ধ হইতে আজ্ঞা! দিয়! সকলেরে, 
সেনাপতি কহিলেন উর্ধে তুলি বাহু 
দেখাইয়া নামাহ্কিতত রাজার মোহর। 
“অগ্য হতে বন্দী এই গ্রচ্মবাসী সবে 
রাজার অনুজ্ঞা ইহা। দয়াবান তিনি 
কি হেতু তোমর! সবে সে দয়ার পরে 
দেলে হেন প্রতিদান? তোমরাই.জান ! 
এই ক্লেশকর কর্মে কাতর হৃদয় 

যদিও হয়েছে মোর, তবু রাজ-আজ্ঞা 
অবশ্ঠ পালিতে হবে। অভিলাষ তার 
করিলাম ব্যক্ত আমি, তোমাদের এই 
গৃহ দ্বার, ধন, রত্ব পশুদের প্রতি, 
আজ হতে তোমাদের নাহি, অধিকার। 


[গম ভাগ 
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এ রাজ্য হইতে তোমাদের নির্বাসন 
হবে আজি হতে, তোমর! প্রস্তুত হও। 
ঈশ্বরের কাছে করি আকুল প্রার্থনা, 

* যে রাজ্যেতে যাবে সবে, সেথ। গিয়া যেন 
বিশ্বাসী হইয়া থেক। শাস্তি পেও সেথা । 
বন্দী সব, রাজ আজ্ঞা, করিম প্রচার 
পালহ?এখনি তাহা ।” এই কথা বলি 
স্তব্ধ হন সেনাপতি । 

সহসা যেমন 
বিমল বসস্তকালে, ছুরস্ত ঝটিকা 
উড়াইয়! লয়ে যায় গৃহ চালগুলি, 
ঢেকে দেয় দীপ্ত রবি মেঘ অন্ধকার ; 
তেমনি এ কথ শুনি শ্রোতারাই সব 
ক্ষণেক নীরবে রহি, একত্রে সহস! 
আকুল কাতরকণ্ঠে করি কোলাহল, 
অধীর আকুল হয়ে উম্মাদের মত 
ছুটে গেল দ্বার পথে । হায় বৃথা আশা, 
হয়েছে ছুয়ার রুদ্ধ চিরজন্ম তরে। 
বৃথা আশা! পলাবার। আকুল কণ্ঠের 
ধ্বনি হইল ধ্বনিত।' সম্মূথে আসিয়া 
ভুলি উর্ধে ছুই হস্ত শিলী কর্মকার 
সুমন্ত আসিয়া, (সমুদ্রের ক্ষুব্ধ বুকে 
ফেনোর্ম্ির মাঝে যেন শুভ্র কণা এক) 
আবেশে আরক্ত মুখে, মুক্তক্ঠে কহে 
দ্যাক রাজ্য রাজবংশ সমুদ্রের তলে, 
আমাদের গৃহশূন্ত যে করিল আজ”__ 
কথা ন! হইতে শেষ সেন! একজন 
আসিয়া সবলে ধরি লইল তাহারে । 


এইরূপ কোলাহল ক্রোধের মাঝার, 
সহস! খুলিল দ্বার । | বৃদ্ধ ধর্মমস্ত 
আদিলেন, পিতাসম তিনি সবাকার। 
গম্ভীর আনন তার দৃঢ়তায় ভরা । 
আসিয়া সম্মুখে সেই ধর্মমবেদী পরে 


নিশুনধ হইতে সবে। কহিলেন তিনি, 
গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি পরছ্ঃখে তর! । 
প্বংসগণ কি করি উম্মাের প্রায়, 
আঁজীবন কত ক্লেশ করিয়া স্বীকার 
শিখাইনু তোমাদের পরম্পরে প্রেম 
করিবারে, এই ফল ফলিল তাহার? 
কত ক্লেশে কথ! মোর কার্যে পরিণত 
করেছিমু, এরি মাঝে সব পাসরিলে ? 
এরি মাঝে ভূলে গেলে বিশ্বাসীর প্রাণে 
চির প্রেম? সব চেয়ে ক্ষমা শ্রেষ্ঠ ধর্ম । 
ভুলে গেছ এই রাঙ্য শাস্তির আলয় ? : 
এইরূপে অবহ্ল! করিছ তাহার ? 
উপরে চাহিয়া দেখ স্বর্গীয় পিতার 

হুঃখে প্রাণ প্রেমময়, অশ্রুপূর্ণ আখি 
চাহিয়া! মোদের পানে। তিনি কি কাতরে 
এই কথা আমার্দের শিখাতে সতত 
ব্যাকুল হইয়! নাই “পিত! ক্ষমা কর? ? 
এস মোরা ক্ষম! ধর্ম করিব পালন । 

এস সবে কহি ভাই পিতা ক্ষমা কর” ।” 
কথা সাঙ্গ না হইতে অশাস্ত হৃদয় 
গ্রামবাসী লোক, ছুঃখে উঠিল কাঁদিয়া! । 
জানু পাতি ভূমে বসি কাতর ক্রন্দন 
যুড়ি কর কহে সবে “পিতা ক্ষমা কর” 
তারপর পুরোহিত প্রশাস্ত মহান 

প্রার্থনা করেন তিনি সকলের তরে। 
সুগস্তীর ছুঃখ ভরা:স্ুক্ঠ তাহার, 
গ্রামবাসী ভাঙ্গা-কণ্ঠে আকুল আবেশে 
গাহিতে লাগিল সঙ্গে সুর মিলাইয়া। 
জান্ুপাতি যুড়ি কর, অশ্রপুর্ণ আখি, 
স্বগীয় পিতারে সবে জানায় বেদনা । 
এই কথ ক্রমে ক্রমে, হইল প্রচার 
গ্রামে, রমশী সকলে পাগলিনীষুম 
ছঁটিতেছে প্রতি গৃহে । বালক বালিকা |, - 
নীরবে চাহিয়া মুখে। এমনি সময়ে / 
নলিনী গষিত আঁখি চাহি পথ পানে,” 
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দৃষ্টি দূরে নহি যায়, অস্তগামী রবি 
হয়েছে প্রথরতর। নুকোমল করে 
কখনো আবরি ই চায় দূরে। 
গৃঁচসজ্জা তার, অযতনে পড়ে আছে, 
পিতার আসন শূন্ত। আহার সামগ্রী 
প্রস্তুত হয়েছে সব। ধীরে ধীরে যবে 
হুর্য্য আলো ডুবে যাঁয় ঘন তরুছায় 
নুদূর প্রান্তর পরে॥ সহসা কেমন 
অঙ্জানা ছুঃখের ভারে অবসাদ হিয়া 
হল নলিনীর। হৃদয়ের মাঝে তার 

, প্রেম আর ক্ষমাধর্ম উঠিল জাগিয়া। 
আপন ভুলিয়া! বালা, ছাড়ি গৃহ ছার 
পল্লীপথে ছুটে গেল। শুনিল তখন 
সে সংবাদ। তবু দৃঢ় হিয়া কহিতেছে 
সকলেরে “ত্যজ ভয় অবোধ রমণী” 
যারা গৃহ হারা হয়ে চলে যায় আজি 
কোন দুর বনান্তরে। শ্রাস্ত শিগুগুলি 
চরণে শৃঙ্খল সম যেতেছে জড়াঁয়ে। 
অন্ত গেল রবি, সেই আরক্ত আননে 
পড়িল আসিয়া যেন রজনীর ছায়া। 


দুর মন্দিরেতে হল মৃছ শঙ্খধবনি । 
অদূরে মন্দির তলে সমাধির স্থান, 
নলিনী পাষাণ মৃত্তি দাড়ায়ে সেথায় । 
চাহিয়৷ রহেছে সেই রুদ্ধ দ্বার পানে, 
কভু বাতায়নে, হৃদয়ের অস্তঃপুর 
*ছাড়ি, গ্রাণ যেন তার আসিল ছুটিয়া, 
আকুল আবেগে বাল! “বিমল' বলিয়া 
ডাকিল কাতরে। সেই ধ্বনি, প্রতিধ্বনি 
বুকে জাগিয়া উঠিল, এল না উত্তর। 
ফেছ তারে দিল নাক সাড়া, অবশেষে 
' অবসাদ)তর! হিয়া, পিতার ভবনে 
ফিরিল নলিনী পুর্ন ।” 'সৈই শুন্ত ঘর 
সেই সুসজ্জিত দ্রব্য। হৃদয়ে তাহার 
'বকি ঝটিক| বহিতে লাগিল। শৃন্ত ঘরে 
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যেন কত ত বিষাদের ছায়া ঘুরিতেছে | 

নিজ পদ শব্দে বাল! উঠিছে চমকি। 

গভীর রজনী কালে বারিধারা ঝরি 

পড়ে বৃক্ষ পরে । সেই শবে যেন হাদি 

উঠ্িে কাপিয়! তার। মাঝে মাঝে জলে 

বিছ্যতের আলো! সেই বাতায়ন পরে। 

গরজিছে বজ, যেন জানায় তাহারে 

ঈশ্বর আছেন স্বর্গে, তারি রাজা তিনি 

করেন শাসন। কবে কার কথা তার 

মনে পড়ে গেল, কবে শুনেছিল সেই 

স্বর্গের বিচার কথা । তাহাই ম্মরিয়া 

করি আকুল প্রার্থনা, ঘুমায়ে পড়িল 

শান্ত হিয়া সুকুমারী নলিনী তখন । 

[ক্রমশঃ] 

শ্রীসরোজকুমারী দেবী । 


মল-মাস ও পাঁজী। 
উত্তর । 

গত জ্যৈষ্ঠ-মাসের “প্রবাসীর “মল-মাস ও পাঁজী” নামক 
প্রবন্ধ সম্পর্কে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। এখানে 
যথাসাধ্য উত্তর দেওয়া যাইতেছে । 

কেহ বলিয়াছেন, 'প্রবন্ধ দ্বারা প্রচলিত পাঁজীর শুদ্ধতা- 
সন্বদ্ধে সন্দেহ বাড়িয়াছে, এবং কোন্‌ পাঁজী ভুল কোন্‌ 
গাঁজী ভূল নহে তাহা স্পষ্ট বল! হয় নাই।+ 

যদি সন্দেহ জন্মিয়া থাকে,..তাহা হইলে তাহা দূর 
করিবার উপায়ও হইবে। প্রকৃত ঘটনা! কি, তাহা যতক্ষণ 
জানা ন! যায়, ততক্ষণ কাজ হয় না। এই পাঁজী ভূল, 
ধর পাজী নন, এ কথা বল! সহজ নহে । প্রত্যেক পাঁজীতে 
নান! কথু। থাকে । সে সব ভুল, বলিতে পারা 'যায় কি? 
তার পর ভূল আর ঠিক, সকলের পক্ষে সমান নহে । কেহ 
শাল্সবাদী, কেহ প্্রত্যক্ষবাদী। প্রাচীন শান্ত্রমতে গণনা 
করিলে তুল আমিতে পারে, এ কথা কেহ কেহ বিশ্বাস 
করিতে পারেন না, কেহ বা মনে করিতে কষ্টবোধ করেন', 
তাহারা সকল কথা জানেন না, কিংবা গুনিতে পান না। 
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জে: রতি অবজ্ঞা আশঙ্কা করিয়া করিবোধ 
করেন। 

কেবল যে পাঁজীতে সন্দেহ জন্মিতে পারে, তাহ! নহে। 
আমাদের সমাগের প্রায় যাবতীয় অঙ্গেই তর্ক উঠিতেছে। 
নতুবা কু-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, ইত্যাদি কথা শোন! 
যাইত না। দেশে সময়োপযোগী বাবস্থার পক্ষপাতী কতজন 
আছেন? আমরা মুখে অনেক কথা মানি, কাজে মানি 
না। 

গাজীর সংস্কার আবগ্তক হইতে পারে, এ কথা প্রত্যক্ষ- 
বাদী অবশ্ স্বীকার করিবেন। প্রাচীন শাস্ত্কারগণও 
প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন, নতুব! তাহারা সেই আদি ব্রক্গদিদ্ধান্তের 
বারংবার সংস্কার করিতেন না, আমরাও নানা সিদ্ধান্তের 
নাম শুনিতাম না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পাঁজীর 
বিভিন্নত| দেখিতাঁম না। ৬মহেশচন্্র স্তায়রত্ব মহাশয় ও 
তাহার সহযোগী পৃঙ্ডিতেরা এ সকল বিষয় দেখাইয়া 
গিয়াছেন। 

বোম্বাইর পর্চাজশোধন-সতার মন্তব্য পড়িলে মনে 
হয়, সভা সমুদয় গ্রহগণিতের সংস্কারের আবশ্যকতা 
অনুমোদন করেন না। অপর কথা কি, গ্রহরাজ স্র্যকেই 
ছাড়িয়াছেন, তাহার গতি দৃক্তুল্য করিবার সংকল্প করেন 
নাই! অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা বটে। যে গ্রহ আমাদের 
বংসর ও মাস মাপিতেছেন, তাঁহার মাপ! ঠিক হইতেছে 
কিনা, ইহা দেখায় সর্বসাধারণের স্বার্থ আছে। বুধগ্রহ 
মেষে থাকুন আর বৃষে থাকুন, তাহাতে সমাঁজ-কাজের 
ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু আজ ১লা বৈশাখ কি কাল 
১লা বৈশাখ, 'ইহা সকলেরই জানা আবস্ক। পাশ্চাত্য 
জ্যোতিষীরা বলেন, কোন তার! হইতে গিয়া সেই তারাঁতে 
ফিরিয়া আসিতে সুর্যের ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ৯॥০ 
সেফে্ড লাগে। আমাদের ৃর্ধসিদ্ধাস্ত প্]ইয়াছিলেন, 
৩৬৫ দ্িন'৬ ঘন্টা ১২ মিনিট ৩৬০ সেকেও। ইহাই 
আমাদের বৎসরের পরিমীণ; অর্থাৎ প্ররুত পরিমাণ অপেক্ষা 
প্রায় ৩ মিনিট বেশী। খোস্বাইর পঞ্চাজ-শোধন-সভা 
এই 'প্রায় ঞ* মিনিট বেশী রাখিতে বলিয়াছেন। কেন 
বলিয়াছেন, তাহা বলা দুফর। সে সভায় ধাহারা উপস্থিত 
ছিলেন, তীহারা! ববিতে পারেন। যে কারণই হউক, 


প্রবাসী। . ৃ 
দেখা যাইতেছে সে সভা শপ শুতালবাদী হইতে পারেন 


[মতা 


পাই। 

যতদুর জানি, বোধহয় পঃবল শ্রীযুক্ত বে্কটেশ কেতকর 
তাহার পাঁতীতে সৌর বতারের প্রকৃত পরিমাণ স্বীকার 
করিয়াছেন। এই বৎসরের “বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা এক- 
থানি পাইয়াছি। তাহাতে দেখিতেছি, ুর্যসিদ্ধান্তের পরিমাণ 
স্বীকৃত হইয়াছে।* এই পাঁজীর ভূমিকা হইতে বাঙ্গল! 
পাঁজী সন্বদ্ধে কএকটি কথা পাইতেছি। আরও দেখতেছি, 
এই পাঁজীতে প্রাচীন দেশাত্তর সংশোধিত হইয়াছে।, অথচ 
সৌর বর্ষপরিমাণ হয় নাই। না হইবার বিশেষ কারণ 
থাকিবে। যে কারণই হউক, দেখা যাইতেছে এই প'জীও 
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। 

৬ মাধবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় যত্ত ও পরিশ্রম পুর্ববক “বিশুদ্ধ 
সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা” প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার কৃত 
কর্মে বাঙ্গালাদেশের উপকার হইয়াছে। আশা করি, 
তাহার শিশ্য শ্রীশরৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় পাঁজীর উন্নতিবিষয়ে 
সর্বদা সচেষ্ট থাকিবেন। কলহে সমাজের মঙ্গল হয় না 
এই কথা শ্মরণ রাখিয়া! উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে ৮ মাধব 
বাবুর যত্ব সফল হইবে। 'ম্বদেণী সরল ফলিত পঞ্জিকার 
“স্বদেশী” বিশেষণের প্রয়োজন বুঝিলাম না। দেশের পাঁজী 
বিদেশের হইতে পারে কি? বোধ হয়, ফল গণনা এই 
পাঁজীর প্রধান বিষয়, নতুবা “ফলিত+ বিশেষণ কেন? যদি 
তাহা না হয়, তাহা! হইলে ৬ মাঁধব বাবুর পাঁজী থাকিতে 
এই পাঁজীর প্রয়োজন বুঝি না। 

৬ মাধব বাবুর পাজী দৃক্তুল্য গণিতের পক্ষপাতী? 
কাণীর ৬ বাপুদেব শান্্ীর পাঁজীও তাই। দেখিতেছি! 
উভয় পীঁজীর অয়নাংশ এক। অতএব বাঙ্গল1 ও রিহারের 
অন্ততঃ ছুইথানি পাঁজীর এ্ীক্য আছে। ওড়িশার পাঁজীও 





* এই পাঁজীতে আছে, ১৩১৩ সালে ৩* চৈত্রে বৈশাখ প্রবেশ দং 
২৮৩৯, এবং. ১৩১৪ সালে ৩০ চৈত্রে দং ৪81১০।৩১। সুতরাং ৩৬৫।১৫।৩১। 
৩১ দিন দণ্ডাদি-:৩৬৫।৬।১২৩৬ দিন ঘণ্টাদি। এই বৎসরের “ফলিত 
পঞ্জিকায়' বৈশীখ প্রবেশ দং ২৮৩৯ লেখ! আছে, কিন্তু জাগামী ধর্ষ প্রয্ণে 
দং লেখ! নাই। গত বৎসরের ধপাঙ্জীতে ৫ ১৩১২ সালের ৩*' 
চৈত্রে দৈশাখ প্রঘেশ দং ১৩1৩৩/৮। সুতরাং ১৩১৩ সালে ঘর্ষ পরিমাণ 
৩৬৫1১৫1৫1৫২ দিন দণ্ডাদি-০৩৬৫1৬।২২১ দিন ঘণ্টার্দি। বর্ধ পরিমাপ 
কম হইঘার কারণ পাইলাম না। ৪ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা! |] 


পিস লি ই পিপি তি পপ 


বৃকতুলা গণিতের পক্ষপাতী। তবে, এই পাঁজীর আধার 
ভিন্ন হওয়াতে গণিতে অ্পন্বল্প প্রভেদ পড়ে। বিশেষ 
প্রভেদ অয়নাংশে, ৬ বাপৃদেবেরুও ৬ মাধব বাবুর অয়নাংশ 
অপেক্ষা! প্রায় ১৫ কলা অধিক। ও 

কোন্‌ অয়নাংশ ঠিক, একথা জৈোষ্টের প্রবন্ধে স্পষ্ট 
লেখা না থাকাতে কোন কোন পাঠক বিরক্ত হইয়াছেন । 
আমি সূল কথা আলোচনা করিয়াছি, ঠিক কত অংশ কলা 
বিকলা' হইবে তাহা পাঁজীকার গণিয়া দেখিবেন। দেশের 
পাঁজীর বর্তমান অবস্থায় সুর্ধসি্ধাত্তের বৎসর ত্যাগ করা 
সুবিধাজনক বোধ হয় না। বোম্বাইর সভায় দেশের প্রায় 
দেড়শত 'গণ্যমান্ত জ্যোতিষী উপস্থিত ছিলেন। তীহারা 
ধখন এই বর্ষপরিমাণের পক্ষপাতী, তখন উহার সংস্কারের 
চেষ্টা বৃথা । 

৬ মাধব বাবুর পাক্সীতে বর্ষপরিমাণ শোধিত হয় নাই, 
কিন্ত মাস-পরিমাণ হইয়াছে । জোষ্টের প্রবন্ধে দেখান 
,গিয়াছে যে, পূর্ববকালের মাসের পরিমাণ একালে ঠিক নাই। 
কোন কোন মাসের দিনদগ্ডাদি পরিমাণে অত্যন্ত গ্রভেদ 
ঘটিয়াছে। ফলে ৮ মাধব বাবুর পাঁজীর তারিখ আর 
গুপ্তপ্রেশ ইত্যাদির পাঁজীর কোন কোন মাসের তারিখে 
এক দিনের তফাত ঘটিতেছে। এ বিষয়ে “ফলিত পাঁজী'ও 
৬ মাধব বাবুর পাঁজীর মত। সেযাহা হউক, এইখানে 
'এমন এক ফথা আসিতেছে, তাহার মীমাংসা সর্বসাধারণের 
আবশ্তাক। পত্র লিখিতে, দলীল লিখিতে, অন্ঠান্ত সাংসারিক 
ফাঁজে কোন্‌ পাঁজীর তারিখ দেওয়া যাইবে? বান্গল] ও 
গড়িয়া পাজীর তারিখ মিলে না, বৎসর সংখ্যা__দালেও 
,কোন কোন মাস মিলে না। ফলে, যেমন অন্াস্ত প্রদেশের 
লোকের সহিত পত্র বিনিময় করিতে ইংরাজী সন তারিখ 

দিতে হইতেছে, বাঙ্গাল! দেশেও বাঙ্গল! সন তারিখের বদলে 
ইংরাজী সন ডারিখ দেওয়া আবশ্তক হুইতেছে। ইহা 
কদ্াপি বাঞ্ছনীয় নহে। একটা স্থুল প্রতিকার এই যে, 
মাসের তারিখের সঙ্গে বারের নাম লেখা, কিম্বা পাঁজীর নাম 
'লেখা। কিন্তু এই/ এক উপনর্গু টানিয়া আনা ভাল বোধ 
হয় না। 

আসল কথা, আমাদের পাঁজী হুক্মাতিহুক্প বৈজ্ঞানিক 
ভাবে লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহ! লৌকিক কাজের 


পক্ষে উপ্পযোগী নহে। অঙ্ক কিলে কোন শি দানে 
এক পয়সার শত কিবা সহঅভাগ ন্যনাধিক হইতে পারে।. 
কিন্তু তা বলিয়া কোন দোকানী কিম্বা থরিদদার পয়সাকে 
শত কিন্বা সহজ্র ভাগে কাটিতে বসে না। আধলা, কি বড় 
জোর পাইতেই দামের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। আমাদের 
পাঁজী বলে, আধল! কি পাই লইলে দোষ হইবে, পয়সা . 
কাটিয়৷ ঠিক শত কি সহত্রভাগ লইতে হইবে। ইংরাজী 
বর্ষের পরিমাণ, মাসের পরিমাণ দিন ধরিয়া নির্দিষ্ট আছে, 
আমাদের সে সুবিধা নাই, পাঁজী না দেখিলে আজ মায়ের 
কতদিন, তাহা বলিবার জে! নাই। হৃর্ধ-সিদ্ধান্তের বর্ষ 
পরিমাণ লইয়৷ যদি, মনে করুন, এমন এক নিয়ম করা 
যায় যে, 
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এবং প্রতি চতুর্থ বংসরে আশ্বিন মাসে একদিন বাঁড়িবে 
কিন্ত অষ্টাবিংশ বৎসরে বাড়িবে না, তাহা হইলে মাসের 
তারিখের তরে পাজী খুলিতে হয় না। অত অত দিনে এ প্র 
মাস গণ ভাল কি মন্দ, সে কথা নহে। আসল কথা, 
সর্বসাধারণের পক্ষে বৎসরের ও মাসের দিন গণা সহজ 
করা। পাঁজীকার দণ্ড পল "বিপল অনুপল গণিয়া যান, 
কেহ নিষেধ করে না। তিনি মনে রাখুন, সুক্ষ গণিতে 
সাধারণ লোকের কোন প্রয়োজন নাই। 

আমাদের পীঁজীতে ফলগণনা যতই থাকুক, ফলগণনার 
মূলে গণিত আছে। কিন্তু সকল পাঠকই যে ফুলগণন] চান, 
কিংব! প্রচুর পরিমাণে চান, এমন নহে। অতএব পাঁজীর 
গণিত ও ফলিতভাগ যথাসাধ্য, পৃথক্‌ রাখিলে ভাল। সংবাদ 
পত্রে দেখিয়াছি, এ বৎসরের রাজা রবি কি বুধ, তাহা 
লইন্বা কোন কোন পাঁজী কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেঁষে 
কে রাজা সাব্যস্ত হইলেন, তাহা অবগত নহি। ধিনিই 
হউন, পঞ্জিকাকার বলিতে পারেন "কি, রাজ-ফল মন্ত্রীফল 


৩১৮ 


গালি তা ১৯ রা ৮ কির ক 


ঠিক মিন থাকে গত দশ পনর বৎসরের রাজার ফল 
, কতদূর মিলিয়াছিল, তাহ! দেখাইয়া! বিবাদী দল স্ব স্ব মত 
প্রমাণ করিলে সাধারখে কলহের গুরুত্ব বুঝিতে পারিত। 
আর একটা পথও ছিল। বৎসরের রাজা মন্ত্রী ইত্যাদি 
গণনার মূল কি, কে কবে এইরূপ গণনা আরম্ভ করেন, 
ততমমুদয় দেখাইলে সত্য উদ্ধারের পথ সুগম হইত। 
পাঁজীকে ফল-প্রধান গ্রন্থ করিতে চান, তিনি ইংরাজী 
“জেডকিএলের আল্মানাকের' (2201516]+5 /১17024750) 
মতন গত বৎসরের গণিত ফল কতদুর মিলিয়াছে, তাহা 
দেখাইলে তীহার উদ্দে্ত সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। 


সে যাহ! হউক, পাঁজীর গণনার প্রমাণ বা আধার স্পষ্ট 
নির্দেশ করা আবশ্তক মনে করি) ছুঃখের বিষয়, “বিশুদ্ধ 
সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা+তেও এই ক্রি দেখা যায়। এক পৃষ্ঠের মধ্যে 
প্রমাণ সকলের নাম দেওয়! যাইতে পারে। কোন্‌ স্থানের 
নিমিত্ত. গ্রহ গণিত হইয়াছে, সে স্থানের অক্ষাংশ এবং 
দেশাস্তর ( উজ্জয়িনী হইতে এবং “সাধারণ সময়ে”_রেলের 
সময়ে ), গ্রহগণিতের আধার বা সারণী কি, ইত্যাদি প্রধান 
প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের 
গাঁী সম্বন্ধে আর এক কথা বলা যাইতেছে। বিশুদ্ধ 
সিদ্ধান্ত পাঁজীতে কলিকাতার সায়াহব ৫1৫৩২৫ ঘণ্টাদি 
সময়ের স্কটগ্রহ লিখিত থাকে। কিন্ত ইহাতে গণনার 
অন্ুবিধা হয়। এমন ভাঙ্গাভা্গি সময় না লইয়া বিলাতী 
ঘড়ীর ১২টা কি ৬টা,--এইরূপ কোন সময় লইলে ভাল 
হয়। আমাদের অন্যান্য পাজীতে হুর্যোদয় কালের ক্ফ,ট- 
গ্রহ দেওয়া হইয়া! থাকে। *ইহাও স্ববিধা জনক নহে। 
কারণ প্রত্যহ গর্যোদয় ,গ্লকই সময়ে হয় না, সকল স্থানেও 
কোনো দিন একই সময়ে হয় না। যখন বিলাতী ঘড়ীর 
ঘণ্টা মিনিট দও পলের স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে, 
তখন প্রাতে ৬টার স্ফুটগ্রহ. লিখিলে সকল স্থানের লোকের 
পক্ষে স্মবিধা হয়। 
বাঙলা দেশ হইতে অনেক পাঁজী বাহির হয়। পাঁজী- 
কারের! এক সভায় মিলিত হইতে পারেন না কি? জানি, 
শান্তযাদী ও প্রত্ক্ষবাদী, এই ছই দল আছেন। মতের 
. এই প্রভেদ থাকিতেও পাঁজীকারধিগের এক সভা থাকিতে 
পারে না কি?" পাঁজীর পাধারণ উন্নতি, দেশে দৃক্-জ্যোতিষ 


প্রবাসী |. 


কর খর উওর সি চলন ৫র ক ০৪৪৪৫ ৪৪? ₹৪৪৪৪৪৮% শাল শাল ১8+৯১০৯১৪৫ 


| সম ভাগ ॥ 
(61০6০8] 290০2029 ) শিক্ষার যা, “অভ 
প্রদেশের পাঁজীর অবস্থা আলোচন1 এই সভার চেষ্টা হইতে 
পারে। শুনিতেছি, বঙ্গদেঁশের শ্রিযনাথ স্বামী পুরীর সমুদ্র 
তটে বেদাস্ত ও জোতিষ পিখিবার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে- 
ছেন। তিনি নিজের অর্থে এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
জ্যোতিষ শিক্ষার পক্ষে এই স্থান উপযুক্ত নহে। তথাপি 
দেখা যাইতেছে, এক জনের চেষ্টায় যাহা সম্পন্ন হইবার 
সম্ভাবনা, বাঙ্গলার বহুজনের চেষ্টায় তাহা অক্রেশে সুচাকরূপে 
সম্পন্ন হইতে পারে। আমার সামান্ত বিবেচনায় . এইন্নপ 
সভা এবং দৃক্‌ জ্যোতিষ শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে পাঁজীর 
গোলমাল শী মিটিবে না। এ 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। 


শপ শপ 


বালিকা বিধবার বিবাহ । 


ষোল বৎসর পূর্বে শ্রাবণমাসে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন। বৎসর বৎসর নানা স্থানে 
তাহার জন্য শোকসভা। হইয়। থাকে । কিন্তু অনেক সভায় 
তাহার প্রধান কীত্তি বালবিধবার বিবাহ প্রচলন চেষ্টার উল্লে 
পর্য্স্ত হয় না। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। ৰালিকা- 
বিধবাদের প্রতি এই অত্যাচার সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে 
আমাদের সামাজিক অধোগতির একটি প্রধান কারণ। 
যদি তাহা না হইত, তাহা! হইলেও তাহাদের প্রতি অত্্যা- 
চার বন্ধ করা আমাদের কর্তব্য হইত । 

বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় আমাদের বেশে, বলবি 
বার বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, একথা এখন আর কোন থার্থ- 
শান্ত ব্যক্তি বলিতে সাহস করেন না। কিন্তু এখন শিক্ষিত 
হৃদয়হীন লোকের! আর একটা . তথাকথিত যুক্তির প্রয়োগ 
করেন। ১৩১০ সালের মাঘ মাসের প্উদ্ভোধন” কাগজে 
এই যুক্তিটি ছিল। তাহার উত্তরে আমরা১৩১১ লালের 
বৈশাখমাসের কাগজে লিখিয়াছিলাম £- 


প্রবন্ধ লেখক বলিতেছেন £7- খি 

বিধবাখিধাহ সমাজে চলে "গেলে" বিধষাদের ছালাুলি কুমারীদের 
পোয়্াতে হথে। মেয়েদের সংখ্যা ব্বতাবন্ধঃ পুরুষের চেয়ে বেদী ।' ইচ্ধ্যাফি। 

প্রথম জিজ্ঞানত এই যে "মেয়েদের সংখ্যা] স্ঘভাধতঃ পুরুষেয় চেয়ে যেশী” 
এই তথাটি লেখক কোথায় পাইলেন? পৃথিবীর সর্কাত স্বীপুরর্ধের জাপে- 


দি ৯৯ রণ শি ৯18১ ০৭ সি সি 


১ 

ক্ষিক সংখ্যা একরপ নহে? বিশেষত: ইউয়োপ ও ভারতবর্ষে এ 
সম্পূর্ন বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। প্রমাণ স্বরূপ আমরা ভারতবর্ষের সেক্সস- 
রিপোটের তৃতীয় অধ্যার হইতে নিয়ে কৃয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 
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ইউরোগে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশী, ভারতবর্ষে কম। 
হুতরাং ইউরোপের সামাজিক অভিজ্ঞতা হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন 
কথা ঘল। উচিত নয়। ভারতবর্ষেরও সধ প্রদেশে স্ত্রীপুরুষের সংখা। এক- 
রূপ নহে। বিহার, ওড়িষ!, ছোট নাগপুর, মান্্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে স্ত্রীলোক 
যেশী, উত্তর-হঙ্গ, বঙ্গের অধিকাংশ স্থান, আসাম, কুর্গ, কাশ্মীর ও পঞ্জাবে 
স্ত্রীলোক কম। নুতর।ং নরনারীর সংখ্যার নুনাধিক্য অনুসারে যদি 
স্যঘাহিক নিয়ম চাঁলাইতে হয়, তাহ! হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন 
নিন্ম এবং একই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় হ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম চাঁলান 
উচিত। কেবল তাহাই নয়। দেখ! উচিত, কোন্‌ যারগায় হিন্দু নর- 
নারীর সংখ্যা কত। কারণ, হিন্দু মুসলমানে বিবাহ হয়না। শুধু 
তাহাতেও চলিবে না । দেখিতে হইধে, ব্রাহ্মণীদি জাতির যে শ্রেণীর, 
যে মেলের, যে প্রকার কুলীন ঘংশজার্দির পরম্পর বিঘাহ হয়, তাহাদের 
মধ্যে নরনারীর সংখ্য। কিরপ। নতুবা কেমন করিয়া নিয়ম চাঁলান 
যাইধে? 
, ,. যাহা! হউক, ভারতধর্ষে নরনারীর মোট সংখ্যা অনুসারে প্রধন্ধ- 
লেখকের যুক্তি ভিত্তিহীন হুইয়! পড়িতেছে; কারণ, মেয়েদের সংখ্য। 
চেয়ে বেশী ত নয়ই, সঙানও নয় ;:-_বরং কম। সুতরাং সংখ্য। 
দেখিক্। তর্ক করিতে হইলে ঘরং ঘলিতে হয় যে, বিধবাঁপিবাহ হওয়াই 
উচিত। নতুষ! অনেক পুরুষের বিধাহ হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে 
নাণ আমর! দেখিতেও পাই, ঘাঙ্গলাদেশে অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ 
অবিধাহিত অবস্থায় মার! যায়, অনেকে প্রতারিত হইয়! অব্রাহ্মণী বিবাহ 
করে। কারণ, তাহাদের মধো ধিধাহযোগ্য। কন্যা দুপ্পরাপ্য ঘলিয়া 
জুয়াচোরের ত্রাদ্ষণেতর জাতির কন্যাকে অনেক সময় ব্রাঙ্গকন্া। বলিয়া 
চাঁলাইয়া দেয়। গুজরাত প্রদেশেও এরাপ হয়। এই সে দিন বোম্বাইয়ের 
অনেক ভাটিয়। স্বদেশে পাত্রী না পাইয়! উত্তর-ভারতে নিজেদের মত এক 
জাতির কন্ত। বিবাহ করিয়। সমাজচ্যুত হয়, এবং তজ্ন্য আদালতে 
মানহানির মোকদ্দম! পধ্যত্ত হয়। সতরাং দেখা যাইতেছে, ইউরোপের 
যুক্তি ভারতে খাটে না । 

, তাহার প্র, যদি মেয়েদের সংখ্য। ঘেশী হয়, তাহ! হইলে কুমারীরা 
শযাহাতে অন্ততঃ একবার ধিঘাহ করিতে গায়, তজ্জন্য না হয় বিধধাবিঘাহ 
অপ্রচলিতই, রহিল। কিন্তু যেখানে পুরুষদের সংখ্য। বেণী (যেমন 
ভারতবর্ষে): তথায় বিপর্থীকগণ দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ ঘার বিধাহ 
করে ফি হিসাবে? প্রযন্ব-লেখক তাহাদের পুনর্ধ্বিধাহ ধন্ধ করিতে 
পান্গিবের ফি 1 শুধু সধ্যো ধরিয়া সামাজিক দিয়ম প্রবর্তন ব| রহিত 


বালিক! বিধবার বিবাই। 


৭০ 


৩১৯, 
করিতে হইলে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে বহুবিবাহ এঘং অন্য অন্নেক 
প্রদেশে ঘহুপত্যাত্বক বিবাহ (9০158:0015) চালাইতে হইঘে। 

সর্ব্বাপেক্ষ! গুরুতর কথা এই। প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন, 
প্বিধবাদের একবারের অধিক পতিলাভের অবসর দেওয়া হযে, তারা 
ডকুমবীর।) একনি প ১৬২ কি হাহ শৈশ্হ্‌ হ। বাল্য 
বিধবা হয়, কোন্‌ বুদ্ধিমান সত্যবাদী ব্যক্তি বুঝে হভ দয বি 
পারেন যে, ভাহাদের প্রকৃত প্রস্তাঘে পতিলাভ হটিয়াছে? অথ 
ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজের এরূপ শিশু ও বালিকা-ধিধবার সংখ্যা সামাহু 
নয়। কত তাহ! নিয়ে দেখাইতেছি £ 


বয়স। সংখ্যা। 
০7১ ৮৫৯ 
১২ ১০৩৯ 
২৩ ১৮৮৬ 
৩--- 8 ৩৭৩২ 
৪--7৫ ৮১৮০ 
৫_-১০ ৭৮৪০৭ 
১৯-১৫ * ২২৭৩৬৭ 


কিছুদিন পূর্বে প্রীমতী এনি বেসান্টও বিধধাবিধাহের বিরুদ্ধে এইকপ 
যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি সকল বয়দ ও অবস্থার নরনারীর 
সংখ্যার উপর নিজের যুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেন নাই! তিনি বলেন 
যে বিবাহযোগ্য ঘর অপেক্ষা। ধিধাহযোগ]। কন্যার সংখা বেশী; কিন্ত 
তাহার মতে কোন্‌ বয়সের নরনারী বিবাহযোগ্য তাহ। তিনি ঘলেন নাই। 
যাহ। হউক, শ্রীমতী ধেসান্টের যুক্তি উদ্বোধনের যুক্তি অপেক্ষ। বলবত্তর ;-_ 
অবগ্ত যদি ভিত্তিট| পাক! হয়। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহা নয়। কারণ, 
সমগ্র ভারতে হিন্দুদের মধ্যে ১ হইতে ২* বৎসর ব্য়ন্ক অবিবাহিত 
নরনারীর সংখ্য। শিয্ললিখিত রূপ £-- 








বয়স। পুরুষ । ত্রী। 
৪ ৫ ১২৫৭৬৪৯৩ ১২৮৮৩৫২১ 
৫:১০ ৪ ১৩১৬১২১৯ ১১৯৬০৯৩৬১ 
১১১৫ ১১১১১২৯১ ৫৬৩৪৩২৭ 
১৫২৯ ৫৬১১৮৫৪ ১১৬৮০০৫ 
[ মোট ৪২৪৬০৮৫৭ ৩১৬৪৬৮১৪] 


পাঁচ ও তন্নিম্ন বয়ক্ক অধিবাহিত নরনারীর মধ্যে বালিকা কিছু বেদী; 
কিন্তু তেমনি তদুর্ধ বয়সে [ এবং মোটের উপর] অত্যস্তই কম। বিবাহ্নিত, 
অধিধাহিত, ধিধব! ও বিপত়্ীক, সর্ধববিধ অবস্থায় নরনারীর সংখ্যার 
অনুপাত, তালিকায় উল্লিখিত বয়সে হিক্‌ ধরুপ ফাড়ায় 1 কেধল বাল! 
দেশ ধরিলেও সংখ্যার অনুপাত এইরাপ' '্াড়ায়। বাহুল্য ভয়ে তাহ 
এস্থলে উদ্ধত করিলাম না। 

তাহীর পর আর এক কথ|। প্রবন্ধ-লেখক এধং ধিবি যেসাণ্টের 
যুক্তি সারধঘান্‌ বলিয়া ধরিয়! লইলেও, বালধিধধাদের বিধাহ কেন ন! 
হইবে? তাহাদের ত যথার্থ বিধাহ হয় নাই। তথে কোন্‌ ন্যায়ের বলে 
তাহাদিগকে কষ্ট দাও, এবং অনেকস্থলে পাপানলে দগ্ধ কর" * " 

তস্তিন্ন, বিধবা! ও কুমীরীর অবস্থ। কি এক, যে ঘলিতেছেন, যে, 
*বিধবাবিধাহ সমাজে চলে গেলে বিধাদের আলাগুলি কুমারীদের 
পোৌয়াতে হবে?” কুলীনের ঘরে কুমারীর! কি ধিধধাদের মত সমুদয় 
শুতকাঁধ্য হইতে দুরীতূত হন, ন! জীবনের সমুদয় সাধ আহ্লাদে বেশ্যা 
জলাঞ্রলি দিতে ঘাধ্য হন? তা“ছাড়া, কুমারীদের আশা আছে ও থাকিবে. 
খিধবাদের আশ! কোথায়? আশা মানুষকে কেবল যে দুখে রাখে তাহ! 
নয়, সৎপঞ্চেঞ্জ রাথে। যাহারা নিরাশ ও হতাশ, তাঁহার! জাশান্বিত 
অপেক্ষা সহজে কূপথগামী হয়। 


৩২০ 


: আমরা “বলি, বাঁলধিধঘাদের ঘিবাহ দেওয়। সর্ববতোভাষে কর্তয। 
পুনর্বিবধাহিত। বালধিধবাকে বিষাহিতা৷ কন্ত। অপেক্ষা কোন অংশে হীন 
মনে কর! উচিত নয়। অন্য বিধধাদের কথ! ম্বতন্ত্। ধাহীর! প্রকৃত 
প্রস্তাঘে বিবাহিত! হইয়াছেন, ধাহারা সম্তানবতী, এরূপ বিধবার বিধাহ 
হওয়া ঘাঞ্ছনীয় নহে। 

আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে, বিধধাদিগকে বিবাহ করিতে 
দিলে সকল বয়সের বিধধাই খিধাহ করিষে, সুতরাং সামাজিক আদর্শ 
হীন হইযে ও সামাজিক খিশৃঙ্খল! ঘটিবে। কিন্তু বান্তবিক এরূপ মনে 
করাভুল। ইউরোপে বিধধার বিধাহ সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ নহে। 
কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই যে, এ মহাদেশে গড়ে যেখানে ১*** ধিপত্ধীক 
আছে, তথায় ২৫** বিধবা! আছে। ইহার অর্থ এই যে নারীপ্রকৃতিতে 
স্বতাধতই একনিষ্ঠত! অধিক । নুযোগ পাইলেও, যত বিপত্ধীক পুনরায় 
বিবাহ করে, তত বিধষ! কথনই বিবাহ করিবে না । অতএব, সামীজিক 
পবিত্রতার, করুণার, স্যায়বিচারের দোহাই দিয়! সকলকে বলি, লৌকনিলা! 
ও সমাজচ্যুতির ভয় অগ্রাহ্য করিয়। সকলে বালধিধযার বিষাহ প্রচলিত 
করিতে বখাসাধ্য চেষ্ট! করুন। 


নিয়ে আমরা ১৯০১ সালের আদমস্থমারী অনুসারে 
বাঙলা প্রেসিডেদ্দীতে হিন্দু বিধবার তালিকা দিতেছি £-_ 


ব্য়স। সংখ্য। ৷ 
৪০ ১ ৪৩৩ 
১২ ৫৭৬ 
২৩ ৬৫১ 
৩-- ৪ ১৭৫৬ 
৩৮৬১ 
৩৪৭৪৫ 


৪--- ৫ 
৫--৮১০ 
১০---১৫ 
১৫---২৩ 
২৬--২৫ 
২৫---৩৩ 


৭৫৫৯০ 
১৪২৮৭১ 
২১৯৪৯১ 
৩৪৭২৬ 
৪৮৩৪৯ 
৪৮১১০৯ 
৭৩৭৩১৮ 
৪৯৫৮১৩ 
৭8৭৪৪৮ 
৩২৫৭৮৪ 
১৩৩৭১১৯ 


টি 
৫৪১৩৫১০৪১ 


৩০---৩৫ 
৩৫---৪* 
৪০---৪৫ 
৪৫--৫৪ 
৫০৫৫ 
৫৫---৬৪ 


৬৪ ও তদুর্দ' " . তত 
মোট 

ইহার মধ্যে ১৫ ও ততিয়বয়ন্কা বিধবারা বালবিধবা ; 
তাহার উর্ধ বয়সের বিধবাদের মধ্যেও অনেকে ঝঁলিক! বয়সে 
বিধবা! হুইগাঁছিলেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিবার 
কোন উপায় নাই। ূ্‌ 

ঘনৈকে বলেন, বৈধব্য. পূর্ববজন্মের কর্ণের ফল। উহ্‌! 
কে/প্তাইবে? আচ্ছা, তাহা ন! হয় মানিয় লইলাম। কিন্ত 
তাহা হইলে পুরুষের বে স্ত্রী মরে, তাহা ও ত কর্মফিল। তবে 
বিপত্ীকদের বিবাহ দিয়া কর্মফল খণ্ডান যায় কেমন করিয়া? 


প্রবার্সী। 


[ ৭ম ভাগ। 


কলা গলা 


যে অন্নসংখ্যক বালবিধবার হিন্দু্সমঈীজে বিবাহ হইয়াছে, 
তাহাদের কর্মফল থগ্ডিল কেমন করিয়া ? তা ছাড়া, কেবঝ 
বৈধবাই যে পূর্ববজন্মের বৃঁ্্ের ফলে ঘটে, এরূপ ত কেহ 
বিশ্বাস করে না; অন্যান্ত কিছু বিপদ ঘটে, কর্্মফল- 
বাদীরা তৎসমুদয়কেই পূর্বজম্মের কর্মের ফল মনে করেন। 
তাহাই যদি হুইল, এবং কর্মফল খণ্ডাইবার চেষ্টা যদি বৃথা 
হয়, তাহা হইলে, কাহারও পীড়া হইলে ডাক্তার কবিরাজ 
ডাকা হয় কেন? যুক্তি অনুসারে চলিতে হইলে, হয়.কোন 
বিপদেরই প্রতীকার চেষ্টা করা উচিত নয়) নতুবা সকল 
বিপদেরই মানবের সাধ্যায়ন্ত প্রতীকার চেষ্টা অবশ্ঠ কর্তব্য। : 

বাঙ্গলাদেশে বিধবাঁবিবাহের চেষ্ট৷ একেবারেই, হইতেছে 
না, এমন বলা যায় না। তবে, অত্যন্ত কম হইতেছে, 
বলিতে হইবে । একটি শুভ লক্ষণ এই যে আলিপুরের 
লন্ধগ্রতিষ্ঠ উকীল বাবু দেবেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মত 
মান্তগণ্য ব্যক্তি স্বীয় বিধব! কন্ঠার বিবাহ দিয়াছেন, এবং 
বিবাহস্থলে সার্‌ চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সন্তান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিঞ' 
ছিলেন। ইহার! চেষ্টা করিলে অনেক বাঁলবিধবার ছুঃখ 
মোচন হইতে পার । 

অবশ্ত আমর! একথ৷ বলি না যে বালিকা বিধবাদের 
বিবাহ দেওয়া ভিন্ন আর তাহাদের হুঃখমোচনের ও লৎপথে 
রাখিবার অন্ত উপায় নাই। তাহাদিগকে ন্ুশিক্ষা দিয়]. 
নিজের ভরণপোষণ করিতে সক্ষম করা যাইতে পারে। 
প্রকৃত ব্রন্ষচর্ধ্য শিক্ষা দিয়! তাহাদিগকে সেবাব্রতধারিণী, 
করা যাইতে পারে। কিন্তু সমাজে পুরুষের! কেবল ইনি 
নথ খুঁজিলে নারীর্দিগকে কখনও ব্রহ্র্্য শিক্ষা দেওয়া 
যায় না। যাহারা নারার অবস্থা ভাল করিতে, চান, 
তাহার! নিজে ভাল হউন। . নিজের জন্য সুখ আরাম, 
আমোদপ্রমোদ,' এবং বিধবার জন্য ইন্দরিয়নিগ্রহ ও তপত্তা, 
এ ব্যবস্থা যেমন হাম্তকর ও অবজ্ঞেয়, তেমনই বিষ্ষল।, 

অনেকে বিবাহ অপেক্ষা! কৌমাধ্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। 
যদি ধিবাহ মানে ইন্জিয়চর্চাই হয়, তবে এই মত ঠিক্‌। 
কিন্তু বিবাহের উচ্চ উদ্দেশ ধরিলৈ ইহা ঠিক্‌ নয়। ইহাঠিক্‌ 
হইলে, কাহারও মাতৃভক্তি বা.পিতৃতক্তি থাকিতে পারে না। 


রাজা হ ৮ 


ষ্ঠ লংখ্য। | ] ৃ 
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পেকিন রাজপুরীর খোজাগণ। 


রাপুরীর মধ্য পুরুষের বত;কাঁধ্য তাহা থোজাগণ কর্তৃক 
সম্পন্ন হুইয়৷ থাকে । এই ধখাজাগণমধ্যে নান! শ্রেণীর ও 
নানা অবস্থার লোক আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চ- 
শিক্ষিত ও সাহিত্যে সুপগ্ডিত, কেহ কেহ উচ্চ মাগারিনের 
পদে উন্নীত, অনেকে অতি বুদ্ধিমান ও সুমার্জিত লোক। 
আর কতকগুলি নিয়শ্রেণীর লোক । তাহারা মজুরের কার্ধ্য 
করিয়। থাকে। এই সকল খোজাগণের মধ্যে অতি উৎকষ্ট 
গায়ক, বাদক ও অঠিনয়কারী আছে। এই খোজাগণ 
রাজপুরীক্স স্বাররক্ষক, মালি, ঝাড়ুদার, পাঁচক, ভাগারি, 
শরীররক্ষক, পরিচারক, আরদালী, কেরাণী এবং অধ্য- 
ক্ষের কার্য করিয়া থাকে। সম্রাট ও সত্রাঙ্জীর অন্দর 
মহলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খোজার দল আছে; সেই সেই দলের 
সর্বোপরে এক প্রধান খোজ! (০1,161 6917001) ) আঁছে। 
এই প্রধান খোজার অধীনে ছয় জন সরদার বা জমাদার 
খোজ! আছে। ইহাদের প্রায় সকলেই বুদ্ধিমান ও চতুর 
লোক। উদ্ভানের মালির, পাচকগণের, দ্বাররক্ষক ব! শরীর- 
রক্ষকগণের প্রত্যেক দলের উপর এক এক জন জমাদার 
খোক্গ! আছে। সর্বোপরি সেই প্রধান খোজা । 

সম্রাট ও বুদ্ধা সত্তরাজ্জীর আপন আপন অধীনস্থ সর্ববপ্রধান 
খোজার রাজপুরীতে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। সুধু 
রাজপুরীতেও নহে, রাজপুরীর বাহিরেও ইহাদের বিলক্ষণ 
আধিপত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ সম্রাট ও সম্রার্ভীর 
নিকট হত মোকদ্দমা! আইসে বা দরখাস্ত প্রেরিত হুইয়া 
থাকে সে সমন্তই এই প্রধান খোজার হাত দিয়া পেশ হইয়া 
থাঁকে। এই সুযোগে ইহারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়! 
থাকে । পেকিনে উচ্চ রাজকর্শচারিগণ পথ্যস্ত বৃদ্ধা রাণীর 
প্রধান খোজাকে নানা উৎকোচ ও ভেট দিয়া বাধ্য রাখিয়! 
থাকে । 

সম্রাট প্রায় সর্বদাই রাজপুরীতে অবরুদ্ধ থাকেন। 
তাই বাহিরেরু সংবাদ ও গপ্তানুসন্ধান প্রভৃতির কার্ধ্য এই 
প্রধান খোজার সাহায্যে সন্পন হইয়া থাকে । ইহাদের 
সাহায্যেও গোয়েন্দাগিরিতে সম্রাট অনেক গোপনীয় রাজকার্য্য 
যম্পন্ন. করিতে সমর্থ হইয়! থাকেন। ্বর্সরাজ্যের শাসনবর্তা 


পেকিন রাজপুরীর খোজাগণ। 


৩২১ 


াসিিিস,০৮ কি তা পি পনি 


(আজ রর 06 05155851 77775) তর রী হন, 
তখন তাঁহার এই প্রধান খোজার সাহায্য ভিন্ন শাসন কার্ধয 
চালাইবার সাধ্য নাই। কারণ এই রমণী শাসনকর্ডা এক. 
দরবার গৃহ ভিন্ন অন্থত্র বা অন্ত সময়ে অপর কোন 
রাজপুরুষগণের সঙ্গে কথাবর্তা বলিতে পারেন না । এই জন্ত 
সম্ার্ভীর অধীনস্থ সর্বপ্রধান খোজার এত আধিপত্য । বৃদ্ধা 
মহারাণীর সর্ধপ্রধান খোজ। লি-লিয়েন-ইং একজন অনাধারণ 
বুদ্ধি ও ক্ষমতাশালী লোক । ইহার বয়স এখন ঘাট বৎসর 
হইয়াছে । বর্তমানে এই ব্যক্তি রাজপুরীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
খোজা । সর্বপ্রধান খোজা লি-লিয়েন-ইং-র পরেই জ-ই 
নামক আর একজন খোজা আছে এই ব্যক্তিও বিলক্ষণ 
বুদ্ধিশীলী লোক । 

রাজপুরীর মধ্যস্থ এই সকল খোঁজাগণের অপরাধের 
শাস্তিবিধানের জন্ত একজন স্বতন্ত্র খোজ! আছে। উচ্চপদস্থ 
খোজ! কর্মচাঁরিগণের কোন অপরাধের জন্ত অর্থদণ্ড কর! 
হইয়া থাকে, নিয়তর পদে অবনত করা হইয়া থাকে, কখন 
কখন তাহাদের পদমধ্যাদার চিহ্্বরূপ শিরোভূষণের চূড়া বা! 
গুটিকা (96607) হরণ করা হইয়া থাকে। নিয়শ্রেণীর 
খোজাগণের অর্থদণ্ড বা! শারীরদণ্ড বিধান কর! হইয়!.থাকে। 

প্রত্যেক উচ্চপদস্থ খোজাগণের অধীনে কতকগুলি 
শিক্ষানবিশ খোজ! থাকে । তাহাদিগকে রাজপুরীর আদব 
কায়দা, রীতিনীতি ও অন্তান্ত কার্যযগুলি শিক্ষা দেওয়া. হুইয়া 
থাকে। 

রাজমাতা অহিফেন সেবনের বড় বিরোধী। তিনি তাহার 
খোজাগণের মধ্যে কাহার! অছিফেন সেবনের কথা টের 
পাইলে, তাহাকে বিশেষ ভাবে, রুঠিন শাস্তি দিয়া থাকেন। 
কাহাকেও উচ্চ পদ হইতে অবনত করিয়! থাকেন, কাহাকেও 
বা রাজপুরী হইতে কিয়ৎকালের জন্য নির্বাসিত করিয়া 
থাকেন। তিনি গন্ধ দ্বার অনেক সময় ধরিয়া ফেলেন। *" 

কতকগুলি সামাজিক রীতি. . 

রাজপরিবারের কোন কুমারের বিবাহ দিতে হুইলে 
উচ্চবংশীয় সন্াস্তকুলের কুমারীদিগকে রাজপুরীতে আনিয়া 
উপহার স্বরূপ প্রদান করা হইয়া থাকে । $ইংলগ্ডের' 
রাজপরিবারের বিবাহ প্রণালীও নাকি এই ধরণের । . মাথু- 
কুমারীগণকে স্বর্ণথচিত, নানা -শিল্প কাধ্য বিশিষ্ট পরিজ্ছ্দ 


৩২২ 
পরিধান রি বডির পট নমাচ্ছারিত _শিবিকার 
আরোকিণ করাইয়া রাজপুরী মধ্যে আনা হইয়া থাকে । এই 
কুমারীগণের সঙ্গে আত্মীয় সধবাগণ যাইয়া থাকেন। কুমারী- 
গণের মধ্যে কেহ অন্পবস্কা কেহ বা পূর্ণবযস্কাও থাকেন। 
কন্তা রাঁজগ্রাসাদে নীত হই'ল তাহাকে সর্বপ্রথমে রাজ- 
মাতাকে প্রণাম করিতে হয় এবং পরে নব সমাজ্জীকে 
প্রণাম করা হইলে রাজপুরী হইতে যে উপচৌকন 
প্রেরিত হইয়াছিল তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান কর! হইয়া! থাকে। 
এই রূপে সামাজিক শিষ্টাচারাদি কাধ্য সম্পন্ন হইলে 
আহারাদি সম্পন্ন করার পর কুমারীগণ রাজপুরী পরিত্যাগ 
করিয়া থাঁকে। 
কন্া জন্মিলে চীনারা উহা! একট! ছূর্ভাগ্য মনে করে। 
কগ্তাকে প্রাণের সহিত ভাল বাঁসিলেও, সেই কন্তা পিতৃ- 
পুরুষগণের অন্নজল দানে বঞ্চিত, ইহাই এই দুঃখের কারণ। 
সেই জন্ত সকলেই পুত্রকামনা করিয়া থাকে। মাঞ্চুগণের 
কণ্ঠ সকলও চীনাদিগের কন্তাগণের ন্যায় পিতৃপুরুষের 
শরন্ধাদি হইতে বঞ্চিত। এবিষয়টা ঠিক হিন্দুগণের মত। 
কেন ন৷ হিন্দুরমণী বিবাহিত হইয়! গোত্রাস্তর হইলেই পিতৃ- 
পুরুষের শ্রান্ধকাধ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তবে 
পিত। ও মাতার শ্রাদ্ধ তাহারা ত্রি-রাত্রিতে সম্পন্ন করিতে 
সমর্থ হন। মাঞ্চুবালিকাগণ চীনাবালিকাগণ অপেক্ষা 
পিতৃগৃহে অধিকতর ম্বাধীনত৷ সম্ভোগ করিতে পারে। 
এবিষয়ে তাহার! আমেরিকার বালিকাগণের স্তায় স্বাধীন। 
একদা! ওয়াশিংটনে চীনগবর্ণমেন্টের মাঞুদৃত নাকি মিশ, 
কার্লকে বলিয়াছিলেন যে *আমেরিকার বাঁলিকাগণের স্তায় 
অবিবাহিত! মাঞ্চুবাসিকাগণ পিতৃগৃহে সম্পূর্ণ স্বাধীন। মাঞ্চু 
বালিকাগণের পিতৃৃহে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। বোধ করি 
পৃথিবীর অন্ত কোন দেশের বালিকাগণের তাদৃশ ক্ষমতা 
নাই।” কুমারী কার্প এবং মাথু রাজদুত নিশ্চয়ই ব্রদ্ধ 
দেশের খবর, বাখেন না। বঙ্গদেপীয়া কুমারীগণের যে 
স্বাধীনতা, তাহা হারা জানিলে এমন দৃঢ়তার সহিত 
উ্ত কথ! বলিতে পারিতেন না। 
মাছ পরিবারের অধিবাহিতা বালি! তাহার জোষ্ঠ 
ভ্রাতারস্তায় পরিবার মধ্যে আধিপত্য করিতে পারে। 
একটা অবিবাহিত! ছোট্ট ফলিক! তাহার দ্বিগুণ বয়সের 


প্রধাঁসী। 
ই উপর কৃত করিয়া! থাকে। এমন কি 
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এই বালিকার পারিবারিক স্বত্ব ও দাবিতে নিজ মাতা হইতে 
সে শ্রেষ্ঠা, কারণ তাহার মাচা “অন্য পরিবারের কন্তা” 
বইত নয়। পিতা তাহার 'জোষ্টা কণ্তার অসপ্মতিতে 
তাহার সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত করিতে পারেন না । বিবা- 
হিতা কন্যাগণও পিতৃগৃহে অবস্থান কালে পরিবারের ভৃত্য- 
গণকে রাহাল বরখাস্ত করিতে পারেন এবং আপন ভ্রাত্ববধূ- 
গণের উপর ইহাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। কারণ ভ্রাতৃবধুগণ 
অপর বংশের কন্যা । এই কন্যাগণ আপন ভ্রাতৃতনয়গণের 
শিক্ষার ও লালনপাঁলনের সম্পূর্ণ ভার লইয়া! থাকেন। 
এবিষয়ে সন্তানগণের মাতাগণ আপন আপন পুত্রগণের 
উপর তাদৃশ কর্তৃত্ব করিতে পারেন না যাদৃশ তাহাদের 
নন্দগণ কতৃত্ব করিতে পারেন। তাহার কারণ ত্রাতৃ- 
বধূগণের সম্বন্ধ ধার করা, তাহারা অন্য বংশের কন্ঠ, 
বংশজাত কন্তাগণের সঙ্গে রক্তমাংসের সন্বন্ধ। আমাঁদিগের 
দেশেও এক সময়ে ভ্রাতৃবধূগণ ননদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিতেন, 
পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে এখনও ননদের কর্তৃত্ব আছে। অনেক 
সময় শুনা যাইত যে অমুকের ঘরে শ্বাশুড়ী-ননদের বড় 
জালা সহা করিতে হয়। কিন্তু এইক্ষণ সহরে ও বড় বড় 
পল্লীতে “বাবু বধৃগণ* ননদকে আর বড় আমল দেন না, 
বরং অনেক ননদকে ভ্রাতৃবধূগণের যন্ত্রণা সহ করিতে হয়। 

মাঞ্চ কুমারীগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের বিবাহ দিবার 
নিয়ম নাই। কোন কোন কুমারী আজীবন কুমারী অবস্থায়ই 
থাকে। অথব! কেহ ইচ্ছা করিলে শেষ বয়সেও পতি গ্রহণ 
করিয়া থাকে। যে সকল চিরকুমারীর মৃত্যু হয়, তাহাদিগের 
মৃত্যু উপলক্ষে মহ! ধূমধামের সহিত উৎসব হইয়া থাকে 
এবং তাহাদের জন্য স্বৃতিমন্দির নির্মিত হইয়া থাকে । ** 

পেকিন রাজপুরীর মধ্যে অল্পবয়স্ক বালকগণ, স্্রীলোক- 
গণ ও খোজাগণ ভিন্ন অপর পুরুষ যাইতে পারেনা । বর্তমান 
রাজমাতা বৃদ্ধা হইয়াছেন বিধায় দরবারগৃহে মাত্র রাঁজ- 
পুরুষগণের সঙ্গে রাজ কাধ্য করিয়া থাকেন। 

মাধুগণ দীর্ঘকায় ও সবল শরীর বিশিষ্ট লোক । তাহারা 
নান! পুরুযোচিত ক্রীড়া ভাল ধাসেন, যেমন অস্বীরোহ্ণ, 
তীরম্াজী, তরবারি ও বর্শা লইগ্স! ক্রীড়া ইত্যাদি । ইহার] 
অস্বারোহণে ও ভীরদদাজীতে বিলক্গণ হক্ষ। . চীবাঁগণ: 


উষ্ঠ সংখ্যা।) : 


পে 


অপেক্ষা ইহারা সর প্রি জাতি। কুমারী কর্ন লিখি- 
যাছেন যে বর্তমানে ইংরেজ জাতি যে পোলো! (৮০1০) 
ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহা 'তাহারা ভারতবর্ষ হইতে ধার 
করিয়াছেন এবং ভারতবাসী ভাতারগণ হইতে ঠিক ও ক্রীড়া 
প্রণালী ধার করিয়াছিলেন। মাঞ্চ তাতারগণের মধ্যে 
এখনও শ্রী পোলোক্রীড়ার চলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাধ 
অভিজাতবর্গের বংশানুক্রমিক সামরিক মর্যাদা আছে। 
বাহার অশ্বারোহণে ও তীরন্দাজীতে পটু তাহারা সত্বর 
উচ্চ পদে উন্নীত হইয়া থাকেন। মাঞ্চগণ সামরিক শৌর্ধা 
বীর্ধে এক সময়ে অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাহাদের পূর্বপুরুষ 
নূ-চিংতাতীরগণ (ছল হজ15 ) কেবল যে চীনদেশ 
জয় করিয়াছিলেন এমন নহে কিন্তু ছন্‌ (170 ) নামে এই 
জাতীয় লোক এক সময়ে ইউরোপ আক্রমণ করিয়াছিলেন 
এবং ভারতবর্ষও আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাঞ্চগণের 
আর আজকাল তাদুশ সামরিক যশঃ নাই। তাহার! এখন 
চীনাদের সংস্পর্শে আসিয়া শাস্তিপ্রিয় জাতিরূপে পরিণত 
হইয়াছেন। 

বর্তমানে মাঞ্চগণ চীনাদিগের মত পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়া থাকেন। এরূপ কথিত আছে যে মাঞ্চগণ চীনরাজ্য 
জয় করিলে, দগ্ডস্বরূপ বা তাহাদের রাজত্বের বিশেষত্বের 
স্বরূপ সমস্ত চীনা পুরুষদিগকে শিরোমুণ্ডন করাইয়া একটা 
করিয়! টিকি রাখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। যে এরূপ টিকি 
না রাখিত তাহার শিরশ্ছে্দ্ড বিধান করা! হইত। এই 
প্রথা আজ আড়াইশত বৎসর যাবত প্রচলিত হইলেও এখন 
' এই টিকিরাথ প্রণালী এমন ভাবে জাতীয় আচারে পরিণত 
হইয়াছে যে ইহা কোন চীনার মাথায় না থাকিলে সে 
সমাজে স্থান পায় না। যেমন আমাদের ব্রাঙ্গণগণের উপবীত 
না থাকিলে জাতিচ্যুত হইয়া থাকে, বেণী চীনাদের তাদৃশ। 
সম্রাট স্বয়ং শিরোমুণ্ডন করিয়! মাথায় বেণী রাখিয়া! থাকেন। 
উচ্চ মাঞ্চু 'রাজকণ্মচারিগণ মাথায় তাদৃশ বেণী রাখেন। 
এখানে কাষ্টম আফিসে একজন ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ মাধু 
কেরানী আছেন। তাহার! বুপুকুষ যাবত ক্যানটনে বাস 
করিয়া চীন! হহীয় গিয়াছে” ।* তিনি বলেন যে টিকি রাখা 
মাঞ্চগণের জাতীয় রীতি। মাধ অভিজাতবর্গ যখন রাজ 
দরবারে, গমন করেন, ঝ! রাজকীয় উৎসবে যোগদান করেন 
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তখন তাহারা জড মারল, শি সর কি 
থাকেন। রত্ম্ডিত কোমর বন্ধ, জেডপ্রস্তর-খচিত চশমার 
খাপ, রত্ব-মগ্ডিত শিরোভূষণ প্রভৃতি ন্বানা প্রকার আতরণ 
তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সম্রাট ন্বয়ং, এত জাক 
জমক ভাল বাসেন ন1। 

মাঞ্চু রমণীগণ লম্বা ও ঢোল! গাউন পরিধান করেন, 
কোমরের চিহনও দেখিবার সাধ্য নাই। মাঞ্চু রমণীগণের শিরো- 
ভূষণ চীন রমণীগণের শিরোভূষণের সদৃশ নহে। মস্তকের 
পশ্চাতে ঘোঁপা কিছু উন্নত এবং ছুই দিকে লম্বা! পক্ষ বিশিষ্ট। 
এই খোঁপা দেখিতে বাছুড়ের পাখার সদৃশ দেখায়। এ 
খোঁপা কৃষ্ণ বর্ণ পট বজ্র, নানা রত্র-থচিত কৃত্রিম পুষ্প ও 
স্বাভাবিক পুষ্প দ্বারা রচিত হইয়া থাকে। চীনাদিগের 
ন্যায় মাঞ্চগণ মধ্যেও বহু বিবাহ প্রচলিত আছে । ইংরেজীতে 
সাহেবগণ এই সকল একাধিক জী কে উপপত্ী 
(0০০০৮17) আখ্যা দিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহারা 
উপপত্বী রূপে গৃহীত বা ব্যবহৃত হয় না। ইহাদের সম্মান 
ও স্বত্ব আছে, তবে ইহারা প্রথম! পত্ধীর সমকক্ষ নহে। 
চীনাদিগের বিবাহের নিয়ম আমাদিগের বিবাহের নিয়মের 
সম্পূর্ণ বিপরিত। বাঁলকগণের যৌবনে পদার্পণ করিতে না 
করিতেই তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে কিন্ত 
বালিকাগণ ধুবতী হুইয়৷ কএক বৎসর থাকিলেও কাহারো! 
আপত্তি নাই। ১৮ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স পধ্যস্ত 
অনেকে কুমারী অবস্থায় থাকে। কিন্তু পুরুষগণের তত 
বয়স পর্য্যস্ত অবিবাহিত অবস্থায় থাকার নিয়ম নাই। আমা- 
দিগের দেশে বাঁলিকাগণ *বার ধৎসর অতিক্রম করিলেও 
আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কি করিয়া কন্াকে গৃহের বাহির 
করিতে হইবে সেই চিন্তায় কন্ার পিতা চিস্তা-সাগরে মগ্ন 
হইয়। থাকেন। কন্যার বয়স তের চৌন্দ বৎসর হইলে 
কন্যাকর্তীর নিন্দার শেষ থাকে না। কিন্তু আবার রাদীয় 
শ্রেণীর, কুলীনগণের পূর্ব পুরুষগণের নরকগামী 'হইবার 
ভয় নাই। কেন না অনেকের ঘরেই বিশ পঁচিশ বৎসরের 
আইবড় কন্যা থাকে । কি বিপরীত ব্যবস্থা! .. 

চীনাদিগের পত্ীগণ প্রায়ই স্বামীগণ হইতে ছু, তিন, 
চারি পাঁচ ঝা ছয় সাত বৎসরের বড় হুইয়া থাকে ॥ আঁমা- 
দিগের বাসার নিকট এক চীন! মুদলমানের. একটা মেয়ে এবং 


তাত 


একটা ছেলে আছে। টি মেয়ের 
বয়স" এখন ২৮২৯ বৎসর হইবে। ত্ববুও তাহার বিবাহ হয় 
নাই কিন্ত তাহার কনিঠ ভাইয়ের ১৮ বৎসর বয়সেই বিবাহ 
হুইয়াছে। * ৃ 

কোন ব্যক্তির প্রথমা পত্ীকে অপর পত্ধী সকল ভক্তি 
শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মত সপত্বী কলহ প্রায়ই 
ৃষ্ট হয় না। সপড়ী ও সপত্রী-পুত্রগণের প্রতি হংসা দ্বেষের 
ভাব এদেশে নাই। প্রথমা-পত়্ী অপর সপতীগণের সন্তান 
দিগকে.আদরে লালনপাঁলন করিয়া থাকেন। " 

' চীন সম্রাট যে অনেক সময়ে একাধিক পত্রী গ্রহণ করিয়। 
থাকেন তাহ! যে তাহার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহ! 
নহে, অনেক সময়ে উচ্চ বংশীয় কন্তা্দিগকে তাহাকে 
উপযাচক হইয়া উপহার প্রদান করা হইয়া থাকে। 
রাজবংশের সঙ্গে কুটুগ্িতা স্থাপনের জন্য অনেকে লালায়িত 
হইয়। এই প্রকার বিবাহ দিয়া সম্টকে বাধ্য করিয়া 
থাকেন। কালে এই সকল কন্যা সম্রাটের মাতা হইবে, 
অনেকের এই উচ্চ আশাও থাকে। 


ভূমি-কম্প। 

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া! আমাদের পৃথিবীকে নানা দৈব 
উপদ্রব সহা করিয়া আসিতে হইতেছে। অতি অল্লকাল 
মধ্যে সান্ফ্রান্সিস্কো» চিলি, কিংষ্টন্‌ এবং সুমাত্রাদি স্থানে 
যে কয়েকটি ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা শুনা গিয়াছে, তাহাতে 
সত্যই স্ত্ভিত হইতে হয়। মনে হয় যেন পৃথিবীর উপর 
দিয়া এক একটা খণ্ড প্রলয় চলিয়া গেছে। 

ভূ-কম্পন পৃথিবীর চিরসঙ্গী। অতি প্রাচীনকালে যখন 
পৃথিবী অত্যন্ত উতণাবস্থায় ছিল, বড় বড় ভূমিকম্প তখনকার 
একটা দৈনঙ্গিন ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইত। ,বড় বড় 
পাহাড় পর্বৃত.ও সাগর মহাসাগর সেই সকল উৎপাতেরই 
'এক . একটা মহাকীর্তি বলিয়ঃ অনুমিত হইয়া আসিতেছে । 
কিন্ত এখন পৃথিবীর আর সে অবস্থা নাই। প্রাচীনকালের 





অগ্নিময় /[ৃথিবী তাপ-বিকিরণ করিতে করিতে এখন আস্মি- 


গর্ভ' হইয়া. পড়িয়াছে। ইহার জঠরাগ্ির পরিচয় আমর! 
কেবল আগ্নেয় গিরির অগ্নৎপাত এবং মৃছু ভূ-কম্পনে 





দেখিয়া আলিতেছিলাম | কাছেই গত কয়েক বৎসরের বড় 
বড় ভূমিকম্পগুলি বৈজ্ঞানিকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছে। ্ | 

ভূমিকম্পের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক 
অনেক কথা বলিয়াছেন। সম্প্রতি ইলগের রয়্যাল সোসাই- 
টির এক বিশেষ অধিবেশনে বর্তমান কালের দৈব উপজ্রব- 
গুলির আলোচনা! কালে লর্ড কেল্ভিন্‌ (-0:0 15110) 
এ স্যন্ধে যে কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন, সে গুলি বড 
সারগর্ভ। আমর! বর্তমান প্রবন্ধে তাহারি আলোচনা 
করিব। 

লর্ড কেল্ভিনের কথাগুলি ভাল করিয়! বুঝিতে হইলে, 
এই জলম্থলময় পৃথিবীর গোড়ার খবর কিছু জানা আবশ্তক। 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান্‌ পঙডিতগণ এ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। ইহাদের 
সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিতেন, স্থষ্টির পূর্বে আমাদের 
পৃথিবীর গঠনোপাদ্দান, অতি সুঙ্মু পরমাণুর আকারে মহা- 
কাশের কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া 
পরিব্যাপ্ত ছিল; এবং প্রত্যেক পরমাণু সমান্তরাল গতিতে 
(চ575116] 200007) ছুটাছুটি করিত। কিন্তু এই সমাস্ত- 
রাল গতিবিশিষ্ট পরমাণুগুলি যে কি প্রকারে মিলিত হইয়া, 
এই পৃথিবীতে বিচিত্র পদার্থের উৎপত্তি করিয়াছে, পূর্বোক্জ 
প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহার মীমাংসা করেন নাই। লর্ড 
কেল্ভিন্‌ বলিতেছেন, পৃথিবীর গঠনোপাদানগুলিকে সমাস্ত- 
রাল-গতিবিশিষ্ট বলিয়া কল্পন! করিলে জগৎ্-রচনার মুল 
প্রক্রিয়া বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ মহাকাশে পরিব্যাপ্ত 
বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলির প্রত্যেকেরই প্রথমে এক একটি 
কেন্দ্রাভিমুখী গতি ছিল, এবং ইহ! দ্বারাই নানা জাতীয় 
পরমাণু কাছাকাছি হইয়া ও জোটু বাধিয়া নানাপদার্থের 
উৎপত্তি করিয়াছে। ৃ 

জোট বাধিতে আরম্ভ করিলেই, তদুৎপন্ন পদার্থের ঘনত 
জল মৃত্তিকাদির অনুরূপ হয় নাই। লর্ড কেল্ভিন্‌ হিসাব 
করিয়া দেখাইয়াছেন, এ অবস্থায় পদার্থের গুরুত্ব সম্ভবতঃ 
জল অপেক্ষাও প্রা় দশখর্ণ লঘু ছিল) এবং ইহার,পর. 
পরমাণুগুলি আরে! কাছাকাছি হুইয়া পড়িলে, আমাদের 
পরিচিত নান! যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। " 





সিদ্ধগণ। 
( কালিদাসের মেথদুতবণিভ ) 
শক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কক অঙ্গিভ। 


উষঠ সংখ্যা।] 


[বহ খন কানু বাথ পরসাঁুিলির প্রতোকেই এক! 
কেন্দ্রের দর্কে চালিত হইবে, দূরাগত অপুর ধায় কেব্জ-ই 
সঙ্ষিত জপুগুলিয় উপর একটা পরব চাঁপ পড়িবার় কথা 
লর্ড কেল্কিন্‌ এই চাঁপের পরিমাপ উহার হিসাবে দেখাইয়া" 
ছেন্‌) চলিযুঃ পদার্থ কোন স্থানে আসিয়া প্রবলবেগে থাকা 
বিলে, প্রথমে ক্জাহত স্থান একটি প্রবল চাপ পায়, কিন্ধু পর 
্ পদার্থটি প্রতিহত হইয়া! বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ 
করিলে, তখন আহত স্থানে আর কোন চাঁপই থাকে না। 
স্র্ড কেল্ভিন্‌ বলিতেছেন, কেন্দ্াভিমুখী পরমাণুলির ঘাত- 
গ্রতিঘাতে, কেন্দ্রের নিকটবত্তী স্থানের চাপ কিছুকাল ধরিয়া 
ঠিক্‌ পূর্বোক্ত প্রকারে তালে তালে বাড়িয়৷ কমিয়া চলিয়া- 
ছিল। পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই চঞ্চলত! কত দিন ছিল 
“ঠিক্‌ বল! যায় না। সম্ভবতঃ পরমাণুগুলি কালক্রমে অণুতে 
পরিণত হইয়া পড়িলে পৃথিবীর এ অস্থিরতার অবসান হইয়া 
ছিল। লর্ড কেল্ভিন্‌ বলেন, এই অবস্থায় পৃথিবী তরল 
পদার্থময় ছিল, এবং এই খানেই স্থির আরস্ভ। পৃথিবী 
সেই সময় হুর্য্যের ন্যায় উজ্জ্র্প ছিল, এবং তাপ বিকিরণ 
করিতে করিতে টহার বুকাল পরে তূপৃষ্ঠেব উপবটা এক 
কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া! পড়িয়াছিল। 

কোন জিনিষকে সন্কুচিত করিলে, তাহা দ্বারা জিনিষটিতে 
তাপের উৎপত্তি হয়। এজন্য পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন 
আবরণে আচ্ছন্ন হওয়া সত্তেও, তাহার ভিতরের তাপ সহসা 


কমে নাই। সম্ধুচনের প্রভাবে ভিতরের উষ্ণত! বরং বছ- 


কাল ধরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছিল) এবং পরে তাপের মাত্রা 
'দবরম হইয়া ঈড়াইলে, উপরের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ভিতরটা'ও 
' শীতল হইতে আরস্ত করিয়াছিল। 
ভরশ্বল পদার্থের উপরের অংশ জমাট বাঁধিয়া ঘনতর ও 
ভারি হুইয়! পড়িলে, উপরকার ভারি জিনিষগুলার ভাঙিয়। 
চুরিয়া নীচে নামিবার সম্ভাবনা । কেলভিন্‌ অন্থমান করিতে 
ছেন, পৃথিবীর কঠিন অবিরণের এ প্রকার ভাঙাচোরা এক- 
কালে পৃথিবীতে বুছদিন ধরিয়! চলিয়াছিল, এবং ইহাতে 
পৃষ্ঠদেশ হইতে আগত বৃহৎ বৃহৎ কঠিন স্তপ গুলিভিতরকার 
উত্তপু তরল পর্ণৃর্থে সফ্চিত হইতে আরম করিয়াছিল। 
লর্ড কেলভিন এই সকল অনুমানের উপর নিভ'র করিয়! 
বলিত্তছ্ন, বর্তমান কালে ছুগভ” কখনই নিছক তরল 


ছক" ০. ] 


৩২৫ 


পরা ধয়। উপরকার গুরুভার লবাশই্ট বাঃন.আররণ 
খুলি ভাঙিয়া চুরি তাহাতে নিমজ্জিত খাফায় এখন তূগূর্ত, 
কটিন ও তরল উতর পদার্থদয় হইয়া ্ড়াইপ়াছে। 7 

ভৃপৃষ্ঠের জমাট অংশের পূর্বোক্ত প্রকার ভাড়ীচোক়াকে 
লর্ড কেলভিন্‌ আপ্রেক্সগিরিব অগ্ন [গমন ও ভু-কম্পনের কারণ 
বলিয়া প্রচার করিতেছেন ইনি বলেন,কজক্রুমে সৃতি, 
কঠিন আবরণটি খুব গভীর হয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু 
তাহার ভাঙাচোরার কাজ এখনো পূর্বের ন্তায়ই চলিতেছে । 
কাজেই তৃপৃষ্ঠের গভীর অংশের মাটিপাথর যখন ভাঙিয়া 
ভূগর্ভস্থ ভ্বপদার্থে ডুবিতে আরম্ভ করে, তখন সেই ভ্রবপদার্থ 
উচ্ছলিয়া বহির্গত হইবার জন্য ছিদ্র অদ্বেষণ করে। বড় বড় 
আগ্নেয়গিরির গহ্বরগুলি ভূগর্ভের খুব গভীর অংশ পর্য্স্ত 
বিস্তৃত থাকে। কাজেই ধঁ সকল ছিদ্রপথে দেই উচ্ছলিত 
গলিত ধাতু যে, বাহির হইয়া ভূপৃষ্ঠকে প্ল।বিত করিবে তাহাতে 
আশ্চর্য্য কি? ইহাই আগ্রেয়গিরির অগ্নাদগম | লর্ড কেল- 
ভিন্‌ ভূ-কম্পনকেও এ আত্তন্তরীন আন্দোলনের কার্ধ্য 
বলিয়! স্থির করিয়াছেন। কারণ তৃপৃষ্ঠের গভীর স্থানের 
মৃত্তিকা প্রস্তরাদি যখন ভাঙিয়! চুরিয়া ভূগর্ভে পতিত হইতে 
আরম্ভ করে, তখন সেই আন্দোলনে পৃথিবী কম্পিত না 
হইয়া থাকিতে পারে না। 

পৃথিবী কালক্রমে শীতল হইয়! পড়িতেছে, কাজেই উহার 
ভিতরকার দ্রবপদার্থ যে শীতল ভইয়! এককালে কঠিন হইয়া 
পড়িবে, তাহা নিশ্চয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, দুর- 
ভবিষ্যাতে পৃথিবীর সঙন্তটা জমাট বীধিয়া গেলে, আগ্নেয় 
গিরির অগ্নযৎপাত ও ভূ-কম্টাম কি বন্ধ হইয়া যাইবে? 

লর্ড কেলভিন্‌ এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। '্টাহার 
মতে ভবিষ্যতে আগ্নেয়গিরির 'অগ্ন [দিগরণ নিশ্চয়ই লোপ 
পাইবে। অতি প্রাচীনকালে ভূপষঠে অনেক বড় বড় 
আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু পৃথিবী শীতল ভওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে মেগুলিতে আর বড় অগ্নির চিহ্ন দেখ! যায় ন|। 
সুতরাং বিশ্ৃভিননস গ্রস্ভৃতি যে কয়েকটি সঞ্জীব আগ্নেয়গিরি 
আছে, তাহারাঁও যে কালক্রমে নির্বাপিত হইয়া যাইবে, 
তাহা আমরা বেশ অগ্নমান করিতে পারি। ২ ভূমিকম্পের 
লোপ স্দ্ধে কিন্তু লর্ড কেলভিন্‌ বিশেষ ৮ 
করিতেছেন না। এ সন্ধে তীর মত এই যে, তুর 


৩২৬" 


সমগ্র গলিত পদার্থ লীতল হইয়া জমাট বাধিয়া গেলেও, 
গর্ভের আকুঞ্চন রোধ পাইবে না। তখন পৃথিবীর ভিতরে 
বৃহৎ বৃহৎ গহ্বরের স্থষ্ট হইতে থাকিবে, এবং স্ময়ে সময়ে 
উপরকার'মাটি পাথর ভাঙিয়া পড়িয়া! সেই সকল গহ্বর পূর্ণ 
করিতে থাকিবে। কাজেই এই প্রকার ভাঙাচোরার দ্বারা 
পৃথিবীতে ভূমিকম্প পূর্ণমাত্রাতেই চলিতে থাকিবে। 

তৃপৃষ্ঠের মাটি ভাঙিয়া পড়িয়া তৃগর্ভগ্থ গহ্বর পূর্ণ করিতে 
থাকিলে যে, ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, কয়েকটি আধুনিক 
ভূমিকম্পের কাধ্য আলোচনা করিলে, আমরা তাহা বেশ 
বুঝিতে পারি। সম্প্রতি সুমাত্রা দ্বীপে ঘে বৃহৎ ভূমিকম্প 
হইয়া গেছে, তাহাতে ভূপৃষ্ঠ অনেকটা! নীচু হইয়া একটি 
সহরের কতক অংশকে প্রায় সমুদ্রতলশায়ী করিয়াছে। 
গত ১৮৯৭ সালের বাংলা দেশের বৃহৎ ভূমিকম্পের কথা 
পাঠকের অবস্থাই ম্রণ আছে।. ইহাতেও উত্তর বঙ্গের 
অনেক স্থানকে উচুনীচু হইতে দেখ! গিয়াছে । সম্প্রতি 
জাপানে যে এক ভূমিকম্প হইয়াছে, তাহাতে তথাকার 
একটি স্থান প্রায় ২* ফুট নীচু হুইয়া গেছে । সুতরাং ভূমি- 
কম্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে লর্ড কেলডিনের বর্তমান সিদ্ধান্তটি 
ে অভ্রাস্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। 

শ্রীজগদানন্দ রায়। 


০ পপ 


গৌড়ীয় নগরোপকণ্ঠ। 


সেকালে নগর রচনার একটি মির্দিষ্ট প্রণালী প্রচলিত ছিল। 
সকল নগরেই নগর প্রাচীন, নগরদ্বার, নগরপরিখ! দেখিতে 
পাওয়া! যাইত। তাহার অভ্যন্তরে রাজছুর্গ ;-_রাজছূর্গের 
অভান্তরে রাজপ্রাসাদ ;--সকল স্থানেই এইরূপ রচনা- 
প্রণালী অনুশ্যত হইত।. গৌড়েও সেই চিরপ্রচলিত প্রথা 
বর্তমান .ছিল। নগরে সকল শ্রেণীর নাগরিক্রের স্থান 
সংকুলন হইত না। অনেকে নগরোপকণে বাস করিতেন । 
তাহার চতুর্দিকে কোন পরিখা বা প্রাচীর না থাকিলেও, 
নগরের স্ঠ'য় নগরোপকও বিবিধ অট্রালিকায় নুশো- 
“ভত থাকিত। কখন কখন বিবিধ রাক্গকাধ্যালয় 
পর্যাস্ত উপকগেই স্থান প্রাপ্ত হইত। এই জঙ্ক প্রাচীন 


প্রধাসী। 


| ৭ম ভাগ্র। 


নগরের তথ্যান্ন্ধান করিতে হইলে, নৃষঠ্লাপকণ্ঠেরও 
অন্থুন্ধান করিতে হয়। গৌড়ের নগরোপকণ্ঠের নাম 
ফিরোজপুর । র 
তাহ! এখন প্পিরোজপুর” নামেও কথিত হুইয়া থাকে। 
এই উপকণ্ঠ নগরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। “কোতোয়ালী 
দ্বারের” দক্ষিণে,_নগরপরিখার বাছিরে,_বছুদুর পর্য্যন্ত 
নগরোপকণ বর্তমান ছিল। এখনও তাহার নানা চিহ্ন 
বর্তমান আছে। পকোতোয়ালীদ্বারের” ভিতর দিয়া যে 
পুরাতিন রাজপথ প্রচলিত ছিল, তাহার উপর পুরাতন সেতু 
বর্তমান ছিল। সেতু পার হইয়া রাজপথ অনেকদূর পর্যাস্ত 
দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার উভর্ম পার্থে কত 
সরোবর অগ্তাপ সেকালের সৌভাগ্যগর্কের পরিচয় প্রদান 
করিতেছে । যেখানে এখন সরোবর ও তগ্নাবশেষ মাত্র 
পড়িয়া! রহিয়াছে, সেখানে--সেকালে--কত উগ্ভান, কত 
অট্টালিকা, কত উপাসনালয়, কত রাজকাধ্যালয় নিয়ত 
জনকোলাহলে মুখরিত হইত, কে তাহার সম্যক সমাচার 
ংগৃহীত করিতে পারে? এখন অনেক স্থান বিজন বনে 
পরিণত হইয়াছে; তাহার মধ্যে এখানে সেখানে অনেক 
পুরাতন গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায় ;--সকল গ্রামই বিচিত্র 
পুরাকাহিনীর রঙ্গতৃমি। মারীভয়ের সময়ে নগর ত্যাগ 
করিয়া অনেকে নগরোপকঞ্ঠে পলায়ন করিয়াছিলেন ;-__ 
গৌড় পরিত্যক্ত হইলেও, এই কারণে, নগরোপকঞ্ সহস! 
পরিতাক্ত হইতে পারে নাই । সেখানে থাকিয়া নাগারক ও 
রাজপুরুষগণ পুনরায় নগর রক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন । 
পরে রাধানী অন্ত স্থানে সংস্থাপিত হইলে, নগরের নান 
নগরোপকও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই সকল কারণে 
নগরোকঠেও বিবিধ দৃশ্তাবলীর ভগ্রাবশেষ পড়িয়া রৃহিসাছে। 
তন্মধেয (১) বালুয়াদীঘি (২) ফিরোজপুরের তোরণদ্বার 
(৩) শাহ নিয়ামতুল্যার সমাধি, (৪) সোনা-মস্জেদ, এবং 
(৫) টাকশাল দীঘি অগ্ঠাপি পর্ধযটকগণের কৌতুহল উদ্দীপু 
করিয়া থাকে। 
বালুয়া দীঘি । 
আয়তনে সাগরদীঘির সমকক্ষ না হইলেও, স্ুবৃহৎ 
সরোবর বলিয়। উল্লিখিত হইতে পারে। সরোবর কেন,_ 
ইন্থাকে হ্দ বলিলেই সুসঙ্গত হয়। প্রারুতিক নোভা এই 


কষ্ঠ সংখ্যা ] 


পুরাতন পরোুরকে* উল্লেখযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। জল 
তরু তক করিতেছে,__তাহাতে শৈবালদামের প্রাছুর্ভাব 
নাই। এক তীরে রাজপথ,-_ সে দিকের বনজঙ্গল তিরো- 
হিত হইয়া গিয়াছে। অপর* তীরে তাঁলবন,_সরোবরের 
স্বচ্ছ সলিলে তাহার প্রতিবি্ব পতিত হইয়া জলেস্থলে এক 
অপূর্ব দৃণ্ঠ-সামঞ্জস্তের অবতারণা করিয়া রাখিয়াছে। 
দেখিবামাত্র বলিতে হয়,__বৃহৎ এবং সুন্দর! পশ্চিমতীরের 
রান্দ পথের পশ্চিমে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাতে একটি 
আধুনিক অট্টালিকা ;_-তাহা' মহারাজ হৃর্ধ্যকাস্ত আচার্য 
বাহাছুরের্‌ বালুয়া দীঘির কাছারী বাড়ী। এই বাড়ী গৌড়- 
পর্যাটকগণের চিরম্মরণীয়। পরিক্লান্ত পর্যাটক এখানে 
,আসিয়! যে আতিথ্যলাভ করেন, তাহা মরুভূমির মৃগতৃষ্ণিকা- 
তাড়িত তৃষ্ণার্ত পথিকের বারি প্রপাতলাভের স্তায়-_-অচিস্তিত- 
পুর্ব, উপাদেয় । বালুয়াদীঘির আয়তন, ৫** গজ দীর্ঘ, 
২০০ গজ প্রস্থ। 

*কোতোয়ালীদ্বার” উত্তীর্ণ হইয়া বালুয়াদীঘি পধ্যস্ত 
আসিতে, এবং বালুয়াদীঘি ছাড়িয়া আবার দক্ষিণীভিমুখে 
অগ্রনর হইতে পথপার্থে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সরোবর ও ইষ্টক 
প্রস্তরের ভগ্রস্ত,প দেখিতে পাওয়। যায়। তাহা এখন বন 
জঙগলে সমাচ্ছন্ন হইলেও, দেকালের সৌভাগ্যগর্ধের আভাস 
প্রদ্ধান করে। এক সময়ে এই নগরোপকগ যে জননিবাসে 
পরিপূর্ণ ছিল, তাহাতে সংশয় থাকে না ।* 

শ্বালুয়া দীঘির” নাম বীলুয়াদীঘি হইল কেন, তাহাতে 
কৌতুহল প্রকাশ করিবামাত্র রাখালবালকেরা বলিয়া দেয়,_ 
ইহার তলদেশ বালুকাময়। বোধ হয় সেই জন্টই ইহার জল 
এখনও উপাদেয়। জলে কুস্তীরের আতিশযয । এখান হইতে 
এক"ক্রোশ দক্ষিণে অগ্রসর হইলে, একটি বিচিত্র তোরণ- 
স্বারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই অভান্তরে 


“শাহ নিয়ামতুল্যার সমাধি । 


এই তোরণঘ্বার *পিরোজপুর দ্বার” নামে কথিত। 
রাতের্শা ইহাকে (সেই নামেই পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। 
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প্রকৃত প্রস্তাবে ইহ! নগরঘ্বার নহে /নিযমতুষার সয়াধি 
ক্ষেত্রের প্রবেশ দ্বার। এই স্থার এখন ধবংসদশায় পতিত, 
হইয়াছে )১--মিনার ও গম্থুজ ভাঙ্িম্স, পড়িসণীছে,_দখলান 
ধসিয়৷ গিয়াছে,_সন্মুখের দৃশ্ঠ বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন হুইয়! 
রহিয়াছে । বিষাদের বিষ বায়ু শন্‌ শন্‌ করিয়া প্রবাহিত 
হইতেছে। এখানে পদার্পণ করিলে হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া 
পড়ে ! ও 

শাহ নিয়ামতুল্লা একজন প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ ছিলেন। 
তাহার বংশধরগণ অগ্যাপি বর্তমান আছেন। নিয়ামতুল্লা 
গৌড়ের নগরোপকগেই বাস করিতেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাবে 
তাহার দেহাস্তর সংঘটিত হয়। স্থতরাং গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবার পরেও নিয়ামতুলা জীবিত ছিলেন। ত্তাহার সমাধি 
মন্দির, মস্জেদ এবং তোরণছারের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিলে 
স্বীকার করিতে হয়, গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পরেও 
নগরোপকঠের সৌভাগ্য অনেকদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। 
থান্জাহান্‌ নামক কোনও ভক্ত কর্তৃক ১৫৬৩ ত্রী্টা্জে 
নিয়ামতুল্লার তোরণ দ্বার নির্মিত হইয়াছিল, ফলকলিপিতে 
তাহ! লিখিত আছে। সপ্ধুখে বৃহৎ সরোবর, তাহার তীরে 
মম্জেদ এবং সমাধিমন্দির নিয়ামতুল্লার প্রাধান্যের পরিচয় 
প্রদান করিতেছে। তাহার স্থ্তরক্ষার জন্য বার্ষিক ৬৯০০ 
টাকা আয়ে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। এখন সকল চেষ্টাই 
বিফল হইয়া পড়িতেছে। সেকালে ধাহার স্বৃতিরক্ষার জন্য 
ভক্তসমাজ এত আয়োজন করিয়াছিলেন, একালের লোকে 
তাহার নাম পথ্যস্ত বিশ্থপ্ত হইতে বসিয়াছেন। এখন ধাহার৷ 
এই অঞ্চলে পুরাকীন্তির অনুন্ধান করিতে শুভাগমন করিয়া 
থাকেন, তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ১* 

সোনা মস্জেদ। 

নিয়ামতুল্লার সমাধি ক্ষেত্রের দক্ষিণ পূর্বে_প্রায় অর্ধ মাইল 
ব্যবধানেন-গোৌড়ের বিখ্যাত কীন্তিচিহ্_সোন! মস্জেদ । 
ইহার *নাম “সোনা মস্জেদ হইল কেন, ভাঁহার' কোন 
সহুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাকে গোড়ীয় স্থাপত্য. 
কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

কৃষ্ণ মর্শার স্তস্তের উপর বিচিত্র খিলান, তাঁহার উপর 
পঞ্চদশ গম্থুজ্জ, এই মস্জেদের বাহা শোভার সহিউ গর: 
কৌশলের সাঁমঞ্স্ত রক্ষা করিম! ইহাকে পর্যটকগণের 


০০ 


ডে আধার করিগা সবধিজাছে। ইহা সং সত্য ঠা লতা. 
বৃহৎ এবং সুন্দর । 

' সন্ুথে ঈাড়াইয়! প্রস্তর শিল্পের সুক্মাতিহুঙ্ম রেখাপাত 
লক্ষ্য করিয়া দেখিবার আশ! পরিতৃপ্ত হয় না );-_দেখিয়! 
আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, আবার দেখিয়া--বহুবার 
দেখিয়া-__দর্শনেন্দ্িয় পরিতৃপ্ত হয় না। সম্মুখে মন্তণ, চাক্‌- 
চিক্যময়, কৃষ্ণমর্মীর ফলক; তাহাতে কত লতাপাতা, কত 
অপূর্ব শিল্পকৌশলে খোদিত হইয়! রহিয়াছে! 

সম্প্রতি যে জীর্ণসংস্কার আরন্ধ হইয়াছে, তাহার কল্যাণে 
প্রাঙ্গণ পরিষ্কত হইয়াছে, খিলান সুসংস্কৃত হইতেছে, হন্মতিল 
স্ববিন্যস্ত হইতেছে। যাহা! ছিল, তাহা নাই। হর্তলে 
শ্বেত-কৃষণ বর্ণসমাবেশযুক্ত চিত্রিত ইষ্টক স্ুবিন্যন্ত ছিল, 
দেখিতে বহুমুল্য গালিচার ন্যায় বোধ হইত। লোকে তাহ! 
তুলিয়া লইয়া গিয়াছে,_-এখন অনাবৃত হর্দ্যতল মৃত্তিকাময়। 
তাহার সহিত ভিত্বিগাত্রের সুকুমার শিল্পকৌশল সামঞ্জস্ত 
হারাইয়া গৌরবহীন হুইয়াছে। একখানি খোদিত প্রস্তর 
প্রবেশদ্বারের ধামপার্্ হইতে অপন্থত হইগ়াছিল। আগ্রা, 
বারাণসী এবং পাটনার কারিগরগণ সেখানে ঠিক সেইব্ূপ 
আর একখানি খোদিত প্রস্তর সংযুক্ত করিয়া দিয়া প্রমাণ 
করিয়া দিয়াছে--এখনও ভারতবর্ষে প্রস্তরশিল্পীর অভাব 
উপস্থিত হয় নাই ! 
এই মস্জেদে বাদশাহের তখত-_অর্থাৎ পৃথক সমুচ্চ 
উপাসনা বেদী-বর্তমন ছিল। এখনও তাহ! সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। একটি স্বতন্ত্রপ্রবেশকক্ষ দিয়া বাদশাহ 
তাহাতে আরোহণ করিতেন ।' ইহাতে বোধ হয় নগরোপ- 
কঠেও বাদশাহের শুতৃষ্িগ্রাতিত হইত। 
ফলকলিপির যে অংশে সন তারিখ খোদিত ছিল, সেই 
অংশ বিনষ্ট হইয়! গিয়াছে। যাহারা রুষ্ণমর্র খণ্ড অপহরণ 
করিবার প্রলোভ্নে পরিদর্শন ক্লেশ স্বীকার করিতেন, 
তাহারা শ্বাণিত অন্ত্রাধাতে অনেক শিল্পাদশ ক্ষত, বিক্ষত 


. করিয়া গিয়াছেন। যাহ! আছে, তাহা--এই সকল অত্যা- 
চারে- জর্জরিত কলেবরে কালযাপন করিতেছে। তথাপি 
ঘোনা মস্ডো। একটি অতুলনীয় কীর্ভিচিহু। 


.কাহার কীন্তি? ফলকলিপিতে দেখিতে পাওয়া ধায়, 
হোলেন শাহার পাসন স্মঞে অল মহম্মদ কর্তৃক এই বিচিত্র 


সিরিয়া । 


[৭মভাখা, 


শসা চি গাপটিল 


মস্জেদ নির্ষিত হাছিল। অনি মহঙদের উপাধি_ 
মজলিস্-উল্-.মজালিস্-মন্সুর--তিনি একজন বিশিষ্ট রাজ- 
কর্মচারী মাত্র। এই মস্জেদের বাদশাহী উপাসনাবেদী 
ইহাকে বাদণাহের কীন্তি বলিয়ীই পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
তাহার আরও একটি প্রমাণ সোনামস্জেদের নির্মাণ স্থান। 
তাহার সম্ুখে যে সুবৃৎৎ সরোবর, তাহ! রাঞ্জকীয সরোবর, 
তাহার নাম 
টাকশাল দীঘি। রর 
এই দ্রীঘি এখন অপরিচিত হুইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহার 
তারে যে টাকশালের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহার নাম রাজমুদ্রায় মুদ্রিত হইয়! এক সময়ে 'দ্বদেশে 
বিদেশে লোকসমাঞ্জে সুপরিচিত ছিল। টাকশালের নাম. 
ছিল-_ফরোজাবাদ।” হিজরী ৭৪২ হইতে ৭৯৯ সালের 
“[ফরোজাবাদী মুদ্রা” ইতিহাস পাঠকের নিকট স্থপরিচিত। 
"ফরোজাবাদ” কোথায় ছিল, তাহা লইয়া তর্ক বিতর্কের 
অভাব হয় নাই। টমাদ্‌ সাহেব তাহার পাঠান-মুদ্র/- 
বিষয়ক প্রবন্ধে অধ্যাপক ব্রক্ম্যানের উপদেশে "ফিরোজা- 
বাদকে” পাণ্ুয়ার নগরোপক বালয়৷ নির্দিষ্ট করিয়া 
গিয়াছেন। পৌগু, ব্ধনের নিকটে “ফরোজাবাদ” আছে 
গৌড়ের নগরোপকঠেও “ফিরোজপুর” আছে। এখানে 
দাঘিট অগ্ঠা(প টাকশাল দীঘি নামে সুপরিচিত আছে; এবং 
তাহার তীরে বছুমুল্য প্রস্তর স্তস্তান্দির অসপ্তাব নাই। 
হিত্ররী ৭৪২ হইতে ৭৯৯ সাল পথ্যস্ত মুদ্রিত “ফিরোজাবাদী 
মুগ্র1” এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে পাতুয়া, 
অপেক্ষা গৌঁড়ের প্রাধান্থ বর্তমান থাকায়, ইহাকেই যেই 
পুরাতন টাকশালের স্থান বলিয়া শ্বীকার কারতে হয়,।. 





স্থসমাচার। 


(১১ 
বোধিদ্রম-তলে মুক্ত শুদ্ধ 
দেব অমিতাভ অমৃত বুদ্ধ! 
নরহিতপ্তরে উদদিল ধর্ম) 
লুকানো মন্ত্রে বেদ নাই। 


'উুষ্ঠ সংখ্যা। ] _ জাজিম সিংহ। ১৩২৯ 


বলি। হোষ, যাগ, দুরে পড়ে থাক্‌; 
".. অনলে সমিধে মেধ নাই। 
(২) 
ঘিজ বা! শৃদ্র সাধুঙ্বা৷ পতিত, 
কি পুরুষ নারী, এসগো ত্বরিত; 
পরহিতে সাধ পরম কর্্ম ১ 
পুণ্য আনিবে বেদ নাই। 
করি প্রাণদান পাবে নব প্রাণ; 
গ্রীতি-বন্ধনে ছেদ নাই। 
(৩) 
স্বর্গ-কামনা-হোমের অনল 
স্বার্থের তাপে দছেরে কেবল; 
শীল-তরু-ছায়ে নাহিরে ঘন্ম ১-- 
আনে মধুবায়ু সাধনাই ; 
শাখায় অতুল বিনয়ের ফুল 
গন্ধে জাগায় চেতনাই। 
(৪) 
আকাশের মত অসীম উদ্ধার 
নির্বাণ পথে সম অধিকার ! 
শুনি সমাচার তৃপ্ত কর্ণ 
নরে নরে আর ভেদ নাই। 
ব্যাধি, জরা, দুখ, মরণ আল্গুক্‌,-- 
খেদ নাই তাহে খেদ নাই। 
শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 


বিদেশী কবিতা । 


ঢ10ঘ7 0115, 31017124, 


তবে যাও তুমি। ওগো জানি তবু চিরদিন আমি 
তোমারি ছায়)র পাশে আঙ্জি হতে রব দিনযামী। 
ঘোর শত গুহ ঘারে, কোন দিন নাহি হবে মনে 
তোম! ছাড়া, চলিয়া ছি শুন্ত' এই বিন ভূবনে 
আপন হ্বদয় ভার লন্বে ! শ্ুত্র দিবালোকে যবে 
ধর্য়ারিব আপনার করঙুল খানি, জেগে রবে 


তোমারি পরশ তাহে এবে ! যদিও/করেছে ধ ণ 
এততুর ব্যবধান তোমায় আমায়) তব হৃদি 
তবু আছে এ হৃদয়” পরে! আজি ধর্বনিছে সেথায় 
ছটি হ্বদয়ের তাল ! সদ! তুমি রয়েছ হেথা . 
মিশাইয়া মোর সব কাজে সকল স্বপন সনে 

দ্রাক্ষা যথা মিশে রহি মদিরার রসে সঙ্গোপনে 

দেয় তারে আপনারি সরস আস্বাদ ! ম্লান মুখে 
ডাকি যবে মোর তরে সকাতরে বিধাতা -সমুখে 
শোনেন তোমারি নাম মোর নাম অভ্যন্তর মাঝে,, 
হেরিছেন মম আখিজলে তোমারি নয়নজল রাজে 


এঁতিহাসিক বীর বালক 
জালিম সিংহ। 


(মুধিদাবাদের সুবিশ।ল গিরিয়। প্রান্তরে ১৭৪* গ্রীষ্ঠান্দে সিংহাসন 
লইয়। খাঙ্গালার নবাব সরফরাজ খার সহিত তদীয় অনুঃর আলিবন্দা 
খার যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটে, তাহ।র ফল।ফণ ইতিহাস পাঠকের অবিদিত 
নহে। কিন্তু এই যুদ্ধে নবাধের একতম রাজপুত সেনাপতি বিজয় 
নিংহের নবনবর্ধীদ শিশু সন্তান জালম দিংহ যে অপুর্ব পিতৃভস্তি ও 
শৌষা প্রদশন করিয়াছিলেন, ,তাহ। অনেকের নিকট অজ্ঞাত। সে 
বচি ত্র বীর-গথ। চিরকাল ভারতের গৃহে গৃহে কীন্তিত হওয়। উচিত। 
আম।র ক্ষুদ্র লেখনী আজ সে পুণ্য-কাহিনী সংস্পৃষ্ট হইয়া ধস্ত হইল। ) 

প্রভাত তখন হয়ে এল 
,নুরধ্য উঠেউঠে_ 
লক্ষ বীরের শিরার মাঝে-_ 
তণ্ত শোণিত ছুটে !, 
থেরি 'গিরিয়ার' বিশাল ভূমি 
বীরের কণ্ঠ আকাশ চুমি 
ফুটে__ 
প্রভাত তখন হয়ে এল 
স্য উঠে-উঠে! 


উঠিল গাঁ হাজার কামান 
ছুটল গুলি গোলা-_ 
কাল-সমুদ্রে মুহূর্তেকে 
জাঁগিল ভীষগ দোলা! 


৩৩ ০. 


» আপাননবাঁব করীর পরে 


দীপ্ত অসি বজ্জ-করে 
, খোলা 
উঠিল গর্জি হাজার কামান 
ছুটিল গুলি গোলা ! 


আলিবদ্দীর সৈন্য হতে 
মারিল কেব! বাণ__ 
লুটান নবাব হাওদ। মাঝে 
গেলরে বুঝি প্রাণ! 
বিদ্রোহী দল গরজে সুখে 
নবাব-সৈন্ত নহেরে ছুখে 
মান 
গেছেন নবাঁব-আছে ত বীর্য 
আছে ত দেহে প্রাণ! 


সৈন্ঠাধ্যক্ষ বিজয় সিংহ 
হঙ্কারে ঘোর ন্বনে__ 
কাপিছে উদ্ধে তীক্ষ শৈল্য 
শঙ্কর যেন রণে ! 
বিদ্রোহী-সেন! তৃণের প্রায়? 
আঘাতে তাহার ভাসিয়ে যায় 
ক্ষণে 
সৈন্তাধ্যক্ষ বিজয় সিংহ. 
হুঙ্কারে মোর স্বনে ! 


আলিবদর্ীর বিশাল বক্ষ 
সন্মুথেতে হেরি-_ 
আম্ফালিয়! দারুণ বর্ষা 
শৃন্তে দিলেন এডি ! 
পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য“ফুলে 
বর্ধা গেল রসাতলে 
পড়ি-_ 


' অরি দলে হরষ-ধ্বনি 


জাগিল আকাশ ঘেরি | 


সহসা এক জলস্ত গোলা * | 


[ধম ভাঈ। 
কাল-দও সম 

বিজয় সিংহের শিরে আস 
ঘাতিঞ্ন নিরমম ! 


: ইষ্টদেবে শ্মরিয় বীর 


নিলেন শধ্যা বীরের চির 
রম-- 

বিজয় সিংহে গোলা যখন 

| ঘাতিল নিরমম! 


আশু-মুক্ত আোতের মত 
আলিবদ্ীর দল 

দ্বলিতে সে বীর-বপুঃ 
হইল চঞ্চল! 

ক্ষুদ্র অসি ঘুরায়ে দ্রুত 

গর্জিল কেবা-“আছেরে কত 
বল-_ 

ছুবিরে আমার পিতার দেহ 
ওরে অরির দল!” 


বর্ষ নয়ের শিশু জালিম 
শঙ্কা নাহিক বুকে__ 
নিমেষ তরে স্তব্ধ সবাই 
বিন্ময়ে কৌতুকে। 
তারপরেতে ছুটিল তেজে 
আলিবন্দী কহেন নিজে 
ডেকে-_. 
"ক্ষান্ত হও সৈন্য আমার 
ুদ্ধ গেছে চুকে !” 


উর্ধে রৈল তোল! কপাণ 
বিশাল চমু মুহূর্তেকে 
সাগর হেন স্থির ! 


জ্ঠুসংখ্যা।] 


৬. 


28574827555 
আলিবন্রী কহেন সবে. 
“মায়া ও ওগো সগৌরবে 
শির-_ 
ক্ষুদ্র শিশু জালিম সিংহ 
বীরের সেরা বীর!” 


,যোদ্ধ! এক জালিম সিংহে 
স্দ্ধে নিল তুলি'-_ 
মহানন্দে জয়-ধ্বনি 
সবাই দিল মিলি+! 
বিজয় সিংহের মৃত-কায় 
রাজপুত সেনা বহিয়ে হান 
শ্বশানে গেল চলি! 
বীরেই বুঝে বীরের মর্শ 
বিবাদ বিরোধ ভুলি! 


ধন্য জালিম সিংহ-শিশু 
শত ধন্য তুমি 
ধন্য তোমার পিতামাতা! 
ধন্য জন্মভূমি ! 
তোমার ধ্যানে জাগুক্‌ তারা 
আজিকে ভয়ে রয়েছে যারা 
ঘুমি-_ 
ধন্য জালিম সিংহ-শিশু 
শত ধন্ত তুমি! 
শ্রীজীবেন্ত্র কুমার দত্ত । 


“উপনিষদের উপদেশ” । 


(সমালোচনা ও একত ব্যাখ্য। | ) 


সমালেচস্তার জন্য আমর। 'উপনিবদের উপদেশ” নামক একথানি গ্রন্থ 
পাইয়াছি। গ্রস্থকার প্রীযুক্ত কোকিলেম্বর ভটাচার্ধয বিদ্যারত্ব, এম্‌. এ। 
রস্থখানি ৩৬৬ পৃষ্টা সম্পূর্ণ, ইহ! ব্যতীত ১৬৬ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ 
অথতরণিক। আছে। কর কাগজ ভাল, ছাপ। হন্দর, বিষগ্ন অতি 
" উৎকৃষ্ট - ইছাতে ড়িত্। আলোচিত হইঘাছে। 


্রন্থকাঁরের উদদেশ্ট | 


টির মহাশয় অধতরণিকাতে লিখিরাছেন থে. “এই বর্তমান গ্রন্থে 
ৃ আলি বৃহৎ উপনিযণের (ছান্দো্য ও বৃহদাক্যক ) সমন্ত আখ্যা- 


উপনিষদের উপদেশ। 


৩৩১ 


লগরণে “নিবন্ধ 


০৯০ সিল না সি সি? শপ? 


রিকাই গ্রহণ করিয়াছি এবং শঙ্কর ভাষ্যর , 


, গ্রিয়। দিয়াছি। পাঠক দ্রেখিধেন আমরা ভীষ্যানুঘাদে কোন সাই 


পরিত্যাগ করি নাই। আমাদের এই ভায্যানুবাদ অঙ্ষরানুক্রমে নহে; .. 
মহাত্মা শঙ্করাচার্যের অ্থৈতধাদের প্রকুত তাৎপর্য; কিরূপ এখং তাহীর 
ভাষোর গৃঢ় অতিসক্ধি কি প্রকার সেই দিকে বিশৈষ লক্ষ্য রাখিয়। অনুযাদ 
কর! হইয়াছে ।” 

আমর! মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি কিন্ত গ্রস্থকার 
অধতরণিকাতে যাহ! বলিয়াছেন, তাভার কোন পরিচয় পাইলাম ন!। 


উপনিষদ ঘন্টা কি এগ্রস্থ পড়িয়। তাহ! বুঝা যায় ন! ; শঙ্কর ভাব্যও 


যথাযথ অনুদিত হয় নাই। অনেক স্থলে ভাবোর ভাবার্থ দেওয়া 
হইয়াছে ঘটে কিন্তু ইহার মধ্যে গ্রন্থকার এমন জনেক কথ! গু'জি়া 
দিয়াছেন--যাহা উপনিষদ ও শঙ্কর ভাষা উদ্য়্েরই বিরোধী। নিবে 
আমরা কেধল মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

মৈত্রেয়ী-যাঁজ্ঞঘদ্ষ্য সংবাদে খ(ষি একন্ললে বলিতেছেন যে পতির গ্রৃতি 
প্রণয় বশতঃ পতি প্রিয় হয় না. স্ত্রীর প্রতি প্রণয় বশতঃ সতী প্রিয় হয় না, 
অপত্যের প্রতি প্রীতি বখতঃ অপত্য প্রিয় হয় না, বিত্ত, পণ্ড, ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় স্বর্গাদি লৌক, দেবগণ, বেদ ও ভূতাদির প্রতি প্রীতি ধশতঃ 
এ সমুদয় প্রিয় হয় না,--একমান্র নিজের প্রতি প্রীতি বশতঃই এ সমূদয় 
প্রিয় হয় সুতরাং আপনাকেই (আ'য্মকেই) দর্শন, শ্রধণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
করিতে হইঘে। ইহার ভাঁষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন যে জীয়াপতিপুত্রাদির 
প্রতি দৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়। ইহাদিগকে ত্যাগ করিবার জন্য এই সমুদয় 
কথার অবতারণ। কর! হইয়াছে (স হোপাচ অমৃতত্বস!ধনং খৈরাগ্য- 
মুপদিদিক্ষুঃ, জায়াপতিপুত্রাদিডে। বির।গমূৎ্ণ।দয়তি তৎসন্ন্যাসায় )। 
কিন্তু উক্ত শ্রতির ভাষটামুবাদে ভট্টাচাধ্য মহাশয় বলিতেছেন-__ 

“নিজের ছোট ছে৷ট আত্ম-গণ্ডী হইতে আস্ত করিয়! এই শ্রীতি ক্রমে 
ঘাড়াইতে হয়। আত্মনিষ্ঠ প্রীতিকে পরকীয় প্রীতিতে, পরফীয় প্রীতিকে 
ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন দেশের প্রাতিতে ক্রমে সম্প্রসারিত করিয়া ক্রমে ক্রমে 
সমগ্র মানব সমীজের প্রীতিতে নিমজ্জিত করিতে হয়। এই সম্প্রসারণ 
ক্রমে বিশ্বপ্রীতিতে পরিণত করিয়া ব্রদ্গ-প্রেমে ঘাইয়। পধ্যবসিত হয়।” 
পৃঃ ১৮৯। ৯ 

শঙ্কর ঘলিতেছেন এই অংশ বৈরাগ্যকুচক কিন্তু বিদ্যার মহাশয় 
বলিতেছেন ইহ! অনুরাগন্চক | গ্রস্থকার শঙ্বরভাষ্য অন্ুধাদ না করিয়া 
নিজের কতকগুলি মত গ্রন্থে চুকাইয়| দিয়াছেন অথচ ধলিতেছেন “যাই! 
শ্রতি ও ভাষ্যে উত্ত হয় নাই এমন কোন কথ! আমরা এ গ্রন্থে বলি 
নাই।” পৃঃ৩৮।  ভটটাচাধ্য 'মহ।শয় এইরূপ কত স্থলে যে বিকৃত ব্যাথ্য। 
করয়াছেন তাহার হয়ত্ত। নাতি । » 


বৈজ্ঞানিক,র্যাখ্য। 1 


আমাদের দেশের কোন একখান! শান্তর আলোচনা করিতে গেলেই 
তাহার একটা ধৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। দিতে হইবে। 1091175 0290155" 
ইতাদদি ধৈজ্ঞানিকগণ আজকাল যে স্ৃষ্টিতত্থ আবিষ্কার করিয়াছেনু, 
খধিগণ অনি প্রাচীন কালেই সে তন্ব অবগত ছিলেন। তাহার প্রমাণ-- 
সমন । কপিলের 'প্রকৃতি' ও বিজ্ঞানের 'ঈথর' যে একই বন্ত 
তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? জাঠিভেদ যে প্রবর্তিত হইয়াছিল, 
তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে মে খধিগণ তড়িৎ ও চু্ধক-তত্ব অবগত 
ছিলেন। আর বিঞ্ধুর দশ অবতার--সে ত 'ডাকইন'এর বিকাশবাদ। 
কোকিলেখ্বর বাবুও ইহার তিনটা এম(ণ দিয়াছেন। প্রথম প্রাণ এই 


থে তরেয় উপনিধদে বল! হইয়।ছে যে প্রথমে পঞ্চতক্মাত্র, তৎপয় জগ্নি, 


কুখা চন্রর।দি দেবতা, তৎপর গে ও জঙ্ব এবং সর্ববশেষে মনুয্যেয় হাট ইয়। 
দবিতীয় প্রমাণ এই 'যে বৃহদারণ্যকের মতে প্রথমে অগ্নি, বাু, হুট 


৩৩২ 
তৎপর জল ও গৃধিবী, তৎপর অন্ন ( অর্থাৎ জড়পদার্ব ) এবং সর্বশেষে 
শরীর (অর্থাৎ প্রাণিবর্গ )'কৃ্ট হইয়াডে। গ্রস্থকারের মতে জল ও পৃথিবী 
 স্া্টির পর জড়পদার্থের সৃষ্টি । তখে ত দেখিতেছি জল এবং পৃথিবী জড়- 
পদার্থ নহে! আমাদের কি তুল বিশ্বাসই ছিল! তৃতীয় যুক্তি অকাঁটা। 
শ্রুতি খন বলিতেছেন মমুঘালোক অপেন্গ| গন্ধব্ধলোক শ্রেষ্ঠ, গন্ধরর্বলোক 
অপেক্ষা পিতৃঙলোক শ্রেষ্ট, পিতুলোক অপেক্ষ। দেবলোক শ্রেষ্ঠ, তখন স্মার 
কোন সন্দেহই থাকিতে পারে ন| যে খধিগণ ক্রমধিকাঁশ বাদ অধগত 
ছিলেন। পৃঃ ৩৭ এখং ৩৮। 
ভারতবর্ষ অতি অদ্ভুত দেশ। এখানে সকলেই 'ডারুইন' হইয়া" 
"জন্মগ্রহণ করে। একট! কচি খোকা সেও সেদিন বলিতেছিল- “ই*ছুল 
(ইন্মুর) চে (চেয়ে) ধেলাল ( - বিড়াল ) বল (খড়), বেলাল চে 
ঝুকুল ধঘল, কুকুল চে গলু বল, গলু চে গোল। ( ক ঘোড়।) বল, গোল! 
চে আাতি (- হাতী) ঘল”. ঠিক ডারইনেরই কথা। আশীকরি 
গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে এই যুক্তিটা গ্রস্থে নবিষ্ট করিয়৷ দিবেন। 

: পূর্ধ্বে যাহ! বলা হইল তাহা ত ক্রমধিকাশের মতে স্ষ্টি। উপ- 
নিষদে অগ্যাপ্রকার স্থষ্টির বিবরণও আছে এলং তা।ও খাটি বিজ্ঞানের 
মত। গ্রন্থকার বলিতেছেন ৫-- 

“ধৈজ্ঞানিকগণ জানেন যে বিশ্বে কতকগুলি শন্তিই এক একটী বিশেষ 
বিশেষ স্থানে কেক্দ্রীভূত হউয়া কোথাও বৃক্ষ, কোথ|ও লতা, কোথাও 
শ্রাণিদেছে অভিবাক্ত হউয়। থকে । বৈজ্ঞানিক জানেন সকল পদার্থই 
শজিরই রূপাস্তর”। পৃঃ ২২। 

এই অমূল্য সতাটী ৷ আমর! শেষে ভূলিয়! যাই--.এই্ন্গ্রচ্থকার 
আমাদিগকে ইহ! বারবার প্মরণ করাইয়! দিয়াছেন। বিদ্যারদ় মহাশয় 
“ঘলেন-_ ধধিগণও এই তত্ব অবগত ছিলেন। তাহার শ্রতি-প্রমাণ এই যে 
“প্রাণ হইতে জগতের উৎপত্তি।” এই 'প্রাণ' অর্থ 1০০ অর্থাৎ জড় 
শজি। অগ্য প্রমাণও আছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে এ জগৎ 
অগ্নিসোমাত্মক। লোম অর্থ অন্ন অর্থ।ৎ জড় পদার্ণ এবং অগ্নি অর্থ শক্তি 
অর্থাৎ £/০০. আর প্রাণ যে অন্ন প্রতিষ্ঠিত তাঁভাও উপনিষদের কখ।। 
হৃতরং উপনিষদও ধলিতেছেন যে জড়শক্তি হইতেই এ জগৎ উৎপন্ন 
হইয়াছে। পৃঃ ১০। 

রবি ষাবুর গৌড়ীয় পণ্ডিত এক স্থলে বলিয়াছেন “বাখ্য।য় করিতে 
পারি উলট্‌ পাহট”। কাজেও দেখিতেছি তাহাই । 

বৈজ্ঞানিক 'পঙ্ডিতগণ নাকি প্রমাণ করিয়াছেন যে জড়শক্তিই ঘনীভূত 
হইয়। এই জগত্রপে পরিণত হষ্টয়াছে 1. আমর! জিজ্ঞস। করি “কোন্‌ 
বৈজ্ঞানিকের কারখানায় এই সতট। প্রমাণিত হউয়াছে?” খিদ্যারত্ব 
মহাশয় কি 00758777116) 01 ক76105এর কথাট| গুনেন নাই? 
এক শক্তি অপর শদ্ধিতে রূগাস্তরিত হইতে পারে_বিস্ত শক্তির পরিমাণ 
ঠিকই ধাকে। শুধু তাকাই নহে, 0০750৮01001) 0112110 নামক 

, আরও একটী বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। জড় পদার্থের রূপ পরিবর্তিত 
হইতে পারে কিন্তু ইহার পরিমাণের হাস বৃদ্ধি নাই। সুতরাং বিজ্ঞান- 
"মতে শক্তিও কখন জড়ে পরিণত হয় ন। এসং জড়ও কখন শক্তিতে 
পরিণত হয় ন।। . র্‌ $ 

গ্রন্থকার নিমত মমর্থন করিবার তস্য [19172770115 হইতে 

, করেকটা শ্বল উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু তাহ।তে গ্রস্থকাঁরের মত 
"সমর্থিত হয় ন!। শক্তি ঘনীভূত হইয়া! জড়াকার প্রাপ্ত হয় ইহা ৪11০67 
ফোন স্থলেই বলেন নাই-.পরস্ত পলিয়াছেন যে জড় যে হুষ্ট, হইতে পারে 
তাহা ভাষ! যায় ন (016 06701 01170816705 01071100816 
পৃঃ১৮ )।91797706 স্পেন্সার বাহাজগৎকে মনোবিজ্ঞীন দ্বারা বিশ্লে- 
বণ 25077101081 ন15515 পৃ ১৬৯) করিয়াছেন-_-খহা জগৎ 
'মানবাঝার নিকট ফি ভাধে প্রকাশিত হয় ইহা রিচার ফরাই হার 


প্রবাসী । 


লাই ২ লতি সিটি সি ৪৪৯, জা ত১০৮৫০০৯৫ 
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পিসি লালা এল 
১ 


উদদেস্ত (11726 10:08808৮ 0০৮87820০৮৩ ৫0 038. 
10010 01698210018. 09050101030655 পৃ: ৫৭6)1, তিনি বিচার 
করিয়! বুঝিয়াছেন যে ঘাহা জগৎ আত্মার নিকট শক্তিরপেই প্রকাশিত: 
হইয়। থাকে (77010615116 10111779506 ০0101১00618 01 07০886 
1000 ১/1)101) 0৮ 00006106100 01 9300605195150910065 ৪10 
1550121016 পৃ ৫৭৮) যেমন কোন কোন দার্শনিক ঘলেন এ জগৎ 
আমারই নিকট অনুভূতির (106০ ) আকারেই প্রকাশিত হুইয়) থাকে 
স্পেন্সারও তেমনি বলিয়ান্েন__এ জগৎ আত্মাতে শক্তির আকারেই 
প্রতিভাত হইয়া থাকে। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাং), দার্শনিকের 
কথা-_ বৈজ্ঞানিকের আবিষ্ষি,য়। নহে। , 

আর প্রাণ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে- গ্রন্থকার ইহার তাৎপর্য্যও' 
বুঝিতে পারেন নাই । আমরা জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা চৈতন্য ধলিতে যাহা বুঝি, 
খধিগণ সেই অর্থেই এখানে প্রাণশব্ বযধহার করিয়াছেন। কৌধীতকী 
উপনিষদে বল! হইয়াছে--“যে| ধৈ প্রাণঃ স প্রজ্ঞা য| ধৈ প্রজ্ঞা স প্রাণঃ. 
৩৪। সমুদয়ই যে প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত তাহ। উপনিষদের।*একটা প্রসিদ্ধ 
উপদেশ। বর্তমান যুগেও অনেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রমাগ করিত চেষ্। 
করিয়াছেন যে এ জগৎ জ্ঞানেরই ধিক।র। পাশ্চাত্য প্রদেশে এই মত 
অধ্যাআবাদ (116211917) নামে খ্যাত। বাঁলাকি-অজাতশক্র সংবাদেও 
এই মতই ব্যাথাত হইয়াছে । 


দার্শনিক ব্যাখ্য। | 


শঙ্কর চারধ্য প্রমুখ পণ্তিতগণের মতে মন, বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার, আত্ম! 
হইতে পৃথক । আত্ম। অসঙ্গ, নির্বিকার এবং নিষ্কিয়। নির্মল ক্ষটিকের 
নিকট জবাকুস্থম থাকিলে যেমন স্ফটিককে রক্তবর্ণ ষলিয়। ভ্রম হয়-_ 
তেমনি মনাদির সান্সিধ্য বশতঃই আত্মাকে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত ঘলিয় মর্নে 
হয়। কিন্তুবিদ্ারত্ব মহাশয় অবতরণিকাঁতে মন ও আত্মাকে. একই 
বন্ত ষলিয়! ধর্ণন| করিয়।ছেন। কোন স্থলে লেখা আছে মনেরই অনুভূতি 
( পৃঃ ২৮, ) আবার অনুভূতি আত্মারই একথাও বল! হইয়াছে (পৃঃ৩*,) 
কোন স্থলে বলা হইয়াছে ধিচার করেন আত্ম! ( পৃঃ ৩১) আবার ইহাও 
বল। হইয়াছে যে মনই বিচার করিয়! থাকে (পৃঃ ২৯ )। 

ঘিগ্ারত্ব মহাশয় আত্ম। ও ভগংকে বিশ্লেষণ করিয়। বুঝিগ্লাছেন যে 
দেশ ও কাল মনেরই সুত্র এবং মন এই শবত্র ছুইটী দ্বার! অনুস্ভূতিগুলিকে - 
সথত্রিত ও গ্রথিত করিয়া লয়। পৃঃ ২৮। “এ অনুভূতিগুলির কারণ আমার . 
ধাহিরেই অধস্থিত- আম| হইতে ভিন্ন দশে অধস্থিত। (পৃঃ ৩*)1৮ 
আমর| জিজ্ঞাস করি দেশ ও কাল যদি মনেরই বা।পার হইল তধে দেশ ' 
ও কালে অবস্থিত ঘস্থ মনের বাহিরে হইবে কি প্রকারে? একটা ঘাক্স, 
যদি ঘরের মধ্যে থাকে বাক্সের ভিতরের টাক! কি ঘরের থাহিরে থাফিতে 
পারে? আর একস্থলে লিখিত আছে "বাহিয্পের এ কারণটা, হইতে. 
অনুভূতিগুলি আয্মাতে আদিয় উপস্থিত হয়।” বিদ্যার মহাশয়ের 
মতে অনুভূতি আজ্মারই অবস্থা! (51155 ০1 ০0750105699 পৃঃ ৩১)। 
অনুভূতি অংস্মার ধাহির হইতে আইসে--ইহাঁর অর্থ এই যে আত্মার 
অবস্থা প্রথমতঃ আত্মার বাহিরে ভাসিয়! ভাগিয়। বেড়ায় তৎপর ইহ! 
আত্মাতে প্রধ্টি হয়। আত্মার অবস্থ। কি আত্মার ঘাঁহিরে থাকিতে 
পারে? গ্রস্থকার.আরও বলেন “আত্ম! অনুভূতিগুলি হইতে পৃথক।” 
(পৃ ৩*)। আত্ম আযা।র অবস্থ। হইতে পৃথক-_ইক1 এক অডভুত সিদ্ধাত্ত। 


ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন লাংখা,ও যেদান্ে প্রন পক্ষে কোন 'অগবৈধ 
নাই। : বিস্তৃত কথা তাহা নকে। ইহাদিগের গার্ঘকামৌলিক। 
ঘেদাস্ত বলেন পরত্রন্দ একমমযে জোরহিত হইয়া অবাভ, রা. বীসান 


ষঠসংধ্যা।]' 


ছিলেন, সেই অব্যু্তই ক্যাকৃত হইয়! এই জগংগে পরিণত হইয়াছে। 
সাংখযু ঘলেন তের রহিত অব্যক্ত কখনই আপন! জাপনি ধ্যক্ত হইতে 
পারে না! ইহাকে ন্যান্ত করিতে হইলে দ্বিতীয় কোন ঘস্ত থাক! 
, আহন্টক। এই খানেই দাংখ্য বেদাস্তে বিরোধ । এই সথষ্টিত্ব উদঘাটন 
করিঘার জন্য শঙ্কর মায়াবাদের আত্ময় গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু মায়ার 
অস্তিত্ব স্বীকার করায় অদ্বৈতধদের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। 
আর মায়াকে যদি ব্রন্মের শক্তি বলিয়। স্বীকার কর! হয় তাহাতেও নিস্তার 
নাই, কারণ অব্যক্ত স্বগতভেদ রহিত অধাক্তে শক্তি আরোপ করিলে 
অধ্যক্তের অধ্যক্তত্ব বিনষ্ট হুইয়! যাঁয়। সাংখোর উত্তর দিতে গিয়! শঙ্কর 
.নিগ্ধেই আত্মধিরোধে পড়িয়াছেন। প্রকৃত কথা এই বেদাস্ত সাংখ্ের 
উত্তর. দিতে পারেন নাই। ননা বেদাস্তের সহিত তুলন! করিলে ল! 
* যাইতে পারে যে বেদান্তের পরব্রহ্ম-সাংখ্যর প্রকৃতি ; শঙ্করের মায়! 
সাংখ্ের পুরুষ । বিছ্ারত্ব মহাশয় যে প্রকৃতিকে মায়ার সহিত এবং 
" পুরুধকে রন্মের সহিত তুলন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্বক। তবে 
এদোষ কেন ইহার নহে--এ প্রকার ভ্রম অনেকেই করিয়াছেন। 
বেদান্তে'অনেক স্কুলে পরত্রহ্ধ পুরুষ (16501) ) ঘল। হইয়াছে । এইজন্য 
অনেকের বিশ্বাস ব্রহ্ম ও সাংখোর পুরুষ একই । 
বেদাস্তের মুজি অর্থ পরত্রন্গে নির্ধ্বীণ, সাংখামতে মুক্তি অর্থ কৈধল্য। 
ষেদান্তে জীবাত্মা পরমাত্বার সহিত মিলিত হয়-_সাংখামতে জীব প্রকৃতি 
হইতে পৃথক হইয়! যায়। একের লক্ষা অদ্বৈত, অপরের লক্ষ্য দ্বৈত। 
অথচ লোকে সাংখ্য ষেদান্তে সমন্বয় করিতে সাহসী হয়। 
সাংখাদর্শন সম্বন্ধে বিভ্ারত্ব মহাশয়ের আর একটা মন্তধ্য এই যে 
প্রকৃতি অর্থ জড় (পৃঃ ৪৯)। এমত অত্যন্ত অমাঝক | সাংখ্যের সৃষ্টিক্রম 
*এই £--প্রকৃতি, বুদ্ধি বা প্রধান, অহঙ্ক'র, পঞ্চতম্মাত্র, মনাদি একাদশ 
ইঞ্জিয়. এবং পঞ্চমহীভূত। বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ইঞ্জিয় পরাস্ত 
১৮টা"বস্তই অজড়, সর্ব্বশেষে ৫টী জড়ভূত। বুদ্ধি অহঙ্কারাঁদি যে প্রকৃতি 
হইতে উৎপস্থু হইয়াছে--সে প্রকৃতি কখন জড় হইতে পারে না-_জড়ের 
উৎপত্তি সর্বশেষে । সাংখ্যকে জড়বাদ ন| বলিয়া অধ্যাত্মবধাদ বা বিজ্ঞান- 
ঘাদই (110211517) হল উচিত। 


ব্রন্ষ | 

শঙ্কর একজন ঘোর অদ্বৈতবাদী _তিনি ব্রক্ষে স্বগতভেদও স্বীকার 
* করেন না সমুদ্র একটা বন্ধ -কিস্তু একটী বন্ত হইলেও ইহাতে ্বগত- 
ভেদ বর্তমান রহিয়াছে কারণ জল তরঙ, ফেন বৃদধ,দ ইত্যাদি ভিন্নতা! 
' অমুজরে দেখিতে পাওয়া ঘাঁয। ব্রদ্গ বস্তুতে এ প্রকার কোনও ভেদ ধর্তৃমান 
.নদাই। (বৃহঃ ৫১ ভাব্য)। ুযুণ্তিতে যেমন জীবাধা! একাকার ধারণ 
করে ব্রঙ্গের অবস্থা সিতযই তত্রূপ। কোন কোন উপনিষদে লিখিত 
'আছে-গ্আত্ধার প্রকৃত সবয়াপ নুযুপ্তি অধস্থ। অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। স্থধু- 
গ্রিতে আত। দ্বরূপ ধারণ করে ঘটে কিন্ত তখনও ইহার মধ্যে পার্থকোর 
বীজ লুকায়িত থাকে । সেই অবস্থাই প্রকৃত অবস্থা! যাহাতে পার্থকোর 
বী্গ একবারেই খাঁকে না। এই অবস্থার নাম তুরীয় অবস্থা । নুযুপ্তি 
ও তুরীয় অবস্থা হদি আত্মার প্রকৃত অবস্থা! হয় তখন বলিতে হইযে-_ 
আদ্বা সম্পূর্ণরূপে ভেদরহিত ও ঘাহাভেদরহিভ। ইনি-_অনস্তরং অধাহ্াং_ 
অভ্র তেদ রহিত ও ঘাহ্াভেদ রহিত (বৃহঃ ৪1৫1১৩)। সুতরাং ছৈতবাদ 
সমর মাক শন্ধ্দ এ মত উপনিষদ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন 
"দেহ নাান্তি কিঞন্ু। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্সোতি য ইহ নীনেব গন্তাতি। 

৪৬৪ বৃহঃ 8181১৯। 

৷. পইহাতে নানাস্ব নাই; যে ই'হাতে নানাত্ব দেখে সে মৃত্যু অপেক্ষাও 
বানাও হর। ঈৈত্রেযী বাজবনধয সংখাদেও এই মত অতি বিশদভাবে 
তকটিভৃটুদাছে ।, কিন্ত যিস্বারকজ মহাশয় উপনিষদ ও শঙ্করের নামে 


উপনিষদের উপদেশ। 


পির ি্সটকরি০ লস সপ ০০০০৪ এও ৯৮০০৫ ১৮৯০ না সি ০ 


লিতেছেন “ক্রক্মচৈতন্ত গিনিতে রিবন হাব 
তাহা একেরই অভিব্যক্তি। সেই এককে ঘেমন কেহ লোপ করিতে 
পারে না, তন্গপ এই ঘস্রও লোপ সম্ভঘ নহে" ( পৃঃ ৫৯ )। রে 

বেদাস্ত শাস্তে ব্রহ্মকে 'সত্যং জ্ঞানমনস্তং', ঘল। হইয়াছে ( তৈত্তিরীয় 
২২)। শঙ্কর ইহার এইরূপ ব্যাধ্য। দিয়াছেন। ব্রচ্গ সত্যং অর্থাৎ 
্রন্ধ অপরিবর্ভনীয় তাহাতে কোন প্রকার বিকার নাই। তরঙ্গ জ্ানম্বরাপ 
এবং এই সঙ্গে সেই ধলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম সতান্বরাপ ও অনস্তস্বরাপ। 
সুতরাং ব্রন্দে জ্ঞান কর্তৃত্ব আরোপ কর! যার না (জ্ঞান শবে অঙ্গ 
বিশেষণতাঁৎ সত্যানস্তাভ্যাং সহ, নহি সত্যতা অনস্ত। চ জ্ঞানকর্তৃত্ে 
সত্যুপপদ্ত্যে। যেখানে জ্ঞানকর্ভৃত় সেই খানেই কার্য সেই স্থলেই 
পরিধর্তন সুতরাং জ্ঞানকর্তৃত্র স্বীকাঁর করিলে ব্্মকে সত্য ও অনন্ত ঘল! 
যায় না (জ্ঞানকর্তৃতেন হি বিক্রিয়মীণং কথং সতযাং ভখেৎ অনস্তঞ্চ )। 
দ্বৈতবাদী কিন্বা স্বৈভাগ্বৈতবাদী ইহার অগ্যরূপ ব্যাথ্য। দিতে পারেন কিন্ত 
শঙ্কর ব্রন্ধকে জ্ঞাত। বলিতে প্রস্তুত নহেন। ঘিষ্যারত্ব শঙ্করের অদ্বৈত- 
তত্বের ভাৎপর্যা বুঝাইতে গিয়। বলিতেছেন £-ত্রদ্ষচৈতন্যই জ্ঞাতা__ 
দ্র এবং এই শক্তি তীঙ্ছার জ্ঞেয়_ৃশ্থা। তিনি বিষয়ী ইছাবিধয় তিনি 
পুরুষ ইহ! প্রকৃতি ( পৃঃ ২৭২)। আশ্চর্যোর বিষয় শঙ্কর যাহ! ঘলেন-. 
শিষ্য ঠিক তাহার ধিপরীত কথাই বলিতেছ্েন। যদি ঘল। যায় ব্রচ্গ 
নিজশক্তি অর্থাৎ নিজেকেই জানেন_-তাহা হইলেও ব্রহ্দে পরিবর্তন 
স্বীকার কর! হইল, ব্রন্মে শ্বগড ভেদ দ্বীকার করা হইল ব্রন্দের অনন্তপ্ধ 
অন্বীকার করা হইল কারণ শঙ্কর বলেন ব্রন্মকে জ্ঞাত! ঘলিলে জান 
ও জেয় হইতে জ্ঞাতাকে পৃথক করা হয়--তাহ। হইলে অনস্তত় কোথায় 
রহিল 1- (জ্ঞান কর্তৃতে চ জ্ঞয়-জ্ঞানাত্যাং প্রধিভক্তমিত্যনস্তত| ন স্তাৎ)।, 

শঙ্কর ব্রঙ্গের বিকার ম্বীকাঁর করেন না, তিনি বিধর্তযাদী--পর্ধিণাম- 
বাদী নহেন। কিন্তু গাহীর শিষা খলিতেছেন 'বিশ্ব সেই সন্বস্তরই 
রূপান্তরিত অবস্থা (পৃঃ ২১ )। 'এজগৎ ব্রদ্মশক্তিরই ধিকার' (পৃঃ ১৮ )। 
এ জগৎ ব্রন্দের প্রাণ শক্তির বিকার", 'ব্রন্মের জ্বানশতিত্ম বিকার 
(পৃঃ ২৫) ইত্যাদি । এ সমুদয় স্থলে নাঁন। ভাষায় বিকারবাদের কথাই 
বলা হইতেছে। 

্রস্থকার বলিতে চাহেন ব্রচ্মের কোন পরিবর্তন নাই_-পরিবর্ন হয় 
কেবল তীহার শক্তির। ব্রন্গশক্তি কি ব্রন্দমসত্বাাড়া? শক্তি কি ব্রন্ম- 
নিরপেক্ষ হুইয়! কার্ধয করিতে পারে? ব্রহ্মশক্তি বখন ব্রদ্মের অন্তত, 
শক্তির সহিত যখন শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধ খন শক্তির বিকার শ্বীকার 
করিলেই ধলা হইল যে শক্তিশ্নেরও বিকার হয়। এখানে ঘলা আধগ্কক 
যে শঙ্কর ব্রন্গে শক্তি আরোপ করিতে প্রস্তুত নহেন। 

উপনিষদের প্রকৃত মত কি এধং শঙ্কর সেই মত প্রকৃত তাখে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন কি না এন্থলে তাহ! আলে[চন! করাপ্স্ভব নছে। তবে 
এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উপনিষদে "যেমন ব্রন্মকে আত্তর ও ঘাাভেদ 
রহিত ভাবে ধর্ণনা কর! হইয়াছে তেমনি ব্রন্গে জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ইচ্ছা, . 
আলোচন।, ভয়, তপস্যা ইত্যাদিও আরোপ করা হইয়াছে। শক্ষর 
নানা প্রকার খিকৃত ব্যাথা! দ্বারা এই সমুদয় স্থলের প্রকৃত অর্থ উড়াইক়া"” 
দিতে চেষ্ট। করিয়াছেন) আমন! শন্করের এ উদামকে প্রশংসা করিতে 
পারিনা! কিন্ত এই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ৰলা আবন্তক,যে উপনিহদের 
সমুদ্ স্থলেই যে ব্রন্ধবিদ্যার আলোচনা কর! হইয়াছে তাহ! নছে। 
সমুদয় উপনিষদ্‌ একবাক্তির রচন|“নহে এখং এমন অনেক উপনিষদ আছে 
যাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন খবির রচনা । কোন ফোন অংশ 
যাগযর্ বিষয়ক এঘং কোন অংশ বাঁ গৌরাপিক আখ্যারিকার় পূর্ণ। 
এ সমুদয় অংশের মতামত লইয়! উপনিষদের' বিচার কর! উচিত দছে। 
দেখিতে হইবে উপনিষদের গতি কোন দিকে । যদি সত্যানুযাসী হইয়া, 
উপনিষদু অধ্য়ন কর। যার-_তাহা হইলে বুঝা .বাইঘে অধৈতঘাদই 
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বিণের ল লক এবং এই অৈতবাদ জিকা হাব রে এং 
জন্ক-বাজ্ঞবন্ষা সংঘাদে পরাকা্ঠা লাভ করিয়াছে । এই সমুদয় স্থলে 
' খাজ্জধক্্য যে তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেদ-_শঙ্কর অনেক স্থলে তাহারই 
অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদে যে বিশিষ্টাছৈতঘাদ, পরিণামধাঁদ 
ইত্যাদি মত নাই তাহা নহে। 


জীবাত্ব! ৷ 
আমরা ভাষায় 'জীবাত্ম” 'পরমাত্থা” উভয় শব্দই ব্যঘহার করিয়া 
. থাকি কিন্তু উপনিষদে কেবল আত্ম! শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহার 
কারণ এই খধিগণ কেধল একটা আত্মারই অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। 
তত্বমসি (ছান্দোগ্য ৬ ), অহং ব্রন্গান্মি (বৃহঃ ১1৪।১* ), অয়মাত্ম! ব্রহ্ম 
(মাও্‌ঃ১), সোহহম্‌ ( ঈশ ১৬) ইত্যাদি মহাঁবাকা দ্বারা জীব ও ব্রদ্ষের 
একত দেখান হইয়াছে। তধে সে একত্ব কি প্রকার সে বিষয়ে মতভেদ 
আছে। কোন খধি ঘলেন জীব ব্রদ্মের অংশ (ক্রন্গসৃত্র ১1৪1২*); 
ফাহারও মতে জীব ব্রন্মের বিকার (১৪1২১) এবং কাশকৃৎন্ন খধির 
মতে অধিকৃত পরত্রন্মই জীব (১1৪।২২ )। ভাষ্যে শঙ্ব রাচাধ্য কাশকৃৎন্সের 
মতই সমর্থন করিয়াছেন। উপনিষদের শঙ্কর ভাবেও এই মত গৃহীত 
হইয়াছে। ইহীাদিগের মতে যিনি জীধাত্বা তিনিই পরমাত্মা এবং যিনি 
পরমাত্ম। তিনিই জীধাত্ম!। বৈদাস্তিকদিগের মধ্যে যত মতভেদই থাকুক না 
কেন জীধায্ম! যে পরমাত্মা কর্তৃক হ্ষ্ট তাহ! কেহই স্বীকার করেন ন।। 
কিন্তু শঙ্কর শিষ্য কে।কিলেশ্বর বাবু ছুই একটা স্থলে এই স্থ্টিবাদই 
প্রচার করিয়াছেন। তিনি ধলেন 'জীব-চৈতগ্য ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতেই 
, উদ্ভুত? (পৃঃ ২৬১)। এই জগৎ এবং জীব সেই সৎগ্বরূপেরই শক্তি 
সনভৃত (পৃঃ ২৪ )। জীবাম্মার জ্ঞান বিষয়েও ভাচারধ্য মহাশয়' একট। 
অদ্ভুত কথ! বলিয়াছেন। 

“প্রাণ শক্তিই ঘনীভূত হইয়া! দেহের অবয়ঘ ও ইন্্রিযগোলকগুলি 
নির্মাণ করিয়াছে: সেই আশ্রয়েই প্রাণশক্তি দর্শন শ্রবণাদি বিবিধ 
ক্রিয়া করিতেছে। অতএষ জীবের জ্ঞানশক্তিকে প্রাণশক্তিরই শেষ 
অভিব্যক্তি ঘল! ঘায়”। (পৃঃ ১৭)। গ্রস্থকীরের মতে প্রাণশক্তি_1০:০6 
স্জড়শক্তি (পৃঃ ৯, ১*)। গ্রন্থের অস্থস্থলে বল! হইয়াছে যে 'জ্ঞানই 
আত্মার শ্বরূপ এবং ইন্দট্রিযগুলি জ্ঞানোপলব্ধির দ্বার (পৃ ১১৭)। সিদ্ধান্ত 
অতি অভ্ভুত হুইয়। ঈাড়াইল__জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ আঁধার এই জ্ঞানশক্তি 
জড়শক্তিরই রূপান্তর সুতরাং আত্মার স্বরূপ জড়শক্তিরই পরিণাম। 

ঘল। বাহুল্য এ মত উপনিষদ্‌ ও শঙ্কর-ত/-উভয়েরই ধিরোধী। 


' ইন্ড্রিয়। 


্স্থকার ঘলেন “সেই তক্ষেরই জ্ঞান_এই বিশে শব্দ ম্পর্শাদির 
আঁকার ধারণ করিয়া ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া! পড়িয়াছে। প্রকৃতি এই 
অভিধাক্তির দ্বার মাত্র-_নেই বিকাশের উপায় মান্র। এই প্রকৃতি 
ইন্্রিয়াদির আকার ধারণ না করিলে-_বিষয়াকারে দেখ! না দিলে-_- 
আমর৷ ব্রন্ধোর স্বরূপই জানিতাম না, তাহার জ্ঞান, শক্তি ও সৌন্দর্যের 
কোন পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ “হইতাম না” (পৃঃ ১৩২)% 
গ্রদ্থেরঅন্থস্থলে লিখির্ত আছে যে "অজ্ঞানত! ঘশতই আত্মার সংসার- 
দশা কল্পিত হইয়! থাকে; প্রকৃত পক্ষে আত্ম! অসংসারী। রজ্ছুতে 
সর্পজ্ঞান, পুক্তিতে রজতজ্ঞান এবং আকীশের মলিনত! যেমন ভ্রম মাত্র-_ 
সেইরপ আমাদের ইন্রিয়কজ্সিত শবা-্প্-ুখছুঃখাদির অনুভূতিও 
। ইঞ্রিয়গুলির ম্বভাঘই এই যে উহার! ব্রহ্গতঘবাপকে 
আর্ত করিয়া রাখে।” (পৃঃ ১১৩)। 
* বি আঁল্বিরোধ ! একস্থলে খল! হইল ইন্জিন না থাকিলে ব্রন্মের 
্ব্নপ জানা রাইড ন! অপর গলে উক্ত হুইল যে ইকবয্সমুহূ অদ্মকে 


রশ ১৬৯৪৫৭। 


পরবাসী | 


[ দম ভা, 
১৮০০৪৭৯২১৪৮ ৯৪০৪5৭৭৮৪ পিপি গপলাপনপপিএক ছিত9588৫4৯58৪ 5৪৪ পা পরি 
আবৃত কির রাখে। কৃত কথা এই পেখোতৃ দতটাই পরের 
এবং প্রথম মতটাকে শঙ্করের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। 


জগৎ । 


আমর! যে এই জগৎ দেখিতেছি ইহ! কি? শঙ্কর দর্শনে এ জগতের 
স্থান নাই। 

প্রথমতঃ--্রক্গ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্, সুতরাং জগতনামে কোন বস্ত 
থাকিতে পারে ন|। 

দ্বিতীয়তঃ__এ জগৎকে ব্রজ্ম ধল| যাঁইতে পারে নাণক্কারণ এ জগং 
গরিবন্তবনশীল ও নানাত্বে পূর্ণ কিন্ত ব্রহ্ম অপরিবর্তনীয় এবং ডেদরহ্িত। 

তৃতীয়তঃ--এ জগৎ ব্রন্মের অংশও হইতে পারে ন| কারণ ব্রহ্ম, অথও 
এবং অনস্ত। জগৎকে ব্রন্দের অংশ বলিয়া স্বীকার করিলে যে ভেও 
স্বীকার করা হয়। 

চতুর্থত:--জগণ ব্রন্মশক্তির বিকাশ ঘ। ঘিকার-_একথাঁও ঘলা যায় 
না। যেখানে শক্তি সেই থানেই পনিবর্তন। সুতরাং ব্রক্ষে*শক্ি আরোপ 
কর! যাইতে গারে না। আর যেখানে শক্তিই নাই সেখানে শক্তির ধিকাশ 
হইবে কি প্রকারে? ৃ 

পঞ্চমতঃ__এ জগৎ ব্রহ্গের বিকার ইহাঁও স্বীকার কর! যায় ন! কার॥ 
ত্রঙ্গ সতান্বরূপ অপরিধর্তনীয় সত্ব! । 

তবে এ জগৎ কি? শঙ্কর এখানে ধিধর্তবাদী। তিনি বলেন 
এ জগৎ ত্রাস্তি বই আর কিছুই নহে। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম, শুক্তিতে 
যেমন রজত ভ্রম, তেমনি ব্রন্মে জগৎ ভ্রম হইয়। থাকে। হুতরাং 
এজগৎ দেখিয়া কখনই ব্রন্গজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না। ঘিদযারত 
মহাশয়ও একস্থলে ঘলিয়াছেন সংসারদশা অজ্ঞানতাবিভূত্ভিত ; ইন্জরিয়॥, 
গুলির স্বত।বই এই ষে উহার ব্রন্ষস্বর্ূপকে আবৃত করিয়া রাখে । তিনি 
আরও লেন রজ্জুর অধয়ঘে যেমন সর্পের আকার বলিয়। বুদ্ধি জন্মে, 
সেইরূপ ব্রন্দে মনুষ্য বুদ্ধিকল্লিত বিশ্বের রূপ অনুভূত হয় ( পৃঃ ১৬)। 
“সর্ধবশক্িমান সর্ধজ্ঞান ম্বরূপ একমাত্র সং ব্রহ্ম বস্ত। তাহাই একমাত্র 
ত্য; আর সমুদয় বিকার বলিয়! মিথা। ( পৃঃ ৫৯ )। 

কিন্ত গ্রন্থকার এখানেও শঙ্কর ও উপনিষদের নামে নিজের মত 
চালাইতে ভুলেন নাই। তিনি ধলিতেছেন ২. 

“পদার্থ মাত্রই সেই ব্রন্মশক্তির খিকাশ- ব্রন্ষেরই দ্যোতক, সুখ- 
ছুঃখাদি ব্রন্মানন্দেরই অভিব্যক্তি। এ বিশ্বসংসার তাহারই ম্বরূপের ' 
পরিচয় দিয়! চলিতেছে ।” (পৃঃ ৩১৬)। “ষীহার! তন্বদর্শা তাহার! 
বুঝেন যে, দেই অনন্ত শক্তিদ্বরূপ ক্রন্গ চৈতন্য এই স্থূল ব্রচ্জাকারে 
অভিথ্যক্ত। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ তাহারই রূপ তাহারই অভিবাক্তি”.. 
(পৃঃ ১৫১)। “এই জগৎ ও জীব সেই ব্রহ্মশিরই শকিসন্তৃত ঘলিয়া 
উহারাও সত্য পদার্থ__মিথ্যা বা অলীক নহে। ব্রন্মের রূপ, বলিয়া 
ঘন্ততঃ নামরূপগুলি সত্য ও নিত্য” (পৃঃ ২৪ )। 

এজগৎ ব্রদ্মের বিকার, ব্রহ্মচৈতষ্ঘের বিকার, ব্রচ্মশক্তির ধিকাঁর 
নাম ও রূপ ব্রন্দেরই স্বরূপ ইত্যাদি অনেক কথাই গ্রস্থকার ঘলিয়াছেন। 
বল! ধাহুলা এ সমুদয় মতই শঙ্কর মত বিরোধী । যিদ মহাশক্প যে 
কারণে জগৎকে একন্থলে সত্য ঘলিয়াছেন ঠিক সেই কারণেই অন্য 
স্থলে মিথ্যা বলিয়াছেন। যুল কথ! রর মনের ভাব এজগৎ 
বর্গের প্রকাশ হুতরাং সত্য কিন্তু শক্কর়ের মতে ০5 
হইঙ্লাছে এক্গগৎ অজ্ঞানতা ধিজুদ্ধিত সুতরাং মিথ্যা ।« 


মুক্তি। * 


বিদ্যারগ্ব মহাশয় 'ঘলিয়াছেন, “কেহ কেছ ঘলেন পুক্রষ মুক্িলাত 
করিলে বতদিন সংসারে থাকিযেন ততদিন ফোন প্রকার জাটীৎ করিতে 


'উষ্ু বংখ্যা। ] 


“হয় না এবং মৃত্যুর পর9 তিনি লীন হইক্সা যান। কিন্তু উপনিষদের 
এবং ভাষ্যকার মত সেরূপ নহে ।” (পৃঃ ১১৩.১১৪)। 
_. শমিজ মত সমর্থন' করিতে যাইয়া গ্রন্থকার শঙ্করভায্যের ধিকৃত ও 
বিপরীত ব্যাথা। করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের একস্থলে সাধক 
ঘলিতেছেন ;_-“আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্লাদ ( অন্ন- 
ভোক্তা ), আমি অক্লাদ, আমি অন্লাদ ইত্যাদি।” ইহার ভাষ্যে শঙ্কর 
ঘলিয়টছেন যে এ প্রকার ভাব ব্যবহারিক মাত্র কিন্তু ইহ! পরমার্থ ঘন্ত 
নহে (ন পরমার্থ বন্ত )। শঙ্কর আরও ঘলেন, ইহ! অর্থবাদ ঘ| স্ততিঘাদ 
1 বরহ্মবিদ্যা "ইবীধ্যং সর্বভাবন্ত ্তত্যর্থ মূচ্যতে )। অর্থবাদের কথাটা 
গোপ্ন রাখিয়। ইহার পূর্ব্ব ও পর হইতে গ্রগ্থকার ভাষ্য উদ্ধ ত করিয়াছেন 
' এবং .ষেটুকু উদ্ধৃত কর! হইয়াছে সেটুকুরও প্রকৃত ব্যাখ্যা করা হয় 
মলাই। 'আমি অন্ন'-_-'আমি অন্নাদ' ইত্যাদি প্রকৃত অদ্বৈতবাদের কথা 
নহে কারণ এ অবস্থায় “আমি, 'অন্ন,, 'অন্ন ভোজন' ইত্যাদি ভেদজ্ঞান 
রহিয়াছে । ইহাকে মধিকল্পক অবস্থ! বল! যাইতে পারে কিন্তু শঙ্করের 
মতে নির্ব্িকাঁ্টক অবস্থাই প্রকৃত অবস্থা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে মোক্ষ 
বিষয়ে সমর! যে আদর্শ পাইয়াছি বৃহদারণাক ও ছান্দোগ্যে তাহা 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর উপদেশ _দেওয়। হইয়াছে। যাজ্ঞবক্ষা বলিতেছেন, 
গ্যতক্ষণ ্বৈত এইরূপ ভ্রম থাকে, তখন এক অপরকে দেখে, স্রাণ 
করে, আস্বাদন করে, অভিবাদন করে, শ্রধণ করে, মনন করে, স্পর্শ 
করে এবং অবগত হয় কিন্ত যখন “দঘই আত্মা” এই জ্ঞান হয় তখন 
কিরপে কে কাহীকে দর্শন করিষে, আস্তরণ করিষে আস্বাদন করিষে, 
অভিবাদন করিবে, শ্রবণ করিবে মনন করিবে. স্পর্শ করিবে ও অবগত 
হইবে?” (বৃহঃ ২৪) মোক্ষ অবস্থা সমুদয় ভেদের অতীত। ইহার 
»প্রমাণ সযুপ্তি। হযুপ্তি অবস্থায় আত্ম! স্বরূপ প্রাপ্ত হয় (ছান্দো; ৬৮।১)। 
এই অবস্থায় জ্ঞাতা, জেয ও জ্ঞান এইক্প কোন পার্থক্য থাকে না। 
“প্রাজ্ঞ আত্ম! কর্তৃক সম্পরিঘক্ত হইলে পুরুষ অন্তর এবং বাহা কিছুই 
জানিতে পারেন না, এই অবস্থায় পিত৷ অপিত! হয়ে, মাত! অমাতা, 
লোক অলোক, দেবগণ অদেব, বেদসমূহ অবেদ হয়েন; ইত্যাদি 
(বৃহঃ 81৩২১,২২)। 

বিদ্যারত্ব মহাশয় বলেন মুক্তিলাভ করিলেও “জগতের মঙ্গলার্থ 
কর্দা কর! যাইতে পারে” (পৃঃ ২২৮)। অসম্ভব! যে অবস্থায় অন্তর ও 
' ৰাহ কোন জ্ঞানই থকে না-সে সময়ে কে কাহার জন্ত কিরূপে কোন 
কাধ্য করিবে? এ অবস্থা! ঘিধিধ্যবস্থার অবস্থা নহে, ইহা সম্ভধ অসম্ভবের 
কখ।। আর উপনিষদ্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমি কেন সাধু কন্ম করি 
মাই, আমি কেন পাপকর্ণ করিয়াছি তাহা তাহাকে সন্তপ্ত করে না। 
. (তৈততিঃ ব্রন্জানন্দব্লী)। 

“মৃত্যুর পর আত্ম! ঘে পরব্রন্মে ঘিলীন হয় তাহীও উপনিষদের মত। 

য্ন প্রথহমান নদী সমূহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে 
অনৃষ্ঠ হয় সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে ঘিমুক্ত হইয়া! পরাৎপর 
দিষাপুরুষে প্রবেশ করেন। (মুণ্ডঃ ৩ ২৮)। 

যাজ্ঘন্যও ঘলেন “মৃত্যুর পর আত্ম। ধিলীন হয় এষং তাহীর আর 
সংজ্ঞ। থাকে ন$। বৃহঃ ৪1১৫1১৩। 

হ্ৃতরাং দেখা যাইতেছে হিদ্যারত্ব মহাশয় মুক্তি বিষয়ে যে ব্যাধ্যা 
দিয়াছেন শঙ্করতাষ্যে এত উপনিষদে তাহা সমর্ধিত হয় নাই। 

আমাদের সমালোঁচন। সুদীর্ঘ হইয়। পড়িল--এই খানেই উপসংহার 
“কর কর্তব্য। তুঢষ একটা মন্তব্য প্রকাশ কর! নিতাস্ত আঘশ্ক 
ঘলিয়া। গগনে হইতেছে। ফোকিতশ্ব বাবু ্রন্ধ, জীব ও জগৎ তিষয়ে 
স2১৮২0৯7 
আমাদের সহাছুভূতি আছে। এজগৎ ব্রন্মেরই ইচ্ছা, ব্রচ্ধেরই শক্তি__ 
“জনকে পৃষ্বাহাযই জাম আীতি ও দৌনধয বিভাদিত হইতেছে। বর্গ 


ব্যাধি ও প্রতিকার । 


] নর 


নিত্যক্রিয়াশীল আর আর মুক্তপুরুষ কর্সের 'অতীত হষ্টর়ে ইহা, কি 
কাজের কথা? এ সমুদয় বিষয়ে গ্রস্থকারের সহিত আমাদের মততেদ 
নাই। তিনি যদি এই সমুদয় মতকে নিজের মত বলিয়া প্রচার করিতেন' 
আমর! অত্যন্ত সুখী হইতাম। তিনি উপন্যিদ ও শঙ্করের নামে এই 
সমুদয় প্রচার করিতেছেন ঘলিয়াই সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে 
প্রতিধাদ করিতে হইয়াছে। 

মহেশচন্ত্র ঘোষ। 


ব্যাধি ও প্রতিকার । 


শ্রাবণের প্রবাসীতে রৰি বাবুর ব্যাধি ও প্রতিকার" শীর্ষক 
প্রবদ্ধাট পড়িয়া! যে কয়টা! কথ! মনে হইল, তাহাই লিখিতেছি। 
বলা বাহুল্য যে প্রতিবাদ আমার উদ্দেশ্য নহে। 

ছুবৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা ন্নায়বিক 
অবসাদে, কতকটা ইংরেজের জকুটিদর্শনে আমরা এখন 
ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। রবি বাধুও সময় বুঝিয়া আমা- 
দিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, 
এখন কাজ কর। 

আজ যিনি আমাদিগকে আক্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্য 
উপদেশ দিতেছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে এই নূতন 
অধ্যায়ের আরস্তে আমি তাহারই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। 
ইংরেজের নিকট “আবেদন নিবেদন, করিয়া তাহার প্রসাদ 
গ্রহণ করিলে কিছুই স্থায়ী লাভ হইবে না, ইংরেজের মুখাপেক্ষা 
না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যে টুকু পাওয়! 
যায়, তাহাই স্থায়ী লাভ, বঙ্গবিভাগের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই 
রবি ধাবু এই কথাটা ঘোষণা করিতেছিলেন ) এবং বঙ্গ 
বিভাগের কিছুদিন পূর্ব হইন্ডে তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চও 
অত্যন্ত তীব্র হইয়! মুহ্মুঃ এ কুথা আমাদের কাণে প্রবেশ 
করাইতেছিল। অকম্দাৎ বঙ্গবিভাগের ধাক! পাইয়া 
বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ প্রায় একবাক্যে কোলাহল করিয়া. 
বলিয়! উঠিল, না আমরা আর ইংরেজের কাছে ধেঁষিব না, 
উহাদেরু ছায়া স্পর্শ করিব না, উহাদের ভিক্ষা গ্রহ রুরিব না। 
আমর! এখন বুঝিলাম, যে ইংরেজ তোষামোদের কেছ নক্প) 
কেহ ভাবিলেন ইংরেজকে ভয় দেখাইয়! বরং কিছু আদায় 
হইতে পারে; অন্যে বলিলেন, ভয় দেখানর প্রয়োজন 
নাই, যে টুকু পার, নিজে কর, ইংরেজের নিকট কাঙালের 
মত হাত পাতিও ন!। এইরূপে' একরকমেরই কথা জামরা 


১৩৬ 
পচ জনে-পাঁচ রকমে ছোয়া সাজাইয় বলিতে আরম্ত 
, করিয়াছিলাম।: আমাদের মধ্যে কাহারও ছিল আক্ফালন 
বেশী, কাহার ছিল, ডিপ্লোমাসি বেশী। আমরা দলবীধিয়া 
“স্বদেশী” হুইয়া পড়িলাম। বঙ্গবিভাগের পূর্বে আমাদের 
সমুদয় চেষ্টা ছিল: ইংরেজের রাষ্ট্রনীতির অভিমুখে, পরে 
চেষ্টা দাড়াইল পরান্থুথে। 
হ্বদেশীর আগুন যখন জঙ্গিয়! উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্র 
নাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ক্রটি করে নাই। বেশ 
মনে আছে, ৩*শে আশ্বিনেষ্ম পূর্বব হইতে হণ্তায় হপ্তায় 
ষ্টাহার এক একটা নূতন গান বা কবিত! বাহির হইত, আর 
আমাদের দ্গায়ুতত্ত্র কাপিয়৷ আর নাচিয়া উঠিত। নিস্কল 
ও অনাবশ্তক আক্ফালনে তিনি কখনই উপদেশ দেন নাই) 
কিন্ত সে সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, 
তাহার জন্ত রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না। 
উত্তেজনার বশে আমরা ছুইবৎসর ধরিয়া ইংরেজের 
অন্কুগ্রহ লইব না, ইংরেজের শাসনযস্ত্র অচল করিয়৷ দিব 
বলিয়া লাফালাফি করিয়া আসিতেছি ; এবং ইংরেজরাঁজা 
বখন সেই লাফালা ফিতে ধৈর্য্যভষ্ট হইয়! লগুড় তুলিয়! আমাদের 
গলা চাপিয়! ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক 
আশ্ফালনের নিষ্ষলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়! রবীন্দ্রনাথ বলিতে- 
ছেন_-ও পথে চলিলে হইবে না_মাতামাতি লাফালাফি 
কর্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে। 
কাজ করিতে হইবে-_এই কথাটা নূতন নহে। আমাদের 
আশ্ফালনের ও চীৎকারের মার্র-ঘখন চরমে উঠিয়াছিল, 
তখনও এক দল-াঁহার! বিজ্ঞের দল বলিয়া পরিচিত 
তাহারা কেবলই বল্লিতেছিলেন- চীৎকার ছাড়, কাজ 
কর। ছৃঃখের বিষয় এই যে তীহারাও “কাজ কর” 
শ্কাজ কর” বলিয়া চীৎকার করিয়৷ কেবল চীৎকারের 
পরিমাণই বাড়াইতেছিলেন ; উপদেশের পরিবর্তে তাহারা 
স্বয়ং কিঞ্চিৎ কাঁজ করিলে আমর! একটা কর্তব্যের আদর্শ 
দেখিতে পাইতাম, দেশও উপকৃত হইত। পু 
এপক্ষ হইতে বল! হইতেছিল, কেন আমরা কি কেবলই 
েঁচাইতেছি? কাজ কি কিছুই করিতেছি না? শ্রাবণের 
ওরবাসীরই “কৃষি পিল্প বাণিজ্য” প্রবন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, আমরা 
এক বৎসরে ভারতে আমদানি কাপড়ের মূল্য ৩৯ কোটি 


প্রবাসী । 


শষ ভা 

টাকা হইতে ৩৭ ৭ কোটি টাকায় নামই ইহা কি কাজ 
নহে? আর এই যে বঙ্গলক্ী মিল, শিক্ষা-পরিষৎ, .টেক্‌* 
নিকাল ইন্ষ্টটুট, ইত্যাদি, এ সকল কি কাজ নহে? 

ছুই বৎসরের চেষ্টার পক্ষে ইহা কি একবারেই নগণ্য? 
রবীন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই এ সকলকে নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা 

করেন না; বরং উহাদিগকে গণ্য করিয়াই আরও একটু 
ভিতরে যাইয়া তিনি বলিতেছেন, কেবল বড় বড় 
কাজ কেন, আরও ছোট ছোট কাজ আমাদের অনেক. 
আছে) যে যেমন ব্যক্তি, সে তেমনই ভাবে আপনার 
ক্ষমতার অনুযায়ী কাজ হাতে লইয়! লাগিয়া যাও.) দেশের, 
গায়ে গায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শাস্তিরক্ষা, কৃষি, শিল্প অন্নদান, 

বিচার, ইত্যাদি সহজ ছোট বড় কাজ আমাদের কর্তব্য 
রহিয়াছে, উহাতে যে যেমনে পার, লাগিয়া যাও। অর্থাৎ 
গতবৎসর পূর্বববঙ্গে ছুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য কেমন বাড়ী 
বাড়ী ভিক্ষা করিয় চাদ সংগ্রহ হইয়।ছিল, সেইরূপ কাব্র__ 
শিল্প-শিক্ষা-দভা যেমন টাদা তুলিয়া ছাত্রদিগকে বিদেশে 

পাঠাইতেছেন, তেমনি কাজ,_নিয় শিক্ষা ও মধ্য শিক্ষা 

বিস্তারের জন্য যেমন বঙ্গের নানাস্থানে জাতীয় বিদ্তালয় 

স্থাপিত হইতেছে সেইরূপ কাজ,_জেলায় জেলায় কনফারেন্স 

বসিয়৷ যে সকল কাজের জন্য রেজোলউশন করা৷ হইতেছে, 
রেজোলিউশনের পরিবর্তে সেই সকল কাজ,-_স্বদেশী ভলন্টা- 
য়ারেরা শান্তিরক্ষা ও ম্বদেশীপ্রচারের জন্য যেমন হাটে মাঠে 
ঘুরিতেছেন, মাথার পাগড়ি ও হাতের লাঠি কতকটা'সংবরণ, 
করিয়া সেইরূপ কাজ-_বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে কাজের জন্য 
সর্বসাধারণকে ডাকিতেছেন কিন্তু সাড়া পাইতেছেন না, 
সেইরূপ কান্জ-_এই ধরণের এবং আরও নানান্‌ ধরণের কাজ 
আমাদিগকে হাতে লইতে হইবে। এবং এইরূগু কাজ 
হাতে লইয়া তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ সফলত| লাভ করিলে 
গায়ের বল বাড়িবে, নিজের আভ্যস্তরিক শক্তির সহিত 
সবিশেষ পরিচয় ঘটিবে এবং দেশের লৌকের সহিত 
কর্মস্ত্রের অথব! কর্মরজ্জুর বন্ধনযোগে,“গ্বদেশ” নামক হাল্প- 

নিক বস্তটার কাল্পনিক ঘুচিবে এবং দ্বদৈশের সহিত মর্শগত 
সঘন্ধ ও ততসহকারে স্বদেশের প্রতি শ্রসধাভূক্তি অনুরাগ স্থাপিত 
হইবে। দল পাকাইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা থাকে, ভাল; 

দল পাফাইতে না পার, আপনার চেষ্টায় যে যা-গীর হাতে 


ভ্ঠসংখ্যা।] 


লাশ ধরি গস্ট শিক ৪৯৯৯ 


লও) তাহ দশের সহিত রীতির সব স্থাপিত হইবে, 
স্বদেশকে' অন্তরঙ্গ ভাবে আত্মীয় ভাবে চিনিতে পারিবে, 
স্বজাঁতি একটা জীবন্ত রক্তমাংসে গঠিত পদার্থ বলিয়া! জানিতে 
পারিবে । রবিবাবুর উপদেশের তাৎপর্য আমি ইহাই 
বুঝিয়াছি। 

আৰুও বুঝিয়াছি যে রবি বাবু কেবল “কাজ কর” “কাজ 
কর' বলিয়া উপদেশ দিয়া চীৎকারের মাত্রাই বাড়াইতেছেন 
না. বরং কোন্‌ পথে কাজ করা যাইতে পারে, তাহার ছুই 
'একটা নমুনাও নিজের হাতে লইয়৷ দেখাইতেছেন। 

সাজ রবীন্দ্র বাবু যাহ! বলিতেছেন, ৰহুবৎসর হইল 
মহাত্ম! ভূদৈব মুখোপাধ্যায় ঠিক সেইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। 
ধাহারা তাহার পুষ্পাঞ্জলি ও সামাজিক প্রবন্ধ পুস্তকের 
সহিত পরিচিত আছেন তাহার জানেন, তিনি কিরূপ 
স্পষ্ট ভাষায় এই উপদেশ শ্বজাতিকে দিয়া গিয়াছেন। 
ইংরেজকে তিনি বেশ করিয়া চিনিতেন-_রবি বাবুও যেমন 
চেনেন তিনিও তেমনি চিনিতেন--তবে তাহার ভাষায় 
সেরূপ তীব্রতা, বা উত্তেজন! ছিল না, তিনি কাটা ঘায়ে 
নূুনের ছিট। দিয়া রোগীকে নাচাইতেন না-কিন্ত তিনি 
আমাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইয়া! গিয়াছেন, এখন আমাদের 
কোন্‌ পথে চলিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে মাকে বন্দনা 
করিতে বলিয়াছেন, ভূদেবও সেই মাকেই আমাদের 
আরাধ্য শ্বরপে দেথিয়াছেন--এবং বলিয়াছেন--শক্তি 
সঞ্চয় ভিন্ন আমরা সেই জননীর পুজায় সফল হইব 
না। আমার্দিগকে সর্বতোভাবে সংযম শিক্ষা করিতে 
হুইবে-_“আমাদিগকে কৃ্মনীতি অবলম্বন করিতে হইবে” 
যতদিন আমর! স্বভাবতঃ দুর্বল, ততদিন আমার্দের 
পিঠ কাছিমের খোলার মত শক্ত করিয়া সেই খোলার 
আড়ালে লুকাইয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে। শক্তি 
জন্মাইবার পূর্ব্বে গল! বাড়াইয়া দাত দেখাইলে মরণ কব । 

প্রবাসীর প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবুর উপদেশকে আমি 
ভুদেব বাবুর সেই পুরাতন উপদেশ হইতে অভিন্ন মনে 
ক্করি; এবং অস্বাভাবিক আম্ফালনে বলক্ষয় অবশ্ঠস্তাবী 
জানিক্া এই পথকেই স্তামাদের গন্তব্য পথ বলিয়া নির্দিষ্ট 
.ক্ষরিতেও কুষ্টিত নছি। 
১ শপ্রসতব্য প্থ বলিয়া নির্দেশ করিব বটে, কিন্তু সেই পথেও 


এত লগা সি 


ব্যাথি ও প্রতিকার । 


রি 
কটা আছে, কিনা ভাবিবার বিষয় বস্তরিকই আমরা 
মেই পথেও বিন! বাধায় চলিতে পাইৰ কি না, তাহা 
ভাবিবার সময় আসিয়াছে । 
ধাহারা বলেন, রাজনীতির চর্চা পরিত্যাগ করিয়া ূ 
কেবল অন্তান্ত উপায়ে স্বহস্তে শ্বদেশের হিতকম্ম সাধনে 
নিধুক্ত থাকাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য, তাহাদের উপদেশও 
বিচার পূর্বক গ্রহণ করিতে হুইবে। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি এই উপদেশ দিয়াছেন। 
এইরূপ অনেকেই বলিতেছেন, “স্ববেশীকে” রাজনীতির-সহিত 
জড়ান একবারেই উচিত নয় অর্থাৎ আমাদের 'অনেষ্ট শ্বত্বেখী? 
থাকাই কর্তব্য। এই শেষ কথাটা! আমি একেবারেই 
বুঝিতে পারি না। দেশের শিল্পের উন্নতিই "অনেষ্ট স্বদেশীর? 
একমাত্র উদ্দেস্ত । কিন্তু যখন আমাদের শিল্পের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি শিল্পের ক্ষতি অবশ্তপ্তাবী, আমর! 
যে পরিমাণে নিজের তৈয়ারি জিনিস ব্যবহার করিব 
বিলাতের তৈয়ারি জিনিসের আমদানি ঠিক সেই পরিমাণে 
কমিয়া যাইবে, তখন এই “অনেষ্ট স্বদেশীই' বা কিরূপে 
মাথ! তুলিবে, তাহা আদৌ বুঝিতে পারি না। ম্যাঞ্চেষ্টারের 
শিল্পীর কোষে অর্থ সঞ্চয় কম হইবে, সেখানকার মজজুরেরা 
অল্লাভাবে মনিবের জানালা ভাঙ্গিবে, আর ইংরেজের 
শাসননীতি নিদ্রামগ্ন হইয়! নাক ডাকাইবে, ইহা কি বিশ্বাস? 
যতদিন ইংরাগের বাণিজ্যনীতির পশ্চাতে ইংরেজের বেয়নেট 
থাকিবে, ততদিন অনেষ্ট স্বদেশীর মাথা তুলিবার ক্ষমতা! 
কতটুকু? বলা বাহুল্য, বাইবেলের ইংলভীয় রাজসংস্করণমধ্যে 
বাণিজ্যনীতির পশ্চাতে বেযুনেট ধরিতে কোথাও নিষেধ নাই। 
শুধু শিল্পবাণিজ্য কেন, আজ যদ্থি ইংরেজ বলেন, 
তোমাদের স্থাপিত বিগ্তালয় গুলিতে রাঁজভক্তি শিখাইবার 
সম্যক ব্যবস্থা নাই, উহ! উঠাইয়া দেওয়! হউক) তখন এক' 
অডিনাদ্দের ধাক্কায় কণিকাতার শিক্ষাপরিষৎ ও টেকৃনিকাঁল 
ইন্ট্টুত হইতে বোলপুরের ব্রন্ত্যাশ্রম .পধ্যস্ত, সমস্তই 
লীলাঁসংবরণে বাধ্য হইবে। আর ধাহার! ' আজ কাল, 
জাহাজে চাপিয়! জাপান মার্কিন প্রভ(ত মুলুকে শিল্প শিক্ষা 
করিতে যাইতেছেন, তাঁহার! যে জাহাজে চাপেন, স্বদেশী ' 
কোম্পানি সে জাহাজের পরিচালক নহেন, ভাহাও "মনে ' 
রাখা কর্তব্য) বিদেশে খাইয়! এদেশের, ছেলেরা! নীতি 


হইতেছে, এই হেতুবাদে বিংশশতাবীর শানতেও যে সমু 
যা নিষিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা কে বলিবে? ফলে চীৎকার 
'না করিয়া কাজ করা উচিত, ইহা ঠিক কথা) কিন্তু কাজ 
করিবার সম্পূর্ণ ্বাধীনত। আমাদের আছে কি? এবং এখনও 
যাহা আছে, কালে সকল অবস্থাতেই তাহা থাকিবে কি? 
ধাহারা বলেন, আমরা কেবল চীৎকারেই পটু, কাজ 
করিতে আমাদের কোন পুরুষেই জানে না, ত্রাহাদের কথা 
বিচাধ্য। দেড়শত বৎসর আগে যখন উমি্টাদের দলীলে 
ক্লাইবের শ্রীহস্ত পড়ে নাই, তখন এদেশের কাজ কে করিত ? 
তখন কি এদেশে কোন কাজ হইত না? সকলেই যোগে 
মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিত? হিন্দু মুসলমানের দেশ তখন 
ত হিন্দু মুসলমানেই চালাইয়াছে। এবং বলা বাহুল্য, 
রাজার কর্তব্য তখন অতি অল্পই ছিল, দেশের প্রায় যাবতীয় 
কাজ দেশের লোকেই চালাইত। রাজা ও রাজপুরুষেরা 
অতি অল্প কাজই করিতেন; তাহারা পরের সহিত লড়াই 
করিতেন, বাহিরে শত্রু না থাকিলে পরস্পর ঝগড়া করিয়া 
লময় কাটাইতেন, ছোট বড় বিদ্রোহ দমন করিতেন, 
ফৌজদার ও কাজি রাখিয়া! শাস্তিরক্ষা ও বিচার আচার 
কিছু কিছু চালাইতেন ) রাজার দরবারে যে অর্থী প্রবেশ লাভ 
করিত, তাহার প্রার্থনা শুনিতেন, এবং মাঝে মিশালে বড় ঝড় 
রাজপথ বাঁধিয়া দিতেন ব1 তাহার আশে পাশে সরাই খুলিয়া, 
পুকুর কাটাইয়া, গাছ লাগাইয়৷ পথিকের উপকার করিতেন। 
কখনও বা নিষ্ধর জমি পুরস্কার দিয়া গুণীলোকের ও 
পপ্ডিতলোকের সম্মান করিয়া ধর্পুকর্মের ও বিস্তাচচ্চার ও 
গুধগরিমার সাহায্য করিতেনু। আর দেশের বাকি 
সমুদয় কাজ ত. দেশের লোকেই চালাইত। দেশের 
জমিঘ্ধারেরা ছোট খাঁট রাঁজার মত শাস্তিরক্ষা বিচার 
' আচার, বি্যাচচ্চাদির ব্যবস্থা! করিতেন ; গৃহস্থ লোকে পুকুর 
কাটিয়া গাছ পু'তিয়া! সাধারণের উপকার করিত ; ভট্টাচার্যের! 
টোলে বসিয়া তাৎকালিক উচ্চশিক্ষার ও গুরুমহাপয় পাঠ- 
. শালায় বসিয়া নিম্শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেন, কথকের! ও 
যাত্রীওয়ালারা কাব্যামোদের সহিত নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিত। গাঁয়ের “দশে মিলিয়৷ বিবাদ নিষ্পত্তি করিত, 
প্্চুর়েত' মিলিয়া সামাজিক ছ্ফর্পের দও দিয়া তাহার 


প্রতিবিধান করিত ইত্যাদি! আজ কাল যে সকল কাজ 


প্রবাসী । 


০1 ্িিাশর০৫৯ কই রহ উপ 


1 গ্ঘ ভাঙগা. 
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সরকারের হাতে অথবা সরকারের নধীন। বিশ্ববিসতালয়, 
মিউনিসিপালিটি, ডিষ্রাক্টবোর্ড, লোকালবোর্ড " প্রভৃতির 
হাতে, সেকালে সেই সকল কাজ দেশের লোকেই সম্পাদন 
করিত। কেহ ব! ধর্মপ্রবৃত্জিতি, কেহ বা বাহবা! লইবার 
জন্ত করিত, কেহুবা দায়ে পড়িয়া করিত। কিন্তু দেশের 
কাজ ত চলিয়৷ যাইত। আর আজ কাঁল যেমন সপ্লরকারের 
নিয়োজিত নানা দল আছে তখনও এই সকল সাধারণ 
কাজ চালাইবার জন্ত নানা দল আপনা হতেই 
হইয়াছিল। গ্রামের লোকে দল বাধিয়া গ্রামের কাজ 
চালাইত, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের লোক আপন 
আপন সমাঞ্গ শাসন করিতেন, কামার, কুর্মার. চুতার 
প্রভৃতি শিল্পীর দলে আপন আপন 'জাতি” ব্যবসায়ের 
রক্ষার ব্যবস্থা করিত ও আপন আপন শিল্ী-সমাজের ' 
আত্যন্তরিক শৃঙ্খলা স্থাপনের বাবস্থা করিত। এ সকল 
ত সর্বজনপরিচিত কথা । হইতে পারে, এ কালের মত্ত 
ঢাক ঢোল ছিল না, এত রিপোর্ট লেখালেখি হইত না,.এত 
কালী কলম লালফিতার খরচ হইত না; হইতে পারে, এত 
শৃঙ্খলা ও এত শাসন ছিল না, এত বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত না) 
রেলওয়ে ছিল না, ডাকঘর ছিল না, এত আদালত ইস্কুল 
পুলিশ ইত্যাদি ছিল না। নাই বা থাকল? একশ বৎসর 
আগে পৃথিবীর কোন্‌ দেশেই বা রেলওয়ে ডাকঘর ছিল, 
কালী কলম লালফিতার এত খরচ ছিল? বরং লোকে 
কাঁণাকাণি করে, তখন এত দুভিক্ষ ছিল না, ম্যালেরিয়! 
ছিল না, কলের! ছিল না ইত্যাদি। 

যাক্‌, এত বড় একট! বিশাল দেশের কাজকর্ম স্ত,পাঁকার 
করিলে বিশালই হয়, এবং সেই বিশাল কাজকর্ম যত ছোট 
আকারেই হউক, সেকালে চলিয়া বাইত এবং রাজার সম্যক 
সাহায্য ব্যতীতও দেশটা বর্তমান ছিল দেশ জুড়িয়া এই 
জনসঙ্বও বর্তমান ছিল। রাজশাসনের অভাবে বঙ্গদেশ 
বঙ্গসাগরে ডুবিয়া যায় নাই। বঙ্গদেশ ছিল বলয়! ইংরেজ 
আজ উড়িয়া আসিয়া! ুড়িয়! বসিয়াছেন্‌। পুরাতন চৌদ 
পুরুষে কোন রকমে কায়ক্লেশে দেশটাকে এতদিন ধরিয় 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, বলিয়াই ইংরেত* আজ এখানে 
দাড়াইবার স্থান পাইয়াছেন। 

যাহারা এতকাল ধরিয়া, এই বিচিত্র. ভিনািকর 


'সখটা।] 


'াগরাসেত ১৯৭১৭ ০রসিরশিকক পি কারও 


৷ জনসজ্যের াতীয়াল চালাইয়। আসিয়াছে, তাহাদেরই 
অধস্তন পুরুষেরা এই কয়বৎসর মধ্যে কাজ করিবার 
শন্তি এক কালেই হারাইয়া বসিল, এ কিরূপ? এখন 
লোকে কাজ করিতে পাঁরে *না, কেবলই চীৎকার করে; 
যেএকাঞজ্জ করিতে বলে, সেও কেবল চীৎকারই বাড়ায়। 
“ইংরেজ ক্া্রত্বের আগে দেশের সমস্ত কাজ আমরাই 
চালাইতাম, কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া 
পড়িয়াছি। আমরা আজ কাল কাজ করি না, ইংরেজ সর- 
কারের হাতে কাজ করিবার অধিকার অর্পন করিয়াছি, এবং 
“তাহারা যবে কাজটুকু আমাদের হাতে দিতেছেন, তাহাদের 
সম্পূর্ণ অধীন, অন্থগত হইয়! সেই টুকুতেই তৃপ্ত থাঁকিতেছি। 
.ভগবান্‌ আমাদিগকে কর্মে অধিকার দিয়াছিলেন, ফলের 
অধিকার দেন নাই, আমরা! কিন্তু কর্মের অধিকারট! ইংরেজ 
রাঁজার হাতে দিয়াছি, এবং তাহার ফলে অধিকারী হুইবার 
আশায় সন্থষ্ট আছি। একালে যাহাকে 9616 00%610176 
বলে'বা স্বায়ত্বশাসন বলে, তাহার অর্থ কি? আমাদের 


 স্বায়ত্তশাসনের অর্থ ইংরেজ রাজার আয়ত্ত শাসন। বড় 


জোর তাহার অনুমতি ও অনুগ্রহক্রমে তাহার অনুগত 
থাকিয়া যে শাসনক্ষমতাটুকু আমর! পাই, তাহাই আমাদের 
স্বায়ভশাসন। ইংরেজের স্থাপিত ব৷ তাহার নিয়ন্ত্রিত 
ছোট বড় শাসন-যন্ত্র আমাদিগকে উচ্চশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা 
নিম্নশিক্ষা দিতেছে, আমাদের শান্তিরক্ষা হইতে ছুিক্ষে 
অন্নর্দীন পর্যন্ত করিতেছে, আমাদের পথঘাঁট তৈয়ার করা 
হইতে নর্দদাম! পরিষ্কার পধ্যস্ত করিতেছে, আমাদের চিকিৎসা 
ক্রিতেছে, আমাদের ধর্মনরক্ষ/ করিতেছে, এবং সম্ভবতঃ 
আর কিছুদিন পরে আমাদের রন্ধনশালায় ও বাঁসরঘরে 
প্রযেশ লাভ করিবে। আমরা পরতন্ত্র হয়৷ পড়িয়াছি, ও 
ক্রমশঃ সর্বতোভাবে পরতন্ত্র হইয়া! পড়িব। আমাদের 
সমুদয় কাজ রাজার গাতে দিয়া আমরা অতুল শাস্তি ও 
চিন্তপ্রসাদ 'লাভ করিতেছি, ইহা সত্য কথা; কিন্তু ইহা 
প্রতিরোধের উপায় কি? 

.. ইহার উত্তর হইবে,-কেন তোমরা পরের হাতে এ 
সণ বিতেছ?, & স্ব কা রাজার হাতে ন৷ দিয়া 
নিজের হাতে গ্রহণ কেন কৰিতেছ না? রবীন্দ্র বাবু বলিয়া 
 আন্ষিঠেছেন, রাজার হাতে কাজের ভার দেওয়াটা! ঠিক হয় 


ব্যাধি ও প্রতিকার । 


৩ 


নাই। কর্তার শু ্বহস্তে গ্রহণ: ক্র, ইহাই রন বানুর 
উপদেশ এবং আজিকার স্বদেশী আন্দোলনের মজ্জাগৃত,. 
শিক্ষাই ইহাই । আমি এইখানে প্রশ্ন তুলিব, বাস্তবিকই আমরা 
কর্মে অধিকার ইংরেজের হাতে আপনা হইতে তুলিয়া দিতেছি, 
না, ইংরেজ উহা আমার্দিগকে জিজ্ঞাসামাত্র না করিয়াই, 
আমাদের অনুমতির বা ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়াই, আপনা 
হইতে স্বহন্তে গ্রহণ করিতেছেন? আমি স্পষ্টই দেখিতেছি 
আমাদের “মা বাপ সরকার নিতান্তই আমাদের হিতচিকীর্যা- 
প্রণোদিত হুইয়৷ আমাদের হাত হইতে সকল কাই ক্রমশঃ 
স্বহন্তে গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের ইচ্ছার বা অনুমতির 
কোন অপেক্ষাই করিতেছেন না। ইংরেজ শাসনের ইতি- 
হাসই ইহাই । ইংরেজকে আমরা ডাকিয়া আনিয়াছি সত্য, 


.কিস্ত আমরা নিজে হইতে ইংরেজকে কোন কার্য্যভার দিই 


নাই, ইংরেজ নিজ হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন) আমর! 
তাহাতে আপত্তি করি নাই, বা আপত্তি করিবার আমাদের 
কোন ক্ষমতাই দেখিনাই। ধাহার হাতে এখন রাষ্ট্রশক্তি-_ 
বেয়নেট সমেত রাষ্ট্রশক্তি-_নিহিত আছে তিনিই একে একে 
আমাদিগকে কর্মে অব্যাহতি দিয়! স্বহস্তে সকল অধিকার গ্রাস 
করিতেছেন। আমরা কিরূপে ইহার প্রতিরোধ করিব? 
ইংরেজের এই হিতচিকীর্ধায় বাধা দিবার বা আপত্তি 
করিবার আমীরের কোন শক্তি আছে কি? 

একট! উদাহরণ লওয়া! যাক। সম্প্রতি একটা কথা 
উঠিয়াছে, গবর্মেন্ট বিনা বেতনে দেশের মধ্যে নিয়শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিবেন; এবং ফাই কি দেশের যাবতীয় বালককে 
সেই শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করিবেন। গবর্মেন্টের আজকাল 
আর্থিক অবস্থা সচ্ছল; বিনা.,রেতনে নিয়শিক্ষার ব্যবস্থা 
গবর্মেন্টের পক্ষে অসাধ্য নহে; দেশপুদ্ধ বাঁলককে শিক্ষা-. 
গ্রহণে বাধ্য করা আপাততঃ সাধ্য না হইতে পারে; কিন্ত 
কখনই যে হইবে না, তাহা বলিতে পারি না। [1৩৩ €৫৮- 
০৪ ও ০0722181507 2001০2.100এর (প্রসঙ্গ শুনি- 
যাই আমাদের শ্বদেশীদের মধ্যে অনেকে আহ্লাদে আটখান!. 
হইয়াছেন; আমাদের মত ভুক্তভোগী, যাহার! সরকারি 
নিয়শিক্ষার রস আস্বাদন করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের ক্রিস 
হবৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। যে শিপ্ুদের হবপ্পের' উপর 
এই শিক্ষার ভার চাঁপিবে, তাহাদের : ভবিষ্যৎ ভারিয়! 


৪. 


প্রবাসী | 


. [খিম তার্ঠ। 
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আমরা আর হে [শি টি খবরে ঘি 
আমাদের হিতার্থী হুইয়! এই প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করিয়া 
- ফেলেন, অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহস্থকে তাহার শিশুকে সরকারের 
' অধীন বা. সরকারের অনুমোদিত পাঠশালায় প্রেরণে বাধ্য 
করেন, তাহ! হইলে আমর! উহা! ঠেকাইবৰ কিরূপে? নিয়- 
শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট নৃতন ট্যাক্স দেওয়া ব্যতীত আমাদের 
অন্ত কার্ধ্য কি থাকিবে? সেদিনকার এক জ্েলা-কনফারেদ্সে 
রেজেলিউশন হইয়াছে দেখিলাম, যে এই শিক্ষাবিধানে যেন 
দেশের লোকের কর্তৃত্ব থাকে। গবমেন্ট দয়! করিয়া দেশের 
লোককে কিছু কর্তৃত্ব দিতে পারেন। কিন্তু এখনও উচ্চ 


ও মধ্য শিক্ষার জন্ত ধাঁহারা নিজ ব্যয়ে স্কুল কালেজ স্থাপনা . 


ও পরিচালনা করিতেছেন, তাহাদ্দেরও আপনার স্থাপিত 


স্কুল কালেজের উপর কিছু কর্তৃত্ব না আছে এমন নহে। * 


কিন্তুসে কর্তৃত্বের মূল্য কি? রিজলি সাকুলারেই তাহার 
মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে । অলমতি বিস্তারেণ। গব- 
মেণ্টের বিন! অনুমতিতে বা অন্ুমোদনে যদ্দি কেহ ছেলে- 
দিগকে ক, খ, শিখাইবার জন্ত পাঠশাল! খুলিতে ন! পায়, 
তাহা হইলে দেশে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে দেশের লোকের 
কর্তব্য কি থাকিবে, ইহাই আমার জিজ্ঞান্ত ? 

গবর্মেন্টের সর্বগ্রাসী শক্তি সহত্রবাহ প্রসারণ করিয়া 
নগরে গ্রামে গৃহকোণে সর্বত্র যেখানে আমাদের যাহ! কিছু 
স্বাধিকার ছিল, সমস্তই করতলগ্রস্ত করিতেছে ও করিতে 
থাকিবে, আমর! গবর্মেপ্টের অনুমতি লইয়া! তাহাদের অন্ধু- 
মোদিত প্রণালীতে জীবনযাত্রা! নির্বাহের স্বাতন্তয পাইব 
মাত্র। ইহাই বর্তমান কাজের ভয়াবহ সত্য। কথা 
হইতেছে, এন্থলে আমাদের কর্তব্য কি? 

বর্তমান কালে আমাদের যে কোন কাজ নাই, ইহা বলা 
আমার উদদেশ্ত নহে; ; এখনও অনেক কাজ আমাদের কর্তব্য 
রহিয়াছে, সেখানে.সরকারি হস্ত এখনও প্রসারিত হয় নাই। 
সে সফল কাজ আমরা এখনও কিছুদিন হ্বাধীন ভাবে করিতে 
.পারি। আর বাস্তবিকই আমরা কর্তর্যকর্মে নিতান্ত পরাখুখ 
হুইয়াও কিছুই যে করিতেছি না, এমনও নহে। দেশের 
বিঙ্লালতায় বৃষ্টি করিলে এখনও বোধ হয় প্রতিপন্ন হইবে, 
রে গবর্ষে্ট আমাদের বৃহৎ সমাজতন্ত্রের বতটুকু কাজ 
চালাইতেছেন,. দেশের লোকের সমবেত শক্তি তার চেয়ে 


বহুগুণ কাজ চালাইতেছে। কিন্তু প্রত্যেক। গ্রামে যেদপ 
ভাবে চৌকিদার, দফাদার ও পঞচয়েত প্রেসিডেন্টের পাহারা 
বসিতে চলিল, তাহাতে এই কর্মক্ষমতাটুকু আর কতদিন 
থাকিবে, তাহা চিন্তনীয় হইয়া*পড়িয়াছে। পুলিস দারোগার 
সঙ্গে ইন্ুলের দারোগা যখন প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরের উপর 
প্রভৃত্ব চালাইবে, তখন আমাদের কি গতি হুইরে; তাহাই 
চিন্তনীয়। বলা বাহুল্য যে ভবিষ্যতের ভাবনায় আজি 
হইতে জড়ত্ব ও নিশ্চেষ্টতা আশ্রয় করিতে আমি বলিতেছি 
ন|। কিন্তু যে গ্রদঙ্গ আজ বিচারাধীন, তাহাতে ভবিষ্যতের 
ভাবনা একবারে ত্যাগ করিলে চলিবে না। আজ ন! হয়," 
আমাদের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা আছে এবং আজিও 
আমরা তৎপর হুইয়৷ কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া অনেক, 
কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারি; কিন্ত ছুই দিন পরে যখন 
গবর্মেন্টের বৃত্তি ও প্রদাদের লোভে আমাদের স্বদেশীরাই 
প্রত্যেক কাজে আমাদের পথ আগলাইয়া ধাড়াইবেন, ও 
তাহাদের পশ্চাতে পিউনিটিব পুলিস ও খর্থ| সৈন্য লাঠি ও 
সঙ্গীন উচাইয়া দাঁড়াইবে, তখন আমর! কি করিব? দয়াময় ' 
সরকার বাহাছরের এই অযাচিত অনুগ্রহ বিতরণ আমরা 
থামাইব কিরূপে? 

আমাদের ব্যাধি যাহা তাহ! নিণণীত হইয্নাছে,-সকলে 
বুঝিতে না পারেন, অনেকেই বুঝিয়াছেন-_কিন্তু প্রতিকারের 
উপায় এখনও সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, বলিতে পারি না। এক 
এক সময় শেষ তাবিয়! হাল ছাড়িয়া দিয়া হতশি হইয়া 
পড়িতে হয়। 

আমার কিন্তু মনে হয়, যে সম্পূর্ণ হতাশ না হইলেও 
চলে। '্সমাদের নামে নানা অপবাদ প্রচলিত আছে'। 
আমাদের মধ্যে যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বজাতির সমবধে প্রবন্ 
লিখিবার জন্য কলম ধরেন, তিনিই স্বজাতির ভীরুতা, 
কাপুরুষতা, এবং চরিত্রহীনতার উল্লেখ করিয়া এক 
পশলা গানিবৃষ্টি করিয়া আরস্ত করেন; যেন তাঁহারা স্ব 
তরী সকল দোষ হুইতে একবারে বিমুক্ত। এই সকল 
নিফলঙ্ক তারাপতির আলোক বিতরণ হইতে বিধাতা. 
আমাদিগকে রক্ষা করুন। জন্য দেশের লোকের তুলনায় 
আমর! যে একবারেই হীন ও মনত্ত্বরহিত, ইহা স্বীকাজে 
আমি কুষ্টিত। সত্যনি্া, ন্যার়পরতা, হিতকামিতা)* এমন 


কি সংগা সংস্থা 


' কি বাতা? আমরা যে অন্য দেশের লোকের তুলনায় 


_ পারিতেছি না। 


অধম, ডাহা নিঃসংশয় প্রমাণ আমি পাই নাই। পরি- 


বারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, জ্ঞাতিবর্গের প্রতি, আত্মীয়. 


বন্ধুর প্রতি, কুটুম্বের প্রতি, অতিথির প্রতি, মনুষ্বের প্রতি, 
কর্তব্য সাধনে এদেশের লোক যে অন্যদেশের লোকের 


* তুলনায় ক্বীন, ইশা এখনও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত 


নহি। মোটের উপর এদেশের লোকেরা ধর্দ্বলে অনা 
দেশের লোকের তুলনায় হীন, তাঁভাঁও স্বীকার করিতে 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, তথাপি আমাদের এই 


* দশা কেন? 


ছার' উত্তরে আমি বলিতে চাহি, আমাদের একটা 


. গড়ার জিনিসের অভাব আছে। পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু, 


প্রতিবেশী, মনুষ্যসাধারণ এ সকলের প্রতিই আমাদের কর্তব্য- 


জ্ঞান আছে ও সেই কর্তব্য নিষ্ঠা আছে; কিন্তু আমাদের 
আপন আপন মন্থীর্ণ সমাজ অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজ, সমস্ত 
দেশ ব্যাপিয়া যে সমাজ বিস্তৃত, সেই সমাজের প্রতি আমাদের 
কর্তবাস্তান নাই। হুগলি জেলার লোক দিনাজপুরের 
লোককে কুটুত্ববোধে বা! স্বজাতিবোধ্ডে (সবর্বোধে) বা 
স্বধন্মীবোধে আদর সম্মান করিতে পারে, তাহার সহিত 
এরূপ কোন সম্পর্ক বা পরিচয় না থাকিলেও মনুষ্যবোধে 
তাহার সম্মান করিতে পারে ? কিন্তু স্বদেশীবোধে যে বিশেষ 
সন্মান ও বিশেষ সমবেদনা আবশ্তক, তাহ! দেখাইতে জানে 
না।' .আমাদের সমাজের মধ্যে ছোট বড় নানা দল আছে? 
প্রত্যেক দল আপন দলের স্বার্থরক্ষার জন্য নিযুক্ত আছে; কিন্ত 
গোটা দেশব্যাপী জনসঙ্বের স্বার্থরক্ষার জন্য গো! দেশব্যাপী 
ফোন দল নাই। বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধেই এই কথা; বৃহত্তর 


 ভারন্তবর্ষকে গ্রহণ করিলে ইহ! আরও স্পষ্ট হয়। গ্বাজপুত 


; ভারতব্যাপী “নেশন” উৎপন্ন হয় নাই। 
গঞ্জাবী অতিথির সম্মান” করিতে পারেন, পাঞ্জাবীর 


রাজপুতের, শিখ শিখের, মরাঠা! মরাঠীর সহিত দল বাধিতে 
পারে ও অনেক সময় বাধিয়াছে। কিন্তু রাজপুত শিখ মরাঠ৷ 
একীভূত হইয়! সাধারণ স্বার্থ মিলাইয়া ভারতব্যাপী দলের 
চাষ্টি করে নাই, ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া 
বাঙ্গালী গৃহস্থ 


বিপদে সমবেদন! দেখাইতে পারেন, কিন্ত পাঞ্জাবীর প্রতিও 
যেমন বেন, , জন্মান ফরাসী ইংরেজের প্রতিও সেইরূপই 


ব্যাথি ও প্রতিকার 


শু» 


পারেন। পাঞ্জাবী মনয্__এমন কি_তিনি, হিশ্লুএই 
বলিয়! বাঙ্গালী মানুষ তাঁহার প্রতি সমবেদনা দেখাইতে 
পারেন, কিন্তু পাঞ্জাবী যে ভারতব্মদী, অতএব বাঙ্গালীর . 
নিকট আত্মীয়, এই জ্ঞানটুকু তাহার নাই।, এইখানেই 
আমাদের একটা প্রকাণ্ড অভাব রহিয়া গিয়াছে, এবং 
একটা প্রকাণ্ড ছিদ্র রহিয়াছে ; এবং এই ছিদ্রেই প্রবেশ 
করিয়া পরে আমাদের উপর প্রতৃত্ব স্থাপন করিয়াছে ও 
আমাদিগের উপর গ্রতুত্ব চালাইতেছে । 

যে সকল এ্রঁতহাসিক কারণে আমাদের এই অভাবটুকু 
রহিয়া গিয়াছে, স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম, 
এখানে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই 
অভাব যে আছে, এবং উহাই আমাদের সর্ধপ্রধান অভাব, 
ইহা স্বীকাধ্য। ইংরেঞ্জ রাজপুরুষও ইহা জানেন ; তাহারাও 
কথায় কথায় বলেন, ভারতবর্ষ একট! ভৌগোলিক নামমাত্র, 
ভারতবর্ষে নেশন নাই। এবং যত দিন ভারতবর্ষে নেশন 
না জন্মিবে, ততদিন তাহারা অপ্রতিহত প্রভাবে স্বেচ্ছাচার 
করিবেন) তাহাতে আমর! বাধা দিতে পারিব না। | 

আমাদের বালকের! আজ “বন্দেমাতরম্* গাহিয়৷ রাজ- 
পুরুষের কর্ণজালা উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের 
জনসাধারণ এই মাতা কোন্‌ মাতা তাহা আদৌ জানে না। 
তাহাদের কর্তব্য আপনার গৃহ, গ্রাম, গোত্র, কুল, জাতি . 
(০256) ও ধর্ম (7611£197.) এই সকলের সন্কীণ পরিধির 
মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ আছে, এবং এই সকল সন্থীর্ণ পরিধির 
বাহিরে আঁসয়! একবাৰে, [দিগস্ত পথ্যস্ত প্রসার লাভ করিয়া 
অখণ্ড মানবের উপরও ছড়াইয়! 'পড়িয়াছে। কিন্ত আর 
একটা মাঝামাৰি ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রের সীমা স্বদেশের অর্থাৎ 
ভারতবর্ষের সীমার সহিত অভিন্ন, সে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে , 
প্রসারিত ও বিশেষভাবে আবদ্ধ হয় নাই। ভারতের . 
ত্রিশ কোটি লোকের অধিকার, লোকই জানে না যে তাহার! রঃ 
ভারতবাসী। 5" বন, 

আমাদের এই যে অভাব, ইহা চরিব্রগত ও অভাব নহে, .' 
ইহ! জ্ঞানগত অভাব। আমাদের এ জ্ঞানটাই নাই। 
আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় এই জ্ঞানটা বৈদেশিকের ইতিহাস 
ও বৈদেশিকের সাহিত্য হইতে উপার্জন করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহার যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, তাহা" এখনও জনসঙ্ব 


৪২ 
মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে নাই, জনসজ্ঘ এ বিষয়ে এখনও অম্পূর্ণ 
. অজ্ঞান। 
_শিক্ষিতসম্প্রদায় বিদেশ হইতে এই জ্ঞানটা সঞ্চয় 
, করিয়া একটা ভারতব্যাপী নেশন তৈয়ারের জন্য অল্পবিস্তর 
চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজের দেশব্যাপী শাসনের 
সহিত রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর ও খবরের কাগজ এই 
বিষয়ে তাহাদের সহায় হইয়াছে; এবং ইহারই ফলে 
দেশের মধ্যে কংগ্রেস প্রভৃতি নেশন নির্মাণের যন্ত্রের সৃষ্টি 
হুইয়াছে। কিন্তু শিক্ষিতমন্প্রদায়ের যে কিছু চেষ্টা, তাহাদের 
আপনার সম্প্রদায়মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে; অশিক্ষিত 
জনসজ্বের প্রতি তাহারা করণণৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু 
তাহাদের মধ্যে তাহারা প্রাণের বেদন! লইয়া প্রবেশ 
করেন নাই। বরং তাহাদের উচ্চ শিক্ষার উতকট 
অভিমান তাহাদিগকে অশিক্ষিতের স্পর্শ হইতে অনেক 
উর্ধে রাখিয়! শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিপুল ব্যবধানের 
স্থষ্টি করিয়াছিল। বাচাল শিক্ষিতসম্প্রদায় আপনাকে মূক 
'অশিক্ষিত জনসজ্যের বিশ্বস্ত ও নির্বাচিত প্রতিনিধি বলিয়া 
জাহির করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিনিধিত্ব কল্পনার 
কোন অধিকার তীহার্দের এ পর্য্স্ত ছিল না। রাজপুরুষেরাও 
“তাহাদিগকে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল” বলিয়া! বিদ্রপ 
. করিয়। আসিতেছেন। গাঁয়ের লোকেও সেই আপনি- 
মোড়লের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন খোজ খবর রাখিত ন1। 
অন্ততঃ সেই মোড়লদের ভাষা তাহাদের বোধগম্য ছিল 
না, তাহার্ধের ব্যবহার তাহাদের প্রীতি প্র ছিল না, এবং 
তাহার্দের সমব্দনার কোন স্মক্ষাৎ পরিচয় এ পধ্যস্ত 
তাহাদের বুদ্ধিগস্য ভাবে,তাহারা পায় নাই। এক পুকুর 
জলের উপর 'এক ফেৌঁটা তেল যেমন ছড়াইয়া৷ পড়িয়া 
ভাঙিয়৷ বেড়ায় মাত্র, তাহারাও এই বিশাল জনসমুদ্রের 
উপরে নিঃসম্পর্কভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেন মাত্র। 
বর্তমান আন্দোলনের একটা শুভলক্ষণ এই থে শিক্ষত 
বারের এই মূক জনসত্বের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন 
শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিয়াছেন, যে রাজদারে মাথা না ভাঙিয়া 
এই.জনসজ্ের ছুয়ারে গিয়া বসিতে হইবে। জনকতক শিক্ষিত 
লোল্জে বসিয়া ম্যাঞ্চে্টারকে বন্নকট কর! চলিবে না, পাড়ারগায়ের 
টাষার হাতে . গ্রান্বে ধরিয়! তাহাকে বিলাতী কাপড়ের 


প্রবাসী । 


[ পম ভাগ . 


অন্বেষণে নিষেধ করিতে হইবে। যাহ! আমানের বক্তব্য ' 
তাহা রাজাকে না জানাইয়া এই জনসঙ্ঘকে 'জানাইতে 
হইবে) যাহ! আমাদের কর্তব্য, তাহা এই জনসঙ্ঞের প্রতি 
সম্পাদন করিতে হইবে। লিক্ষিতসম্প্রদায় এইটুকু ঝুঝয়া- 
ছেন বলিয়াই স্বদেশী আন্দোলনের যা একটু সফলতা 
হইয়াছে। তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া! এমন ভুু্তায় কথা. 
কহিতে হইয়াছে? যাহা জনসাধারণে ঝুঁঝতে পারে ? তাহা- 
দিগকে এখন ছুই একটা কাজ করিতে হইয়াছে, যাহাতে 
জনসাধারণ মনে করিতে পারে, ইহার! স্বর্গের দেবত! নুহেন,' 
আমাদেরই ঘরের লোক। . 

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট যখন ঘোষণা 'র! হইল, 
আমর! গৃহস্থালীর জিনিষের জন্ত ইংরেজ 'দোকানদারের 
দ্বারস্থ হইব না, তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে এই 
প্রতিজ্ঞা বুড়ামান্থষের ছেলে খেলার মত উপহাস্য না হুইয়া 
তাহার বেশী কিছু হইবে। কিন্তু দেশের প্রতি চাহিয়া 
দেশের লোককে ডাক দিবা মাত্র দেশের লোক এমন ভাবে 
সাড়া দিল, যাহা বঙ্গদেশের আধুনিক ইতিহাসে আর কখনও 
ঘটে নাই। দেশ হুইতে ত্বার পরে সাগরগঞ্জনের মত 
যে জনকোলাহল উঠিয়াছিল, আজিকার অবসাদের দিনেও 
তাহা আমাদের কাণে বাঁজিতেছে এবং শীতল রক্তকে আবার 
একটু বেগে বহাইতেছে। আমাদের নেতৃবর্গ, তখন ধাহারা 
জনমগ্ডণীকে ডাকিয়াছিলেন, তাহারা এখন পশ্চাতে হঠিয়।- 
ছেন) তাহাদের পরাজুখতা দেখিয়৷ জনসাধারণ খানিকটা 
কোলাহল করিয়! ও তৎপরিবর্তে কিছু রাজনিগ্রহ সহ করিয়া 
এখন নীরব হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এই দুই বৎসরের ইতিহাসে 
সপ্রমাণ করিয়াছে, যে অনুরাগের সহিত ডাকিতে পারিলৈ 
দেশের জ্লানমণ্ডলী সাড়া দিতে পারে। এবং যদিও বঙ্গমাতার 
কোলে বসিয়াও দেশের সন্ভানমগ্ডলী মাকে কখনও 
দেখে নাই; তথাপি মায়ের নাম ধরিয়া ডাক দিলে তাহাদের 
হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তধারা বেগে সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ 
অধ্যাপক সীপির ভাষায়, যদিও ভারতবর্ষে নেশন নাই, 
তথাপি এমন বীজ আছে যাহা! হইতে নেশন, 'জন্মিতে পারে। 
সেই বীজে যে প্রাণশক্তি নাহ আছে, তাহ! হুযোগ 
পাইলে অন্কুরিত, বর্ধিত ও ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া উঠিতে 
পার়ে। 


পাস কনিকা 


উষউ স্যা।]. 


সততা 


.. কিন্ত অনুরিতকরিতে রে নেই বীজে শরনথা সহিত 
অবহিত হইয়া জলসেক করিতে হইবে। এই জলসেকের 
কাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে। বীজ এখন আপনার 
অস্তিত্ব আপনি অবগত নহে। তাহার প্রাণ আছে, কিন্ত 
চেতনা নাই ) যে চেতন! থাকিলে আপনার অস্তিত্ব জানিতে 
পারা য়, মে চেতন! নাই। বীজকে বাঁচাইয়া রাখিতে 
হুইবে ও বাড়াইতে হইবে ; কালে সে চেতাইয়৷ উঠিবে ও 
জানিবে যে ভারতবর্ষ একটা মহাজাতির আবাসভূমি 3 
হিন্দু, মুসলমান বাঙ্গালী পঞ্জাবী ধনী দরিদ্র সেই মহাজাতির 
* অন্তর্গত; আমিই হিন্দু, আমিই মুসলমান, আমিই বাঙ্গালী, 
আমিই পঞ্জাবী, আমিই সেই ভার্তবাসী মহাজাতি। 

বলা বাহুল! সেই বীজটির প্রাণশক্তির বিরুদ্ধে সহত্র 
' বন্জ উদ্ধত হইয়৷ আছে। সাবধানে সঙ্গোপনে সেই অরপ্রাণ 
বীজকে এখন রক্ষা করা আবশ্তক। অন্ধুরোদগমের পৃর্ব্বেই 
বজ্জ নিক্ষিপ্ত হইলে ভবিষ্যতের ভরস! থাকিবে না। ইহারই 
নাম ককুর্ম্বৃত্তি অবলম্বনে নীরবে বলসঞ্চয়__আস্থানিক 
ও অস্বাভাবিক আক্ষালনেও যেরূপ ইহার প্রাণহানির 
শঙ্কা! আছে, সেইরূপ নিষ্ঠার অভাব, অন্গরাগের 
অভাব, যাহ! বিজ্ঞের দল দেখাইতেছেন-_-সেই অভাবেও 
তাহা শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবন! রহিয়াছে । অদ্ধার সহিত 
নিরলস হইয়া সেই বীজে জলসেক করাই আমাদের প্রধান 
কাজ এবং যতর্দিন আমাদের কাজের পথ বন্ধন! হয়, ততদিন 
যে কাজটুকু আমাদের সাধ্য তাহার সম্পাদনেই সেই জলসেক 
হইবে, ইহাও স্বীকার না ক'রয়া উপায় নাই। চাই কি, 
কাজের পথ সর্বকতোভাবে রুদ্ধ হইবার পূর্বেই বীজ অঙ্কুরে 
পরিণত হইতে পারে, এবং অস্কুর একবার গজাইয়া উঠিলে 
তাহার ধ্বংস সাধন হয় ত প্রতিকূল শক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ সাধ্য 
হইবে না। কাজেই রবীন্দ্র বাবুর সহিত মানিয়া লইলাম, 
হাতের কাছে যাহার যে কাজ আছে, ক্াহাকে সেই কাজেই 
লাগিতে হইবে। ভবিষ্যতের ভাবন! ত্যাগ করিয়া বর্তমানে 
যাহা সাধ্য তাহা ফ্রেলিয়া রাখিলে চলিবে না। 

'কিন্ধু এই কার্জ করিবে কে? দেশের লোক যদি স্বতঃপ্রবৃত 
হইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত ধাক্ষিত, তাহা হইলে ত উপদেশের 
কোন দরকারই হইত নাঁ। কিন্তু চোখের উপর দেখিতেছি 
দেখ্েকলোক.আপনার করায়ত্ত কাজ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তত 


ব্যাধি ও প্রতিকার। 


- ৩৪৩ 


রে 
৪ হাক পিাত 


নহে। প্রস্তত নহে হে বলিয়াই নি করকাজ কর হলিয়া অবিরত 


চীৎকার করিতে হইতেছে, কিন্তু যে কাজে অলস, কাঁজের 
পরিশ্রম স্বীকারে যে অনিচ্ছুক, কাজে অনভ্যাসে যার. 
বর্শোন্রিয় জড়তবগরস্ত, উপদেশের দ্বারা তাহাকে কাজে লাগান 
যায় না। ভবিষ্যতের অনিষ্টের আশঙ্কাও এরূপ অলসকে 
ও অক্ষমকে কর্তব্যকাজে নিযুক্ত করিতে পারে না। এখানে 
উপদেশের বিশেষ কাধ্যকারিতা নাই। কর্মে প্রেরক 
জ্ঞানও নহে, বুদ্ধিও নহে, কর্মে প্রেরণ করে ভাবে। ভাবের 
প্রবাহে মানুষ কর্মে প্রেরিত হয়, ও অসাধ্য সাধন! করিয়া 
ফেলে। মনুষ্য জাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষী । বৃহৎ জন- 
সক্মে সময়ে অসময়ে যে ভাবের শআ্োত বহিয়! যায়, তখন 
সেই তের বেগে বাঁধাবিগ্গ ভাসিয়! যায়, তখন মুক বাচাল 
হইয়া উঠে, পঙ্ঠু তখন গিরিলজ্ঘনে সমর্থ হয়। যাহাদের 
কর্মেন্দিয় নিশ্চে্ট হইয়া বসিয়াছিল, সহসা গ্নায়বিক উত্তেজনা 
পাইয়া সেই নকল কর্েন্দ্িয় কাজ করিবার জ্গ্য ব্যাকুল 
হইয়া উঠে। জ্ঞানের অভাবে হয় ত কাজ পায় না, বুদ্ধির 
অভাবে হয় ত বিপথে প্রেরিত হয়, বিচার শক্তির অভাবে 
হয়ত উল্টা কাজ করিয়! বসে, কিন্তু ভাবের তাড়নায় কাজের 
জন্য ব্যাকুল হয়। এই ভাবের তাড়নায় উত্তেজিত হইবার 
শক্তি যদি থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ নিরাশ হইবার কারণ 
থাকে না। খ্িদি ভাবের উত্তেজনাও ন্বায়ুযব্ত্রকে উত্তেজিত 
করিতে না পারে, যদি স্নায়বিক পক্ষাঘাতে শরীর অবশ হুইয়! 
থাকে, তাহা হইলে কিন্ত কোন আশাই থাকে না। 

গত আন্দোলনে যে» দেশের মধ্যে একটা ভাবের ঢেউ 
উঠিয়াছিল, তাহ অস্বীকাঁচরর উপায় নাই। উহা! হয় ত 
আন্দোলন মাত্রেই পর্যবসিত হইয়াছে, অথবা! কতকগুলা 
অকাধ্য করিয়া ফোলয়াছে) নেতার অভাবে, বিচারশক্তির, 
অভাবে, অভ্যাসের ও জ্ঞানের অভাবে, কি কাজ করিবে 
কোন্‌ কাজে হাত দিবে, তাহার ঠাহর পায় নাই। কিন্ত 
ইহা প্রতিপর হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষের. সমাজ-শরীর 
নিজীব নহে। এবং ভাবের প্রবাহটা যখন বঙ্গদেশ হইতে 
ভারতবর্ষের সমস্ত পরিধি পধ্যস্ত আক্রমণ করিয়াছে, ও 
ব্িটিশসিংহও তাহার কেশ সামলাইতে 'না পারিয় লবন্ুল 
আস্ফালন ও ঘত্তবিকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন এই 
ভাবপ্রবাহকে কোন ভাবুকের ভাব্কামি ,ব! বালচাপল্য 


৩৪৪ 


বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছে 
'যে ভারতবর্ষে “নেশন” নাই বটে,_থাকিলে ভারতের প্রতি 
সাধু মলির ব্যবহার অন্তরূপ হুইত-_কিস্ত নেশনের বীজ 
আছে; যদ্দি তাহা প্রতিকূল শক্ির আক্রমণ রক্ষা করিয়া 
ভূমি ভেদ করিয়া গজাইয়া উঠিবার অবকাশ পায়, তাহা! 
হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের ইতিহাস অন্ত আকার ধারণ 
করিবে। 

কাজেই এই ছুই বৎসরের আন্দোলনকে আমি নিক্ষল 
আন্দোলন বলিতে প্রস্তত নহি। সম্ভবতঃ রবীন্দ্র বাবুও 
প্রস্তুত নহেন_কেন না এই ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত 
করিতে যে কয়জন লোকে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি 
তন্মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। জনসজ্ঘ মধ্যে ভাবের প্রবাহ 
পরিচালনার প্রধান অধিকার--সাহিত্যিকের। রবীন্দ্রনাথ 
স্বদেশী-ভাষার সাহায্যে যে সাহিত্য স্থষ্টি করিয়াছেন 
ও করিতেছেন, তাহাতে সেই স্রোতে নৃতন নৃতন তরঙ্গ উৎ- 
পর্ন হইয়াছে,__সময় সময় তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে-_-বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে নাঁ। তুফানে তরণী ছাড়িয়া! দিয়া আজ যদি 
তিনি সামাল সামাল করিতে থাকেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ 
দোষ নিরপরাধ আব্োহীদিগের উপর ষোল আনা না 
চাপাইয়া স্বয়ং কতকটা গ্রহণ করিবেন। 

ফলে স্বদেশী আন্দোলনে আর কোন কাজ না হউক-_ 
কোন কাজই হয় নাই তাহা স্বীকার করিতেছি না-_কোন 
বড় কাজ না হউক, অন্ততঃ আমাদের মনে একটা আশা 
জাগাইয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষের "জনসাধারণের হৃদয় যে 
“বন্দেমাতরম্ঠ ধ্বনিতে ব্যাকুল' হইয়া উঠিবে, ইতিপূর্বে 
তাহার কোন, প্রমাণ, ক্ষনে লক্ষণই ছিল না। এতদ্দিন 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ তাহাদের শিক্ষালন্ধ জাতীয় 
ভাবের একটা অভিনয় করিতেন মাত্র; জনসজ্ঘ কেবল 
অভিনয় দেখিত মাত্র, অথবা.তাহাও দেখিত ন|। দেখিলেও 
এই অভিনয়ের সহিত তাহাদের যে কোন সম্পর্ক ,আছে, 
তাহা আদৌ জানিত না। (এখন বেশব্যাগী জনসঙ্ঘ 
না হউক, সেই জনসঙ্ঘের কিয়দংশ সেই ভাবের 
প্রবাহে ভূব দিয়! উঠিয়াছে; তাহাদের ন্সাযুতত্ত্রীতে একটা 
আঘাত “অনুভব করিয়াছে, তাহাদের আত্মার মধ্যে 
একটা নবোদগত অপরিচিতপূর্বব অনমুভূতপূর্ধব বেদনার 


88. প্রবাসী । 


[ এ ভাগ) 


ও আকাঙ্ষার প্রেরণ পাইয়া আপনাতে ।নবমছের 
স্ু্তি দেখিয়া! ক্ষণেকের জন্য বিহ্বলতার ও 'আর্বিস্তির 
আনন্দ আন্বাদন করিয়াছে । ১৩১২ সালের ৩০শে আঙ্গি্ন 
তারিখে আমরা একদিনের জ্জন্য বিচার বিতর্ক পরিহার 
করিয়া যে উন্মাদনার জাহ্ববী প্রবাহে সাতার দিয়! লইয়াছ, 
তাহাতে আমাদের সারা জীবনের সঞ্চিত ক্লেদ্“মনেকটা 
ধুইয়া গিয়াছে ; এবং ইহার ফল আমরা আজীবন ভোগ 
করিব। ভারতের ভাগ্যে বিধাতা যাহাই লিখুন, সেদিনকার, 
ও তৎপরবন্তী কয়েকটা মাসের উপাঙ্জিত নূতন ভাবাবেগ 
আমাদের জীবনে একবারে নিক্ষল হইবে না। , 

ধাহারা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এই মহাঁভাবের 
উচ্ছলিত প্রবাহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের, 
বিজ্ঞতার প্রশংসা করিব, কিন্তু তাহার্দের আত্মপ্রবঞ্চনার 
ভাগ লইতে যাইব না। 

মোটের উপর আমি বলিতে চাহি যে, পরের উপর 
কর্মের ভার অর্পণ করায় অথবা পরে আমাদিগকে কম্মভার 
হইতে অব্যাহতি দেওয়ায়, আমরা যে কেবল কর্মক্ষমতা ও 
কর্মপটুতা হারাইয়াছি এমন নহে; আমরা কর্মে প্রবৃতি 
পর্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের কর্দেজ্দিয়ের পরি- 
চালক পেশীগুপিই যে কেবল জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এমন 
নহে, আমাদের সবায়ুযন্ত্র পথয্স্ত বিকৃত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। এমন সময়ে ভাবের বৈছ্যতী প্রয়োগে সেই 
পক্ষাঘাত দূর করা! আবস্তক; এবং ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর যখন স্বয়ং বৈহ্যুতিক ব্যাটারি হাতে লইয়৷ রোগীর 
শয্যাপার্থে বসিয়। আছেন, তখন আমরা একবারে ভরয় 
হারাই নাই। উত্তেজনাবলে রোগীর অঙ্জপ্রত্যঙ্ের অস্থাভা- 
বিক আক্ষেপ দেখিয়া ডাক্তার যদি কিঞিণ চিস্তিত হ্ইয়! 
থাকেন, আমর! বরং পক্ষাঘাত নাশের লক্ষণ রি আশা- 
ব্বিত হইয়া উঠিয়াছি। 

হিন্দু মুসলমান সমন্তা সম্বন্ধে ছএকটা কথা 'বলিয়া এই 

প্রবন্ধের উপসংহার করিব। হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে দল না 
বাধিলে ভারতব্যাপী নেশন গঠিত হইবে না ইহা সকলেই . 
বুঝেন) এবং ইংরেজও ইহা খুব ভাঁল করিয়া বুঝেন বলিয়াই 
উভয়ের মধ্যে বিদ্বেবব্ছি ধূমাইতে দেখিয়া এতটা খুশী আছেন) 
মন্দ লোকে বলে, আগুনে কুলার বাতাস দিতেও তিসি'জ্টা 


৯, সংখ্টা।] : 
ফরিতেছেন। না, । উভয়ের মিলনের পথে যে একটা স্বাভা- 
_বিরু অস্তরায় আছে, তাহ! বলাও বাহুল্যমাত্র। উভয়ের 
মধ্যে একটা শ্বাভাবিক ও সাহজিক বিছ্েষ ভাব আছে, 
তাহাও অস্বীকার করি না। এবং যাহ! বিদ্বেষ তাহ! পাঁপ, 
ইহা৪ বলা বাহুল্য । হিন্দু বহু দেবতার পুজা করেন, এমন 
“কি মাটির ,প্রতিমা. পুজা করেন, ইহা! মুসলমানের পক্ষে 
অসঙ্গ; এবং মুসলমান গোহত্যা করেন, ইহাও হিন্দুর পক্ষে 
অসহা। বিদ্বেষের মূল এই খানে ; এবং এই মূল উৎপাটিত 
হইবার খন কোন উপায়ই দেখা যাইতেছে না, তখন এই 
শস্বাভাবিক,বিদ্বেষ যে কোনও কালে যাইবে, তাহারও উপায় 
দেখিনা ।' 

প্বাঙ্গল! দেশের অনেক স্থানে এক আসনে হিন্দু মুসলমান 
বসে না, ঘরে মুসলমান আমিলে এক অংশ তুলিয়া দেওয়া 
হয়, ইহার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়” ইত্যাদি যে কয়টি 
কারণের উল্লেখ রবিবাবুর প্রবন্ধ মধ্যে দেখিলাম, সে কারণ 
গুলিকে ততটা! ভয়াবহ মনে করি না। হিন্ছুর শাস্ত্রে এরূপ 
, বিধান থাক আর নাই থাক, মুসলমানেরা ইহা জানেন যে, 
হিন্দু জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, উহা শাক্্রবিধানবৎই 
মানিয়৷ থাকেন। আজ কাল রাগের মাথায় হিন্দুর বিরুদ্ধে 
অছিল! খুজতে গিয়া মুসলমানেরা যদি এ সকল কথার 
উল্লেখ করিয়াও থাকেন, তথাপি ইহা সত্য যে বহুকালের একত্র 
বাসে বাঙ্গলা দেশের মুসলমান 'হন্দুর এরূপ ব্যবহারে অভ্যন্ত 
হইয়া গিয়াছেন, এবং হিন্দুর এ ব্যবহার যে মুসলমানের প্রতি 
দ্বার ব্যঞ্জক নহে, কেবল হিন্দুর শান্ত্রভক্তি বা লোকাচার 
ভূক্তিরই ফল মাত্র, তাহাও মানিয়। লইয়াছেন। প্র ঝব- 
হারের আমি কোনরূপ সমর্থন করিতেছি না, এবং এ 
ব্যবহারের মূলে যে দ্বণা নাই, তাহাও বলিতেছি না। মুলে 
ঘ্বণা থাকিলেও উহা এখন সামাজিক প্রথা বা ০০০৮০7১0107 
মাত্রে পরিণত হুইয়াছে। হিন্দু যেমন পুতুল পুজা! করে, 
সেইরূপ পান আহার উপবেশন প্রভৃতি বিষয়েও কতকগুলি 
অদ্ভূত নিয়মের বাধ্য বলিয়া আপনাকে মনে করে,_মুসলমান 
সমাজ ইহা বছ বৎসরের একত্রবাসে স্বীকার করিয়া লইয়া- 
ছেন, এবং একত্র সন্ভাঁবে' বীদ করিতে হইলে এ বিষয়ে 
হিন্দুকে ক্ষম! করিয়া! চলিতে হইবে, ইহা ও মুসলমান সমাজ 
স্বীবারকরিজা লইয়াছেন। মুসলমান সমাজ দেখিতেছেন 


ব্যাধি ও প্রতিকার। 
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ও জানেন, পানাহারাদি বিষয়ে এই সকল অস্ভুভ. খু'টিনাটি 
যে কেবল মুসলমানের প্রতি ব্যবহারেই আছে, তাহা নহে, 
হিন্দু সমাজের ভিতরে বিবিধ স্তরের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার 
মধ্যেও আছে। হিন্দু সমান্ডের মধ্যে তিন টাঁকা, বেতনের 
ব্রাহ্মণ দরোয়ান বা ব্রাহ্মণ পাঁচক তাহার শূদ্র মনিব লক্ষপতি 
হইলেও তাহার হস্তের অন্ন জল গ্রহণ করে না; এই ব্যব- 
হারের মূলে লক্ষপাতির পূর্বপুরুষের গ্রতি তাহার ভূত্যের 
পূর্বপুরুষের দ্বণা বর্তমান থাকিলেও এ কালে উহা আর 
দ্বণার পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হয় না) শূদ্র মনিব তাহার 
ব্রাহ্মণ চাকরের প্র ব্যবহারকে কখনই বেয়াদবি বলিয়! গ্রহণ 
করেন ন1, উহ! তিনি সহিয়! যাইতে শিখিয়াছেন। মুসল- 
মান সমাজও সেইরূপ হিন্দুর এই ব্যবহার সহিয়! লইতে 
শিখিয়াছেন। শিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই যে এ পর্য্ত, 
হিন্দুর প্র ব্যবহারে কোন মুসলমানকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখা 
যায় নাই। হিন্দু মুসলমানে এককালে যতই কাটাকাটি 
মারামারি চলুক না) বছ শত বৎসর ধরিয়া! তাহার! একগ্রামে 
পাশাপাশি বাস করিয়াছেন; হিন্দু মুসলমানে বন্ধুত্ব ও 
সামাজিক কুটদ্বিতা যতদুর সম্ভব তাহাও চলিয়াছে) হিন্দুর 
ঘরে মুসলমান ও মুসলমানের ঘরে হিন্দু বিশ্বাসের সহিত 
চাকরি করিয়াছেন ও করিতেছেন; অথচ উভয়ের ধরন্মগত বা 
আচারগত ব্যধহার লইয়। উভয়ের মধ্যে কোন বিসংবাদের 
কথা এত দিন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ধর্মের ও 
আচারের এরূপ পার্থক্য সত্বেও উভয়ে পরস্পরকে ক্ষম৷ 
করিতে অভ্যন্ত হইয়াছেন. , 

অব্নপানাদ্িগত আচার *দুরের কথা, হিন্দু ও মুসলমানের 
পরম্পর বিদ্বেষের যাহা মুলগত, কারণ*_একের পক্ষে 
প্রাতমা পূজা ও অন্তের পক্ষে গোহত্যা-_-এই মূলগত 
কারণ বর্তমান থাকিতেও উভয় সম্প্রদায় বু শত বতনর 
ধরিয়া একত্র ন্তাবে বাস করিতে অতাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 
মাঝে মাঝে এই কারণে বিবাদ বিসংবাদ কি দাঙ্গা! হাঙ্গাম৷ 


. না ঘটয়াছে, তাহা! নহে, কিন্তু 'এত বড় সমাজের মধ্য 


উহা! নগণ্য । ভারতবর্ষের হাওয়ার গুণেই হউক, আর 
যে কারণেই হউক, হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষের এই মুল্গত 
সাংঘাতিক কারণ সত্বেও পরম্পরকে ক্ষমা: করিতে 
শিখিষ্াছেন। ভারতবর্ষের তখোবনে বাছে .হরিণে একক 
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সুঞ্চরণ ক্রিত। ভারতবর্ষের মাহাত্মে হিন্দুর চোখে যিনি 
 ক্্ছ, এবং মুসলমানের চোখে যিনি কাফের, তাহারা উভয়েই 
পরম্পরকে ক্ষম! করিয়া নির্ব্িরোধে বাস করিতে শিখিয়া- 
ছেন। ,উভয় পক্ষেই ইহাতে কঠোর সংযমের পরিচয় 
দিয়াছেন, এবং এই সংখম হইতেই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে 
শিখিয়াছেন। 
মুসলমান যখন আরবের মরুভূমি হইতে অসিহন্তে ইসলাম 
প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন, তখন ধরাতলে বিধক্মীর অস্তিত্ব 
অবশিষ্ট রাখা তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। তাহাদের 
ছুর্দম গ্রতাপে যে সকল রাজ্য ও সাস্রাজ্য তাহাদের করতল- 
গত হইয়াছিল, তাহার কুত্রাপি তাহার! অন্থ ধর্মের অবশেষ 
মাত্র রাখেন নাই। প্রবল প্রতাপ পারস্তসাম্রাজ্য সমস্ত 
এবং রোমসাআ্াজ্যের অধিকাংশই অচিরে তাহাদের করায়তত 
হইয়াছিল এবং আজি পর্যাস্ত সেই বিশাল মহাদেশের 
মধ্যে ইসলামের সর্বতোমুখ প্রাধান্য অব্যাহত আছে। 
কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া! তাঁহাদের রাষ্ট্রনীতি ও 
-সমাজনীতি ব্দলাইয়া লইতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও 
তাহারা ইসলাম প্রচারের জন্য চেষ্টার ক্রুটা করেন নাই। 
কিন্তু ভারতবর্ষের কিয়দংশমাত্র অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ 
করিলেন, সমুদয় ভারতবর্ষ ইসলামের অধিরূত হইল না। 
ভারতবর্ষের বার আনার অধিকও হিন্দু থাকিয়া গেল। 
মুসলমান হিন্দুর পার্থে বাস করিয়া ভারতবাসী হইলেন 
এবং ধর্ম ও আচার বিষয়ে উৎকট বিদ্বেষের কারণ বর্তমান 
থাকিলেও হিন্দুকে ক্ষমা করিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিলেন। 
ইহা প্রতিহাসিক সত্য যে, মুস্মান হিন্দুকে কেবল ক্ষম! 
করেন নাই, কেবল সহিষ্নু লন নাই, তিনি হিন্ুকে শ্রদ্ধা 
করিতে শিথিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের 
ইতিহাস বিশেষতঃ মোগলসান্রাজ্যের ইতিহাস ইহার সাক্ষী । 
"এই ক্ষমা ও শ্রদ্ধার বীজ তাহার ধর্মের মুলমধ্যে বর্তমান 
ছিল, .নতুব!. বাগদাদের খলিফাগণের রাজসভায় আমরা 
শ্বীক ও হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞান পান্্র আলোচিত হইতে 
দেখিতাম না। এইখানে গ্রীষ্টানে ও মুসলমানে আকাশ 
পাড়াল ভেদ। খ্রীষ্টান রাষ্ট্রীয় গ্রভূত্ব হাতে পাইবামান্র 
গ্রীক জাতির অতুল্য প্রতিভার্জিত বিস্তাসম্পত্তিকে ধ্বংসমুখে 
প্রেরণের চেষ্টা .করিয়াছিল। ক্ষুত্র গ্রীস ও বৃহৎ শ্রীসের 


প্রধার্সী |: 


শিম ভাগ । 


যেখানে যেখানে শ্রী বিদ্ভার আন্তলাঁচনা হইত, সেই 
সমুদয় বিদ্বামন্দির ধ্বংস করিয়া ইউরোপ' হইতে জ্ঞানের 
আলোক একবারে নিবাইয়! দিয়াছিল। আর মুসলমান 
তাহার ধর্মপ্রচারকের তিঝোভাবের পর শত বৎসর যাইতে 
না যাইতে খ্রীষ্টানের নির্দিত সমাধির অভ্যন্তর হইতে, সেই 
প্রাচীন শ্রীসের গৌরবের অস্থিকস্কাল উদ্ধার করিয়া তাহাতে 
ইসলামের সোণার কাঠি ঠেকাইয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত 
করিয়াছিলেন। মুসলমান গ্রীক বিস্তাকে বীচাইয়াছিলেন, 
তাই আজিকার ্রীষ্টানেরা গ্রীক সভ্যতার ভিত্তির উপর.আপন' 
সভ্যতা গঠনের অবকাশ পাইয়া! ধন্য হইয়াছেন। 

ধর্মগত ও আচারগত উৎকট পার্থক্য “ও. পরস্পর 
বিদ্বেষের হেতু বর্তমান সত্বেও হিন্দু মুসলমান পরম্পরকে 
ক্ষমা ও শ্রদ্ধা করিতে জানেন, এবং সেই জন্ত ভারতবর্ষে 
উভয়ের গ্রীতিরক্ষা সম্ভব হইয়াছে । ইংরেজ কথায় কথায় 
বড়াই করিয়া থাকেন, আমরা চলিয়া গেলেই ভারতবর্ষের 
হিন্দু মুসলমান পরম্পরের গলায় ছুরি চালাইবে। তাহাদের 
এ বড়াই আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না। , 

দক্ষিণদেশে হায়দ্রাবাদে নিজাম মুখ্যতঃ হিন্দুসমাজের 
উপর আধিপত্য করিতেছেন আর উত্তরদেশে কাশ্মীরে 
জন্পতি মুখ্যতঃ মুসলমান সমাজের উপর আধিপত্য করিতে- 
ছেন; কিন্তু কোথাওত হিন্দু মুসলমানে ছুরি চালাচালি 
শুনিতে পাই না। ইংরেজের প্রভূশক্তি গ্রহণের পুর্বে 
শত বৎসরের মধ্যে পঞ্জাব ব্যতীত অন্ত কোথাও 'হিন্দু 
মুসলমানের পরম্পর ছুরি চালাচালির কথা শুনি না ; পঞ্জাবেও 
যাহা! ঘটিয়াছিল, তাহ! বিশেষ কারণে। প্র 

ফলে ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান উভয়েই পরকে 
যেমন আপন করিতে 'জানে, তেমন পৃথিবীর আর (কান ' 
জাতি জানে না) অন্ততঃ কোন খ্রীষ্টান জাতি জানে না । 
হিন্দু মুদলমান ত এতকাল ধরিয়া একগ্রামে, এমন কি, 
এক ঘরের মধ্যে, এক ছাদের নীচে, বাস করিয়ী আসিতে- 
ছেন; কিন্তু খ্রীষ্টান কোথায় মুসলমানের, সান্নিধ্য সহিয়াছেন, 
তাহা ইতিহাসে লেখে না। হিম্পানি দেশে মুসলমান : 
বিস্তার এবং জানের আলোক জালিয় গ্রষ্ঠান ইউরোপের 
বর্বরতার অন্ধকার ঘুচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন / আর 
টরষ্টীন সেই হিম্পানি দেশে লন্বপ্রবেশ হইয়া.কি অশ্ীন্জয়িক 
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তার রা রণ জাতিকে "আটলাটিক পার করি 
দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা বর্দিত আছে। গ্রীনাডা ও 
কর্ডোবার স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি হিস্পানি দেশ পাষাণ প্রাসাদের 
ধবংসাবশেষে রক্ষা করিতেছে ; কিন্তু শ্রীষ্টানের রাজ্যমধ্যে 
মুরঙ্াতির বংশধর কেহ বাস করে না- যাহারা আলহাম্ব! 
নির্মাণ হক্রিয়াছিল, যাহারা খ্রীষ্টানকে চিকিৎসাশাক্স 
শিখুইয়াছিল, যাহারা রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতিষশান, শিল্প- 
কলা শিখাইয়াছিল, যাহার! অঙ্ক রাখিতে শিখাইয়াছিল, 
শ্রীষ্টানাধিকৃত ইউরোপের কোন অংশে তাহাদের প্রবেশাধি- 
কার ছিল না। তুরুত্বের স্বলতান আজিও রোমসামাজোর 
রাজধানীতে সেন্টসোফিয়ার গির্জার পাশে মসজিদ রক্ষা 
করিতেছেন বটে; কিন্ত তিনিও খ্রীষ্টান ইউরোপের দেহে 
কন্টকমাত্র। খ্রীষ্টান ইউরোপে তাহার বসতি নিয়মের 
ব্যভিচার মাত্র। তুরুষ্ক সাম্রাজের প্রাচীন ও আধুনিক 
ইতিহাস তাহার সাক্ষী। 
- মুসলমানের কথা দূরে যাক, যে ইহুদী জাতির নিকট 
শ্রীষ্টানেরা তাহাদের ধর্শশাস্স ও ধর্ম প্রচারক পাইয়াছে, সেই 
ইন্দ্রী জাতির প্রতিবেশিত্ব যাহারা সহ করিতে পারে 
নাই, তাহাদের মুখে এ সকল উদ্ধতবাক্য শোভা পায় 
না। ্রীষ্টান-ইউরোপ স্বদেশচাত ধ্রাপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত 
আশ্রয়-ভিখারি ইহছুদীর উপর কিরূপ পিশাচের মত 
ব্যবহার করিয়াছে, ইহুদীর শোণিত-রঞ্জিত খ্রীষ্টান-ইউরোপের 
ইতিহান তাহার সাক্গী রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান 
রুশিয়ার রাজপথকে নিরীহ ইনুদ্ীর রক্তশ্রোতে কিরূপে 
কর্দমান্ত করিতেছে, তাহা আমর! দিনের পর দিন সংবাদ- 
পরে পাঠ করিয়! শিহরিতেছি ) কিন্তু খ্রীষ্টান-ইউরোপের 
দয়াবৃত্তি তাহাতে উত্তেজিত হয় না। অলমতি বিস্তরেণ। 
ফলে আজ পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান সমাজে যে বিদ্বেষের 
উৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার তেমন 
কারণ দেখি না। মুসলমান যে কারণেই হউক ক্ষণেকের 
জন্ত আত্মবিস্বত ,হইয়! হিন্দুপ্রতিবাসী ও হিন্দুত্রাতার 
মনে দারুণ ক্লেশ পিয়াছেন, কিন্তু কালে তাহারা আপনার 
রম বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ করি না) এবং যে হৃযীকেশ 
াহাদিগকে এই বিপথে চালাইয়াছেন, সেই হ্ববীকেশের 
চ়স্দেগ্ুণিপাত করিয়া আপনার সাহজিক বুদ্ধির প্রেরণায় 
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পুনরায় চলিবেন, ইহ স্বীকীর করি। তিনি বুঝিরেন 
যে, হ্বধীকেশ কাহারও নহেন, হিন্দুরও নহেন, হবধীকেশ 
কেবল আপনারই । এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে কিছু 
সময় লাগিতে পারে ; বিশেষতঃ যে জাতি দূর্বল দরিদ্র ও 
সর্বতোভাবে পরাধীন, তাহার বুদ্ধির উন্মেষ হইলেও তদদু- 
সারে কর্মসাধনে আরও বিলম্ব ঘটতে পারে। কিন্ত 
*কালোহায়ং নিরবধিধিপুলা চ পৃর্থী_” তন্মধ্যে মানব- 
সমাজের জীবনেতিহাসের চক্র শত সহজ বৎসর ধরিয়া 
আবর্তন করিবে- হিন্দুর এই ক্ষণেকের জন্ত অস্বাভাবিক 
আক্ষালন দেখিয়াও যেমন আমরা চিন্তিত নহি, মুসলমানের 
এই ক্ষণেকের জন্য মতিত্রমেও .আমরা চিস্তিত হইবার 


সম্যক্‌ হেতু দেখি না। 
শ্রীরামেন্ত্রসুন্দর ত্রিবেদী। 


“ব্যাধি ও প্রতিকার ।৮ 


শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ১৩১৩ সালের লৈোষ্টমাদে “ঘ্যাধি ও 
প্রতিকার” নামক একখানি পুম্তিক| রচন! করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ।. 
অন্য তাহ! পাঠ করিয়া আমি আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে 
গত শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী" পত্রে আমার “ব্যাধি ও প্রতিকার” প্রবন্ধে 
আমি হিন্দুমুললমানের বিচ্ছেদ সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গ উতবাপন করিয়াছি 
শ্রীযুক্ত দেখকুম।রের গ্রন্থে তাহ! স্ন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। অথচ 
সে সময়ে হিন্দুমুসলমানের সংঘর্ধ উৎকট হইয়া উঠে নাই। গ্রন্থকার 
এই গ্রন্থে নিপুণত্বাবে ও সরল ভাষায় ভারতধর্ষের ধর্তমান অবস্থার বিচার 
করিয়। যে প্রাজ্ঞত। প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেশের প্রধানগণের 
নিকট হুইতে তিনি সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন; তীহার প্রতি আমার 
অদ্ধ। জ্ঞাপন করিয়। পাঠকগণকে এই গ্রচ্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

২১শে শ্রা্ণ, ১৩১৪। শ্রীরবীন্তরনাথ ঠাকুর । 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


সুখময়ের স্বথস্বপ্ন _শ্রীমণিমোহন বন প্রণীত। কুত্ত পুস্তিক। ৩২ পৃষ্ঠার 
মম্পর্ণ, মূল্য চারি আনা । এখানি একট ঘার্থ প্রেমিকের ১৬টি সনর্ডে 
পরিসমাপ্ত চিরপুরাতন একঘেয়ে দার্শনিক রকমের হা হুতাশ। ভাবার 
মধ্যেও “মঙ্গলরূগী ধপু” ও “হিন্দৃধন্দ ও হিন্দত্ব মুর্তিমতী হুইয়া ধিরাজ 
করিতেছে । 

অগ্লি;-শ্রীজীবেক্রকুমার দত প্রণীত গীতিকা'ধ্য, মুল্য ॥* আন|। 
১৯২ পৃষ্ঠায় ঈম্পূর্ণ, ভ্ভি, শ্ীতি, প্রেম ও সক্মিলনে চারি, অংশে বিত্ত । 
পুস্তিকারানি কর্ণের মত কবি নবীনচন্ত্র দাসের প্রশংসা-কধচ আঁটিয়! 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং মামাদের ঘাক্যবাপ ইহার বর্দে চার্দে 
ঠেকিয়! থান খান হইয়! ভূতলে পড়িলেও আমরা! ঘলিতে যাঁধা হইতেছি 
যে, “ভক্তি' পরিচ্ছেদের কবিতাঁগুলি রবীন্দ্রনাথের “নৈবেদ্য' ও 'খেয়ার' 
কোন কোন কথিতার ক্ষীণ অনুবৃত্তি মাত্র । “শ্লীতি' অংশের ঈদ-সুষ্ঠিলন 
কবিতাটি মন্দ হয় নাই। “প্রেম” অংশ নিতাস্ত সাধারণ; 'নশ্মিলনে'র 
মধ্যে কোন কোন কবিত! মন্দ হয় নাই। লেখকের কমিত্ব শ্ষির 
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পরিচ়্ প্রতোর কবিতাতেই পাওয়া যায়, কেঘল বিষয় নির্ধ্বাচনের 
্বতন্্ত! ম! থাকায় পুরাতন সবরের প্রতিধ্বনি মনে হয়। 

.শ্ঙ্গদাহিত্যের একপৃষ্ঠা- শ্রীইন্দুপ্রকাশ ধন্যযোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য 

1%* আনা, ৬* পৃষ্ঠা। এই পুস্তিকায় খ্যাত অথাত ধঙ্গকবির মধ্যে 
বলদেব পালিত, বিহারিলাল চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ গুপ্ত, স্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়। প্রমদীচরণ সেন, অধরলাল সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, রায় 
রাধানাথ রায় ঘাহাদুর ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও 
কাধ্য-সমালোচন! দেওয়! হইয়াছে। ইহার কোন কোন প্রধন্ধ পূর্বে 
প্রবানীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এপ পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে ধিরল, 
অতএব সর্বত্র সমাদৃত হওয়! উচিত। কষি ছ্বারকানাথ গুপ্তের কবিত! 
সাধারণের অপরিচিত ঘলিলেও চলে; কিন্তু তাহার কধিতার যে সকল 
অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অতিশয় হন্দর। অল্প পরিসরে কবিদিগের 
যথার্থ যাহ! কাব্যজীবন তাহার পরিচয় লেখক ভাল করিয়া দিতে পারেন 
নাই। সর্বাপেক্ষা! অন্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইয়াছে শ্রেষ্ঠ কবি বিহারিলাঁলের 
নিবন্ধটি। লেখক কবির পরিচয় অপেক্ষা! মানুষের পরিচয়ই অধিক 
দিয়াছেন; অল্প পরিসরের মধ্যে কবিকে বুবীইতে ঘংশ বর্ণনা ও জম্ম- 
তারিথে স্থান পূর্ণ ন। করিয়া কধির কবিত্ব বিশ্লেষণে সে স্থান পূর্ণ করিলে 
সন্ধ্য় হইত। 
.  ষোড়শী- ্রপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত ১৬টি গল্পের সমষ্টি। 
মূল্য ১।* টাক1, ৩০১ পৃষ্ঠা। সকল গল্পগুলিই প্রবাসী, ভারতী ঘ! 
হঙ্গদর্শনে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব ইহার পুনঃ পরিচয় 
নিপ্রয়োজন ; কিস্ত আমরা! অনুরোধ ন1 করিলেও যাহার হাতে পড়িবে, 
তাহাকে পুনর্ববার পাঠ করিতেই হইবে। প্রভাত বাবু ছোট গল্প লেখায় 
'সিদ্ধহত্ত; প্রত্যেক গল্পের মধ্যে একটি সরম রসিকত। (যাহাকে 
ইংরাজিতে ঘলে 1101000) জাগাইয়। রাখার ক্ষমতা প্রভাত খাবুর 
নিতান্ত নিজস্ব। এই গল্পগুচ্ছের মধ্যে প্রণয় পরিণাম, “বলঘান 
জামাতা, “যাস্ত সাপ" প্রভৃতি গল্প কথন পুরাতন হইঘার নহে। 

অশোকা! ও হাসি ও অশ্রু_-শ্রীসরোজকুমারা দেখী প্রণীত, যূলা যথা- 
ক্রমে ১/* ও ১ টীক।। লেখিক। বঙ্গসাহিত্য সমাজে প্রথ্যাত, তাহার 

, এই ছুই কবিত। পুস্তক বহুজন প্রশংসিত । এ পুস্তকন্থয় নুতন করিয়া 
প্রশংসার অপেক্ষ। রাখে না। বোধ হয় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
উঠার কবিত্ব বহু পুরুষ কবিরও সাধনালভা। ইহ। অনুকরণ নহে, 
হৃদয়ের ভাঘ ও উচ্ছাদ সকল সরস সহজ ভাষায় ব্যক্ত হংয়াছে। 
লেখিকার কৃতিত্বের পরিচয় বন ইংরাঁজি কবিতার সরস সুন্দর অনুাদে 
আরে। পরিক্ষট হইয়াছে । আমর) আমলের সহিত ঘহু কবিতা! পাঠ 
করিয়াছি। 

ধর্মানন্দ প্রবন্ধালী__তৃতীয় নী মহাভারতী প্রণীত, 
মুল্য ১ টাকা। এই থণ্ডে ২৬টি নান| সামরিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধ পুনমুদ্িত হইয়াছে এবং কোন প্রবন্ধ কোন স্থানে কে রচিত ও 
কোন পত্রিকায় কবে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার একটি দীর্ঘ 'নির্খন্ট 
দেওয়া হইয়াছে। এঘং 'বিশ্বপর্যাটক রীমৎ বাব! ধর্্মানন্দ মহাভারতী 
মহাশয়ের (যুবাকালে ) অষ্ট্রেলিয়া যাত্রার, আলোকচিত্রও এই পুস্তকে 
দেওয়! হইয়াছে" কতকগুলি প্রবন্ধ বহু জ্ঞাতধ্য তথ পূর্ণ হইলেও 
অপরিমার্জিত ভাষার শিথিলতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভাঁড়ামিই 
1780)0এ4: নহে, গালি দেওয়াই ৮1 নহে এবং নিন্দাই সংশোধনের 
একমাত্র পন্থা! নহে, ইহা যে আমর! মনে রাখি ন! ইহ! বড়ই পরিতাপের 
বিবয়। কোন কোন প্রবন্ধ অধান্তর কথার ধাচালত! মাত্র, যখ! এক 
পেয়ালা মদ, ভূত! আর গত, রয়! ছে'ড়! পঙ্ডিত ইত্যাদি। 

* কাহিনী বা কু গল্পা-_প্ীসরোজকুমারী দেখী বিরচিত, যুল্য ১ টাকা, 
৬১৬ পৃঠা। গল্পগুললিকে ছুই ভ্বাগে বিভক্ত করা বায়, প্রথম পাঁচটি 


| এ প্রবাসী । 


[নম ভা 


গল্প যাহার উপজীধা অনুয়াগ (1905-09051 1055) এধং শেষের 
ছয়টি গল্প যাহার উপজীধা পূর্ব্বয়াগ (৪0015-701191 5০৪) অনুরাগের 
চিত্রগুলি যেমন ফুটিয়াছে পূর্ববরাগেরগুলি সেরূপ ফুটে নাই, এবং ভা! 
আমাদের দেশে ভাল করিয়! ফুটিতেও পারে না। গল্পগুলির আখ্যানবন্তর 
ধিশেষ কিছু না হইলেও এবং ছোট গল্প লেখার 2. গল্পগুলিতে না 
থাকিলেও, গুধু নারীচরিত্রের নিপুণ ছিষ্লেষণে গল্পগুলি সুখপাঠয ও 
চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । নারীর মান অভিমান, ঈর্ধা সন্দেহ, সেঘু!। যব, 
আত্মহার! প্রেম ও ব্যাকুলতা, নারী যেমন চিত্রিত করিতে পারেন, এমন 
পুরুষে পারেন না। প্রতিভাবান পুরুষ লেখক যাহা কল্পানায় অস্কিত 
করিবেন, নারী তাহ! প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়! প্রকাশ করেন।, এই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত প্রতিভার সংযোগ হইয়াছিল ঘলিয়াই জর্জ ইলিয়ট 
প্রসৃতি প্রতীচ্য স্ত্রীলেখিকার এত সফলতা৷ লাভ হুইয়াছিল। লেখিকা্‌ও 
এই ক্ষেত্রে অনুশীলন করিলে যথেষ্ট সফলত! লাভ করিধেন 'আশ। কর! 
যায়: পুস্তকের মধ্য 'আগত মেল' গ্রভূতি ছু একটি শিথিল পদ প্রয়োগ 
থাঁকিলেও ভাষা প্রশংসাযোগ্য, রুচি মার্জিত, অথচ কোঁাও সরসতার 
অভাধ হয় নাই। 


নি ] 


সংস্কৃত ভাষার বিবর্তন ও গাথা-. 
সাহিত্য। 


(কাশীস্থ বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের অন্তর্গত স্থহৃৎ 
সমিতিতে আলোচিত)। 


অধুনা সংস্কৃতভাষ! বলিলে সাধারণতঃ লোকে যাহা বুঝে, 
তাহাকে এক ভাষা! বলিয়া নির্ণয় করা! অনেক সময়ে ছুঃসাধ্য। 
বেদে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তা! সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞের 
নিকট সম্পূর্ণ ছূর্ববোধ্য। পক্ষান্তরে ধাহার! জয়দেবের ললিত 
পদলহরী বা শঙ্করাচাধ্যের মোহমুদগর মণিরত্বমাল! অনায়াসে 
বুঝেন, ভাষাগত কোন পার্থক্য না থাকিলেও তাহারা মাঘ 
ভারবীর লিপিচাতুধ্যে নিপুণতার সহিত পরিচিত হওয়া, 
তাদৃশ অল্লায়াসসাধ্য ৰিবেচনা করেন না। সুতরাং সংস্কত 
ভাষার যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে, তাহার পৃথক্‌ পৃথক অস্থুশীলন 
ব্যতিরেকে, কেহই আপনাকে সম্পূর্ণ সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় 
দিতে পারেন না । আবার কেবল সংস্কৃতের স্তরগুলিতেই 
নৈপুণ্যলাভ করিলে যথেষ্ট হইল না, সংস্কত ঘইতে রূপাস্ত্ধিত 
হইয়! ষে নান! জাতীয় প্রাকৃত “ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, 
সেগুলির সম্যক আলোচনাও নিতান্ত আবশ্তক, 'নচেৎ 
জগৎপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকাদির স্ধাস্বাদনে চিরকালই-কফিত 


টিক্পদিডি * তাতীত রঃ সমূহের তুলনা দারা 
অন্গুশীলন ও বৌদ্ধাদিধর্মের ক্রমবিকাশ পর্্যালোচন! করিতে 
গেলে, গাথা ও পালিনামক ভাষাদ্বয়ের অন্ুণীলনও অপরি- 
হাধ্য। তাই বলিতে হয়, “সংস্ত কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ভাষাবৈষম্য নির্দেশ করিতে 
গেঞ্পে, ইহাই অনুমিত হয় যে, যে নিয়মের বশবর্তী হইয়! 
' সৌরমণ্ন্ক যাবতীয় পদার্থ সমূহ দিন দিন নৃতন আকার 
ধারণ করিতেছে, ভাষাঁও বিশ্বনিয়স্তার সে নিয়মের বহিভূর্ত 
নছে। ভাষাও জীবদেহের নায় ক্রমপরিণমনশীল! ; অর্থাৎ 
য়েমন শরীরতত্ব পাঠে অবগত হওয়া যায়, মন্য-শরারের 
ক্রমিক পরিবর্তনে সপ্ত বৎসরে নূতন দেহের সমাবেশ 
“হয়, সেষ্টু্রপ পুরাবৃত্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রাচীন 
ভাষা কালবশে কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া নবীন উপাদান 
গ্রহণ করে। এক স্তরের ভাষা পরবত্তী স্তরে অব্যবহার্ধ্য 
বোধে পরিত্যক্ত হইয়া কিরূপে নৃতন আকার ধারণ করিতে 
প্রয়াসিনী, অধুন! প্রচলিত ভাষার দৃষ্টান্ত : সাহায্যে 
পর্য্যালোচন! করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় | 
সংস্কৃত ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরের আলোচনা প্রসঙ্গে, 
প্রথমতঃ বৈদিক ভাষামুশীলন উপলক্ষে, খণ্বেদ সংহিতার 
, নি়লিখিত মন্ত্রট উদাহরণ স্বরূপ পরিগৃহীত হইতে পারে ?-- 
. “সনঃ পিতেব শুনবেইগ্নে ুপায়নে। ভব । 
সচম্য ন ম্বস্তয়ে ॥ ১১৯ 
হার ুপাঁয়নো ( শুভ প্রাপক ) ও সচস্বা (সমবেত ) এই 
শব দ্বয়ের অর্থ আমাদিগের সাধারণ সংস্কৃত জান হইতে 
সংগৃহীত হইবার উপায় নাই। সনু (পুত্র) স্বস্তি (মঙ্গল) 
নিতান্ত অপ্রচলিত না হইলেও, পরবর্তী সংস্কৃতে ক্রমশঃ 
সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে বলিলে নিতান্ত অত্যুন্তি হয় না। 
এইরূপ: রয়ি, চক্ষণ, বীতয়ে, রাধাংসি, শুংভস্তি, কৃমুহি, 
স্তুদীত প্রভৃতি অধুনা অপ্রচলিত বৈদিক প্রয়োগের তুরি তুরি 
উদ্ধাহরণ প্রদত্ত হইতে পারে) এবং কবি, বিপ্র, অহি 
প্রত্থৃতি অধুনা প্রচলিত অনেক শব বেদে ভি্নার্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, দেখা যায়। কিন্তু এই বৈদিকভাষাই ্রাহ্গণ 
আররাঁকের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া উপনিষদের 
সহজ বোধ্য ভাষায় পরিণত হইয়াছে ) যথা,-- 
“যদেব সাক্ষাদপবোক্ষাদ্‌ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ববাস্তরস্তং মে 
ব্যাচক্ষেযত্যেষ ত আত্মা সর্ধাস্তর ইতি “( বৃহদারণ্যক, ৩ অঃ, ৫ ব্রাঃ) 
নৈপর্ণিক নিয়মানুসারে বেদের ভাষা এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে 
সংস্কার প্রাপ্ত হইলেও, বৈদিক ভাষার ছুই একটি অপ্রচলিত 
গন বিব্লযাসে সর্ব! “সংস্কৃত” পদবাচ্যৎ হইতে পায় নাই 
চি 


ক মহ! কি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুত্তল নামক সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত 


নাটকেই একাধিক প্রকার প্রাকৃত ভাষা প্রচ্কোগ দেখ! যায়। 
-. শ এমৃক্সদ্ষে 'ধঙ্গভাবা ও সাহিত্য গ্রন্থে দীনেশচজ্র সেন মহাশয়ের 
আলোচনা মাতৃভাষার গৌরবাদুসন্ধিৎহ মাত্রেরই অবস্ঠ পাঠা। 


সংস্কত ভাষার বিবর্ভন ও গাখা-সাহিত্য | 
এত জন্য সরলতর নিন উপনিষদের রা (বৈরি কভাধারই 


98৯ 


অস্তর্িবিষ্ট। তাহার পর সৌব্রিক যুগের সুর সমূহের রচনা 
ভাষালোচনার পক্ষে তাদৃশ অন্ুকূল'নহে বলিয়া, আমরা 
সহজেই তাহা! অতিক্রম করিয়া, ইতিহাস পুরাণের অক্ষয়- 
ভাগ্ার দ্বারে উপনীত হই। পৌরাণিক সাহিত্যে ভাষা 
সংস্কৃত আকার ধারণ করিলেও রামায়ণ মহাভারত প্রমুখ 
বিশুদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থে ব্যাকরণবিরোধী বা আর্ধ্য প্রয়োগ. 
নিতান্ত বিরল নহে দেখিয়া মনে হয়, ব্যাকরণের বদ্ধনমুক্ত 
হইবার জন্য ভাষার যুদ্ধ ঘোষণাঁর অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
সত্রপাত হইয়া! অগ্যাপি চলিয়া আসিতেছে । কারণ সংস্কত 
সাহিত্যের চরম উন্নতি ও ভাষাগত বিশুদ্ধির মরে, 
যেমন-_ 

“যাত্যেকতোহস্ত শিখরং পতিরোধ ধীনাম্‌ 

১০১৩: একতোইর্কঃ। 


তেজোস্বয়ন্ত যুগপদ্থাসনোদয়াড্যাং 
লোকে নিয়ম্মত ইবাত্মদশীস্তরেযু ” 

(জতিজ্ঞান শকুত্তল, ৪ অঙ্ক) 
প্রসৃতির বর্ণনা পারিপাট্যে বিমুগ্ধ হইতে হয়, আবার 
ত্রিয়স্কং সংযমিনং দর্শ' (কুমার সম্ভব ৩৪৪) ইত্যাদি 
“মহাকবি প্রয়োগ” পরিদর্শনে, ব্যাকরণের সুদৃঢ় নিগড়চ্ছেদন : 
প্রয়াসে নিজ্জীব ভাষারও স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় পাইয়া, 
ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই ব্যাকরণ-নিরপেক্ষ- 
তার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, দেখিতে পাওয়৷ যায়, 
বৈদিক ধাতু ও শব্রূপাদির যেরূপ সরল পদ্ধতি ছিল, 
সাহিত্যিক খুগের ব্যাকরণের বাধাবাধিতে ক্রমশঃ তাহারা 
যারপর নাই জটিল ভাব ধারণ করে। সংখ্যাবাহুল্যহেতু 
ক্রিয়াপদের রূপ ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে ম্মরণ সীমার অতীত ভিন্ন 
ভিন্ন আকারে নির্বাহিত হইত। তাহার উপর কাব্যজগতে 
ছন্দের বন্ধনও নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না। সুতরাং সংস্কৃত 
সাহিত্যের মুকুটমণি কালিদাস যে পূর্ণমাত্রায় সংস্কত ব্যাক- 
রণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া! চলিতে পারেন নাই, ছন্দ- 
ব্যাকরণের কঠোর বন্ধনই তাহান “প্রধান ক্রণ। এরূপ 
অবস্থায়, অপেক্ষাকৃত অন্পধীশক্তিসম্পন্ন লেখকগণ যে অতি- 
রিক্ত স্বতন্ত্র অবলম্বন পূর্বক গ্রস্থাদি প্রণয়ন প্রয়াসী হইবেন 
তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তাহারা ভাবকে ভাষার বন্ধনে 
আবদ্ধ রাখিয়া সম্যক প্রস্কংরিত হইতে না৷ দেওয়া স্তাষ্য 
বিবেচনা, না করিয়া, পূর্ব প্রচলিত ভাষার একপ স্বাধীন 

ব্যবহার করিতে লাগিলেন, য়ে বৈয়াকরুণ-বন্ধনবিনিমুক্রতা- 
হেতু সরলতর বলিয়! তাহদিগের ভাষা জনসাধারণে অত্যধিক 
আদরণীয় হইয়া উঠিল।* তীহাদিগের রচন! কালে সংস্কৃত 


নষ্টা হণ» প্যারিটাদ মিত্র মহোগর প্রবর্ধিত ভাবার উজ্েখ 


করা যাইতে পারে। আজকাল যাঁহীর! সংস্কতনিরপেক্ষ হ্্তাষার”' 
একাস্ত পক্ষপাতী তাহারা যুক্ত রধীন্্রনাথ .ঠাকুর মহাশয়ের কুপ্রসিদ্ধ 


৩৬. 


হইতে, এরূপ বিসদৃশ হইয়া! পড়িল যে অতঃপর প্রাটীন 
নায়ের যোগ্য বিবেচিত না হই নৃতন নূতন আখ্যা প্রাপ্ত 
হইতে লাগিল। ইহাতে সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষণশীলদল 
হইতেও, ইহার! ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায়, এই ভাষা- 
সংস্কারকদলের সহানুভূতি রক্ষণশীল হিন্দুসম্পরদ্দায় অতিক্রম 
করিয়া নবীন ধর্মসংস্কারকদিগের সহিত ক্রমশঃ গাঢ় হইতে 
গাঢ়তর হইতে লাগিল। সুতরাং এই মীমাংসাই আমাদিগের 
নিকট ম্বতঃসিত্ধ বলিয়! বোধ হয়,--সংস্কৃত ভাষাই জন- 
সাধারণের রুচির বশবর্তিনী হইয়! অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়! 
কালবশে অধিক পরিমাণে রূপাস্তরিত হইয়া, ভারতে অধুন! 
প্রচলিত নান! প্রকার প্রাদেশিক ভাষাগুলির উপাঁদানীভূত 
প্রাচীন সংস্কত মাতৃভাষা সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। 
নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে এক প্রকার নূতন 
ভাষ! পরিদৃষ্ট হয়। তাহা বিশুদ্ধ সংস্কতও নছে,_কারণ 
তাহাতে সংস্কতব্যাকরণের নিয়মগুলি সর্বথা প্রতিপালিত 
হয় নাই। অথচ পালি বা প্রাকৃত ভাষার কোন শাখা 
বিশেষ বলিয়াও পরিগৃহীত হইতে পারে না,__কারণ তাহাতে 
ভাষ! যে পরিমাণে রূপান্তরিত ও বিকৃত হয়, উল্লিখিত ভাষায় 
আদৌ ততটা দেখা যায় না। পক্ষান্তরে সংস্কতজ্ঞ মাত্রের 
'প্রাকৃত ভাষা বুঝিতে যেটুকু আয়াস স্বীকার করিতে হয়, 
ইহ! বুঝিতে তাহারও প্রয়োজন না! হইয়! মাতৃভাষার ন্যায় 
সহজেই ইহার অর্থ বোধ হয়। ভারতের সর্বাশ্রেষ্ 
প্রত্বতত্ববিদ্‌ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বলেন__অভিহিত- 
্রন্থগুলির কবিতোপনিবদ্ধ কাহিনীগুলি এই 
জাতীয় বিচিত্র ভাষার এবং গগ্ভাংশ বিশুদ্ধ সংস্কতে 
লিখিত। এই জাতীয় কবিত! প্রায় অধ্যায় শেষে ও 
কখন কখন মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইত কিন্ত গ্রন্থ 'প্রারস্তে কখনও 
ব্যবহৃত হয় নাই। বৌদ্বশীন্ত্রের অন্তর্গত মহাবৈগুন্য সথত্র- 
গুলিতেই এই কাবিতিকভাত্বার পরিচয় পাওয়া যায়। 


(৮৯৯৯৯৯২৭২০৯ 
জাতীয় সঙ্গীতটির প্রতি দৃষ্টিপাত কাঁরজেই বুঝিতে পারিবেন গদ্য ও 


গদ্যাদি রচনায় সংস্ক হুল ভাষার উপযোগিত| কিরপ।- 

“অয়ি ভূষন-মমৌমোহিনি | অয় নির্দৃত্-করোজ্জল ধরণি! 

জনকজননী-জননি ! 

নীলনিদ্ধুপ্কলধৌতচরণতল, অনিল-বিকম্পিত স্তামল-অঞ্চল, 

অন্বরচুদ্ষিতভালহিমাচল, শুত্রতুধার কিরীটিনি ! 

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরঘ তব তপোবান, 

প্রথম প্রচারিত তঘ ধঘনভবনে, জ্ঞান, ধর্ম কত কা'ব্যকা হিনী, 

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশধিদেশে ধিতরিছ অন্ন 

 জাহুবী-যমুন! বিগলিত করুণ! পুণাপী য্য-স্তত্তধাহিনি !” 
কথোপকথনের ভাষা ও সাহিতোর ভাষায় অজ্বিত্তর দ্যাবধান জগতের 
প্রায় সমন্ত জাতির ভাষাতেই পরিদৃষ্ট হয়, তাহা খিশ্বৃত হুওয়৷ উচিত 
নহে।, দাহিত্যে প্রাদেশিক ভাঁষ! প্রপর্তনের যোগ্যাযোগ্যত! প্রযুক্ত 
ঈ্নাধ বন মহাশয় “বর্তমান বালা সাহিত্যের প্রকৃতি' নামক পৃস্তিকার 
সুন্দর দেখাইয়াছেন” 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ 


ললিতবিস্তর নামক সুপরিচিত বুদ্ধচা়িত গ্রন্থে ইহার 
সুপরিষ্কট আদর্শ পরিরৃষ্ট হয়। গাথার প্রথম তববনির্ণায়র 
প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ইউজিনবর্ণক, ইহাকে সংস্কৃত 
পালিপ্রাককত সংমিশ্রিত অশিষ্টপ্রযুক্ত সংস্কতভাষারপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। আধুনিক হিন্দীকবিতার স্টায় প্রয়োজনানুসারে 
হস্বদীর্ঘ বর্ণের সংযোজন বিয়োজনের আকুঞ্চন সম্প্রসারণের 
স্বাধীনতার অপব্যবহার বশতই এই নূতন ভাহার হৃষটি 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। স্থৃলতঃ সংস্বতের সহিত 
ইহার প্রক্কৃতিগত কোন বৈলক্ষণ্যই পরিরৃষ্ট হয় না। কেবল 
সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর অন্ুুশাসনের অন্ুবর্তন ও সেই 
সঙ্গে ছন্দোভগ্গের দোষাদি পরিহার পূর্বক কবিতা রচন! 
কর! অনেকের পক্ষে স্থথসাধ্য বা শ্রীতিপ্রদ হইত ন! 
বলিয়াই রচনার এই স্বাধীন পথ অবলম্িত হইয়া'থাকিবে। 
দীর্ঘবর্ণ স্থানে হৃস্বাদেশ, হলস্তবর্ণের শেষবর্ণের ও অস্ত 
অনুস্বারের পরিহার প্রভৃতি ইহার কতকগুলি বিশেষত্ব 
পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতুরূপের জটিলত্ব 
একেবারেই উপোরক্ষত হইয়া, সরলতর প্রয়োগে একই 
ক্রিয়া নানা! বচনপুরুষলিঙ্গের সহিত অন্বিত হুইয়াছে। 
বাক্যসমাবেশে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণালী অনুষ্যত হইলে, 
সমাসবদ্ধের নিয়মগুলি সুবিধামত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 
ছন্দোবন্ধের নিয়ম অব্যাহত করিবার জন্য ভাষার প্রাথমিক. 
বিরতি সাধিত হইলেও, শেষ পর্যাস্ত গাথা কবিতাগুলি 
ছন্দঃপ্রকরণের সম্পূর্ণ অনুবর্তন করিতেও সমর্থ হয় নাই-_ 
ক্রমে তাহাতেও যথেষ্ট স্বাতন্ত্রা অবলম্বিত হইয়াছে ।* 
ইউজিনবর্ণক (ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্ত বিষয়ক 
গ্রন্থে) গাথার উৎপত্তি বিষয়ে হেতুদ্বয়ের অন্ততর 
সম্ভব স্থির করিয়া, এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ।-_ 





_» মিত্রমহোদয় গাথ।র বিশেষত্ব সম্বন্ধে (170০-4805, ৮০1. ]]. 


70. 279--86) নিম্নলিখিত কয়েক টির উল্লেখ করিয়াছেন ।-_ 

ক-_ছন্গঘটিত £-_ | 

(১) দীর্ঘাকরণ; যথা,রোদমান (সংস্কৃত-রুদমা ন) শ্মিতামুখখী (মুখী) 
করোথ (কুরুখ)। * 

(২) হৃম্বীকরণ; যথা, ধরেস্তি (ধারয়ন্তি), ক্ষিপ্ত (ক্ষিও), প্রভ (প্রভা), 

লভেন (লাভেন)। 

(৩) অক্ষর ধিশেষের অপসারণ ; যথা, নিশ্চর়ো (নিশ্চার), মন! 
(মনসঃ), সজগে (সর্ধ্ব জগতে), ইম দৃষ্ট বস্থাং (ইমাংদৃট। ক্মবস্থাং)। 

(৪) দী্ঘন্বর ঘ। যুক্তযাগ্রনের ব্যবচ্ছেদ ; যথা, কিলেশ (ক্লেশ), ছ্িরী 
(রী), পুজারাহম্‌ (পূজার্থম্‌), বজিরিকার (ঘজ্কার), সরি (ও 

৫) হু" দ্বারা উচ্চার্যাবর্ণের পৃথক্‌করণ। . 

খ-_ গাধার প্রাদেশিকত্ক ঃ_+ 

(১) লিঙ্গ ঘচন কারক ধিষয়ক-অনবধানত।। . ,. 

(২) শব্ধরপের সংক্ষেপু বা ধিভক্তির লোপ সাধন। %* , 

(৩) অপত্রংশ বিধান ;-_বথা, অযু (সং্রর:), কহিং (রুত্র, কেন), 
মি মেহং, অয়া) তি (ববয়া), তস (তন্ত), অনভিঃ (এডি). ..*. 


জী সঙ; 


ৃ বধের বধ প্রচারের অব্যবহিত পরেই গাথা- 


সাহিতোর পুষ্টি সাধিত হওয়ায় সংস্কত ও পালির 
মধাবর্তিনী ভাষারূপে তৎকালে জনসাধারণে প্রচলিত ছিল, 
স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ, অল্লশিক্ষিত জনগণ কবিতা 
রচনার কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করায়, তাহাদিগের দ্বারা 
ব্যাক্ষরণের কঠিন শাসনের বিদ্রোহাচরণ নিবন্ধন সংস্কৃতভাষ! 
ক্রমশঃ খ্ররূপ বিকৃত আকার ধারণ করে।-_নিশ্চিত 
প্রমাণাভাবে উক্ত ফরাসী পণ্ডিত কোন স্থিরপিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে না পারিলেও, দ্বিতীয় হেতুর প্রতি তাহার 
কুতকটা পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হয়। কাহার মতে, বৈপুল্য 
সুত্রগুলি সম্ভবতঃ সিদ্ধুপারে বা কাশ্মীরে রচিত। তদ্দেশে 
সংস্কতভাঙ্ুর তাদৃশ চর্চা না থাকায়, তীহাদিগের সংস্কৃত 
রচনায়. প্রাদেশিক শব্দানি অনু প্রবিষ্ট হওয়ায় ভাষা ক্রমশঃ 
অবিগুদ্ধ হইয়া! গাথা আকারে পরিণত হয়। অধ্যাপক 
লাসেনও এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
মহোদয় বর্ণফের দ্বিতীয় হেতুর প্রতিবাদাবসরে বলেন) 
বৈপুল্য সুত্রগুলির গন্ভাংশ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে (লখিত ও তাহাতে 
নটায়শাস্ত্রের জটিল যুক্তি ও কুট দার্শনক মীমাংসার সমাবেশ 
ধ্রদৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় তাহাদের রচাঁয়তাগণ যে 
সংস্কতভাষায় অব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া যে এরূপ ভাষাবিপর্ধ্যয় 
পটিয়াছে, তাহ স্বীকার কর! যায় না। বিশেষতঃ বুদ্ধ- 
নির্ধাণের তিনশত বৎসর মধ্যেই তাহার যে বিশ্বস্ত জীবনী 
সংকলিত হয়, তাহার উপকরণ নিকটবন্তী স্থান সমূহে 
সংগৃহীত ন৷ হইয়া, যে সুদূর কাশ্মীর বা কান্দাহার হইতে 
আনীত হইয়াছিল, এ কথাও যুক্তসঙ্গত বলিয়া স্বীকার 
কর! যায় না। সুতরাং মিত্রমহোদয় বলেন-_বুদ্ধের সম- 
কালান ও পরবত্তা চারণ ঝ| ভাটগণ জনসাধারণ প্রচলিত 
ভাষায়' বুদ্ধের উপদেশ ও মাহাত্ম্য কবিতাগ্রথত কারয়া 
বিশেষ 1বশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ স্থানে গান করিয়া 
নারির কাঁরত। মহাবংশ নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ 


৫) ধাতুরপের ৫) ধাতুরূপের নবীনন্ব উত্তাঘন 7-যথা, ভোতি ভেষতি), অনু হবিয়াং 
(অনু! ওরুহিত্ব (অধিরুহ), উদ্থ (উত্তি, শুনি (শ্া)। 

গ-_গাথার বর্ণ [ঘন্াস সংস্কৃতাগুষায়ী। 

জন মিউর (99:251006 75505 700. 19-.22) আরও কতকগুলি 
খৈচিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) সুবিধা হইলেই শব্বামান্রকে অকারাস্ত 
হা উকারন্তের স্তায় সহজরাপে পরিণত কর! হুইত। তকারাস্ত শবের 
খস্থানেত্ত জাদেশ করিয়। লওয়! হইত। (৩) শব বিশেষের সহিত 
“এডিঃ বিভক্তি যোগ রুরিলেই তৃতীয়।য় ঘহুঘচন হুইত। (৪) সপ্তমী 
বিভান্তি ই-দবার! নিষ্ুয হইত। (৫) বিশেষ্য ও সর্বনামের সহিত প্রায়শঃ 
স্বার্থে ক-প্রত্যয় হইতে দেখ! ঘায়!, (৬) অপির গাথারপাস্তর পি। 








(৭) গাথার শর্ণকয্নাই পলির উনুরূপ, [কন্ত কতকগুাল হিচিত্র; 
যথা, বর্ষি বেড়ি), পারি (স্থৃতং), অদির্শাস (পন্থৃতি, অস্্রাক্ষাৎ) ইত্যাদ। 


প্রস্থ এই অনুমানের 


মি প্রস্থাীত চারণ রচিত 
করে। * 


সংস্কৃত ভাঁার বিবর্তন ও গাথা-সাহিত্য । 


৩৫৯ 


শর মির মহোদয়ের প্রতিজ্ঞারই মরন ৭ করে।' তাহাতে 
লিখিত আছে, বৌদ্ধ শান্তর গীত হইত। কবিতোপনিবধ্ধ না' 
হইলে শান্তর গীত হওয়া সম্ভাবিত নহে * এবং সেই গানোপ- 
যোগিনী কবিতা গাথা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে 
ন্লিয়া প্রতীতি জন্মে না। বিশেষতঃ -বৈপুল্য হুত্রগুলির 
গগ্ভাংশের পর গাথা সন্নিবেশের পুর্বে “তত্রেদমুচ্যতে (এ 
বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে)” এই বাক্যের সর্বত্র প্রয়োগ, 
দর্শনে, ইহাই প্রমাণিত হয়,_চারণগণ ইহার ভাষাগত 
পুষ্টি ও বিস্তৃত সাধন করিয়া, ইহাকে ধর্্োপদেশের প্রধান 
অঙ্গ করিয়া তুলেন। 

মোক্ষমূলের, ওয়েবর প্রভৃতি প্রাচাতত্ববিদ্গণ মিত্রমচ্টো- 
দয়ের সিদ্ধান্তের অনুবর্ভন করেন। জন মিউরের অশ্ুমানও, 
মিত্রমহোদয়ের মতের অন্ুুকুল। তিনি বলেন, প্রচীনকাল 
হইতেই যে সংস্কৃত রূপান্তরিত হইয়া বিশেষ বিশেষ প্রদেশের 
কথোপকথনের ভাষাবিশেষে পরিণত হইতেছিল, গাথার 
দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। কেবল তর্কের অনুরোধে যদি 
কেহ গাথাকে বুদ্ধের সমকালবন্ী লোক প্রচলিত ভাষ! 
স্বীকার করিতে আপত্তি করেন, ইহ! যে প্রাচীনকালের লিখিত 
ভাষ! ছিল, তাহা স্বীকার করা ব্যতীত তাহার গত্যন্তর নাই। 
অধ্যাপক বেন্ষী স্থলতঃ মিত্রমহাশয়ের অনুবর্তন করিলেও' 
তিনি বলেন, বৌদ্ধধর্ম্নে একাস্তবিশ্বাসী চারণগণ সমাজের 
নিয়স্তর হইতে উদ্ভূত বলিয়াই, তাহাদিগের হস্তে সংস্কৃত 
ভাষার ছ্র্গতি উপস্থিত হওয়ায় গাথারস্ছৃষ্টি হইয়াছে। তাহার 
এই অতিরিক্ত মতটুকু সমীচীন বলিয়া! বোধ হয় না। কারণ 
বৌদ্ধাচার্যগণের যে সমস্ত গাথাগ্রস্থাদি অগ্তাপি প্রচলিত 
আছে, তাহা যে অশিক্ষিত জনগণের লেখনী প্রস্ছত নহে, 
তাহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জাতিভেদ 
বৌদ্ধধর্মের অনভিমত হইলেও, বৌদ্ধসমাজ হইতে জাত্য- 
ভিমান একেবারে প্রশমিত*হটয়া দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ জত্রিয়* 
গণের প্রাধান্ই বরং বিশেষ $ঁদপে পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধের 
জীবনকালে ব্রাক্ষণ মৌদ্গলায়ন ও সারপু্র বৌদ্ধ সংঘের 
শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বুদ্ধানর্ধ্যাণের পরও 
্রাহ্মণজাতীয় মহাকাশ্তপই বৌদ্ধগুরুবু পদে অধিরূঢ হন। 
ধর্মপদ প্রমুখ প্রামাণিব বৌদ্ধশাস্ত্রাদতেও ব্রাহ্গণবর্গের প্রতি.. 
যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে।* এরূপ স্থলে হীন জাতীয় 
দিগের দারা গাথা প্রথ্তি বৌদ্ধশান্ত্র রচিত তইস্লাছে, 'এরূপ 
কল্পনার'কোনই সারব্ত! উপলব্ধি করতে পার! যায় ন]। 

টর্ণার বলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার ও প্রসার পালি- 
ভাষা সাহায্যেই নিষ্পাদিত। অথচ [তিনি ম্বসম্পাদিত 
মহাবংশ নামক সিংহলায় বৌদ্ধগ্ন্থের ভূ!মকায় দ্বীকার 


কারয়াছেন, অশোকপুও মহেন্্র তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গতি ঈংগৃহাতি 


* “ন্রান্গণস্স প্রহরেষ্য নান্ত মুফেখ ত্াজ্ধণে। ' 


৩৫২ 


বৌন্ধশান্্র মূহ -সিংহলীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন এবং 
খৃ্টীর় পঞ্চম শতাবীতে সেই অঙ্ুবাদ পালিভাষায় অনুদিত 
হয়।. মূল বৌদ্ধশান্তপুঙ্গ পাঁলিভাষায় রচিত হইয়! থাকিলে, 
তাহাতেই পুনরায় অন্থবাদের কোনরূপ প্রয়োজনীয়তাই 
উপলব্ধি করা যায় না ।: সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, বুদ্ধের 
উপদেশ পালিভাষায় প্রদত্ত না হইয়া, পালির জননী স্বরূপা 
অপর কোন ভাষার দ্বারা নবধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। 
“গাথা সংস্কত ও পালির মধ্যবপ্তিনী ভাষা” বর্ণফ প্রমুখ পঞ্ডিত- 
ধুরদ্ধরগণের স্বীকারোক্তিতে ইহাই প্রমাণিত হয়, শাক্যমুনির 
আবির্ভাবকালে গাঁথাই জনসাধারণ প্রচলিত ভাষা! ছিল এবং 
এধি ব্াহ্মণস্স হস্তারং ততোধি যন্ত মুঞ্চতি।” 
ধল্মপদ ২৬।৭। 
্রাহ্মণকে প্রহার করিবে না, তীহার প্রতি কোপ প্রদর্শন করিবে না। 
ব্রাহ্মণ হস্তাকে ধিকৃ,যে তাহার প্রতি অন্ত্রাদি নিক্ষেপ করে তাহাকে ধিকূ। 
ভগবান্‌ অমিতাভ প্রচার কার্যের স্থগমতা সম্পাদন মানসে 
সংস্কতের পরিহার করিয়। লোক প্রচলিত ভাষাতেই উপদেশ 
দানের নিয়ম করিয়াছিলেন বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে, 
তাহাতে ও পূর্বোদাগ্ত প্রমাণ সাহায্যে অবধারিত হয়, 
পালির পুর্ব্বে সংস্কতাপত্রষ্ট যে গাথা লৌকিক ভাষারূপে 
প্রচলিত ছিল, বোধিশ্বত্বের রসনা সংশ্লেষরূপ সৌভাগ্যোদয় 
পালির জন্মগ্রহণের পূর্বে তাহারই পক্ষে সর্বরথা সম্ভব, এবং 
ক্রমে বহুযুগের আবর্তনে পালি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতৃদায়ের 
অধিককারার্থিনী হইলে, তাহারও সেই ভাগ্যোদয়ের সুত্রপাত 
হয়।* ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়! যায়, অশোকের অনু- 
. শীসনাবলীতেই পাঁলিভাষা লোকশিক্ষার্থ সর্ব প্রথম ব্যবহৃত 
হয়। এরূপ বলিলে মিত্র মহোদয়ের প্রস্তাবিত মতের সহিত 
কোনরূপ অসামগ্রস্ত উপস্থিত হইতেছে না। কারণ তাহার 
সিদ্ধান্তেও সংস্কতের প্রথম বিকৃতি গাথা, গাথার রূপান্তর 
পালি 1, পালির পরিণাম 'শী্রসেনী, ভ্াবিড়ী পাধশলী 
প্রভৃতি প্রাচীন প্রাকৃত ভাষাস*ূহু, এবং এই বিভিন্ন প্রাদে- 
শিক প্রান্ত হইতেই উপস্থিত হিন্দী, বাজলা, মরাঠী প্রমুখ 
আধুনিক ভারতীয় ভারতী নিচয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। 
এ সন্বন্ধে তাহার মত সম্পূর্ণরূপে অবিসংবাদিত বলিয়াই 
বোধ হয়। 
পূর্বোদাত .তাত্বিকগণের মতসমন্বয়ে ইহাই প্রতীত 
হয় য়ে, বুদ্ধের প্রতি ভক্তি ও ধর্মে আস্থা বৃদ্ধি করিবার 
".  গাথার আলোচন! গ্রসঙ্গে লেখকের পাঁজিভাষাবিষয়ক মত কিং 
পরিমাণে পরিষর্তন করিতে হইয়াছে। সে অন্ত তিনি মিত্র মহাশয়ের 
নিট সবিশেষ কৃতজ্ঞ 
+ 'পাঁলিভাবাধি মহামহোপাঁধ্যার পণ্ডিত ভরীযুক্ত সতীশ্ত্্ ঘিস্যাতৃষণ 
৮ ৬, মহাপয়ের, স্কায, আমর! গালির সংস্কৃত অপেক্ষা অধিকতর 
ভা প্রাচীন স্বীকার করিতে পারি মা। 


. প্রধাসী। 


[থম জাগ 
জন্যই সহজবোধ্য গাথা কবিতাগুলি 'রচিত. হইয়াছে। 
সংস্কতবিদ্গণের বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত গন্ভসন্দর্ডে 
এই জাতীয় কবিত! সন্নিবিষ্ট করিয়া! বৌদ্ধাচাধ্যগণ পণ্ডিত 
মুর্খ, ইতর্ভদ্র, সকলেরই সমান উপদেশ ও উপকার লাভের 
সরল উপায় উদ্ভাবন করেন। আমাদিগের দেশের পুরাণ- 
পাঠের ছৃষ্টাস্তটি এন্থলে উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। মহাভারত রামায়ণ ভাগবতাদির মুল আবৃত্তির 
সময়ে যেরূপ সংস্কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ ও অধ্যাপকসম্প্রদায় শ্রোতৃরূপে ' 
পরিদৃষ্ট হন, আবার কথকদিগের লৌকিক দৃষ্টাস্তাদি সমাস্থত 
সরস ও শ্রুতিমধুর বৈকালিক ব্যাখ্যাকালে অপগ্ডিত ভদ্র, 
ইতর, স্ত্রী, বালক, যুবক সকলেই সমান আগ্রহর্সহকারে 
তাহা শ্রবণ করেন। এইরূপ একটি সম্পূর্ণ সমাজের সকল 
সম্প্রদায়ই একই অনুষ্ঠানে সমান ধর্ম শিক্ষালাভে সমর্থ 
হইয়া থাকে। ইহা হইতে বৌদ্ধদিগের বৈপুল্য স্ুত্রগুলিতে 
সংস্কত ও গাথা উভয় প্রকার ভাষাসমাবেশের সারবতী! ' 
অবধারিত হয়। অতএব বলিতে হয়,_গগ্ঠাংশ পাঠে 
পণ্ডিতগণ আকৃষ্ট হইলে, গাথাংশ দ্বারা অশিক্ষিত জন- 
সমূহও তাহাঁদগের সাহায্যে ধন্মোপদেশ লাভ করিবে, 
এই উদ্দেশ্তেই গাথাবিমিশ্র সংস্কৃত গ্রন্থ গুলির উৎপত্তি হই: 
থাকিবে। ইহা ব্যতীত ভাষাদ্বয় গ্রথিত শাস্ত্র প্রণয়নের 
অপর কোন লৌকিক প্রয়োজন নির্ণয় করা স্ুকঠিন। | 

গাথার স্বরূপ অবগতির জন্ত কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত 
করিয়। প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিলে, তত্বানুসন্ধিৎনু 
পাঠকগণ কর্তৃক তাহা উপেক্ষিত না হইয়া, বরং উল্লিখিত 
মতগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণের সহায়করূপে সাদরে পরি- 
গৃহীত হইতে পারে। অভিহিত পূর্ব সিদধান্তগুলি অত্রাস্ত 
ধীতিহাসিক ঞুব সত্য বলিয়! নির্দেশ করিতে কেহই সাহসী 
হন নাই)--প্রত্যেকেই স্ব স্ব গবেষণ| ও যুক্তির সাহায্যে 
এক একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন মাত্র। হয়ত 
তবজিজ্ঞান্থ পাঠকের অনুসন্ধানোদ্দীপিত আলোকদম্শতে 
নব নব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া জগতের গোচরীভূত হইতে 
পারে। ভারতেতিহাসের অন্ধকারসমাচ্ছন কুক্ষিতে: কত 
যে অমূল্য রত্বরাজি অন্তনিহিত রহিয়াছে, তাহার ইয়তা 
নাই। বিশ্থৃতির অন্তরাল হইতে এক এক করিয়া! তাহা- 
দিগকে মানকচক্ষুর ন্গুথে ধরিতে পারিলে, স্বগ্রভায় তাহার! 
আধুনিক সতযজগতের চক্ষুও ঝলসিত করিতে সমুর্থ্‌। 
এক এতিহাসিক গবেষণার দ্বারাই সেই প্রচ্ছন্ন মশিনিচয়ের 
উদ্ধারসাধন সম্ভব ।--এই বিশ্বাসের বশবর্তী হুইস্গাই, 
স্বদেশপ্রেমী মনীষীগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট. করিবার অন্ত, ' 
এই বিশ্বৃতির গর্ভে নিমজ্জিত ভাষাটির ক্ষুদ আলোচনা 
বঙ্গীয় পাঠকগণ স্ঠক্ষে উপস্থাপিত করিডৈ সাহসী 
হইলাম। 


জ্হুসংখ্যা | ] 


পস্ছ০ সি? শ 


পাপী? 


, বুঢ়না,ও ধুধ্ীণে বদধা্রান্ত নিয়োূত গার্ল 


এর: £-- 
“আরোগ্যত। চ ভষতে যথা স্বপ্নত্রীড়া, ব্যাধির্ভয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ঘোররূগং। 
কোনাম বিজ্ঞ পুরুষো ইম দৃষ্টবস্থাং, ক্রীড়ীধতিঞ্চ জনয়েৎ শুভসংজ্ঞিতাং বা?” 
রোগরাছিত্য ত স্বপ্নত্রীড়ার গ্যায়,ব্যাধি ভয় কি তয়ানকরপ 
ধারগ করে? কোন বিজ্ঞ পুরুষ এরূপ অবস্থ। প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রীড়ামোদে 
আসর হইতে পারে? 
“যদি জর নভে! নৈব ব্যাধিমৃত্যু, তথাপি চ মহদ্দ,খং পঞ্চচন্ধং ধরস্তো|। 
কিং পুন জরধ্যাধি মৃত্যুনিত্যানুবন্ধা :, সাধু প্রতি নিবর্ত্য চিন্তয়িষ্যপ্রমোচং॥” 
যদি জরাব্যাধি মৃত্যু না থাঁকিত, তথাপি পঞস্বন্ধ ধারণই মহদ্দ,£খের 
আকর। জরাব্যাধিমৃত্যুর নিত্যানুস্গী মনুয্যের আর কখ! কি? অভএব 
'হেঁ সাধু-: প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মুক্কির উপায় চিন্তা করিব। 
এইচ্ছামি দেখ জরামহ্য নাক্রমেয়া, শুভবর্ণযৌবনস্থিতে! ভবিব নিত্যকালং। 
আরোগ্য প্রা ভবিনোচভবেত ব্যাধিরমিতায়ুষশ্চ ভবি নোচ ভধেত মৃত্যুঃ॥ 
হেও্দেধ আমি ইচ্ছ। করি, জরা যেন আমাকে আক্রমণ না করে, 
কাস্তিময় যৌৰনে যেন চিরকাল অবস্থিত থাকি । রোগনির্মুুক্ত প্রার্থনা 
করি__পীড়৷ যেন না হয়। অমিত আমু হয় ও মৃত্যু না হয়। 
“কামঅলভমান! দহাস্তে তথাপি, লন্ধা চ তৃপ্তি ন বিল্দাঘস্তি। 
যদাপুরে অবশসৎ তজ্জয়ন্তে, তদ মহদ্দ,থ জনেস্তি ঘোরকাম।” 
কামনার অলাভে দগ্ধ হইতে হয়, লাভেও তৃত্তি হয় ন[। বশহীন 
শরীরে যখন তাহার উৎপত্তি হয়, যোৌরকামনায় সে সময়ে মহৎ দুঃখ 
উইস্া্দন করে। 
“অহুমপি বিপুলান্‌ বিজহ্য কামান্‌, ভথপি চ ইন্ত্রীসহআন্‌ দর্শনীয়ান্‌। 
*ক্মভিরণভষেষু নির্গতোহ্বাহং, পরমশিবাধরবোধি প্রাপ্ত,কামঃ।” 
আমিও সহশ্র সহশ্র হুরূপ! স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া! পরম মঙ্গলময় 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপিপাসায় ধিপুল কামন! পরিহার করিয়! নির্গত হুইয়াছি। 
“ইয়ং পুনর্জনতা৷ প্রসন্ন ব্রক্মতেন অধিশ্থ প্রবর্তয়ি চক্রং। 
এব অধুধর্মগ্রাহা মে স্তাৎ সচ মম ব্রহ্গক্রমে নিপতাযাচেৎ।” 
আমি ব্রন্ষে অধিঠিত হইয়! ধর্মচক্র প্রবর্তন করিঘ, আমার এই ধর্ম 
সকলের গ্রাহ্য হউক ।-তখন এই প্রসন্ন জনসমূহ নতি স্বীকার পুরঃসর 
'আমার.নিকট প্রার্থনা করিঘে। 
বারাণসীপ্রবাসী 


ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 





গোরা । 


বিশুদ্ধ মত হিসাবে একটা কথা যেমনতর শুনিতে হয় 
মান্থষের উপর প্রয়োগ করিবার বেলায় সকল সময় তাহার 
সেই . একাস্ত.নিশ্চিত ভাবটা থাকে না__অন্তত বিনয়ের 
কাছে থাকে না। বিনয়ের হায়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তাই 
তর্থের সময়, সে একট! মতকে খুব উচ্চন্বরে মানিয়া৷ থাকে 
কিন্তু ব্যবহারের এবেলা মানুষকে তাহার চেয়ে বেশি না 
ৰ পারে না ।* শুমন কি, গোরার প্রচারিত 

ষে গ্রহণ তাহ! কতটা মতের 
একাস্ত ভাল- 






গোদ্া। 


পিক? 


৩৫৩ 


গোরাদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া! বাসা “ফিরিধার : 
সময় বর্ষার সন্ধ্যায় যখন সে কাদ! বাচাইয়া! ধীরে ধীরে রাস্তাল্. 
চলিতেছিল তখন মত এবং মানুষে ,তাহার মনের মধ্যে 
একটা দ্বন্ৰ বাধাইয়া দরিয়াছিল। 

এখনকার কালের নানাপ্রকার প্রকান্ত এবং গোপন 
আঘাত হইতে সমাজ যদি আত্মরক্ষা করিয়। চলিতে চায় তবে 
থাওয়া ছৌওয়! প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাহাকে বিশেষ ভাবে. 
সতর্ক হইতে হইবে এই মতটি বিনয় গোরার মুখ হইতে 
অতি সহজেই গ্রহণ করিয়াছে ; এ লইয়! বিরুদ্ধ লোকদের 
সঙ্গে সে তীক্ষতাবে তর্ক করিয়াছে ; বলিয়াছে শক্র যখন. 
কেন্লাকে চারদিকে আক্রমণ করিয়াছে তথন এই.কেল্লার 
প্রত্যেক পথ গলি দরজা জানল! প্রতোক ছিদ্রটি বন্ধ 
করিয়। প্রাণ দিয়! যদি রক্ষা করিতে থাকি, তবে তাহাকে 
উদ্দারতার অভাব বলে না। 

কিন্তু আজ এ্ধে আনন্দময়ীর ঘরে গোর! তাহার খাওয়া 
নিষেধ করিয়া দিল ইহার আঘাত ভিতরে ভিতরে তাহার্কে' 
কেবলি বেদনা দিতে লাগিল। * 

বিনয়ের বাপ ছিল না, মাকেও সে অল্পবয়সে 
হারাইয়াছে ; খুড়া থাকেন দেশে, এবং ছেলেবেল! হইতেই 
পড়াশুনা লইয়৷ বিনয় কলিকাতার বাসায় একলা মানুষ ' 
হইয়াছে । গোরার সঙ্গে বন্ধুত্বস্তত্রে বিনয় যে দিন হইতে 
আনন্দময়ীকে জানিয়াছে সেই দিন হইতেই তাহাকে ম! 
বলিয়াই জানিয়াছে। কতদিন তাহার, ঘরে [গয়! সে কাড়া- 
কাড়ি করিয়া উৎপাত করিয়া খাইয়াছে; আহাধ্যের অংশ 
বিভাগ লইয়া* আনন্দময়ী গোরার প্রতি পক্ষপাত করিয়া 
থাকেন এই অপবাদ দিয়া কতদিন সে তাহার প্রতি কৃত্রিম 
ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছে ! ছুই চারিদিন বিনয় কাছে না 
আদিলেই আনন্দময়ী যে কতটা উৎকষ্টিত হুইয়া উঠিতেন; 
বিনয়কে কাছে বসাইয়! থাওয়টইবেন এই প্রত্যাশায় কতদিন 
তিনি তাহাদের সভাভঙ্গেরঠজন্ “উৎসুক চিতে অপেক্ষা 
করিয়! ঝুসয়া থাকিতেন তাহা বিনয় সমস্তই,জানিত। মেই 
বিনয় আজ সামাজিক দ্বণায় আনন্দময়ীর ঘরে 1ঠয়! খাইবে না 
ইহা কি আনন্দময়ী সহিতে পারেন, নু! বিনয় সহ্িবে ! 

“হার পর হইতে ভাল বামুনের হাতে মা আমাকে . 
খাওয়াউবেন। নিজের হাতে আর কখনো খাওয়াইবেন 
না__ এ কথা মা হাসিমুখ করিয়া! বলিলেন ), কিন্তু, এবে 
মন্থাত্তিক' কথা !* এই কথাটাই বিনয় বারবার মনের মধ্যে 
তোলাপাড়া করিতে করিতে "বাসায় আসিয়া পৌঁছিল। 

শৃন্ঠঘর অন্ধকার হইয়া আছে; চারিদিকে কাগজ পত্র বই 
এলোমেলে! ছড়ানো; দেয়াশেলাই ধরাইয়! বিনয় তেলের 
সেজ জালাইল,-_সেজের উপর বেহারার করকো্ী নার দিন্বে 
অস্কিত; লিখিবার টেবিলের উপর যে একটা শাদা কাপড়ের 
জাবরণ আছে তাহার নানান জায়গায় কালী এবং তোল 
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দাগ; এই ঘরে তাহার প্রাণ যেন পাইয়া উঠিল। মাহুষের 
সঙ্গ এবং প্নেছের অভাব আজ তাহার বুক যেন চাপিয়া 
ধরিল। দেশকে উদ্ধার, সমাজকে রক্ষা এই সমস্ত কর্তব্যকে 
সে কোনোমতেই স্পষ্ট এবং সত্য করিয়া তুলিতে পারিল না__ 
ইহার চেয়ে ঢের সত্য সেই 'অচিন পাখী” যে একদিন শ্রাবণের 
উজ্জ্বল সুন্দর গ্রভাতে খাচার কাছে আসিয়া! আবার খাচার 
কাছ হইতে চলিয়৷ গেছে । কিন্তু সেই অচিন পাখীর কথা 
বিনয় কোনে! মতেই মনে আমল দিবে না, কোনো মতেই ন1। 
মেই জন্ত মনকে আশ্রয় দিবার জন্ত যে আনন্দময়ীর ঘর 
হইতে গোরা তাহাকে ফিরাইয়৷ দিয়াছে সেই ঘরটির ছবি 
মনে আঁকিতে লাগিল। 
পঙ্ঘের কাজকরা উজ্জ্বল মেঝে পরিষ্কার তক্‌ তক্‌ 
করিতেছে ; এক ধারে তক্তপোষের উপর শাদা রাজইাসের 
পাথার মত কোমল নির্মল বিছান! পাতা রহিয়াছে; বিছা- 
নার পাশেই একটা ছোট টুলের উপর রেড়ির তেলের বাতি 
এতক্ষণে জালানো হইয়াছে; মা নিশ্চয়ই নান! রঙের সুতা 
-লইয়! সেই বাতির কাছে ঝুঁকিয়া কাথার উপর শিল্পকাজ 
করিতেছেন, লছমিয়া৷ নীচে মেঝের উপর বসিয়া তাহার 
বাকা! উচ্চারণের বাংলায় অনর্গল বকিয়া যাইতেছে, মা 
' তাহার অধিকাংশই কাথে আনিতেছেন না। মা যখন 
মনে কোনো কষ্ট পান তখন শিল্পকাজ লইয়া পড়েন__ 
তাহার সেই কর্ণনিবিষ্ট স্তব্ধ মুখের ছবির প্রতি বিনয় 
তাহার মনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল ; সে মনে মনে কহিল, এই 
মুখের ন্গেহদীপ্তি আমাকে আমার সমস্ত মনের বিক্ষেপ 
হইতে রক্ষা করক। এই মুখই আমার মাতৃভূমির প্রতিমা- 
স্বরূপ হউক, আমাকে কর্তব্যে প্রেরণ করুক এবং কর্তব্য 
দৃঢ় রাখুক ৷ তাহাকে মনে মনে একবার মা বলিয়া ডাকিল 
এবং কহিল তোমার অল্প যে আমার অমৃত নয় এ কথা 
কোন শাস্ত্রের প্রমাণেই শ্বীক:র করিব না। 
িস্তনধ ঘরে বড় ঘড়িটাটাংটিক্‌ করিয়া চলিতে লাগিল; 
_-ঘরের মধ্যে বিনয়ের অসহথ হইয়া উঠিল। আলোর 
কাছে দেওয়ালের গায়ে একটা টিকৃটিকি পোক! ধরিতেছে-_. 
তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়! চাইয়া বিনয় উঠিয়া পড়িল 
. এবং একটা ছাতা লইয়! ঘর হইতে বাহির হইল । 
কি করিবে সেটা মনের মধ্যে স্পষ্ট ছিল না । বোধ হয় 
আনন্দময়ীর.কাছে ফিরিয়া যাইবে এই মতই তাহার মনের 
অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কখন্‌ এক সময় তাহার মনে উঠিল 
আজ রবিবার, আজ ব্রাঙ্গ সভায় কেশব বাবুর: বস্তৃতা 
গুনিতে যাই ।--এ কথা যেমন মনে ওঠা অমনি সমন্ত ছিধা 
দুর করিয়া বিনয় জোরে চলিতে আরম্ত করিল। বক্তৃতা 
খেিবার সময় মে বড় বেশি নাই তাহা সে জানিত তবু 
*ঘভাহার সন্কল্প বিচলিত হইল লা। 
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আসিতেছে । ছাতা মাথায় রাস্তার ধারে এক কোণ্রে সে 
দাড়াইল-_মন্দির হইতে সেই মুহূর্তেই পরেশ বাবু শান্ত, 
প্রসন্ন মুখে বাহির হইলেন। তাহার সঙ্গে তাহার পর্িজম 
চার পাঁচটা ছিল-_বিনয় তাহাদের মধ্যে কেবল এক জনের 
তরুণ মুখ রাস্তার গাসের আলোকে ক্ষণকালের জন্ত 
দেখিল-_তাহার পরে গাড়ির চাকার শব হইল এবং এই 
দৃাটুকু অন্ধকারের মহাসমুদ্রের মধ্যে একটি বুদবদের মত' 
মিলাইয়৷ গেল। 
বিনয় ইংরেজি নভেল যথেষ্ট পড়িয়াছে কিন্ত বাঙালী 
ভদ্রঘরের সংস্কার তাহার যাইবে কোথায়? এমন করিয়া! 
মনের মধ্যে আগ্রহ লইয়া! কোন স্ত্রীলৌোককে দেখিতে চেষ্টা 
করা যে সেই স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্মানকর এবং নিজের 
পক্ষে গহিত এ কথা সে কোন তর্কের দ্বারা মন হইতে 
তাড়াইতে পারে না । তাই বিনয়ের মনের মধ্যে হর্ষের 
সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত একটা গ্লানি জন্মিতে লাগিল। মনে 
হইল আমার একট! যেন পতন হইতেছে । গোরার সঙ্গে 
যদিচ সে তর্ক করিয়া আসিয়াছে তবু যেখানে সামাজিক 
অধিকার নাই সেখানে কোনো! জ্রীলোককে প্রেমের চক্ষে. 
দেখা তাহার চিরজীবনের সংস্কারে বাধিতে লাগিল । : 
অথচ এই যে একটি পুলকের টান ইহা একেবারে সম্পূর্ণ 
ছি'ড়িয়৷ ফেলিবার জন তাহার মনের সমস্ত ইচ্ছাকে জা 
ইয়া তুলিতে পাঁরল না। সেই জন্যই একবার যখন মনে 
করিল গোরার কাছে যাই যাইতে পারিল না। গোরা যে 
কঠোর হস্তে তাহার মনের ভিতরকার মাধুর্ধ্যের অস্ভুরগুলিকে 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে এ কল্পনাও তাহার সহা হইল না। 
আজ থাক্‌, তাহার প্রাণের তার যে কীপিয়া কাঁপিয়া বাজিয়া 
উঠিতেছে আজ রাত্রে এমনি বাজিতে থাকুক্‌। . . 
টিপ্টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল--রাত্রিও যথেষ্ট 
হুইয়াছে তবু বিনয় ঘুরিয়া ৭৮ নম্বর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়] 
নিজের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ৭৮ নম্বরের ঘরের 
ভিতর হইতে আলোর আভা! দেখা গেল কিন্তু পাছে তাহার 
অপরাধ ধর! পড়ে এই জন্ত বিনয় ভাল করিয়ঙ্ডাহিয়া, 
দেখিতে পারিল না-_তাহার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিতে 
লাগিল। 
বাসায় আসিয়! বাক্স খুলিয়া সেই রুমাঁলটি বাহির 
করিল। রুমাল খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে “সেই টাকা- 
ওয়ালা লেফাফ! বাছুর করিল। লেফাফার উপরে তাহার 
নিজের নামের অক্ষরগুলি একদৃষ্টে দেখিতে -লাগিল-_রাবু 
বিনয়ভূষণ চ্যাটার্জি। মনে হইল, অন্থ্রগুলি যেন কথা 
কহিতেছে, তাহার নাম যেন কে' ডাকিল | $ অচিন পাখী 
অনৃষ্ত হইতে কেন এমন করিয়া ডাকিতেছে! ' 


€ 
এই কি ইংরেজি ভাষার প্লভ্‌!” গোয়া যাঁকে বলে 
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বিকার) বরের কি তাহার পথিজ 
রি সৃশালতম্্র মত যে শুভ্র তারি বাধিয়াছেন সেই 
'জারে'ইহার কোনো স্ুুর্ট বাজে না! হায়রে ভারতবর্ষ! 
“তবে তুমি আমার সমস্ত মনকে তোমার সত্যে ভরিয়া তোল, 
তাহা হলে এ মায়া আপনিই সরিয়া যাইবে । তুমি আমার 
প্রাক কাড়িয়া লও, আমাকে মরিবার জন্য প্রস্তুত কর, 
“আমাকে তাঁচিবার জন্য বল দাও, সমস্ত দিনে রাত্রে এক 
' মুহূর্তের জন্য যেন আমার মধ্যে কোনো শৃন্তা না থাকে! 
এই বলিয়া! বিনয় প্রাণপণে তাহার মনে একটা জোর 
'আঁনিবার চেষ্টা করিল। ভারতবর্ষকে অতান্ত গ্রত্ক্ষূপে 
সমন অস্তরঃকরণ দিয়া অনুভব করিতে চাহিল। ইতিহাসের 
'যে সকল ঝর নিজের দেশকে অগৌরব হতে উদ্ধার করিবার 
জন্য অসহা দুঃখ সহিয়াছেন, সাহারা নিজের দেশকে কতই 
একান্ত সতা,__ ধনের চেয়ে সত্য, প্রাণের চেয়ে সত্য, 
বলিয়া জানিয়াছিলেন, বিনয় সেই আদর্শে নিজের দেশকে 
হাদয়ের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পাইবার জন্য ছুই মুঠা শক্ত করিয়া 
নিজের সমস্ত চেতনাকে জাগাতে চাহিল। কিন্তু কতটুকু 
ফল হইল! ভারতবর্ষ, স্বদেশ, মাতৃভূমি অসংলগ্ন বাম্পরাশির 
তাহার কল্পনাদৃষ্টিকে অস্পঠীতায় আচ্ছন্ন করিয়া ভাসিতে 
লাগিল,-_বাস্তব পদার্থের মত তাহার বক্ষকে ভরিয়! তুলিয়া 
এর দিল না। কিন্তু এ যে মায়াকে, যে ভালবাসাকে আমরা 
টানিতে চেষ্টা করি না, যে আমাদেরি মন গ্রাণ সমস্তই টানিয়া 
লয় সে ত এমন ফাকা নয়! 
বিনয় বাসায় না গিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে যখন 
গোরার বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল তখন বর্ষার দীর্ঘদিন শেষ 
হইয়া সন্ধার অন্ধকার দেখা দিয়াছে । গোরা সেই সময়ে 
'-আলো'ট জালাইয়া লিখিতে বসিয়াছে। 
গোরা কীগজ হতে মুখ না তুলিয়াই কহিল-_“কি গো, 
/ বিনয়, হাওয়া কোন্দিক থেকে বইচে ?* 
সে কথার কর্ণপাত না! করিয্না কহিল-_” গোরা, 
একটা কথা জিজ্ঞাসা করি-_ভাঁরতবর্ষ তোমার 
সত্য? খুব স্পষ্ট? তুমি ত দিনরাত্রি তাকে মনে 
কি রকম করে মনে রাখ?” 

ই লেখা ছাড়িয়া! কিছুক্ষণ তাহার তীক্ষদৃষ্টি লইয়া 
বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল-_তাহার পরে কলমট! রাখিয়া 
চৌকির পিঠেস্স দিকে ঠেস্‌ দিয়া কহিল-_*্জাহাজের কাণ্ডেন 
যখমশনমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন যেমন আহারে বিহারে কাঁজে 
বিআমে মুভ পারের বন্দরটিকে সে মনের মধ্যে রেখে দেয় 


জা 





রী | 


উড 


মাক ভোদার কাটা যেদিকে লেবিকে ছি একটা 
আছে কি? 

গোর! উত্তেজিত হইয়া কহিল-_*আছে নাত কি? 
আমি পথ তুল্তে পারি, ডুবে মরতে. পারি, কিন্তু আমার 
সেই লক্ষীর বন্দরটি আছে। সেই আমার পুর্ণন্বরূপ ভারতবর্ষ 
-ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ, ধর্মে পূর্ণ-_সে ভারতবর্ষ কোথাও 
নেই ! আছে কেবল চারিদিকের এই মিথ্যে ! এই তোমার 
কলকাতা! সহর, এই আপিস, এই আদালত, এই গোটাকতক 
ইটকাঠের বুদ্ধদ !_ছোঃ! এ সমস্ত কি ছোট, কিফাঁকি, 
কি কদর্য্য 1” 

বলিয়া গোর! বিনয়ের মুখের দিকে একডৃষ্টে কিছুক্ষণ 
চাহিয়৷ রহিল-_বিনয় কোনে! উত্তর না করিয়া! ভাবিতে 
লাগিল। গোরা কহিল, ”এই যেখানে আমরা পড়চি 
শুনচি, চাকরীর উমেদারি করে বেড়াচ্চি, দশট! পাঁচটায় 
ভূতের খাটুনি থেটে কিযে করচি তার কিছুই ঠিকানা! নেই, 
এই যাছুকরের মিথ্যে ভারতবর্যটাকেই আমর! সত্য বর্শে 
ঠাউরেচি বলেই পচিশ কোটি লোক মিথ্যে মানকে মান বলে 
মিথ্যে কর্্নকে কর্ম বলে দিনরাত বিভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্চি-- 
এই মরীচিকার ভিতর থেকে কি আমরা কোনে! রকম 
চেষ্টায় প্রাণ পাব! আমর! তাই প্রতিদ্দিন শুকিয়ে মরচি। 
একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে-_পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেই খানে 
স্থিতি না হগে আমরা কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণ- 
রসট। টেনে নিতে পারব না| । তাই বলচি আর সম 
ভুলে__কেতাবের বিছ্বো, থেতাবের মায়া, উদ্বৃত্তির প্রলোঙন 
সব টান মেরৈ ফেলে দিয়ে সেই বন্দরের দকেই জাহাজ 
ভাসাতে হবে-_ডুব ত ডুব্ব, মরি ত মর্ব। সাধে আমি 
ভারতবর্ষের সত্য মুত্তি, পূর্ণ মুক্তি কোনো দিন তুল্তে 


পারিনে 1” 
বিনয়। এসব রগ কথা নয়? এ তুমি 
সত্যি বল্চ? টু 


গোরা মেঘের মত গর্জিয়! কহিল-_“সত্ত্যিই বল্চি 1” 

বিনয়। যার! তোমার মত দৈথ্তে পাচ্ছে না? 

গোরা মুঠা বাঁধিয়া! কহিল-_প্তাদের দেখিয়ে দিতে 
হবে। এই ত আমাদের কাজ। সত্যের ছবি স্পষ্ট না 
দেখতে পেলে লোকে আত্মসমর্পণ করবে কোন্‌ উপছায়ার 
কাছে? ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন মুর্তিটা সবার কাছে কুলে 
ধর- লোকে তাহলে পাগল হয়ে যাবে। তখন কি দ্বারে 
দ্বারে টাদা সেধে বেড়াতে হবে? ঝাপ দেবার জন্তে ঠেলা- 
ঠেলি পড়ে যাবে। 

বিনয়। হয় আমাকে সংসারের দশজনের নিলে 
চলে যেতে দাও নইলে আমাকে সেই মৃষ্তি দেখাও! / :.॥ 

গোরা। সাধনা কর। বদি,বিশ্বাস মনে থাকে তাহলে 
কঠোর সাধনাতেই সুখ পাবে। আমাদের সৌখীন প্যাট- 


৩৫৬ 


২ পাপ পি এন গন গাগা 
যট্দের 'সত্যকার বিশ্বাস কিছুই নেই তাই তীয় নিজের 


এবং পরের কাছে কিছুই জোর করে দাবি করতে পারেন না। 
স্বয়ং কুবের যদি তাদের সেধে বর দিতে আসেন তাঁছলে 
তারা বোধ হয় লাট সাহেবের চাপরাশির গি প্টকর! তকমা- 
উাব বেশি আর কিছু সাহস করে চাইতেই পারেন না! 
তাদের বিশ্বাস নেই তাই ভরস! নেই। 

বিময়। গোরা, সকলের প্রকৃতি সমান নয়। তুমি 
নিষ্ষের বিশ্বাস নিজের ভিতরেই পেয়েছ, এবং নিজের 
আশ্রপ্ন নিজের জোরেই খাড়া করে রাখতে পার তাই 
'কআন্তের অবস্থা ঠিক বুঝতে পার না। আমি বলচি তুমি 
আমাকে যা হয় একট! কাজে লাগিয়ে দাও,-_দিনরাত 
আমাকে খাটিয়ে নাও-_নইলে তোমার কাছে যতক্ষণ 
থাকি মনে হয় যেন একটা কি পেলুম--তার পরে দূরে 
গেলে এমন কিছু হাতের কাছে পাইনে যেটাকে আঁকৃড়ে 
ধরে থাকৃতে পারি । 
গোরা । কাজের কথা বল্চ? এখন আমাদের একমাত্র 
কাজ এই যে, যা-কিছু ম্বদেশের, তারই প্রতি সঙ্কোচহীন 
সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের 
মনে সেই শ্রপ্ধার সঞ্চার করে দেওয়াঁ। দেশের সম্বন্ধে লজ্জা! 
' করে করে আমরা নিজের মনকে দাসত্বের বিষে দুর্বল করে 
ফেলেচি; আমাদের গ্রতোকে নিজের দৃষ্টান্তে তার প্রতিকার 
করলে তার পরে আমরা কাজ করবার ঠিক ক্ষেত্রটি পাব । 
এখন যে কোনে! কাঞ্জ করতে চাই সে কেবল ইতিহাসের 
ইন্থুলবইটি ধরে পরের কাজের নকল হয়ে ওঠে। সেই 
ঝুঁটো কাজে কি আমরা কখনে! সতযভাবে আমাদের সমন্ত 
গ্রাণ মন দিতে পারব? তাতে কেবল নিজেদের হীন 
করেই তুল্ব। 

এমন সময় হাতে একটা হ'কা লইয়া মৃহ্মন্দ অলস 


বউও ৪ ০৭০৪৮, 


ৰ [৭ম ভাগ, 
ভাবে মহিম আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন »্াপিস ই” 
ফিরিয়া জলযোগ সারিয়া। একটা পান +খ দিয়া এব" 
গোটাছয়েক পান বাটায় লইয়া রাস্তার ধারে ব্সিয়! মহিমের 
এই তামাক টানিবার সময়। আর কিছু “রেই একটি 
একটি করিয়া পাড়ার বন্ধুরা আসিয়া ভুটিবে, তখন সরর- 
দরজার পাশের ঘরটাতে প্রমারা খেলিবার় সভা বসিবে। » -. 
[ ক্রমশঃ 


[ভান্র সংখ্যার ২৭৯ পৃষ্ঠার ১ম ্স্তে মুদ্রিত গানের শেষ 
ছত্রট “দিতেম পাখীর পায়” হুইবে। ] ৃ 


চিত্রের বিষয় । 


এবারকার প্রবাসীতে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের অঙ্কিত "সিদ্ধঘন্দে”র ছবির বিষয় কালিদাসের' 
মেঘদুত হইতে গৃহীত। দিদ্ধগণ অতি পবিভ্রচেতা দেব- 
জাতীয় জীব। কথিত, আছে যে ইহারা অণিমা, লিমা. 
প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ও কামাবসায়িত, 
এই আটটি দিদ্ধি নামক গুণবিশিষ্ট । সিদ্ধযুগল আকাশপা্ 
যাইতে যাইতে মেঘদর্শনে, পাছে জল লাগি! বীণ। নষ্ট হইয়া 
যায়, এই আশঙ্কায় উৎসুক নেত্রে মেঘের দিকে তাঁকাইত্তে-. 
ছেন। ইহাই ছবির বিষয়। | 

্রীুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরদ্ধরের চিত্রের বিষয় প্রািটি 
হিন্দু ভীর্থের ঘাট। প্রাতঃকালের চিত্র। যে তরুণী ঘাটে 
নামিতেছেন, তাঁহার মুখে রোদ লাগিতেছে। উভয় নারীরই 
মুখের ভাবে কেমন পবিত্রতা ও নারীচরিত্রের গৌরব ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ইহারা মহারাসীয়৷ হিন্দুনারী। অবরোধের জড়- 
সড় ভাব এথানে নাই। 





৬১, ৬২নং বৌবাজার সীট, কুস্তলীন প্রেস হইতে রী দাস কর্তৃক মুকরিত ও প্রকাশিত। 


